





88118412484 84 84780415177 171177415 


প্রথম প্রকাশ : 
অক্টোবর, ২০০০ 


প্রচ্ছদ : 
অমিতাভ ভষ্টাচার্য 


প্রকাশক ও মুদ্রক - 
অরুণকুমার দে 

র্যাডিক্যাল ইন্প্রেশন 
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, 


কলকতা-৭০০ ০০৯ 


প্রয়াত শৈলেশ্বর চক্রবর্তী 

বরিশাল নিবাসী 

মরছম দেওয়ান মাওলানা আজিজুর বহমান 
বদরপুর, হিজলা নিবাসী 

মব্রহুম আবদুস সামাদ সিকদার 

তারুলী, ঝালকাঠি নিবাসী 


মুখবন্ধ 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস, চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ও বাকলা এই তিনখানাই 
অনেক দিন হল দুষ্প্রাপ্য । দীর্ঘদিন ধরেই বই তিনটির পুনমুদদ্রণ খুবই 
জরুরি বলে মনে হচ্ছিল। 

ংলাদেশের ইতিহাসে তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
বরিশাল অঞ্চলের যে একটি গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে সে কথা 
প্রায় সর্বজনবিদিত হলেও প্রামাণ্য বইপত্রের অভাবে সব সময় 
একথাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি । 

বরিশাল অঞ্চলের ইতিহাস চর্চায় কিছু কিছু বিদেশীর মধ্যে 
মুখ্যত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা উৎসাহ দেখালেও ইংরেজি ভাষায় 
লেখা সেসব ইতিহাস অনেকাংশেই বিকৃত এবং ওপনিবেশিক 
মানসিকতায় আক্রান্ত । 

১৮৯৫ সালে শ্রী খোসাল চন্দ্র রায় নীরা রত নামে 
বরিশাল অঞ্চলের প্রথম বাংলা ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 
পরবতঁকালে ১৯১৩ সালে বৃন্দাবনচন্দ্র পৃততুণ্ড “চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' 
প্রকাশ করেন এবং ১৯১৫ সালে রোহিণী কুমার সেন (রায় চৌধুরী) 
রচিত “বাকলা” নামক বরিশাল অঞ্চলের ইতিহাসের আকর গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয় । 

একব্রে এই তিনটি বই পড়লে প্রাচীন বরিশাল অঞ্চলের একটি 
সামগ্রিক ছবি পাওয়া যাবে মনে করেই এ বই তিনটি একত্রে 
প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ থেকে বরিশালবাসী যেমন 
নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবেন 
তেমনি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বই তিনটি 
মূল্যবান অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 

এ তিনটি বই বাদেও বরিশালের ইতিহাস বিষয়ে আরও কিছু 
কিছু বাংলা বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, যে বইগুলো 
পরবর্তী সময়ে একত্রে প্রকাশনার ইচ্ছে রইল । 

ইংরেজদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এ অঞ্চলের মানুষের 


সংগ্রামী চেতনাকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। একমাত্র 
হেনরি বেভারেজ-এর বইটি কিছুটা তথ্যসমৃদ্ধ এবং পাঠযোগ্য হলেও 
অন্য বইগুলো একদেশদর্শিতায় পরিপূর্ণ । 

একত্রে প্রকাশিতব্য বই তিনটি আমি কলকাতা থেকে সং 
করি। একটি বই সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেন কলকাতার বিশিষ্ট 
কবি সাগর চক্রবর্তী । 

ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী পাঠকদের কাছে বই তিনটি 
একত্রে পৌছে দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত । আগামী দিনে 
বরিশালের লুগ্তপ্রায় আরও বহু এঁতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করে নতুন 
কোন গবেষক নতুনভাবে এ অঞ্চলের যথার্থ ইতিহাস রচনা করবেন- 
এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অমূলক হবে না। 


দুটি কথা 


অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সমগ্র বাকরগঞ্জ-বরিশাল বাংলার 
ইতিহাসে এক গৌরবময় পর্বের 'সূচনা করে। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ 
সমুদ্র উপকূলে চরা পড়ে ভুখণ্ড গড়ে উঠেছে বছরের পর বছর। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারবার বিধ্বস্ত এই ভূখণ্ডকে প্রকৃতি দান 
করেছে অজস্র সম্পদও । বাকরগঞ্জ-বরিশালের ইতিহাস সমৃদ্ধির 
আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে মূল 
ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চল পরিণত হয়েছে বৃহৎ জনবসতিতে । 
বাকরগঞ্জ থেকে পটুয়াখালীকে বিচ্ছিন্ন করে পরবততীকালে গঠিত 
মগ- নানা জাতের মানুষ সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করেছে 
দীর্ঘকাল । মন্দির, মসজিদ, লৌকিক দেবদেবী, পীর-পয়গন্বর 
নিয়ে ছিল সমৃদ্ধ আঞ্লিক ইতিহাস । 

“বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস*'-এ তিন খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের 
সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তর বরিশাল সংক্রান্ত বিবরণ এবং আধুনিক বাকরগঞ্জের তথ্য । 

রোহিণীকুমার সেনের 'বাকলা” প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে 
তার মৃত্যুর পর । প্রকাশ করেন রোহিণীকুমারের পুত্র 
সুধাংশুকুমার সেন । রচনার পর আট বৎসর গ্রন্থটি অমুদ্রিত 
অবস্থায় পড়ে থাকে । তাছাড়া বেশ কিছু স্থানে রচনা অসম্পূর্ণ 
থাকায় সুধাংশুকুমার কিছু স্থান পুনর্লিখনের প্রয়োজন বোধ 
করেন । এ ব্যাপারে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন কলকাতা 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ঃইতিহাস্‌ অধ্যাপক হেমচন্দ্ররায় চৌধুরী । 
অত্যন্ত মূল্যবান কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবিসহ বইটি প্রকাশিত 
হয়েছিল । প্রথম সংস্করণ থেকেই বর্তমান পুনরুদ্রণ ৷ 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জলপথে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে বাকরগঞ্জের 
কয়েকটি স্থানে যান। বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে তার প্রেরিত বিবরণ 


নিয়মিত প্রকাশিত হতো “সংবাদ প্রভাকরে" ৷ সেই সমস্ত তথ্য পূর্ণ 
অসামান্য রচনাগুলি পরবতীকালে প্রকাশিত হয় 'ভ্রমণকারীবন্ধুর 
পত্র” নামে । সমাজসচেতন কবির চোখ যে কতখানি নিবিড় ও 
প্রখর ছিল রচনাগুলিতে তা সুস্পষ্ট । সেইসব রচনা থেকে কেবল 
বরিশাল ও তৎসংলগ্র বিবরণ বর্তমান গ্র্থের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। 

“বাকলা” এবং “বাকরগঞ্জের ইতিহাস" দুটি গ্রন্থে দু'রকম 
বানান রীতি ছিল! সেইসব বানানে এক রীতি অনুসরণ করা 
হয়েছে । তাছাড়া এই প্রাচীন গ্রন্থ দুটির বানান যথাসাধ্য আধুনিক 
করা হয়েছে । “বাকর' না “বাখর'-এ বিষয়ে বিতর্ক আছে বিস্তর । 
তাই এ অঞ্চলের কয়েকজন প্রাচীন অধিবাসীর পরামর্শে বইটির 
সর্বত্রই 'বাকর' অনুসরণ করা হয়েছে। 


বাকলা 


সূচিপত্র 
: রোহিণীকুমার সেন ১৭-২৫৮ 


্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী : শরৎকুমার রায় ১৯-২২ 


সুচনা ২৩ 
প্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চম অধ্যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
সপ্তম অধ্যায় 


: সীমা ২৫ ৃ 

: প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ ২৭ 

: প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ ৪১ 

: প্রাচীন সমাজ ৭৮ 

* পরগনা ১০৩ 

(১) চন্ত্রত্ীপ ১০৬, (২) গ্রেদ-বন্দর ১৩৪, (৩) বোজরগ উমেদপুর 
১৩৫, (8) সেলিমাবাদ ১৪৪, (৫) হাবেলি সেলিমাবাদ ১৬৮, (৬) 
তগ্জে হাবেলি ১৭৮, (৭) ইদিলপুর ১৭৮, (৮) তগ্লে নাজিরপুর 
১৮০, (৯) রতন্দি কালিকাপুর ১৮১, (১০) উত্তর সাহাবাজপুর 
১৮৩, (১১) দক্ষিণ সাহাবাজপুর ১৮৫, (১২) তগ্জে কৃষ্ণদেবপুর 
১৮৮, (১৩) তগ্পে আলিনগর ১৮৮, (১৪) রামনগর ১৮৮, ১৫) 
তরফ রামহরিচর ১৮৯, (১৬) কল্মিচর ও তরফ ১৯০, (১৭) 
সুলতানাবাদ ১৯০, (১৮) কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া ১৯১, 
(১৯) খার্জা বাহাদুরনগর ১৯১, (২০) শ্রীরামপুর ১৯১, (২১) তগ্গে 
আবদুল্লাপুর ১৯১, (২২) তণ্পে কাদিরাবাদ ১৯৩, (২৩) তঙগ্সে 
আজিমপুর ১৯৩, (২৪) জাহাপুর ১৯৪, (২৫) ইদ্রাকপুর ১৯৪, 
(২৬) রসুলপুর ১৯৪, (২৭) বাঙারোড়া ১৯৪, (২৮) পরগনে 
বীরমোহন ১৯৯, (২৯) তগ্সে বীরমোহন ১৯৯, (৩০) হবিবপুর 
২০০, (৩১) মৈজরদি ২০০, (৩২) জালালপুর ২০০, (৩৩) 
সায়েস্তাবাদ ২০১, (৩৪) সায়েস্তানগর ২০৩, (৩৫) সাহাজাদপুর 
২০৪, (৩৬) তগ্জে বাহাদুরপুর ২০৬, (৩৭) অরঙ্গপুর ২০৬, 
(৩৮) সৈদপুর ২১০ 

: ইংরাজ রাজত্ব ২২২ 

: সাহিত্য ও শিল্প ২৩৪ 


বরিশালের বিবরণ : ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ২৫৯-২৭৭ 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস : খোসালচন্দ্র রায় ২৭৯-৩৬৬ 


উপক্রমণিকা 
প্রথম অধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
তৃতীয় অধ্যায় 


চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চম অধ্যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


সপ্তম অধ্যায় 


: ২৮৭ 
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গ্রচ্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ দাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজারাম সেনের বংশধর স্বীয় 
জমিদার রোহিণীকুমার ১২৭৪ সনের বৈশাখ মাসে বরিশাল ভেলার অন্তর্গত কীর্তিপাশা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার স্বর্গীয় জনক প্রসন্নকুমার একজন শক্তিশালী তেজস্বী ও স্বনামধন্য 
জমিদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাল্যকালে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়। 

রোহিণীকুমারের জননী যষ্টীপ্রিয়া দেবী নিরতিশয় বুদ্ধিমতী ও তেজখ্ষিনী রমণী ছিলেন। তিনি 
পতির মৃত্যুর পরে কিছুকাল জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। স্বীয় 
জনকজননীর চরিত্র হইতে রোহিণীকুমার দয়া, পরোপকার, লোকহিতৈষণা ও তেজস্থিতা প্রভৃতি 
সদগুণ লাভ করিয়াছিলেন। 

বিবিধ সদ্গুণভূষিত রোহিণীকুমার এদেশবাসী জমিদারবগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ইংরেজি 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ বুুৎপন্ন ছিলেন! রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, 
প্রজাপালন, সঙ্গীতশাস্তু, সাহিত্য, ফটোগ্রাফি, টাইপরাইটিং প্রতি বহু বিষয়ে তাহার অধিকার ছিল। 
এরূপ বহুগুণসম্পন্্ চরিত্রবান রোহিণীকুমারকে আমরা নিঃসন্কোচে এদেশবাসী জমিদারবর্গের 
আদরস্থানীয় বলিতে পারি। 

বালাবয়সে রোহিণীকুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটিযাছিল, সুতবাং বয়োপ্রাপ্ত হইয়াই তাহাকে স্বীয় 
বিস্তুত জমিদারি রক্ষা করিবার জন্য বিষযকার্যে মনোনিবেশ করিতে হইল। এইসকল অনিবার্য 
কারণ পরম্পরায় রোহিণীকুমারের স্কুল ও কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিল না, কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রসাদে বঞ্চিত হইলেও স্বীয় অসাধারণ অধ্যয়নানুরাগ রোহিপীকুমারকে 
সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আমরণ একজন অধ্যয়নপরায়ণ ছাত্র ছিলেন। জটিল 
বিষয়কার্ধের ভিতর সর্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি আপনার জ্ঞানার্জন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার: 
নিমিন্ প্রায় প্রত্যহ ছয়, সাত ঘণ্টাকাল ইংরেজি ও বাংলা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্র, সংস্কৃত, 
বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সাহিত্য ও ধর্মপ্রস্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। 

শরীর, মন ও আত্মা এই তিন লইয়াই মানুষ । এই তিনের প্রকৃষ্টরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে 
পারিলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে ; রোহিণীকুমার এ সত্য হৃদয়ঙগম . 
করিয়াছিলেন। তিনি এই তিনের উৎকর্ধসাধনে সতত যত্বুশীল ছিলেন। একদিকে শরীর কর্মক্ষম 
ও*বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে বালক ও যুবকদিগের সহিত নিরমিতরূপে খেলিতেন, 
অপরদিকে সাহিতা ও ধর্মপুত্তক পাঠক এবং ধ্যানধারণাদি দ্বারা মানসিক বৃত্তিনিচয় বিকশিত করিয়া 
মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধন করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অনেক যুবক সাধারণত যেরূপ 
ইংরেজি ও বাংলা লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন, রোহিণীকুমার উত্ত উভয় ভাষায়ই লিখিতে ও 
বলিতে তদপেক্ষা সুনিপুণ ছিলেন। স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায়বলে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে 
সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি উপন্যাস, নাটক ও ইতিহাসে সর্বশুদ্ধ পঞ্চদশ খানি 
পুস্তক রচনা করিয়াছেস। তন্মধ্যে নয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, অপর ছয়খানি অদ্যাপি অপ্রকাশিত 
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রহিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত বীরগণের পুণ্যময় জীবনকাহিনী অবলম্বনে তিনি “কিরণ সিংহ", 
“চগুবিক্রম” ও “চিতোরউদ্ধার” নামক তিনখানি এতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া মৃতপ্রায় 
বাঙ্গালির হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের কোন কোন খানি 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। ভাষার গৌরবে বা বর্ণনার চাতুর্ষে উল্লিখিত পুস্তকগুলি বঙ্গ 
সাহিতাভাগুরে অত্যুজ্ঘলরত্ব বলিয়া পরিগণিত না হইলেও লেখকের হৃদয়ের স্বদেশ-হিতৈষণার 
পবিচায়ক বলিয়া তাহা সর্বত্র জাদূত হইবে সন্দেহ নাই। “কনকলতা”, “প্রমোদবালা”, “মায়াবিনী” 
ও “সুধামুখী” নামক চারিখানা সামাজিক উপন্যাসে সাহিত্য-সেবক বোহিণীকুমার সমাজের সমক্ষে 
সতীর গৌরব অসতীর নিগ্রহ ও ভালবাসার পবিত্র ছবি উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
লইয়া শারদীয় দুর্গোৎসবকালে ও বৈশাখ মাসে নাটকাভিনয় করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি পুরাণ, 
শাস্্ ও দেবীমাহাত্্য অবলম্বনে “রাজসৃয়”, “প্রভাবতী”, “দনুজদলনী”, “উষাহরণ” ও 
“সুরথসমাধি” নাটকখানিতে তিনি দেবীমাহাস্ম্যের কঠোর আধ্যাত্মিক বিষয় সাধারণের বোধগম্য 
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার এই নাটকখানি ও “দনুজ-দলনী”" অভিনীত হইলে 
সত্যসত্যই লোকের মনে ধর্মভাব ও ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিত। তাহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে 
একমাত্র “রাজসুয়” মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যগুলি অদ্যাপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। 

রোহিণীকুমারের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “বাকলা” নামে 
বাকরগঞ্রের একখানি ইতিহাস। এই জন্য তিনি বহুপুস্তক পাঠ, যথেষ্ট অর্থব্যয়, ও পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। তিনি বহুকষ্ট স্বীকার করতঃ অনেক স্থানে গমন করিয়া এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন, অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন এবং কয়েকখানি তাত্রফলক সংগ্রহ করিয়া তৎসম্বন্ধে 
খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই অভীপ্পিত গ্রন্থের জন্য শারীরিক ও 
মানসিক কঠোর পরিশ্রমে অকালে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাই তিনি এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিরা 
বাইতে পারেন নাই। ইহা বাকরগঞ্জবাসীদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য 

অধ্যয়নানুরাগী রোহিণীকুমার আপনাদের ব্যয়ে স্বীয় বাটিতে একটি সুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন 
করিয়াছেন, উক্ত পুস্তকালয়ে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃঘ্ধ ভ্রাযায় বিভিন্ন প্রকারের বছু সংখ্যক পুস্তক 
আছে। শব্দকল্গদ্রম্‌ “এন্সাইক্লোপিভিয়া ব্রিটেনিকা”, বিশ্বকোষ, এবং 17151070175 71১1০৫৮ ০৫ 
[110 ৮/০11 প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তকও অনুসন্ধিংসু রোহিণীকুমার ক্রয় করিয়াছেন। কেহ মনে 
কবিবেন না, এ সকল পুস্তক কেবলমাত্র আলমারির শোভা সম্পাদনার্থ ক্রয় করা হইয়াছিল, 
জ্ঞানপিণাসু রোহিণীকুমারের জ্ঞানার্জনস্পৃহাই তাহাকে এ সকল পুস্তকক্রয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল। 

এতদ্যতীত তিনি শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার বলিঘা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সুদূব অমরাবতী প্রদর্শনী সভা 
হইতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর টাইপিস্ট ছিলেন। অসাধারণ 
চতুরতার সহিত তিনি ঘণ্টায় আট, দশখানি পত্র যন্ত্রের সাহায্যে ছাপিতে পারিতেন। এ 
বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগী 
ছিলেন। এক্রাজ, হারমোনিয়াম, তবলা, পিয়ানো প্রভৃতি বুযস্থবাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। 
বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট প্রথমে তিনি এ বিদ্যা অত্যাস করিতে আরস্ত করেন, 
পরিশেষে পুস্তকাদির সাহায্যে উত্তরোত্তর স্বীয় জ্ঞানের পরিসর বর্ধিত করিয়াছিলেন। 

বিনয় বিদ্যাত্রুর সুমধুর ফল, “বিদ্যা দাদাতি বিনয়ং”। রোহিণীকুমারের জ্রানবৃক্ষে বিবিধ 
রসাল ফল ফলিয়াছিল। তাই তিনি আপনাব জ্ঞানগৌরবে নিরতিশয় বিনীত নিরহসঙ্কারী ও অমায়িক 
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হইয়াছিলেন। সারল্যের প্রতিমূর্তি উলঙ্গ শিশু হইতে গলিতচর্ম পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই 
তাহার সদালাপ ও অমায়িকতায় পরিতৃপ্ত ছিলেন। সুবৃহৎ যুক্তপরিবারস্থ ভ্রাতাভগ্মী, স্ত্ীপুত্র, 
আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীবর্গ ও দাস দাসী, সকলেই তাহার সাধু ব্যবহারে সুক্ষ ছিলেন। 

ধনাচ্যব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বিলাসী হইয়া ওঠেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া অকালে 
কালকবলে পতিত হয়েন। রোহিণীকুমার চিরসম্পদের কোলে প্রতিপালিত হইলেও বিলাসিতা 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পান ও আহার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি চিরকাল মিতাচারী ছিলেন। 
যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রোহিণীকুমার সুবিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এইরূপে 
জীবনের সন্ধিস্থলে যৌবন, ধন-সম্পত্তি ও প্রতৃত্ব সমবেতভাবে চরিত্রবান, তেজস্বী 
রোহিণীকুমারের নিকট উপস্থিত হইল, ইহাদের একীভূত শক্তি ও ধীর পুরুষকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তদবধি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। যে 
ফৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব দুর্বলচিত্ত অবিবেকীকে নরকের পথে লইয়া যায়, উহারাই ধীর ও 
জ্ঞানীব্যক্তির ধর্মসাধনের উপকরণ হইয়া দঁড়ায়। রোহিণীকুমারের পক্ষে এ সকল উপাদান বিশেষ 
হিতকারী হুইয়াছিল। 

সুপ্রসিদ্ধ দাত! কৃষ্ণরাম ও রাজারাম সেনের বংশধরগণ চিরদিনই দানশীল ও পরোপকারী। 
রোহিণীকুমার ইহাদের যোগ্য বংশধর ছিলেন। তাহার দান ও সদানুষ্ঠান সমূহের অধিকাংশই 
নীরবে সম্পাদিত হইত। তিনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া দান করার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই 
সর্বসাধারণের নিকট দানশীল বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যাহারা তাহার বিবরণ 
বিশেষরূপ অবগত আছেন তাহারা জানেন রোহিণীকুমার কত ক্ষুধিতের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, 
কত বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করিতেন, কত পুত্রহীন জনকজননীর পুর্রস্থানীয় হইয়! তাহাদের 
পরিবারের ভরণপোষণের বাবস্থা করিয়াছেন। এরুপ দান ও সদানুষ্ঠান তাহার পুণ্যময় জীবনের 
দৈনন্দিন কার্য ছিল। 

রোহিণীকুমার স্বীয় অর্থে বহু দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি শত শত দরিদ্র 
বালকের স্কুলের ও পুস্তকাদির ব্যয় বহন করিয়াছেন। রোহিণীকুমারের সাহাযো শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্যক্ডিগণের মধো কেহ কেহ চিকিৎসাশান্ত্রে ও শিল্পবিদ্যায এবং কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। 

কতিপয় বংসর গত হইল, একবার শস্যের ভাণ্ডার বাকরগঞ্জে দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত 
হইয়াছিল। অন্লাভাবে শত শত নরনারী অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিতেছিল। পবদুঃখকাতর 
রোহিণীকুমার তখন স্ীয় বাটিতে “অন্নসত্র” খুলিরাছিলেন। সেই দুর্দিনে প্রতাহ বহুসংখাক নরনারী 
তাহার অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া দুইবাহু তুলিরা তাহাকে আশীর্বাদ করিত ৷ মাসাধিক কাল এই বিরাট 
ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

পরোপকারী র্লোহিণীকুমার ও তাহার সুযোগ্য ভ্রাতৃগণের প্রযত্ে তাহাব বাটিতে বন্ৃকাল হইল 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামসমূহের দরিদ্র, বোগ-্লিষ্ট নরনারী 
এখানে প্রতিদিন নিয়মিতবূপে গুঁষধ পাইয়া থাকে। 

অমায়িক ও করুণহৃদয় রোহিণীকুমাবকে দারুণ দুর্যোগের দিনেও পার্খবর্তী গ্রামের নিঃসহার 
রোগীর শয্যাপার্মে দেখিতে পাওয়া যাইত। পরমায্ীর়ের মত তাহাকে রোগীর পীডাব অবস্থা, 
পথ্যাদির কথা এবং দরিদ্র হইলে কিরূপে চিকিৎসাদি চলিতেছে এ সকল খবব লইতে দেখা 


যাইত। এরাপ সমদর্শন ও অমায়িকতা বর্তমান সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

পরলোকগত পিতা প্রসন্নকুমার স্বকীয় মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে 
পরিণত করিতে অভিলাধী ছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে মৃত্রানুখ পতিত হওয়ায়, তীহার এই 
বাসনা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই । পিতৃভক্ত রোহিণীকুমার বহু অর্থ বায় করিয়া স্বর্গীয় পিতার 
অভিলাধষিত এই লোকহিতকর কার্য গত ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে সাধন করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত লোকহিতকর কার্য বাতীত দেশে ও বিদেশের যাঘতীয় শুভানুষ্ঠানেই 
বোহিণীকূমাবেব আগ্ুণিক ও অর্থ সাহাধা পরিলক্ষিত হইত। 

বোহিণীকুমাব একজন নিষ্টাবান হিন্দু ছিলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তিমান রোহিণীকুমার চিরকাল 
আপন ভক্ভি'বিশ্বাননুমোদিত ধর্মসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

বোহিণীকুমার কিধিঃদর্ধিক ৩৭ বংসর বযনে ১৩১১ সালের ২৯ শে ফাল্গুন সোমবার রাত্রি 
প্রায় সাডে আট ঘটিকার সমঘ আনন্পলোকে গমন কবিয়াছেন। 


শরৎকুমার রায় 


২৩ 





বঙ্গদেশান্তর্গত বাকলা জনপদ বলেম্বর ও মেঘনার মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জনপদ অতি প্রাচীন 
এবং পুবাতন্তের আকর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ যাবৎ এই লোকবিশ্রুত রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনা সন্বন্গে কেহই বিশেষ অগ্রণী হ'ন নাই। রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে 
পাই, জনকখধির ধনুর্যজ্ঞে “বঙ্গ-রাজোর” কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে জরাসন্ধ-বধ- 
পর্বাধ্যায়ে, তাহার বাজত্র বর্ণন সময়ে “বঙ্গ” কথা দেখিতে পাই। দিখিজয় পর্বাধ্যায়েও “বঙ্গরাজ” 
কথাটা উল্লেখ আছে। আমরা মহাভারতে এই বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহা পরে উল্লেখ 
করিব। 

শক্তিসঙ্গম তন্ব্ের মধ্যে বঙ্গদেশের সী! দেখিতে পাওয়া যায়। যথা : 

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্গপুত্রান্তগং শিবে। 
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সবর্বসিদ্ধি প্রদর্শক2।| 

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মপুত্র এবং সমুদ্রেব মধ্যবর্তী স্থানই পুরাকালে “বঙ্গদেশ' 
নামে অভিহিত হইত। 

পুরাণে বঙ্গদেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহাও উল্লেখ করিতেছি। 

চন্দ্রবংশীয় বলী রাজার পাঁচপুত্র জন্মে, যথা-_অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড ও সুল্স। ইহানা সকলেই 
বলী রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র। ইহাদের মধ্যে বঙ্গ যে বিভাগে রাজ্য স্থাপন করেন তাহাই বঙ্গদেশ 
বলিয়া বিখ্যাত। 

অতিপূর্বে বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে “বাঙ্গালা দেশ” বলিত না; বন অভ্যুদয়ের কিঞ্চিৎ 
পর্ন হইতে "বাঙ্গালা” নাম প্রচারিত হয়। খ্রিষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজেন্দ্র চোড়দেবের 
একখানি গিরিগাতরে খোদিত আদেশে “বঙ্গাল” দেশের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

পূর্বকালে অন্মদেশীয রাজন্যবর্গ জলপ্লাবন নিবারণার্থ স্থানে স্থানে দশ হস্ত উধর্ব বিংশ হস্ত 
প্রশস্ত এক একটি “আল” অর্থাৎ বাঁধ বাধিয়া, রাজ্যরক্ষা করিতেন। বঙ্গ + আল, এই দুই শব্দের 
যোগে সম্ভবত বাঙ্গালা হইয়া থাকিবে ।১ 

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বিবরণী মধ্যে “বেঙ্গালা”২ নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তাহারা 
এই নগলাকে অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ও ঢাকায় একটি 
বাজারের নাম “বাঙ্গালা-বাজার"' দেখিতে পাওয়া যায়। 

মুসলমান এ্তিহাসিকগণ বলেন যে, মহারাজ যুধিষ্টিবের আবির্ভাব সময় এই সমগ্র বঙ্গদেশে 
প্রাগ্জোতিষপুরের বর্তমান কামরূপ) অধীন ছিল; প্রবলপ্রতাপ মহারাজ ভগদণ্ড এই প্রদেশে 
রাজা ছিলেন। কুব্ক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গণে তিনি মহাবীর অর্জন কর্তৃক নিহত হইলে তাহার 

₹শের ক্রমাগত তেইশ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসন-দণ্ড পরিচালনা কনেন। 
উত্ত এতিহ'সিকগণ এই সমস্ত ভূপতিগণের রাজত্বকাল ২২০০ বৎসর বলিমা নির্দেশ 
করিয়াল্ছন ৩ 
, বাজনুয ঘঙ্হসভায় শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে বঙ্গ কথা উল্লেখ আছে, শিগুপাল কর্ণকে বঙ্গদেশেব 

গাল্যক্ষ বলিবাছেন। 


২৪ | বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ সম্বঙ্গে তন্থাদিতেও অনেক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশ যে 
অতি প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। 

বাকলা রাজ্য এই বঙ্গদেশের নিন্নভাগে অবস্থিত, ইহাও পৌরাণিক দেশ। আমাদের শাস্তগ্রনথে 
ইহার নাম এবং সীমা পর্যস্ত উল্লেখ আছে। 

'“দিপ্থিজয় প্রকাশবিবৃত্তি” নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে বাকলার দুইটি সীমা নির্ধারিত 


রহিয়াছে। 
যথা. 
পূর্বে মধূমতী সীমা পশ্চিমেচ ইচ্ছামতী। 
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশোদ্বীপোহিচোত্তরে ।। 
আবার অন্যস্থানে যথা : 
মেঘনানদী পূর্ব ভাগে পশ্চিমেচ বলেম্বরী। 
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং! 


ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোম কাস্তাদ্রি বজির্ত। 
সোম কান্তেচ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর || 
জন্বুদ্বীপঃ পশ্চিমেচ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে। 
বাকলাখ্য মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ।1| 
মেঘন! নদ। পূর্ব সীমা, বলেম্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্দরবন; এই ভূভাগ 
মধ্যে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিত পর্বতবিহীন সোমকাত্ত দেশ, ইহার মধ্যে পশ্চিমে জন্বদ্বীপ, এবং 
উত্তরে স্ত্রীকার, মধ্যস্থলে বাকলা নামক রাজধানী । এই সীমা গ্রহণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকৃত 
নহি। বাকলা রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষ স্থানে তখন ইহার সীমা পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে, অনেকদূর 
বিস্তৃত ছিল। আমরা তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা পরে দেখাইব। 
সে যাহা হউক বাকলার প্রাচীন তত্ব সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিবৃত 
করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিব। 


তথ্যসূত্র 


১. প্রকৃতি বাদ অভিধানে বঙ্গশন্দ দেখ। 
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৪. বঙ্গাঙ্গ বিষয়াধাক্ষ্যং সহস্রাক্ষ সমং বলে, 
স্তহিকর্ণ মিমং ভীম মহাপাপ বিকর্ষণম। 
সভাপর্ব শিশুপাল বধ পর্বাধ্যায় ৯ম শ্লোক। 


প্রথম অধ্যায় 





পূর্ববঙ্গে, ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ অংশে বাকলা অথবা বাকরগঞ্জ অবস্থিত। এই ভূখণ্ড মহাবিমুব 
রেখার উত্তরভাগে ২১০ ৪৮: ০” হইতে ২৩* ১৪ এবং ২৭” অক্ষাংশের মধ্যে, এবং গ্রীন্উইইচ 
পূর্ব ভাগে ৮৯০ ৫৫ ১০ হইতে ৯১০ ৪ এবং ৫০” দ্রাঘিমার মধ্যে রহিয়াছে।১ 

ইহার পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, বঙ্গোপসাগরের কতক অংশ এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কতক 
ভাগ; পশ্চিমে বলেশ্বর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ; উত্তরে ঢাকা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও 
পল্মানদী; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ইহার বিস্তৃতি ৪০৬৬ বর্গ মাইল,২ উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত 
পর্যন্ত প্রায় ৮৯ মাইল, এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল হইবে ।5 

এই গেল বর্তমান অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ লেখকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানা। একটু 
প্রাটান কালের দিকে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, বঙ্গীয় ১১৬০ সালে, ইংরেজি ১৭৫৪ খ্রিঃ 
অন্দে যখন আগা বাখর খা এই সমস্ত দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন; তখন বাকরগঞ্জের সীমা উত্তরে 
জাহাঙ্গীর নগর. অথবা জাহাঙ্গীরাবাদ, দক্ষিণে সুন্দরবন, এবং বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভূষণা, 
যশোহর, এবং আরাকান;১ তারপর বৃটিশ-স্লাজ্য পত্তন হইবার কিছুকাল পরে (অর্থাৎ ১৭৮০ 
খ্রিষ্টাব্দ) বাকরগঞ্জের এলাকা ঢাকা বিভাগান্তর্গত পদ্মা, এবং কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ পশ্চিম, এবং 
মেঘনা ও টাদপুর হইতে সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমপ্রান্তে ভূষণা ও যশোহরের পূর্ব 
সীনাস্তবর্তী স্থানগুলিও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। কেবল সন্দ্বীপ তখন এই এলাকাভুক্ত ছিল 
না।৫ 

আগা বাখর খাঁর অনেক পূর্বে, এমন কি মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবারও পূর্বে প্রবল 
পরাক্রান্ত পাঠান নরপতিগণ দোর্দণ্ড প্রতাপে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন; সুবর্ণগ্রাম নায়ক স্থানে 
তাহাদের রাজধানী ছিল। ইলাইস শাহের বংশধর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদশাহ, এবং 
তৎপুত্রপৌত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ । তাহাদের রাজত্ব সময় ১৪২৬ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৪৮০ খ্রিঃ অব্দ 
পর্যস্ত। ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ, জেলালাবাদ এবং ফতিয়াবাদ নামে অভিহিত হইত।* 
বর্তমান ঢাকা এবং ফরিদপুরের কতকাংশ জেলালাবাদ এবং বাকি অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়াই দেশ 
প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন দলিলে আমাদের বর্তমান বাকরগঞ্জ 'ফতিয়াবাদ” বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। এরূপ একখানি কীটদুষ্ট বহু প্রাচীন দলিল আমার একজন বিশ্বাসী বন্ধু স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন। দেশ প্রসিদ্ধ “বার ভুইয়াগণের'" অন্যতম কায়স্থবংশোদ্ভূত রাজা কন্দর্পনারায়ণ এবং 
তৎবংশধরগণ যম এই দেশে রাজতু করিতেন, তখন বর্তমান বাকরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমি 


ডি 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


“সরকার বাকলা” নামে অভিহিত হইত। তখন তাহার সীমা পূর্বে সমুদ্রোপকুলস্থিত মগ রাজ্য, 
পশ্চিমে রাহ্ছা প্রতাপাদিত্ের রাজোর পূর্ব সীমাবাপি ক্ষুদ্র শ্রোতস্িনী যমুনা” নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, 
এবং উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য ও ভাওয়ালের কতকাংশ। বর্তমান সময়ে আমাদের জিলা যতটুকু, পূর্বে 
বাকলা ইহার দ্বিগুণ অথবা তাতাধিক ছিল। আজ আর দেই বাকলা নাই, এবং কন্দর্পনারায়ণেব 
সেই অতুল কীর্তি ও দিধীতিও নাই; যাহা আছে তাহা অনস্তকালসাগর-হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র 


বুদবুদমাত্র । 


ছল 


টি 5 


তথ্যসূত্র 
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(ক) অনেক প্রাচীন দলিলাদিতে 'ফতিয়াবাদ" উল্লেখ আছে। 

(খে) ১২০৪ সালেব “কুইন কুইনাল"” কাগজের নকলে সেলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ উল্লেখ আছে। 
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১। টাদরায়, কেদাব রায় 21 শ্রীপুর। 
২। কন্দর্প নারায়ণ চন্তদ্বাপ (বাকলা) 
৩।  প্রতাপাদ্তা রি রঃ রর যশোহবু। 
৪। ইশাখা রঃ রঃ খিজিবপব। 
৫। মুকুন্দ রায় ও রঃ ভষণা। 
৬। লক্ষ্মণ যাণিকা ও ৃ রঃ ভুলুয়া। 
৭। ফজল গাজি ও ভ"গুযালি। 
৮1 হ্াসিবহস বিষুইপল 
৯। গণেশ বায় রা দিনাজপুর । 
১০। কংসনারাযণ | র তাল্হর্পূব। 
১১। পীতাম্বর & পা 
১২। পামকৃষ্ ্ সনতেল (পাপন) 


।প্বুহ (কেহ ইহাকে কপোতাক্ষ বলিয়া থাকেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন প্রাকৃতিক বিবরণ 





পূর্বকালে যে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি জলনিমগ্র ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া 
যায়।১ মাটি খুঁড়িয়া তিন চারি হস্ত পরিমাণ গর্ত করিলে যে মাটি পাওয়া যায়, তাহা জোব এবং 
কর্দমময়। 

এই দেশে পুষ্করিণী পাঁচ সাত হস্তের অধিক গভীর করিবার সাধ্য নাই। কেননা খনিত'র্ত, 
ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 

এই বিশাল পৃথিবী যে কোন দিন জলমগ্ন ছিল, তাহা সর্ব-জাতীয় শান্ত্র-গ্রছে উল্লিখিত আছে। 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি গ্রন্থে সময় এবং স্থান সম্বন্ধে মতদ্বেধ থাকিতে পারে, 
কিন্তু মূল, কথ! গবছ। হিমালয় পর্বত হে ফোন দিন সমু্তটে বিরাজিত ছিল তাহার বমাদ সুরাহ 
নহে। আমাদের হিন্দুশান্ত্র ছাড়িয়া দিতেছি; এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন তাহা 
আলোচনা করা যাক। 

বিগত উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে, কয়েকজন অসমসাহসী পাশ্চাত্য ভ্ৃতত্ববিদ হিমালয়ে 
আরোহণ করেন। তথায় কযেক দিন নানাপ্রকার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এক গুহামধ্যে কতকগুলি 
অস্থিপঞ্জর, শঙ্খ, এবং শশ্বকের কঙ্কাল প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত অস্ইিপঞ্জরসমূহ, পরীক্ষা দ্বারা বৃহৎ 
সাদুদ্রিক প্রাণীর অস্িপঞ্জর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদ্বারা* আধুনিক পুরাতত্ববিদ পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন যে, কোন, কালে হিমালয় সানুস্থিত সমগ্র ভারতবর্ষ জলনিমগ্ন ছিল। 

টানদেশীয় পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ হয়েনসাঙ্গ গ্রিঃ অঃ ৬৩৬--৬৪ড৬ থ্রিঃ অঃ) যখন ভারত-দ্রমণ 
উপলক্ষে আগমন করেন, তখন গৌড় অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তিনি জলপথে বাকলা, 
কামরূপ এবং আরাকান পর্বস্ত গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে গৌড় নগরের 
ূর্বভাগ জলনগ্ন ছিল। সুতরাং উপযুক্ত নৌযানে তাহাকে কামরূপ (আসাম) যাইতে হইয়াছিল।২ 

তি প্রাচীনকালে অশ্মদ্দেশে সুগন্ধা নাহ্নী এক খরস্রোতা প্রবাহিনী প্রবাহিতা ছিল। আমরা 
রে ভারি তারের কিরে নিবি জেনি পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া 
জগন্মাতা দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যাগ করিলে, জায়াশোকোন্মত্ত ভগবান্‌ মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে 
কিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাভাগ বিষুঃ চক্র দ্বারা সেই দেহ একার খণ্ডে 
বিভক্ত করেন। যে যে স্থানে সেই খগুগুলি পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান এক একটি পীঠস্থান 
হইমাছে। আমাদের এই সুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পড়িয়াছিল, সম্ভবত, সেইজন্যই নদীর এঁ প্রকার 
নান হইয়া থাকিবে। রায়গুণাকব পীঠমালায লিখিয়াছেন : 
সুগন্ধার নাসিকা পড়িল চক্রহতা । 
ভ্রাশ্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা || 


২৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বর্তমান শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীন মঠ সহ পাষাণমনী মূর্তিৎ এবং পোনাবালিয়ার 
উপকণ্স্থিত শ্যামরাইল নামক পল্লিতে অতি প্রাচীন পাষাণময় শিবলিঙ্গ মূর্তি স্থাপিত আছে। 
শিকারপুর এবং পোনাবালিয়া প্রায় দিনমানের পথ। সুশন্ধা নদী পূর্বকালে এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃতা 
ছিল; কিন্তু বর্তমান সময় তাহার গর্ভে বিশাল জনপদ । 

সতী শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া বিপুলা (বেহুলা) সুন্দরী মৃত স্বামী পুনর্জীবিত করিবার জন্য, 
লক্ষ্ীন্দরের শবসহ সামান্য কলার মান্দাস আরোহণে উজানি হইতে জগম্মাতা মনসার ভবনে যাত্রা 
করেন। অনুকূল স্রোতে ভেলা কপোতাক্ষ বাহিয়া, উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধায় পতিত হয়; পরে ধীরে 
ধীরে মেঘনা বাহিয়া ব্রন্মাপূত্রে উপস্থিত হয় ।ঃ 

প্রবাদ যে, বর্তমান “ধুবরি” পূর্বে মনসা সহচরী নেতা ধোপানীর আবাসস্থল ছিল।€ 

সুগন্ধা নদী সম্বন্ধে এদেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ ভ্রেলঙ্গ- 
স্বামীর নাম বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই জানেন। কতিপয় বৎসর হইল এই. মহাপুরুষের 
তিরোধান হইয়াছে। এই দেশের জনৈক ত্যাগী পুকষ, স্বামীজীর শিষাত্ব স্বীকার করিয়া, বহুদিন 
তাহার চরণ সেবা করিয়াছিলেন; এক দিন কথা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ শিষ্যের বাসস্থান জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রথমত তিনি নিজ গ্রামের নাম বলিলেন। মহাপুরুষ তাহাতে চিনিতে না পারায় শি 
“সোন্দার কূল” বলিলেন। মহাপুরুষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “সুগন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই 
লুপ্তা হইয়াছেন?” শিষ্য গুরুদেবের কথায় সমধিক আশ্চর্যান্বিত হইলেন; স্বামীজি পোনাবালিয়ার 
শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীঘুর্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।৬ 

এখন দেখা যা'ক ভূমি উৎপত্তির কারণ কি? ভূতত্বুবিদ পণ্ডিতগণ শ্রোতজলকেই ভূমির 
হাসবৃদ্ধি এবং উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। পর্বত-গহুর বিদীর্ণ করিয়া নদী যখন 
সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই প্রবল শ্রোতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি 
বেগে ভাসিয়া আসে । এ শ্বোতজল সমতল ভূমিতে আসিলে ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং 
শিলাখণ্ড প্রভৃতি বারি বস্তুসমূহ নিম্নে পতিত হয়; এবং মৃত্তিকার সূক্ষ্ম অংশগুলি শ্রোত-বিক্ষিপ্ত 
হইয়া নদীর উভয় পার্খে পতিত হয়। ক্রমশ এ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় 
পার্থে চল উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপে সাগরসঙ্গমস্থলে নদীর মোহানায় যে সমস্ত চর উৎপন্ন 
হয়, তদুপরি মুহুমুহ সমুদ্র-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ 
হইয়া থাকে। এই কারণে মেঘনা, তেতুলিয়া, ইল্সা প্রভৃতি সাগরসঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, 
বাদুরা, হাতিয়া, সন্দ্রীপ, বড়বা'শদিয়া, কোরালিয়া, কুকরিমুক্রি প্রভৃতি চর অথবা দ্বীপ উৎপন্ন 
হইয়াছে। যে স্থানে ভাগীরথী শতমুখী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শতমুখীস্থলে সুন্দরবন 
উদ্ভূত হইবার কারণও এ প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

উল্লিখিত কারণে নদীগর্ভস্থ চর জলসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার পূর্বে শ্রোত অন্যদিকে 
ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। এই জেলায় বিলের সংখ্যাও কম নহে। 

কবি-কর্ণপুর স্বগীয় বিজয় গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ মনসা মঙ্গলে আমর! দুইটি নদীর উল্লেখ দেখিতে 
পাই। কবিবর উক্ত গ্রছৃমধ্যে নিজ পরিচয় ও বাসস্থান নির্দেশ করিবার সময় লিখিয়াছেন-_ 

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্ডেম্বর। 
মধ্যে ফুল্ত্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর |। 

ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু ইহার আয়তন উল্লিখিত নৈসর্গিক কারণে 
পূর্বাপেক্ষা হ্স্বতা তা রযাছে। ভোটিলিসাডা পরগনার বৃহদায়তন বিল এই ঘাঘর নদী হইতে 
উৎপন্ন। ফুল্লত্রী গ্রামের অনেক পশ্চিমে যে ঘাঘর নদী এখন বর্তমান, তাহার স্রোত মন্দ, এবং 
আয়তনও অধিক নহে। উভয়পার্খস্থ ভূমি দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে উহা নদীর চর, 
ক্রমশ মৃর্ভিকা ও বালুরাশি দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

'1301010710] 15 1000 874)719 01 30179)" বলিয়া একটি কথা আছে, বস্তত ইহা সম্পূর্ণ 
সতা। এই জিলা খে পরিমাণ শস্য ভশেো, শঙ্গাদোশে আব এরূপ অপর্যাপ্ত বাপে কোথাও জান্ম 


বাকলা চু 


কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ এই যে নৃতন মাটিতে শস্য বেশি হয়। নদীজল হইতে পার্শ্ববর্তী চর 
কিয়দংশ উচ্চ হইলে, সেই ভূমি অতিশয় শসাশালিনী হইয়া থাকে। বাকরগঞ্জের অধিকাংশ ভূমিই 
সদ্যোথিত; তাই শসাও প্রচুর পরিঘাণে জম্মে। বিল ভরিয়া মৃত্তিকাকারে পরিণত হইলে, তাহার 
উৎপাদিকা শক্তি হয়। মৃত্তিকা নদী হইতে যত উচ্চ হইতেছে, তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি ততই 
হ্রাস পাইতেছে। তাই, আমাদের দেশীয় কৃষকগণ এখন পূর্বের ন্যায় আশানুরূপ শস্য না পাইয়া 
“বাদা” অর্থাৎ সুন্দরবনে জমি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

মহাত্মা এইচ্‌, বেভারিজ্‌, (7. 03০৬০10£০) নার উইলিয়ম্‌ হান্টার (317 ৬/111101) 1101101) 
প্রমুখ মনন্বী ইংরাজ লেখকগণ এই সমগ্র ভূখণ্ড গঙ্গা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপূত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
এরূপ সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া অনুমিত হয়; কেননা বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে যতগুলি শাখানদী, উপনদী দেখিতে পাই, 'সমস্তই উল্লিখিত নদীসমূহের অংশ, অথবা 
স্থানবিশেষে নামাস্তর মাত্র।” 

আরও একটি কথা, অস্মদ্দেশে অপভাষায় নদীকে “গাঙ্গ' বলে; তাই অনুমান হয় যে 'গাঙ্গ' 
শব্দ গঙ্গার অপতভ্রংশ মাত্র* কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীই গঙ্গা অথবা 
তন্নিসৃত স্রোত মাত্র। 

সুগন্ধা, ঘণ্ডেশ্বর এবং ঘাঘর ব্যতীত বর্তমান বাকরগঞ্জে আর কোন প্রাচীন নদীর নাম জানিতে 
পারি নাই। এই দেশ দেবমাতৃক এবং নদীমাতৃক। তন্মধ্যে নদী বছুল থাকায় বৃষ্টি অপেক্ষা জল 
বৃদ্ধিতেই শস্যের বৃদ্ধি হয়। 

এই দেশের প্রত্যেক নগর, উপনগর এবং গ্রাম, নদী অথবা তৎসংশ্লিষ্ট খাল এবং দোনের 
পারে অবস্থিত; তাই দেশীয় লোক নৌযানে গম্ভবা স্থানে যাতায়াতের সুবিধা বলিয়া জ্ঞান করেন। 
বর্তমান সময় যে কয়েকটি প্রধান নদী অস্মদ্দেশে প্রবাহিতা; তাহাদেব বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে 
লিখিত হইল। 

১। মেঘনা,__এই নদী বাকরগঞ্জের পূর্বপ্রাস্ত বিধৌত করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 
ইহারই সঙ্গম স্থলে দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ। এই দেশে সকল নদী অপেক্ষা এই নদী শভীর, প্রশস্ত 
এবং অত্যন্ত তীব্র শ্রোতময়ী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। গল্পটি 
পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তের জন্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিতেছি। 

“নমুচি নামক দৈত্য তপোবলে অত্যন্ত বলীয়ান হইয়া স্বর্গ রাজা অধিকার করিল। দেবরাজ 
ইন্দ্রও অন্যান্য দেবগণ কোনমতে তাহার সঙ্গে আটিতে না পারিয়া, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বন্ধুত স্থাপন 
করিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইল: নমুচি ইন্দ্রের প্রতি পূর্বশত্রতা ভুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। একদিন সুযোগ পাইয়া অতর্কিত অবস্থায় ইন্দ্র নমুচির শিবশ্ছেদ 
করিবামাত্র, ছিন্ন মুণ্ড বদন বিস্তার করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল । ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষু, শিব প্রভৃতি 
সমস্ত দেবতার শরণাপন্ন ইইলেন; কিন্তু কেহই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল গ্রাস হইতে তাহাকে রক্ষা 
করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে প্রাণভয়ে ভীত সুরপতি দেবর্ষি নারদের পরামর্শমত সরস্বতী 
নদীতে স্নান করিলেন, ছিন্ন মুণ্ডও তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পতিত হইল । ইন্দ্র সেই বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পাপ সর্বদা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কত দান, 
ধ্যান যজ্ঞ করিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই নহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইলেন না। অবশেষে পিতামহ 
ইন্দ্রকে গঙ্গা স্নান করিতে আদেশ প্রদান কবিলেন। ইন্দ্র গাঙ্গোত্রীর নিকটে উপস্থিত হইব মাত্র গঙ্গা 
দেবী অন্তহিতা হইলেন। গঙ্গাকে কোথাও না পাইয়া ইন্দ্র তাহার তপস্যা করেন। গঙ্গা তপোপ্রভাবে 
সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, “হে ইন্দ্র, তুমি মেঘরূপে ধরাতলে গমনপূর্বক সমুদ্র সহ মিলিত হইয়া 
আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রদ্বোহী মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।' ইন্দ্র দেবার 
আদেশে জলরাপ ধারণ করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।”১০ 

সম্ভবত মেঘনা তীরবাসী কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাচীন তুলটের খালি পাতায় এইরূপ একটি 
গল্প লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কালে এইটি পৌরাণিক গল্পমধ্যে স্থান পাইয়াছে।১১ 


৩০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই গল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, সামানা একটু বৈজ্ঞানিক তত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 
ইন্্র শব্দের ধাতু প্রায় ইন্দ + রক্‌ অর্থাৎ যিনি বর্ষণ করেন। আবার ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহনও 
বটে। ইন্দ্র বৃষ্টির দ্বারা যে প্রকার ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করেন, সেইপ্রকার পূর্বকালে মেঘনা নদীর 
জলপ্লাবনে তৎপার্স্থ ভূথি শসাশালিনী হইত ; এই কারণেই হয়ত এই গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। 

এ আডিরা হী উরারালোনী বর্তমান গৌরনদী থানার পূর্বভাগ দিয়া মেঘনায় 
মিশিয়াছে। 

৩। আডিয়াল খার যে অংশটি বর্তমান বরিশাল নগরের পূর্ব ভাগে অবস্থিত, তাহার নাম 
কীর্তনখোলা। 

৪। বিশখালি নদী,__কালমেঘা ও ন্যামতির পারে প্রবাহিতা, ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি কম নহে। 
এই মহানদী কীর্তনখোলা হইতে বহির্গত হইয়া হরিণঘাট মোহানায় পতিত হইয়াছে। 

৫। বলেশ্বর নদ,__বাকরগঞ্জের পশ্চিম সীমাস্থ ফিরোজপুর মহকুমার পশ্চিম পার্খব বহিয়া 
বরাবর দক্ষিণমুখে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বলেশ্বর সাগরসঙ্গমে হরিণঘাটা বলিয়া খ্যাত। 

৬। সাপলেজা নদী,__-বর্তমান মঠবাড়িয়া পুলিশ স্টেশনের নিকট, এই নদীও অতীব গভীর ও 
তরঙ্গসক্কুল, দক্ষিণ মুখে বাঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। 

৭। ইল্‌্সা এবং তেতুলিয়া, মেঘনা নদীর নামান্তর মাত্র। এই উভয় নদীই দক্ষিণ 
সাহাবাজপুরের পশ্চিম পার্শখে প্রবাহিতা এবং এই উভয় নদীই সাহাবাজপুরকে দ্বীপে পরিণত 
করিয়াছে, এই নদীদ্বয় অত্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্য প্রায় পাচহাজার গজ হইবে। 

৮। নোহালিযা নদী.__কীর্তনখোলার শাখা খয়েরাবাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পটুয়াখালি এবং 
গলাচিপার পার্থ দিয়া দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। 

৯। বিঘথাই অথবা বাঘাই,_খয়েরাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া মৃজাগঞ্জ, গুলিশাখালি এবং 
আমতলির নিকট দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 

১০। কচানদী,-_কাউখালি নদী এবং কালীগঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া বলেশ্বরের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। 

১১। আয়লা নদী,_-আয়লা এবং চাদখালির নিকট দিয়া বিঘাইর সহিত মিলিত হইয়া 
সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। 

ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদী, দোন এবং খাল, এই দেশে সংখ্যাতীত। অস্মদ্দেশে হুদ নাহ 
কিন্তু স্বভাবজাত বিল আছে, সেগুলির দৃশা বড়ই মনোহর। স্থির জলরাশি-_মধ্যে মধ্যে 
শৈবালদলোপরি জলচর পক্ষিসমূহের মৃদুমধুর কখনও বা উ& কোলাহল, স্ফটিকতুল্য স্থির জল 
মধ্যে মীনোল্লাস, দেখিতে বড়ই প্রীতিকর। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত হইয়া যখন প্রস্ফুটিতা 
সরোজিনীগুলি মুণহশোসরি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, ঈযত্তরঙ্গবিক্ষিপ্ত বারিকণা পদ্মপত্রোপরি 
পতিত হইয়া সূর্যকিণাণ ভুলিতে থাকে, তখন (সই নয়নাভিরাম দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে-ই বুঝিয়াছে, 
অনোর বর্ণনা কবা অসাধ্য। 

পূর্বে যতগুলি বিল ছিল তনাধ্যে অনেকগুলি এখন উর্বর ভূমিখণ্ডে পরিণত, তবে যেগুলি 
এখনও বর্তমান তাহাদের আয়তন কম নহে। কোন কোন বিলের চত্তঃসীমা প্রদক্ষিণ করিতে দুই 
তিন দিন অথবা ততোধিক সময় লাগে। থাঘব হইতে উৎপয় কোটালিপাড়ার বিল সর্ববৃহৎ; কিন্তু 
এই বৃহৎ জলাভূমি অনেক পরিমাণে উত্থিত হইয়াছে। এ স্থান এখন আর এ জেলার অধীন নাই। 
কতকগুলি বিল দেখিলে বোধ হয় যে, ল্যোন প্রকার আকশ্মিক প্রাকৃতিক কারণে এ প্রকার 
ঘটিয়াছে। “কালারাজাবিল”১২ সম্বন্ধে তথাকার কেহ কেহ বলেন যে, এ স্থানে কালারাজা নামক 
চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয় কোন নৃপতির বাসস্থান ছিল। ওঁদ্ধত্য বশত কালারাজা তীয় গুরুদেবের 
প্রতি অসদাচরণ করায় তাহার অভিসম্পাতে এইরূপ ঘটিয়াছে।১৩ 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাতন বিলগুলির মধ্যে অনেকগুলি শস্যপ্রদ হইয়াছে, শুধু পুরাতন নাম 
মাত্র দ্বারা স্থানের নিরাকরণ করা যায়। 


বাকলা ৩১ 


স্বরূপকাঠি এবং গৌরনদী থানার অগ্ত্গত বঞ্জনিয়া, স্বরূপকাঠি থানার মধ্যে বলদিয়া, 
মঠবাড়িয়া থানার অন্তর্গত চেচরির বিল. বাউফল থানার অন্তর্গত কাপারাজার বিল, ধরনদি, 
আদমপুর, ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত খাজুরা, ডুমরিয়া প্রভৃতি কতক উল্লেখযোগ্য। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সমস্ত বিলে যেরূপ মৎস্য ছিল, এখন তাহার তিন ভাগের একভাগও 
নাই। কই, "মাগুর, শকুল প্রভৃতি মৎস্য অন্যান্য দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। এখন 
অনেকের মধো খাল উৎপন্ন হওয়াতে জোয়ার ভাটায় সেগুলির গভীরতা ক্রমশ হাস পাইয়া ভূমি 
উতিত হইতেছে। ঝালকাঠির অন্তর্গত বিলগুলি বর্তমান সময় প্রায় মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। 
এখন সেই সমস্ত স্থানে, হোগোল, নল-খাগড়া প্রভৃতি বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। 
বিলগুলি মৃন্তিকাশালী হইতে আরম্ভ করিলে যখন স্ল্পতোযা হয়, তখন নৈসর্গিক নিয়মেও 
তথায় হোগোল, নল-খাণডা প্রভৃতি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ আপনা হইতেই জন্মে। এই প্রকার কতিপয় 
বৎসর মধো বিলগুলি সমভূমি হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিলগুলি খালের তীরে 
অবস্থিত; জোয়ারের জলে এই বিলগুলি পরিপূর্ণ হয় আবার ভাটার সময় শুদ্ধ হয়। মৃত্তিকার সূক্ষ 
ংশগুলি এ সমস্ত তৃণ জাতীয় উত্তিদের মূলে পতিত হয়। এই প্রকাব মাটি পড়িতে পড়িতে ক্রমে 
উচ্চ হইয়া উঠে। স্বরূপকাঠি থানার অস্তর্শত “উমারের পাড়” নামক স্থানে জলেব প্রায় তিন চাবি 
হাত নীচে একখানি বাধাঘাট পাওয়া গিয়াছে। সিঁডিগুলি এখন ভগ্ন প্রায়, এক খানি ইট আমি 
দেখিয়াছি; দেখিলে বোধ হয় যে, বর্তমান ইট হইতে তাহার আকার অনেক ভিন্ন। দুর্ভাগ্যবশত 
ইটখানি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই নাই; ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অনুমান হয় যে ইহা বহুকালের। 
স্থানীয় প্রবাদ যে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ অতল প্রতাপে বাকলায় রাজত করিতেন, তখন রানী 
ককণাময়ী গোবিন্দ রায়” ধিগ্রহের নামে দেবোত্তর দান করেন। তৎকালে এ বিল শসাশালিনী ভূমি 
ছিল। হাট, বাজার, লোকালয় প্রতি সমস্তুই ছিল। উমব নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী মুসলমান এ 
দেবোত্তরাধানে বাস করিত, তৎকর্তৃক এ ঘাট নির্মিত হইযাছিল, পরে নৈসর্গিক কারণে উক্ত 
জনপদ অকস্মাৎ বিলে পরিণত হইয়াছে। 
সার উইলিয়াম হান্টার বলেন যে ইংরেজি ১৭৬৯ খ্রিঃ অন্দে (১১৭৬ সালে)১৪ বঙ্গদেশে 
তুঘুল ঝড় বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্দেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রা উৎসাদিত করিয়াছিল । 
পূর্ববঙ্গেরও স্থানে স্থানে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ায় অনেক স্থান একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তাহার 
চিহ্ন এখনও বিরল নহে। সমুদ্রের তীরবর্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জনপ্রাণী শূন্য হইয়াছিল, 
£মান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দিঘি, পুক্ষরিণী, এবং অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়।১« বলদিয়ার বিলের উল্লিখিত কারণে এই দশা প্রাপ্ত হওয়া অসস্তব নহে। স্থানীয় 
প্রাচীন অধিবাসীগণের ঘধো কেহ কেহ উতশ্রিখিত স্থানে তগ্ অট্রালিকার চিহ্ন জলমধ্যে 
দেখিয়াছিলেন। বর্তমান সময় তাহা অনেক নীচে বসিয়া গিয়াছে 
গ্রীন্মারস্তে আমরা দক্ষিণ বায়ু এবং শীতারন্ডে উত্তব বায়ু পাইমা থাকি। কিন্তু বর্ষার প্রারস্তে, 
কখন কখন বা তৎপরে আমাদের এই দেশে নৈধত কোণ হইাতে বায়ু প্রবাহিত হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে 
জলবৃদ্ধি হইয়া শস্ক্ষেত্রে প্রাবিত করায়, ভূমির উৎকর্ষ সমাক্‌ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে 
বর্ধাও আগত হয়। এই স্বাভাবিক বীতিব পরিবর্তন হইলে আনাদেব দোশে শস্য জন্মিবাব পক্ষে 
বিশেষ বিঘ্ন হইয়া থাকে। 
বায়ুর এই প্রকার গতির কারণ সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা কৰিব। প্রাথবীর ৮০ মাইল 
ব্যাপিয়া বায়ুমণ্ডলের অবস্থিতি, কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই বায়ুব গভীরতা ৮০ মাইলেরও 
অতিরিক্ত বলিয়াছেন। পৃথিবী নিয়ত ঘুরিতেছে. সেই বেগে বায়ুও ঘৃর্ণিত হইয়া পৃথিবীর দেহ স্পর্শ 
করিতেছে। মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করিতেছে না। কোন নৈসর্গিক কারণে সূর্মের তাপ অপেক্ষাকৃত 
অধিক অথবা অগ্ুুৎপাতে বায়ু লঘু হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা উধ্র্বে উড়িয়া যায়, তৎস্থান পূরণার্থ 
অন্য স্থানের বায়ু বেগে সেই স্থানে আগমন করে। এই কারণবশতই ঝড়, ঘৃ্ণ বায়ু প্রভৃতি ঘটিয়া 
থাকে। 


৩২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কমলালেবুর মত একটু চাপা. এবং অত্যন্ত শীতল; আবার 
মহাবিষুব রেখার (6949101) নিকটব্তী স্থানগুলি অত্যস্ত শ্রীম্মুপ্রধান, তাই তথাকার বায়ু হাল্কা 
ও উত্ধ্বগামী; তৎপরিপূরণার্থ দক্ষিণ ও উত্তর মেরুপ্রাস্ত হইতে মহাবিধুব রেখার নিকট দুইটি 
বায়ুপ্রবাহ নিয়ত ধাবমান হইতেছে, মুহূর্তের জন্যও বিরাম নাই; এই বায়ু স্বভাবত দক্ষিণ এবং 
উত্তর দিক হইতে আসিতেছে। আমরা কিন্তু ঈশান একং অগ্নি কোণ হইতে এ বায়ু পাইতেছি। 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন যে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পৃথিবীর নিয়ত আবর্তনই ইহার কারণ। 
ইংরেজিতে এই বায়ুর নাম 71900 ৮74 অর্থাৎ বাণিজ্য বায়ু; স্থলভাগ স্বভাবত উষ্ত, এবং 
পর্বতাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, এ বায়ু সমুদ্রেই অপেক্ষাকৃত বেশি অনুভূত হয়। বাণিজা- 
জাহাজসমূহ এই বায়ুতে নির্বিঘ্নে চালাইতে পারে বলিয়াই নাবিকগণ এ প্রকার নামকরণ করিয়াছে। 
ভারত মহাসাঁগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভাগ ভূখগ্ুবেষ্ঠিত এবং সর্বোপরি মহাপ্রাচীররূপ 
নগাধিরাজ হিমালয় উত্তরখণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে, তাই ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয় 
না; তৎপরিবর্তে অন্য এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহাকে মৌসুমী বায়ু (1৬ 0150017) 
বলে। এই বায়ু সমুদে প্রধাবিত হইবার পূর্বে উল্লিখিত কারণে ভারতে পূর্বেই অনুভূত হয়। এই 
বারুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষাগত বায়ুর সংঘর্ষণে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতাতও 
সমুদ্বের নিকটবর্তী স্থান, বিশেষত বঙ্গোপসাগর স্বভাবত ঝটিকাবর্ত প্রদ; তাই এ প্রকার বায়ুর 
সহিত অস্মদ্দেশে জলবৃদ্ধি এবং বর্ষারস্ত হইয়া থাকে। 

পূর্বেই বলিযাছি যে এই দেশ নদী এবং দেবমাতৃক। বৃষ্টি এবং জলবৃদ্ধি উভয়ই শস্য পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী। নৈঝত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ জল বৃদ্ধি হয় তদ্রপ সঙ্গে সঙ্গে বর্ধাও আরম্ত 
হইয়া থাকে। কোন নৈসর্গিক কারণে ইহার অন্যথা হইলে শস্যেব নিতান্ত ক্ষতি হয়। সমুদ্রের 
উপকূলস্থিত ভূখণ্ডে পূর্ব বর্ণিত কারণে সময় সময় এতাদৃশ জলবৃদ্ধি হয় যে তাহাতে গৃহ, শস্য 
প্রভৃতি সমস্ত ভাসিয়া যায়। এই প্রকার জল প্লাবনে বহুতর প্রাণী নষ্ট হইয়া থাকে। 

যে খতুতে এই নৈঝত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই খতুতে উহ্হা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতক উপকারী । 
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দারুণ নিদাঘে, আগ্রিতুল্য সূর্য তাপে, বায়ু অত্যন্ত উষ্জ হইয়া লঘু হয়। নৈঝত 
বায়ুর প্রায় এক চতুর্থাংশ জলপূর্ণ, তাই এই বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ু কতক পরিমাণে শীতল হয়। 
গ্রীম্মোৎপন্ন রোগ এবং ক্রেদ এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রশমিত হইয়া থাকে। 

মেঘনা, ইল্সা, কালাবদর প্রভৃতি বড় বড় নদীতে সময় সময় “বান” (১০1০) হয়। অকস্মাৎ 
জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া মুহ্ মধো সৈকতভূমি প্লাবিত করিয়া তট পানে ধাবিত হয়। এই বান 
নৌচালনের পক্ষে অত্যত্ত ভীতিকর এবং সময় সময় এই জনা বহু নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে। 
অন্যান্য খতু অপেক্ষা বর্ষাকালে বানের বেশি প্রাদুর্ভাব। 

সকলেই জানেন যে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া থাকে, কেন না উভয়ই স্বাভাবিক 
নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্তী বলিয়া 
তাহার আকর্ষণও বেশি। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র ছয় গুণ অধিক 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে সমুদ্ধের জল উচ্ছৃসিত হইলেই নদীতে জোয়ার হয়, 
অন্যথায় নদীর নিশ্নগতি অর্থাৎ ভাটা, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। 

এক্ষণে দেখা শ্যাউক হঠাৎ জল বৃদ্ধির কারণ কি? মহাবিষুব রেখার (8489101) দক্ষিণাস্থিত 
সম্বুদ্ধের জল অত্যন্ত গভীর । চন্দ্রাকর্মণে এ জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া প্রবলবেগে উত্তরাভিমুখে 
ধাবিত হয়। দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে জোয়ার হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। নদীমুখনিঃসৃত 
জলরাশির সহিত এ জলের প্রবল সংঘর্ষণ হইয়া অতি প্রবল বেগে উভয় জলরাশি প্রকাণ্ড 
প্রাচীরের ন্যায় নদীমধ্যে প্রবেশ করে ও মুহূর্তমধ্যে সৈকত, পুলিন প্লাবিত করিয়া সম্মূখের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে,_ইহাই বান। তখন ইহার সম্মুখে যাহা পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা ধবংসপ্রাপ্ত 
হয়। আমাদের বঙ্গোপসাগরের মুখ দক্ষিণ দিকে, তাই জোয়াবের তেজ অতান্তু প্রবল। ইহাই 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু ইহার বহু সহস্র বৎসর পূর্বে, আমাদের প্রাচীন মুনি ঝষিগণ যে 


বাকলা ৩৩ 


ইহা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, জ্যোতিষ শান্ত্রে১১ তাহার বহু প্রমাণ আছে। চন্দ্রকলার হাসবদি 
অনুসারে আমাদের তিথিগুলি হইয়াছে। তজ্জন্যই পঞ্চমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যস্ত জল হ্রাস, 
তৎপর পূর্ণিমায় ও অনাবস্যায় জলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

অশ্মদ্দেশস্থ যে সমস্ত বড় বড় নদী সাগরে মিশিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক কারণে বান 
হইয়া থাকে। 

আমাদের দেশে পর্বত নাই: কেননা মৃত্তিকা প্রাটান না হইলে পর্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে 
পর্থীবক্ষের কোন কোন স্থান টিপিব ন্যায় উচ্চ হয়, তারপর ক্রমশ মৃত্তিকার স্তর, ধাতুক্তর অথব৷ 
উত্ভিজ্জ স্তর জখিতে থাকে । এইরূপে বহুকাল পরে এ সমস্ত পদার্থ কঠিন প্রস্তর রূপে পবিণত 
হইয়া ক্রমশ বর্ধিত হয়। আমাদের দেশ নদীগর্ভ হইতে সদ্যোখিত. মৃত্তিকা নরম, সুতরাং প্রর্তল 
উৎপত্তি হওয়ান সমূহ অস্তরায়। 

(হয সমস্ত বৃহৎ নদা বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে, তাহাদের মোহানায় কতকগুলি দ্বীপ আছে। 
তন্মধো দক্ষিণ সাহাপাজপুর সর্বাপেক্ষা প্রচীন এবং একটি প্রকাণ্ড জনপদ। এতদ্বতীত বাদুরা, 
মনপুরা, পাচখালি, কল্মা, বড় বা'শদিয়া, কোরালিযা, রাঙ্গাবালি, চোপা, কুক্রিমুক্রি প্রকৃতি 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বাপ আছে। 

বাতাবর্ত, জলপ্রাবন, সাময়িক ঝওবুষ্টি এই স্থানে অনা দেশ অপেক্ষা বড় কম নহে। 
এতিহাসিকপ্রবর আনুল ফজল প্রণাত বিখ্যাত “আইন-ই-আকবরি"১৭ গ্রে এই দেশ সম্বন্ধে এক 
ভীষণ খণ্ড প্রলয়েব কথা উল্লেখ আছে। 

যে সময় এই দেশের সৌভাগ্য ছিল, যখন পরম ধার্মিক হিন্দু রাজ! এই দেশে ন্যায়, দয়াদান্দিণ্ 
প্রভৃতির সহিত অপতা নির্বিশেষে প্রজা পালন করিত তখন কায়স্থ বংশোত্তব রাজা জগদানন্দ 
রায় রাজত করিতেন। সেই সময় সমগ্র ভূখণ্ড বাকলা নামে অভিহিত হইত: বর্তমান তেতুলিয়া 
নদার সাগবসঙ্গনহুলে তাহার রাজধানী ছিল। কেহ “কহ বলেন বর্তমান কচুয়াই এ রাজধানী । 

খ্রিগীষ যোড়শ শতান্দীর শেষ ভাগে এই খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল, ব্রকম্যান সাহেব 
১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। বাজধানাস্থু প্রায় যাবতীয় লোক এবং রাজা জগদানন্দ 

ই জলপ্রাবনে বিনঈ হইয়াছিলেন। বাজপরত্র এবং তৎসহ অল্পসংখ্যক ব্যক্তিমাত্র ভগবানের এই 

নী লীলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। 

বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে (খ্রিঃ ১৭৬৯) যে জলপ্রাবন হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত খণ্ডপ্রলয় হইডেও 
ভয়ানক। কেননা এই জলগ্রাবনে প্রায় সমত্ত বঙ্গদেশ উৎসাদিত হইয়াছিল। আযাঢ মাসেণ 
মধ্যভাগে প্রবল বায়ুর সহিত মুসলধারায় বুদি আরম্ভ হয এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল সহসা 
উদ্বেলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বেশে নগর, উপনগর, গ্রাম প্রভৃতি প্লাবিত করিল। প্রায় এক সপ্তাহ কাল 
এই প্রাকৃতিক বিপ্লব স্থায়ী ছিল। এই ভীষণ দৈব দুর্বিপাকে যে কত কোটি প্রাণী শমনভবনে গনন 
করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।১৮ এই দুর্যোগে সমস্ত বঙ্গভূমিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, ও 
(কাটি কোটি নরনারা অনশ্নে প্রণ ত্যাগ করিতে লাগিল! দিবা ভাগে প্রশস্ত রাজবধ্চে মাংসাশা 
প্রাণাসমূহ নরদেহ লইয়া বিবাদ কবিত। তখন স্বর্ণপ্রসু বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশান রূপে পরিণত হইযা 
পিশাচিগণের তাগবক্ষেত্র হইয়াছিল। 

বঙ্গীয় ১২২৯ সালে১৯ ইংরেজি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখ আর একটি ভীষণ ঝড ও 
তৎসঙ্গে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে সমুদ্রোপকৃলস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর, বাউফল, ম?বাড়িযা, 
গলাচিপা প্রতৃতি স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। . 

৬ই জুন তারিখ (১৯ জোষ্ঠ) বেলা দ্বিপ্রহরেব সময় হইতে প্রবলবেগে বাতাস বহিতে আরস্ত 
করিল, ক্রমে ক্রমে সেই প্রবহমান বায়ু প্রচণ্ড ঝটিকাকারে পরিণত হইল । তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড 
উর্শিমালা মস্তকে ধারণ কবিয়া ভাষণ জলরাশি সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্বেলিত হইয়া অতি ভীষণ বেগে 
তটাভিমুখে ধাবিত হইল 

পাতি প্রহরেল পর লাতাসের বেগ এত বদ্ধি হইল যে. তাহাতে অনেক ঘর, নাডি উডিয়া 


৩৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গেল। এদিকেও অত্যল্প কালমধ্যে সেই উচ্ছৃসিত জলরাশি ভীষণতর হইয়া কল কল নাদে সমস্ত 
প্রাবিত করিয়া ফেলিল। অনেক নর-নারী প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আরোহণ 
করিতে লাগিল। প্রভাতে ঝটিকা-বেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ কাল পর্যস্ত জলরাশি 
স্থানে স্থানে ছিল। এই প্রলয়ে ১০৯৮৪ জন নরনারী, এবং ৯৭০০ শত গবাদি পশু ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছিল।২০ 

ইংরেজ ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশে আরও একটি ঝড় ও তৎসহ জলপ্লাবন হইয়া বহু নরনারী ও 
পশু পক্ষী বিনাশ করিয়াছিল। এই ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল না; যেরূপ প্রচণ্ড বেগে এই 
ঝটিকাবর্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কাল স্থায়ী থাকিলে পূর্বাপেক্ষাও গুরুতর সর্বনাশ 
সাধিত হইত। 

বাংলা ১২৮৩ সালে (ইং ১৮৭৬ খিষ্টাব্দে ৩১ শে অক্টোবর) ১৬ই কার্তিক মঙ্গলবার শুক্লা 
চতুর্দশী তিথিতে এই দেশে যে মহা ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অধিবাসীগণের বংশ পরম্পরায় 
অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। এই জেলার এমন স্থান ছিল না, যে স্থানে ইহাতে বিস্তর ক্ষতি না 
হইয়াছিল। এই মহাঝড়ে দৌলতখা নামক স্থান, এবং তৎপার্্ববর্তী গ্রামসমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০০ নর নারী, তাহার দ্বিগুণ গবাদি পশু, এবং অন্যান্য বহু প্রাণী ধবংস 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দৌলতখা নামক স্থানে তখন একটি মহকুমা স্থাপিত ছিল২১ 
এবং বাবু উম্াচরণ চট্টোপাধ্যায় সেই স্থানে সাবডিভিশনাল অফিসার (590 101৬1510101 
061০০1) ছিলেন। এই খণ্ড প্রলয়ে তাহার স্ত্রী-পুত্র, ধন-এঁশ্বর্য প্রভৃতি সমস্তই ধ্বংস হইয়াছিল । 
তিনি একাকী মাত্র জীবিত ছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনা শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শুনা 
যায় যে উক্ত চট্রোপাধ্যায় মহাশয় এবশ্বিধ সর্বনাশে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া "কাশীধানে 
বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে সময় এই খগুপ্রলয় উপস্থিত হয়, সেই সময় বার্টন সাহেব 
এই জেলার ম্যাজিস্টরে্ট-কালেক্টর ছিলেন। এই ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া সদাশয় সাহেব সরকারি 
স্টিম্লঞ্চে চাউল এবং বন্ত্রাদি লইয়া কতিপয় নৌকা সহ দৌলতরখীয় উপস্থিত হন। সাহেব বাহাদুর 
আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত না হইলে যে কয়েকজন অবশিষ্ট লোক জীবিত ছিল, 
অনাহারে এবং শীতে নিশ্চয়ই তাহারা শমন সদনে গমন করিত। এই ভয়াবহ খগ্প্রলয় সম্বন্ধে 
পপ 
প্রদত্ত হইল। | 

“২রা নভেম্বর তারিখ বেলা প্রায় ৪টার সময় দৌলতখা৷ পৌঁছিলাম। পথে নদীর মধ্যে অসংখ্য 
শব আমার স্টিমারের দুই পাশ দিয়া ভাসিয়া মাইতে লাগিল! মানুষ, গরু, ছাগল্‌, ভেড়া. মহিষ, 
কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পম্াদির মৃতদেহসহ নরনারী, বালকবালিকার শব মিশিয়া সমস্ত নদী ছাইয়া 
ফেলিয়াছিল; শকুনিগুলি সেই সমস্ত পচা মৃতদেহের উপর বসিয়া সেইগুলি খাইতেছিল। আমি 
কিছুদিন পূর্বে যে স্থানে স্টিমার লাগাইয়াছিলাম, এখনও সেই স্থানে স্টিমার রাখিলাম; কিন্তু 
এতগুলি মৃতদেহ আমার পথ অবকদ্ধ করিল যে খালাসিগণ বাঁশ (লাঠি) দ্বারা সেইগুলি স্রোতে 
ভাসাইয়া দিলে পর আমার স্টিমার লাগিল। তীরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আমার 
বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যস্ত ঘর, দ্বার, বৃক্ষ প্রভৃতি কিছুরই চিহ্ন নাই; 
যেন প্রকাণ্ড জনশূন্য প্রাস্তর। তীরে উঠিবামাত্র এমন বিকট দুর্গন্ধ আমার নাসার্ত্রে প্রবেশ করিল 
যে তাহাতে আমার বমির উপক্রম হইল। যে স্থানে কাছারি ছিল, উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে 
তথায় তাহার কোনরপ সামান্য চিহও বর্তমান নাই; কেবল নিকটবর্তী যে দুই একটি বড় গাছ 
ছিল, তাহার উপর কতকগুলি মানুষের মৃতদেহ দেখিলাম। কোন কোন বৃক্ষে মানুষ, গরু, মহিষ, 
শুকর প্রভৃতিরও শব একত্রীভূত দেখিলাম। আমি জলের দাগ মাপিয়া দেখিলাম যে একুশ ফুট জল 
হইয়াছিল। যে কয়েকজন জীবিত মানুষ দেখিলাম, তাহাদের যে অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা বর্ণনা 
করা অসাধ্য। এই সর্বনাশী ঝটিকায় তাহাদের সকলেরই জীবনাস্তিক ক্রেশ হইয়াছিল, তদুপরি 


বাকজ। ৩৫ 


অনাহারে চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট এবং কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, অনেকের দীড়াইবার শক্তি পর্যস্তও ছিল না। 
আবার তাহারা প্রায় নগ্ন, আমি তাহাদের আহারীয় সামগ্রী ও বস্ত্রাদি প্রদান করিয়! 
অফিসারের অনুসন্ধান করিলাম। বহু অনুসন্ধানে তাহাকে পাইলাম; এই ভীষণ দৈব দুর্বিপাকে, 
হার সূ সকলেই প্াত্যাগ করিয়াছেন। শোকে দুঃখে তিনি উদমা্রা়। আমি ভীহাকে বিশেষ 
সাস্ত্বনা করিলাম। 

ঝালকাঠির অন্তর্গত বাউকাঠি নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় দৌলতর্খার রেজিস্ট্রি কেরাণি 
ছিলেন। তিনি এ প্রলয়ের সময় তথায় ছিলেন' তাহার নিকট যেরাপ শুনিয়াছি, তাহাও নিম্নে বিবৃত 
হইল। 

হা টি রর রী মা 
লাগিল! আমাদের রেজিস্ট্রি অফিস একটি ছোট একতলা দালান, দালানটি ৭1৮ হাতের বেশি উচ্চ 
হইবে না। দিবাবসানে বায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলও বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম যে 
আমাদের দালানের সম্মুখস্থ উঠান (চত্বর) জলে ভরিয়া গিয়াছে, তখন আমরা বড় ভীত হইয়া 
পড়িলাম। আমরা তিন জন কেরাণি, সঙ্গে একজন মাত্র ভূত্য। প্রাণভয়ে দালানের কবাটগুলি বঙ্গ 
করিলাম; কিন্তু অনুমান এক ঘণ্টার পর কবাটের ফাঁক দিয়া কল কল শব্দে অল্প অল্প জল ঘরের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আমরা মনে করিলাম, যে ঘরের মধ্যে জলে ডুবিয়া মরা 
অপেক্ষা, জীবনরক্ষার জন্য একবার চেষ্টা করা উচিত। সকলে আঁটিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিধান 
করতঃ কবাট খুলিয়া দিলাম, তখন অতি বেগে জলরাশি নিমেষ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহ পরিপূর্ণ 
করিল। আমরা পূবেই প্রস্তুত ছিলাম, অতি কষ্টে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া যাহা 
দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। যেদিকে ৮ দেখি স্েইদিকেই জল, জল! জল! 
জল-_চতুর্দিকেই জল! পর্বতসদৃশ তরঙ্গ মাথায় লইয়া ভীষণ জলরাশি চতুর্দিক পরিবাপ্ত 
করিয়াছে। প্রচণ্ড বায়ু সেই জলরাশিকে যেন উধের্ব ফুলাইয়া উঠাইতেছে। আমাদের রেডি 
অফিসের অনুমান একরশি (প্রায় ১০০ হস্ত) দূরে একটি নাতিবৃহৎ দেবমন্দির ছিল। তন্মধ্ো 
কালিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা, তাহার চূড়া তখন পর্যগ্ত ডুবিয়া যায় নাই। জীকনরক্ষার আশায় সেই দিকে 
সীতার দিলাম। আমি বিলক্ষণ সম্ভরণক্ষম ছিলাম। বহুকষ্টে সেই মন্দিরের নিকটে পৌঁছিয়া, 
তপ্প্রাত্তস্থিত ইটের কোণা ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে শত শত তরঙ্গ 
আসিয়া আমাদের ডুবাইয়া দিতে লাগিল। দেখিলাম যে, মন্দিরের পার্থে আমাদের ন্যায় আরও 
কয়েক জন এরূপ রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীয় ভৃত্যটিকে আর দেখিলাম না। দেখিতে দেখিতে 
মন্দিরের প্রায় সমস্ত ডুবিয়া গেল, আমরা জনকয়েক মন্দিরের উপরস্থিত লৌহশলাকা ধরিলাম। 
সেই লোহার শলাকার উপর দিয়াও তরঙ্গ খেলিতে লাগিল; তখন আর জীবনের আশা করিলাম 
না। ঢলকে ঢলকে জল উদরস্থ হইতে লাগিল, শরীর ক্রমশ অধশ হইয়া পড়িল; চক্ষে কিছুই স্পষ্ট 
লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যতদূর শক্তি ছিল ততদুর সামর্থ প্রকাশে উচ্চৈস্বরে দুর্গা দুর্গা করিতে 
লাগিলাম, কিন্তু বাকাস্ফুরণ হইল না; জিহ্বা ব্রমশ জড় হইয়া 'আসিতে লাগিল। অকম্মাৎ আমার 
সম্মূখে একখানি “চালা” ভাসিয়া যাইতেছে দেখিলাম, তখন অস্তিম বলের সহিত চেষ্টা করিয়া 
সেই ভাসমান চালার দিকে সাঁতরাইয়া গেলাম, বহুকষ্টে, তদুপরি আরোহণ করিয়া পরিধেয় বন্ত্ 
দ্বারা সেই চালার বাঁশের সঙ্গে কটিদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করিলাম। এই চালার উপর আরও 
কয়েকজন ছিল। তখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। এক একবার ঝাপ্টা বাতাসে ও জলের 
ঢেউতে আমাকে যেন চালা হইতে ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু কটিদেশ বদ্ধ থাকায় জীবনরক্ষা 
হইয়াছিল। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে একটা বৃহৎ তেঁতুল গাছ ও তৎপার্খববর্তী একটা 
মাদার গাছের মধ্যে চালাখানা ঠেকিয়া গেল; তখন এক বাতাস ব্যতীত তরঙ্গে বড় একটা কষ্ট 
দিতে পারে নাই। এইরূপ যে কতক্ষণ গত হইল বলিতে পারি না: রাত্রিশেষে যেন ঝড় অনেকটা 
কমিতে লাগিল, এরূপ বোধ করিলাম । আমরা যে চালাতে ছিলাম. তাহার মধ্যস্থান ভাঙ্গিয়া গেল; 
আমরা সেই ভগ্ন চালার উপর দুই গাছের ডালের মধো থাকিলাম। কিছুকাল পরে বোধ হইল যেন 


৩৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জল ক্রমশ কমিতেছে, এবং পূর্বদিকে যেন উষার ঈষৎ শুভ্রালোক প্রভাসিত হইতেছে। এতগুলি 
প্রাণীর জীবন হরণ করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনী যেন ভগবান সবিতৃদেবের ভয়ে দ্রুতবেগে 
প্রস্থান করিতে লাগিল। যখন অস্পষ্টালোক বেশ পরিষ্কার হইল, তখন দেখিলাম যে আমাদের 
আশ্রয়স্থান-_সেই দ্বিখণ্ডীকৃত চালা-_দুইখানি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে; অল্পকাল পরেই 
সূর্যদেব উদিত হইলেন। আমরা উভয় চালায় আটজন মানুষ ছিলাম, সূর্য কিরণে আমাদের অবসাদ 
অনেকটা দূর হইল; ধীরে ধীরে বহু কষ্টে নীচে নামিলান, কণ্টকে শরীরের অনেক স্থান ছিন্ন হইয়া 
রক্ত পড়িতে লাগিল। তখনও প্রায় এক হাঁটু জল ছিল, আমরা সেই আটজন লোক উক্ত বৃক্ষতলায় 
দাঁড়াইয়া রহিলাম; অল্প সময়েব মধোই সমস্ত জল কমিয়া গেল। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার 
পশ্চাতেই নদী; সম্মুখে যেন অনস্ত প্রার্তর ধু ধু করিতেছে। গৃহ, পথ, বৃক্ষাদির চিহ্মাত্র নাই; 
কেবল স্থনে স্থানে স্তুপাকার মৃতদেহ। নদীগর্ভেও অসংখ্য শব পরস্পর মিশিয়া রহিয়াছে। 
রৌদ্োস্তাপে শরীরের গ্লানি অনেকটা কম বোধ হইতে লাগিল; তখন আশ্য়ানুসন্ধানার্থ ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে? কোথাও কোন গৃহাদি না পাইয়া 
আমরা বাজারের দিকে গমন করিলাম। তথায় দুই একখানি ভগ্নপ্রায় গৃহ ছিল; কিন্তু জনমানবের 
চিহ্ন পর্যস্ত দেখিলাম না। ৃ 

আমরা একখানি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে কয়েক বস্তা চাউল রহিয়াছে। সকলেই 
তখন অত্যান্ত ক্ষুধার্ত; উপায়াস্তর নাই ভাবিয়া বস্তা হইতে কতেক চাউল বাহির করিলাম এবং 
কিপ্িৎ জলসংযোগে উক্ত চাউল ভক্ষণ করিযা ক্ষুৎপিপাসা কিয়ৎপরিনাণে নিবৃত্ত করিলাম। 
কথাঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কেহ কেহ আগুন অন্বেষণে গেল; আগুন কোথায় পাইবে প্রায় দুই ঘণ্টা পরে 
তাহারা ফিবিল, দুই চারিজন জীবিত মনুযা ব্যতীত আর কোন জনপ্রাণীর চিহনও দেখিল না। 
এইরূপে সেইদিন কাটিয়া গেল; তার পরদিনও কোথাও আগুন না পাইয়া সেইভাবে চাউল দ্বারা 
ক্ষুনিবৃত্তি কবিলাম। আমাদের মধ্যে দুজনের কলেরায় মৃত্যু হইল। আমরা তখন ভীত হইয়া অতি 
সামান্য মাত্র চাউল খাইলাম। সন্ধ্যার পূর্বে ম্যাজিক্ট্রেট সাহেব আগমন করিলেন। তিনি আমাদের 
উপযুক্ত আহার ও বন্ত্রাদি প্রদান করিয়া তাহার সঙ্গে বরিশাল লইয়া আসিলেন।' 

এই জলপ্রাবনে আমাদের দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, পঁচিশ বসরেও তাহার পূরণ হয় নাই। 

বর্ষার প্রাবন্তে দক্ষিণদিকে তোপধ্বনির ন্যায় এক ভীষণ শব্দ শ্রুত হয়; কিন্তু সমুদ্ধোপকৃলে 
অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি উপলব্ধি হয়। এই শব্দ আরম্ত হইলে অত্যল্লকাল মধ্যেই বর্ষা ও 
বাতাস আর্ত হইয়া থাকে। বর্ষাস্তে এই শন্দ শুনা যায় না; জ্যৈষ্ঠমাসে আরম্ভ হয়, কখন কখন 
আশ্বিন মাসেও শ্রুত হয়। প্রাটীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে পূর্বে এই শব্দ যে প্রকার মুহমুহ শুনা 
যাইত, এখন আর তদ্ৰীপ শুনা যায় না। প্রাটীনগণ ইহাকে বর্যার অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করেন। 

এই শন্দোৎপত্তির কোন কারণ এযাবত আবিষ্কৃত হয় নাই; গবর্নমেন্ট এই জন্য কমিশন 
বসাইয়া প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়াও কোন কারণ ঠিক করিতে পারেন নাই। তবে এই শব্দটা যে 
বঙ্গোপসাগর হইতে উথ্িত হয় তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের কোন স্থান হইতে যে এই ভীষণ 
শব্দ উৎপন্ন হয়, এযাবত তাহা নিরকৃত হয় নাই। এই সম্বন্ধে অনেক কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। 
কেহ বলে যে রাবণরাজার বাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ; মুসলমানগণ বলেন যে, তাহাদের ধর্মবীর 
ইমামের আগনন সৃচক তোপধ্বনি। প্রকৃত যে কি, তাহা এযাবত কিছুই স্থির হয় নাই। ইহাকে 
“বরিশাল গান” বলে ।২২ 

প্রোথিতনামা বাদশাহ আকবরের রাজস্বসচিব মহাপ্রাজ্ঞ রাজা টোডরমল্ল, সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়া সাম্রাজোর নাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। ততকর্তৃক নিয়োজিত মির জিম্মন্‌ খা নামক জনেক 
কানুনগো বাকলার রাজন্ব বন্দোবস্ত করিতে আগমন কবিয়া বাকলা সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল । 

“রাজা (ব্রামচন্দ্র)) বয়সে বালক হইলেও তাহাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল। 


বাকলা ৩৭ 


আমাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। তাহার 
বিস্তীর্ণ রাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ, প্রজাপুঞ্জ সুখা, অধিবাসীগণ সুস্থদেহ এবং সবল, যুবকগণ প্রায় 
প্রত্যহ অপরাহ দলবদ্ধ হইয়া মন্্ক্রাড়া করে। অনেককে অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদশী 
দেখিলাম। রাজাও এইজন্য সকলকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।” ইত্যাদি২৩ - 

আইন-ই-আকবরি পাঠে জানিতে পারা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশের ফুল্সি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
উর্বরাভূমিতে পাকা দুইমণ আড়াইমণ প্লান্য উৎপন্ন হইত। রাজকোষে বিঘাপ্রতি মাত্র দশ সের 
ধান্য, অথবা তদনুযায়ী রাজকর গ্রহণ করা হইত২৪ ইহা ব্যতীত যব, গম, ইক্ষু, রবিশস্য, নানা 
প্রকার সুমিষ্ট ফলও প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সমস্ত সাম্রাজ্যে এই নিয়মে কর আদায় হইয়া 
তদদ্বারা এই বিশাল ভারতবর্ষের শাসনব্যয় ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ হইয়াও রাজকোষে 
কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং অননুমেয় মূল্যবান মণিঘুক্তাদি মজুত থাকিত। 

গত সার্দ তিনশত বৎসরের তুলনায় বর্তমান সময়ে উর্বর ভূমিখণ্ডে তাহার দ্বিশুণ শস্য 
উৎপন্ন হয়; এখন শস্যশালিনী ভূমির সংখ্যা অনেক বেশি, কেননা কাল পরিবর্তনে অনেক নতুন 
স্থান সৃষ্ট হইয়াছে । অনেক বিল উথিত হইয়াছে; অনেক দুর্গম সুন্দরবন জনপদে পরিণত হইয়াছে। 
পর্বের তলনার় বর্তমান সময়ে এই দেশ অধিকতর শস্যশালী হইলেও দেশের অভাব দূর হইতেছে 
না। যদিও ধনধানাপূর্ণা শ্যামলা বাকলা শসাসম্পদে বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া 
আছে, তবুও এদেশের অধিবাসীগণ দুর্ভিক্ষের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন না। 
দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার প্রতিকার সাধনে যত্ুবান হওয়া কর্তব্য। 

সম্রাট আকবরের সময়ে একমণ ধান্যের মুল্য পাচ ডাম অর্থাৎ দুই আনা ছিল।২৫ নবাব 
শায়েস্তাখা যখন ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইত ।২৬ 

ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন হইলে আমাদের এই দেশে ধান চাউলের যে মূল্য ছিল, তাহাও শুনিলে 
অবাক হইতে হয। ১৭৬০ খ্রিষ্টান্দে এক টাকায় আড়াই মণ চাউল বিক্রয় হইত। ভারপর ১৭৭৪ 
ধ্িষ্ঠান্দে নিম্নলিখিত দরে ধান চাউল, এবং অন্যান্য শসা বিক্রয় হইত ।২৭ 


১ নং চাউল রঃ ..... টাকায় ১ মণ ১০ সের। 
২নং এ .. ১ সণ ২০ সের। 
৩ নং এ ১ এণ ৩০ সের। 
ধান ৫ ? ২ মণ ২০ সের। 
সরিষা রি ্ "১ মণ ২৯ সের। 
তিল - রর . "১ সণ ৩০ সের। 
ডরার দানা, ছোলা বুট ... "১ সণ ২৬ সের। 
(সোনামুগ ১ এণ ১০ সেব। 
যব ই মণ ৩০ সের। 
গন মী ১ মণ ১০ সের। 
তারপর ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে: | 
চাউল টু .. এক টাকাঘ প্রায় ১ মণ। 
লবণ রি ... চারি টাকায় ১ মণ। 
তৈল | রর এ এ 


এই অনুপাতে সমস্ত দ্রব্যের নূল্য ক্রমেই মহার্ঘ হইতে আরস্ত করিল। 

এইভাবে তুলনা করিতে গেলেও এখন শরীর শিহরিয়া উচ্ে। আমাদের বিনুশাত্র শস্য প্রদ 
ভূমির নাশ হয় নাই, বরং অনেক ভূনি আবও উবলাশগি সম্পরন হইঘাছে; তথ প্রতি নংসব এই 
স্থানে অনশনজনিত হাহাকার ধবনি। অগ্নাভাব হেতু কত লোক বে অকালে শমন ভবনে হইতেছে, 
“ক তাহার অনুসন্ধান খাবে £ 


৩৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জেব ইতিহাস 


প্রাচীনদিগের দুখে শুনিয়াছি, যে গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক টাকায় আড়াই মণ মোটা ধান্য 
বিক্রয় হইত; এবং তাহাতে সাধারণ পরিবারের প্রায় এক মাসের খোরাক অনায়াসে নির্বাহ হইত। 
অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্যস্ত ধান্য বিক্রেতৃগণের নৌকায় এদেশ পরিপূর্ণ হইত; তাহারা প্রত্যেক 
বাড়িতে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করিত। চাষীপ্রজাগণ তখন অনায়াসে চতুর্থাংশ ধান্য ভূম্যধিকারীকে 
রাজকর প্রদান করিত; কেহই টাকাপয়সা দ্বারা রাজকর পরিশোধ করিত না। ভূম্যধিকারী টাকা 
চাহিলেও প্রজারা সহজে স্বীকৃত হইত না। তাহাতে অনেক সময় ভূম্যধিকারীগণ প্রজাদের উপর 
অত্যাচার করিতেন। এখন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন প্রজাগণ প্রাণাস্তেও ধান্য দিতে চায় না। 

পূর্বকালে এ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। বর্তমান সময়ে যেমন গ্রামে 
গ্রামে কলেরা, বসন্ত, প্রেগ প্রভৃতি কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য রোগের আবির্ভাব হইতেছে, ততকালে 
রকি উদরাময় কাশি, আমাশয়, বেদনা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই প্রো 
এবং বৃদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কদাচিৎ যুবক কি বালক রোগাক্রাস্ত হইত। যদিও সংক্রামক 
রোগের মধো কদাচিৎ বসত্ত রোগের কথা শুনা যাইত; কিন্তু “টিকা” দেওয়ার প্রচলন থাকায় 
তৎকালে অল্পকাল মধ্যেই এ ভীষণ রোগের সংক্রামকতা দূরীভূত হইত। কলেরার অস্তিত্ব আদৌ 
ছিল না। ১৮১৭ খ্রিঃ অন্দে প্রথমত এই রোগ যশোহর জিলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা নামক স্থানে 
আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমন্ত ভারতবর্ষ, এশিয়া, এবং তারপর সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
প্রতি বংসর যে কত কোটি নরনারী ইহার করালকবলে পতিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। 

১৫৭৫ খ্রিঃ অন্দে এক ভীষণ সংক্রামক মহামারিতে গৌড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তদবধি সেই 
মহাসমৃদ্ধিশালী নগর একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মৃতদেহ পরিপূর্ণ ছিল, অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া 
করিবার লোক পর্যন্ত ছিল না; যে দুই একজন জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা 
করিয়াছিল।২৮ তৎকালে বঙ্গদেশ এবং সমুদ্বোপকূলস্থিত অনেক জনপদ জনমানবশূন্য হইয়াছিল। 
বাখরগঞ্জের দক্ষিণে এবং পূর্বে যে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে এ সমস্ত 
কুলি উলল8০৬৪০ ০৮৯০৮১/-৬ 
হইয়াছে। নিবিড় সুন্দরবনের ভিতর অনেক স্থানে অট্টালিকা, দিঘি, প্রশস্ত রাস্তা, সেতু প্রভৃতির 
চিহ্ৎ এখনও বর্তমান। 

'“ছিয়াত্তরের মন্বপ্তরের" পর সমগ্র বঙ্গভূমে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া পরায় 
অর্ধেক অধিবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্য-সন্ত্রাট মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ““আনন্দমঠে” 
এই ভভীষণ মহামারি সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 

“রোগ সময় পাইল, জুর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত বিশেষত বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে 
গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও 
চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা 
মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসস্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া 
ভয়ে পলায়।”' 

ইংবাজ রাজ্য পত্তন হইলে পর ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জবরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহা 
অধিকদিন স্থায়ী ছিল না; ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে এক প্রকার সংক্রামক জবর উপস্থিত 
হইয়া বহু লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।২৯ 

গত ১২৮৩ সালে এই জেলায় অনেক স্থানে কলেরার এমন প্রকোপ হইয়াছিল যে তাহাতে 
অনেক গৃহ একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল! 

গত ১৩০৬।১৩০৭ সালে গৌরনদী ও ঝালকাঠি থানার অধীনে এরূপ কলেরার প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছিল যে কর্তৃপক্ষ ধাধ্য হইয়া চিকিৎসক ও ওধধাদি পাঠাইয়া রোগ প্রপীড়িতগণের চিকিৎসা 

ন। 

অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা বর্তমান সমযে উল্লিখিত ভয়ঙ্কর রোগই প্রবল; এই রোগ গ্রামের মধ্যে 

পূর্বে শীতকালে এবং জেলা মহকৃমায় গ্রীক্মারস্ত আরম্ত হইত, এখন প্রায় বারোমাসই ইহাতে মানুষ 


বাকলা ৩৯ 


মবিতেছে। এই সবনাশকর ব্যাধিতি যে কত শতসহম্র লোক অকালে কালকবলে গমন করিতেছে, 
তাহার ইযত্তা নাই। গবর্নমেন্ট এই রোগোৎপত্তির কারণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কমিশন বসাইয়া 
বহু অর্থব্যয় কবিয়াছেন, এবং করিতেছেন, কিন্তু এ যাবত কোন কারণ এবং বিশেষ ওঁযধ নিণীতি 
হয় নাই। 
অশ্মদ্দেশে গ্রীন্ম, বর্ষা এবং শীত এই তিন খতৃবই বিশেষ উপলদ্ধি হইয়া থাকে । বৈশাখ, জো্ঠ, 
গ্রীষ্ম এবং আযাঢেব প্রায় অর্ধেক গত হইলে পর, বর্ধা আরম্ত হইয়া প্রায় আশ্মিন মাসেব অর্ধেক 
পর্যস্ত থাকে, তৎপর অতি অল্পকাল শরৎ ঝতু উপলবি হয়; হেমস্ত ঝতু হইতেই শীত আবন্ত হয় 
এবং এই শীতকাল প্রা ফান্মুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। খতুরাজ কেবলমাত্র দেখা দিয়া অতি অল্প 
সময় মধ্যেই অসহা নিদাঘতাপে অস্তহিতি হ্যা থাকেন। আমরা ফেবল 
“সদ্য: প্রবালোদগমচাকপত্রে শীতে সমাপ্তিং নবচুতবাণে। 
নিবেশয়ামাস মধুর্দিরেকান নামাক্ষরানীব মনোভবস্য।1” 
অনুভব করিয। থাকি; আবার কেহ কেহ বা 
“চুভাঙ্কবান্বাদকমায়কণ্ঠঃ পুংক্ষোকিলো যন্মধকং চুকুজ। 
অনস্সিনামানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মবস্য।।” 
অনুভব করেন কিনা, তাহা তাহারাই জানেন। 
প্রাটাণদিগের মুখে শুনিতেছি যে অস্মন্দেশে কালবিপর্যয ঘটিয়াছে। রা বৎসর পূর্বে এদেশে 
গরাদ্মা, বর্ষা প্রভৃতি তব যেলপ প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন আর ততটা নাই। তাহাবা বলেন যে বর্যা 
এবং শাত উভযই ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে ও গ্রচ্মের উত্তাপ দিনদিনই ও হইতেছে। 


তথ্যসূত্র 
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৩. ৮1১০ বৎসর অতীত হইল এ মূর্তি একজন দুর্বপ্ত মুসলমান কর্তৃক অপহাত হইয়া খণ্ডীকত হইয়াছে। 

৪ মহাকাপ বিজয গুপ্তেব ''মনসামঙ্গলে”' কিন্তু বিপুলাণ মাগ্রুসের পথাতিবাহন সন্বদ্ধে বিশেষ (কান নদী 


অথবা কোন স্থানের উল্লেখ নাই। কানা হরি দত্ত প্রণীও একখানি বটতলাব ছাপা মনসাব ভাসান নামক 
ছোট বইতি সুগন্ধার নাম পাইয়াছি। 

৫. ধোপা খুডির ঘাট,'রতমানে "'ধবরি” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। এবাপ 
অনেক স্থত। আছে. যাহার প্রাটান নামেব স্থলে কালক্রমে নূতন নাম হইয়াছে। 

৬. এই জনববের সত্যাসতা সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা কবিবেন। 'তজ্জনা লেখক দায়ী নহেন। অস্মদ্দেশ কিন্তু 
এখনও “সোন্দার কূল” বলিয়া অভিহিত। 

৭. কোটালিপাড়া৷ পরগনা পূর্বে বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্তৃত ছিল; ১৮৭৩ সালে ফবিদপুরেব অস্তর্ভীত 
হইয়াছে। 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
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১1011511001 00098117101 ডি0/018017] 10৬ ৬৮. ৬/ 11010101 
পরিব্রাজক প্রণীত ভারত-ভ্রমণ। 
রামায়ণ মহাভারত প্রস্ৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের অভাব নাই। 
1110 16910191715 5111০5৩4 0 001৬৬ 115 1010 00] 01900110110 0001701015/1]) 19175 (11 
3০৮০1706) 
[9:74 5৩৪ সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা গল্প আছে। 
ইহাই ““ছিয়াত্তরের মন্বত্তর”' বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
এখন সেলিমাবাদে। 
“চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সমাকু উদস্তি" ইত্যাদি। 
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[ আবুল ফজেল বাজা জগদানন্দের পত্র স্থানে তদীয় প্রিতা পরমানন্দকে (5491727749) নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু বাজা কন্দর্পনারায়ণই জগদানন্দেব পত্র। ] 
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ইহাই এই দেশে গোলোক যোগ” নামে প্রচলিত। 
17 00140 ৯1২61/1--900) 09106, 1822 
এই মহকুমা এখন হোলায় স্থাপিত হইয়াছে। 
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ডাম বর্তমান টাকার নট ভাগ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 


প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহ 





আর্ঘকীর্তি পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, তৎসঘুদয়ের প্রায়ই অসম্বদ্ধ। তন্মধ্যেও আবার অনেকগুলি 
বর্তমান পণ্ডিতসমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত। তাই বর্তমান এতিহাসিকগণ বামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা সম্বন্ধে তাদৃশ যত্ুবান নহেন। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গবেষণা করিলে, 
আমাদেব পুরাণে লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদঘাটিত হইতে পারে। 

যতগুলি পুরাণেতিহাস আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারতই সর্বপ্রধান, কিন্তু মহাভারতে 
আমবা বানায়ণ অপেক্ষা তৎকালীন ভারতের অনেক নৃতন তন ও ইতিহাস বিশদরাপে দেখিতে 
পাই। আমাদের বক্ষানাণ প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাতে কিছু পাওয়া যার কি না তাহা আলোচনা করা 
যা'ক। 

সপ্তর্ধিমণ্ডলে যখন মঘা নক্ষত্র ছিল, তখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল !১সেই 
হিনাবে বর্তমান বর্ষ ধরিলে ৩৩৩৩ বৎসর হইযাছে। এই সবনাশকর মহারণে ভারতবর্ষের যাবতীয় 
নপতি এবং রণপণ্ডিত পুকষ কোন না কোন পক্ষ অধলম্বন করিয়াছিলেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
অস্ত্র ্ারণ না করিললও অর্জনের সারথা স্বীকার করিয়াছিলেন: ভগবান বলরাম এই যুদ্ধ সময় 
উথ্‌-পর্যটানে হিলেন, সতর্নাং তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন করাতে পাবেন নাই। গদাপর্বে এই 
তাথ্যাত্রাব কারণ, এবং যে সমস্ত তীর্থ বলরাম ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা 
আছ্১ভগবান বলরাম যাবতীর তীর্থ ভ্রমণাস্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গনে ম্লান, করিয়া ব্রন্নাহত্যা পাপ 
হইতে ঘুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ৃ | 

এখন দেখা যা'ক এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম রোথায়। আমরা মানচিত্রে দেশিতে পাই যে গঙ্গা 
নিশ্নবাঙ্গে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম ধারণ করতঃ সাগরে প্রবেশ কবিয়াছেন। বর্তনান সময়ে যে 
স্থানে শতদুখা, তাহার নিশ্নভ্মির অধিকাংশ সুন্দরবনে পবিণত। বাকবগঞ্জেব দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় 
নদী এবং শাখানদীর অভাব নাই: এই সমস্ত নদী গঙ্গা শ্বোত-নিঃসৃতা, এই নিমিন্ত আমাদের প্রদেশে 
ঘততগুলি নদী আছে, সকলগুলিই “গাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ "গাঙ্গ” গঙ্গা শন্দের অপত্রংশ মাত্র। 
দক্ষিণ সাহাবাজপুব, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গা হইতেই উৎপন্ন হইযাছে। 

গঙ্গাসাগরসঙ্গন যে ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্ভবত ভগবান 
হলাধুধ প্রাচীন বাকলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থলে নান করিযাছিলেন।২ 

এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রনাণ আছে। বামাযণে দেখিতে পাই যে ভগবৃতী গঙ্গাদেবী 


৪২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সাগরসঙ্গম করিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন; আমাদের এই জেলার দক্ষিণ সীমায় যে 
বঙ্গোপসাগর বর্তমান আছে, তাহার একস্থান অতলম্পর্শ।৩ ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে গঙ্গা এই 
স্থানেই পাতালপ্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে স্থানের নাম, এবং অবস্থার অনেক বিপর্যয় 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি পুরাণ বর্ণিত স্থান, এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ 
হইতেছে। 
গঙ্গার পাতালপ্রবেশ স্থানই পুরাকালে সাগরসঙ্গম তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, পরিশেষে 
নৈসর্ণিক কারণে স্থান বিপর্যয় হওয়া অসম্ভব নহে। 
মহাভারতের স্থানে স্থানে আমরা “বঙ্গরাজ” এবং “বঙ্গদেশের”' ল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে 
সভাপর্বের দিপ্বিজয় রাধারেিরারা রেজার ০ 
যজ্সকালে পাগুবগণ যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যম পাগুব 
মহাবীর ভীমসেন, মগধ জয়ান্তে বঙ্গদেশ জয় ব্বিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্যবর্গ ও 
সমুদ্রতীরবর্তী শ্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া কূর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা সভাপর্বের সেই 
কবিতা কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম। 
“উভৌ বলবৃতৌ বীর্যাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ। 
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ || 
সমুদ্রসেনং নির্জিতা চন্দ্রসেনঞ্ঃ পার্থিবম্‌। 
তাশ্রলিপ্ত্থ রাজানং কর্টটাধিপতিং তথা ।। 
সুঙ্গানামধিপঞ্েব যে চ সাগরবাসিনঃ। 
সর্বান্‌ ন্লেচ্ছগণাংশ্ৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ || 
এবং বহুবিধান্‌ দেশান, বিজিত্য পবনাত্মজঃ। 
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী || 
স সর্বান্‌ সৌচ্ছনৃপতীন্‌ সাগরানুপবাসিনঃ। 
করমাহরয়ামাস রত্ভানি বিবিধানি চ 18 
| অনুবাদ : এই দুই পবাক্রান্ত রাজাদের (পৌগ্ুরাধিপতি ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী রাজা) 
সংগ্রামে বিজিত কাঁরয়া বঙ্গ ব্লাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহারাজ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, 
তাশ্রলিপ্তরাজ কর্বটাধিপতি, সুক্মাধিপতি, প্রভৃতিকে জয করিয়া সমুদয় ন্রেচ্ছদিগকে পরাভূত 
করিলেন। মহাবল পব্ননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্বত্র ধন সংগ্রহ পূর্বক.সাগরতীরবাসী 
সমস্ত শ্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধনরত্ব এবং কর সংশ্রহ পূর্বক লৌহিত্যদেশে ব্রেঙ্গপুত্র 
তীরে) উপস্থিত হইলেন ]। 
ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে শ্রেচ্ছগণের বসতি ছিল। বাকলার 
দক্ষিণ সীমায় যে সমুদ্র আছে বর্তমান সময়ে তাহার অনেকস্থান জনমানবশূন্য ও অরণ্যানীতে 
পরিণত হইলেও পুরাকালে যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 
এখন দেখা যাক এইগ্ানে ন্চ্ছগণের বসতি ছিল কি না। সংস্কৃত অভিধানে আমরা দেখিতে 
পাই যে শ্লেচ্ছশবন্দের অর্থ যবন, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; যাহারা অপভাষী, কদাচার 
এবং সর্বধর্ম রহিত, ক্রিয়াকাগুবিহীন, তাহাদের শ্রেচ্ছ বুঝায় শ্রেচ্ছদেশ সম্বন্ধে ইহাতে লিখিত 


আছে: পু 
“চাতুব্বর্ণব্যবস্থানাং যশ্মিন দেশে ন বিদ্যতে। 
শ্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্ম্যাবতস্ততঃ পরম্।। 
(যে দেশে চাতুবর্বণ্যের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসীগণ শিষ্টাচার রহিত, এবং অসংস্কৃতভাবী, অর্থাৎ 
অপভাষা বাবহার করে তাহাই শ্রেচ্ছদেশ)। 


বাকলা ৪৩ 


এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে 
বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তথায় পূর্বকালে নীচজাতীয় 
লোকের বসতি ছিল, উহাদিগকে “চগু-ভণ্ড” বলিত। প্রতাপ বাবু চণ্ডু-ভণ্ডের মলঙ্গি (অর্থাৎ 
যাহারা লবণে জ্বাল দেয়) বলিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক হিন্দু ও মুসলমানদের মলঙ্গি পদবি 
দেখা যায়। পুরাকালে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ লবণে জ্বাল দিত বলিয়া তাহাদের এই আখ্যা 
হইয়াছে। এই মলঙ্গি উপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চণ্ডাল অর্থাৎ নম£শুদ্র জাতীয়। আমরা 
যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মুসলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই 
চণ্ড-ভণ্ড জাতির উব্রেখ আমও পাইয়াছি,৫ বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের অন্যতর্ম পুত্র মহারাজ কেশব 
সেন প্রদত্ত তাত্রলিপিতে এই চণ্ড-ভণ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের উল্লেখ আছে, আমরা এই 
তাশ্রলিপির কথা পরে বলিতেছি। : 

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যস্ত দুর্বৃত্ত ছিল, তাহার কতক আভাস এই তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়, 
সম্ভবত ইহারা যথেচ্ছাচারী এবং দেবতা ব্রাহ্মাণ-বিদ্বেষী ছিল; তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত 

এখন মহাভারত বর্ণিত “ল্লেচ্ছ"' তাত্রশাসন লিখিত “চণ্ড-ভণ্ড”* এবং মলঙ্গি উপাধিধারী 
“চণ্ডাল” এক জাতীয় কিনা তাহা আলোচনা করা যাক। অভিধানকার স্লেচ্ছ শব্দের অর্থে কিরাত 
এবং শবর প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত কাদশ্বরী গ্র্থে চণ্ডাল অর্থে শবর 
ব্যবহাত দেখিয়াছি, ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে শবরব্যবসা চণ্ডালগণের জাতীয় 
উপজীবিকা। মাংসাহার এবং মদ্যপান হেতু তাহাদের মস্তিষ্ক সর্বদাই উত্তেজিত, সুতরাং সামান্য 
কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকিত না, এই জন্যই সম্ভবত তাহাদের নাম 
চণ্ডাল €চণ্ড + অল্) অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি 
চতুর্র্ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্বর্ণের যাহা অকরণীয়, 
চণ্ডালগণের তাহাই কর্তব্য মধো গণ্য ছিল। এই সমস্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অনাস্থানে বাস 
করিত, তাহা মহাভারত এবং তাত্রশাসনেই সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে 
তাহারা বাস করিত এবং আবশ্যকমত তত্তীরব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্তী অরণ্যমধ্যে 
প্রবেশপূর্বক ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত; আবার কখনও কখনও ইহারা 
দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতাও কবিত। বর্তমান সময়ে চণ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া 
থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকটা 
পূর্বাভাষ পাওয়া যায়; বর্তমান সময়েও অনেকেই উদ্ধত, ত্রিয়াকাণ্ড বর্জিত, দুশ্চরিত্র এবং ধর্মাচরণ 
বিরহিত। 

উল্লিখিত কারণে বোধ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাণবর্ণিত শ্রেচ্ছ, তাশ্রশাসন লিখিত 
চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্তমান চণ্ডাল একই জাতি, তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভব। 
বর্তমান বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনে পুরাকালে এই শ্লেচ্ছগণের 
বসতি ছিল। 

প্রথিতনামা চীনা পরিব্রাজক হয়েন্সাঙ্গ-এর ভারতভ্রমণে, আমরা বাকলা কথা দেখিতে পাই,» 
তখন বাকলা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। উক্ত মহাত্মা প্রায় দশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, 
ইতিহাসে ৬৩৬:১৪৬ খিষ্টান্দ পর্যন্ত ত্বাহার ভারতাবস্থানের উল্লেখ আছে। তিনি বাকলা আসেন 
নাই, কেননা তৎকালে বাকলার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। 
পরিব্রাজক মহাশয় উপযুক্ত নৌযানে জলপথে কামরূপ গিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু 
সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রন্মাপূত্র প্রভৃতি অতিবাহিত করিয়া কানরূপে গিয়াছিলেন, না অন্য পথে 
গিয়াছিলেন, তাহ! কিছুই জানা যায় নাই। তৎকালে আমাদের এই দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ 
দস্যুতীতি ছিল। দেশি ও বিদেশি দস্যুগণ তখন বিনা বাধায় লুগনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে 


৪৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


হুয়েনসাঙ্গের বাকলা না আসিবার ইহাই কারণ, কেননা তিনি একবার দস্যুহস্তে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বাকলার প্রাচীনত্ব সম্বন্গে আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রঘাণ পাওয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ুত্রবিদ 
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত “ইণ্ডোএরিয়ান” নামক ইংরেজি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে বিগত 
১৮৩৭ খ্রিষ্টান্দে ইদিলপুর পরগনায় ব্লাজা লক্ষ্মাণসেনের পুত্র কেশবসেন প্রদত্ত একখানি তাশ্রশাসন 
আবিদ্ধৃত হইয়াছে। এই ইদিলপুর বর্তমান বাকরগঞ্জের মধ্যে একটি বিখ্যাত পরগনা, এবং এস্থানে 
অনেক ব্রান্মাণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের বাসভূমি বর্তমান। 

উক্ত তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তব্শগারে বর্তমান আছে। এই 
তাম্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে.উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিশ্নে প্রদত্ত 
হইল । এই তাশ্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহপ্ত বিশিষ্ট এক দেবমূর্তি আছে, ডাক্তার 
রাজেন্দ্রলাল ইহা মহাদেবের মুর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এই মূর্তির নীচে ভগবান চন্দ্রদেবের 
স্তুতিবাচক একটি শ্লোক আছে, কেননা তিনি রোজা কেশবসেন) এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশ 
সম্ভৃত*৮ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম বিজয়সেন নামক রাজার কথা লিখিত আছে। 
তিনি তৎকালীন সমস্ত রাজা অপেক্ষা বলবীর্ষে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তৎপুত্র বল্লালসেন, ইহার শুভ্র যশে 
দিত্বগুল বিভাসিত হইত । তাহার পুত্র লক্ষ্পণসেন, ইনি যেমন ধার্মিক, তেমন বীর ছিলেন; বহু 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি অনেক স্থানে বিজয়স্তত্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জগন্নাথতীর্ঘে গদাপাণি, 
এবং মুশলধর বিগ্রহের সম্মুখে, গঙ্গা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রা 
বিশ্বেশ্বরধামে (কোশা), এবং ত্রিবেণীব তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলন স্থানে) অনেকগুলি 
দেবভবন এবং চেত্য ইহা দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই ত্রিবেণীতে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) সর্বপ্রথমে 
তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নবপতি (লন্ম্রণসেন) স্বীয় ধর্মপত্বী মহারাজ্জী বসুদেবীর গর্ভে 
কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। মহারাজ কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি, এবং 
নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে বনমালী শর্মার 
পুত্র ঈশ্বর দেবশর্মাকে বাগুতি৯ (37181) এবং বেতগাতা (90114£918) নামক গ্রামদ্বয় ব্রহ্মোত্তর 
দান করিয়াছিলেন; এবং চণ্ডভগুদিগকে শাসন করিয়া এই ব্রক্ষোত্তর ভোগ করিবার জন্য আদেশ 
দিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত তাশ্রশাসন-লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞ্িৎ দ্বৈধ 
দেখা যায় (তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে বাণ্তি ও ৰেতগাতা গ্রাম, ঘূল তাত্রশাসনে 
লতা এবং টগরাঘাট বলিয়া উল্লেখ আছে; আমর! তাত্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম। 


ও নমো নারায়ণায় 


বন্দে হরিবিন্ববনকান্ধবমন্গকারকারানিবন্ধভুবনবরয়মদ্ধরভম | 
পর্যায়রিত্ঁতসিতাসিতপক্ষযুগমৃদ্যস্তমভূতখগং নিগমদ্রমস্য।1১।। 
পর্যস্স্কটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্বিমুদ্রীভবন্‌, 
সুক্তাকীমলনব্িশ্বরনদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ। 
উত্তিযিশ্মিত মঞ্জরী পরিচিত] দিকৃকামিনীঃ কল্পয়ন্‌, 
প্রত্যুন্্ীনতু পুষ্পশায়কযশো জন্মা্তরশ্চন্দ্রমাঃ।1২।। 
১। অন্ধকার র'প কারাগুহ হইতে জগৎ উদ্ধাবকাবী, পর্যায়ক্রমে সিতকাসিত পক্ষদ্বয় (শুর ও বৃ) 
বিস্তারকতা, নিগম বৃক্ষের একমাত্র পক্ষীন্বরাপ প্কজরবনবাহ্ধবকে বন্দনা করি। 
২। শ্রর্টিক পর্লতে যেন বসুমতীকে পরিব্যাণ্ত করিয়াছে, শ্কুটিত মুদ্তা সমূহের ন্যায় সমুদ্রকে বিভষিত করিয়া 
চিরপরিচিতের ন্যায় দিক কামিনীদিগকে মৃদু হাসাযুস্ত কবতহ, নভোদেশকে স্বীয় নদ জলে প্রাবিত পূর্বক কামদেব 
যশঃ ঘোষী ভগবান চন্দ্রদেব উদিত হউন। 





বাকলা ৪৫ 


এতস্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরোদর্বীকরগ্রামণী, 
বিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজা স্তে ভূভূজো জঙ্ঞিরে। 
যেযামপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারৰ্‌ প্রবন্ধাতৃত- 
বাখ্যানন্দবিনিন্দ্যসান্দ্রপুরকৈর্যাপ্তাঃ সদনোদিশিঃ11৩ || 
অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেব স্বয়ং, 
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইতাযাখ্যাঘা। 
যদঙঘ্রিনখধোবণিস্ফরিতমৌলয়ঃ ম্াভূজো, 
দশাস্যনভিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ 11811 
শালাভ্তোরহসোদরোহপি দলয়নণ ঘর্মানি কাদপ্িনা। 
পান্তোবি জুলয়ন্‌ মনাংসি মধূপন্লিদ্দোপি তন্বন্‌ ভযং। 
|নর্ণিক্তাঞ্জনসন্নিভোপি জনয়ন্‌ 'নেতরুমং বেবিণাং, 
যস্যাশেষজনাতৃতায় সমরে কোশেনকঃ খলাতি 11৫1 
'াস্বনিস্ত্রিংশন্দ্রাবিরহবিলিসিতৈ বৈবিভৃপানবংশ্যান, 
উচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মুূলাবধি ভূবমখিলাং শাসতো যসা লাডয। 
আসীৎ তেজে! জিগীষা সহ দিবসকবেএমব দোম্ওস্তলাঙৎ, 
ভদ্রৈরাশীবিষালামজনি দিগইধপৈরেব সান্োর্বিবাদঃ 11৬ || 
খেলৎখড়গলতা পমাজনহৃতপ্রতার্থিদর্পভুরঃ, 
তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্তিরভবৎ বল্লালসেনো নৃপঃ। 
যস্যায়োধনসান্সি শোনিতসরিদ্দুঃ সঞ্চরায়াং হতাঃ, 
সংসক্কদ্বিপদত্তদণ্ডশিবিকামারৌপ্য নৈরিশ্রিয়211৭ || 
শ্রীকান্তোপি ন মায়যা বলিজগী বাগীশখরোপাক্ষরং, 

বক্তং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুকতদোষগ্রহঃ। 
ভোগীন্দ্রোপি ন জিন্নাগৈঃ পরিবৃতীন্ত্রেলাকা বেশাডুত 
স্তশ্মাৎ লক্ষাণসেনভূপতিরভূৎ ভূলোককল্পদ্রাম211৮ | 
প্রতুষে নিগড়স্ববৈর্নিয়মিতপ্রত্যর্থিপৃর্থীভুজাং 

মধ্যাহে, জলপানমুক্তকরভ প্রোদগাল ঘণ্টারবৈঃ। 

৩। যে সমস্ত ভূপতি এই চন্দ্রমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাব। স্বকীয় ভুজবলে, ধবধাভাব প্রপাডিত 
বাসুকি শিরকে বিশ্রামসুখ দান কবিতেন। তাহারা অদ্ধিতীয পরাপ/শালী, ঠাহাদেব সমকক্ষ প্রতিদন্দ্ী যোদ্ধা নাই: 
তাহাদের এই প্রশংসাসূচক অন্তত আনন্দে আনন্দিত পারিষদ এবং বঞ্ধুবগদ্।রা চতুর্দিক পবিবাপ্ত হইয়াছিল। 

৪। সুধা কিরণশেখব স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক নবপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ 
ক বয়াছিলেন। বিজিত নৃপতিগণ যখন নতমন্তকে তাহাব চবণে প্রণত হইতেন, তখন সেহ সমস্ত ভূপতিগণেব 
মু.্টমণির জ্যোতি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হঠত, তাহাতে বোধ হইত যেন দশাসা বাবণ তাহাকে প্রণাম ববিতেছে। 

৫। এই বিজয়সেন, বরণঙ্গেত্রে যখন অসি চালনা করিতেন, তাহা দৃষ্টি কবিয়া জনগণ বিশ্মযাবিদ্চ হইত । 
তাহার খড়গ নীল পদ্মের ন্যায় হইলেও শক্রকুলেব ধবংস সাধন কবিত; নব জলধব তুলা মনোজ হইলেও 
তাহাদের মর্ম দলন করিত, ভ্রমব সদৃশা চিকণ কৃষঃবর্ণ হইলে তাহাদেব ভীতি উৎপাদন করিত, এবং অঞ্চনসন্নিভ 


হইলেও বৈরীদিগের ক্রেশ উৎপাদন করিত। 

৬। আলস্যবিহীন, দীপ্তিময় খড়গ দ্বারা বিজয়সেন, প্রতিদ্বন্দ্বী নবপতিগণকে সবংশে উচ্ছেদ কবিযা একচ্ছএ 
রাজ্জা হইয়াছিলেন। তেজঃ সন্বছে একমাত্র মার্তশু দেবই তাহার সমকক্ষ, এবং তাহাব বিশাল বাহ্ুযুগল, 
অন্$ গরের সঙ্গে উপমা করা হইত, তাহার এষ বিস্তীর্ণ সাম্তরাজোর সামা লই্যা কেবল দিগ্পতিগণের সঙ্গে বিবাদ 
চিত, অনোর সহিত নহে। 

৭। এই বিজয়সেনের অতুলনীয় কীর্তিমান বল্লাল সেন,নামক একপুএ্ জশ্মগ্রহণ করিয়াছিলন। তাহার অয 
সন্ভৃত লতা তুল্য বর্ধিত খঙ্গ শক্রগণেব গর্ব খর্ব বলিয়া শোণিত প্রাপিত যুদ্ধল হইতে পিজয়লগন্্রীকে হস্ত 
দণ্োপবি শিবিকায় স্তাশিত কবিয়া বহন করিযাছিলেন। , 


৪৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণন্মঞ্জরীর মণ্জুহ্বনৈ 
এেনাকারি বিভিন্ন শব্দঘটনাবন্দ্য ত্রিসন্ধ্যং নভঃ11৯।। 
'নুনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সম্তযজ্য মুক্তিগ্রহাং 
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবপ্রীণিতঃ 
এতস্মাৎ কথমনাথা রিপৃবধুবৈধব্যকৃত্য ব্রতো 

_ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বন্দ্যো নৃপঃ11১০।। 
ন গগনতল এবং শীতরশ্ির্নকনকভৃধর এব কল্পশাখী। 
ন বিবুধপুর এবং দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী।1১১। 
বাহৃবারণহস্তকাগুসদূশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং, 
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিযাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দস্তিনঃ। 
যস্যৈতাং সমরাঙ্গনপ্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা, 
কো জানাতি কুতঃ কৃতো ন বসুধা চক্রেহনুরূপো রিপুঃ11১২।। 
বেলায়াং দক্ষিণাবেমূু্ষলধর গদাপাণিসংবাসবেদ্যাং 
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবিরুণাশ্রেষগঙ্গোম্মিভাজি। 
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারভ্তনির্ব্যাজপৃতে, 
যেনোচ্চৈর্যজ্যুূপৈঃ সহ সমর জ্য়ন্তভ্তমালান্যধায়ি।1১৩।। 
যাং নির্ঘমায় পবিত্রপাণিরভবৎ বেধাঃ সতীনাং শিখা- 
রত্ব যা কিমপি স্বরূপচরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃত। 
লক্ষ্মীর্ভুরপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্বৌ মহা 
রাজ্তী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূৎ ত্রিবর্গোচিতা।1১৪।| 
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ। 
শ্রীকেশবসেনদেবো প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ11১৫ || 
দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ, 
পাব্রৈল্লোহময়হিরণ্যপদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ। 
এতস্মিন্‌ নিয়মাড্ুতায় মহতি প্রত্যর্থিপৃর্থীভূজাং, 
যৎ পাত্রাণি হিরপয়ান্যপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং।1১৬।। 


₹, ৮ এই বল্লালসেন, কল্পবৃক্ষ সদৃশ লক্ষ্মণসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। তাহার ধন অনন্ত, কিন্ত তা 

বলিয়া কোন প্রকার ছল অথব৷ প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থোপা্জন কয়েন নাই, বল ম্বারাই ধন লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি বাকশারে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াও “না” শব্দ জানিতেন না। চন্দ্রের ন্যায় অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও কলঙ্ক 
শূন্য ছিলেন। নাগরাজ তুল্য হইয়াও সর্পগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন না। (অর্থাৎ সর্প সদৃশ ক্রুর পারিষদগণ দ্বারা 
চালিত হইতেন না)। "" 

৯। এই'বল্লাল সেন প্রত্যুষে বন্দী নরঘাতিগণের বদ্ষনযুক্ত শৃত্খল শব্দ, মধ্যাহে, জলপান জন্য আগত করভ 
(হস্তিশাবক) এবং উষ্টরসমূহের গল ঘণ্টা শব্দ, সায়ংকালে সজ্জিতা কামিনীগণের নূপুরের মধুর শব্দ ত্রিসন্ধ্যায় 
আকাশপথে প্রেরণ করিতেন। 

১০। বল্লালসেন সুপুত্র লাভেচ্ছায়, গঙ্গাতীরে নুক্তিবাঞ্থা পরিত্যাগ করিয়া দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন; 
তাহা না হইলে শক্র কামিনীদের বৈধবাকারী নৃপতিশেখর লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করিতেন না। 

১১। এই লক্ষ্মণ সেন ধরাধামে বর্তমান থাকাতে সুধাকর কেবল গগনে বাস করিতেন না, কল্পতরু সুমের 
শিখরে বাস করিতেন না এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে সর্বদা বাস করিতেন না। !অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের শরীরে এই 
তিন গুণ বর্তমান ছিল। 

১২। লক্ষ্মণসেনের বাহুযুগল করিশুগুবৎ ছিল: বিশাল বক্ষস্থল প্রস্তুববৎ কঠিন, তাহার হস্তিসমূহের সৃ্ধণি 
হইতে প্রচুর পরিমাণে মদশ্রাব হইত; এবং তাহার নিক্ষিপ্ত বাণ রিপুগণের প্রাণ বিনাশ করিত। বিধাতা তাহার 
অনুরূপ যোদ্ধা আর ধরাধামে সৃজন করিয়াছেন কিনা তাহা কহ অবগত নহেন। 


বাকলা ৪৭ 


আগৌমারমপারসঙ্গরভরব্যাপার তৃষ্ণাবশ 
শ্রাস্তকসাস্য নিশম্য ধীরপরিষদ্‌ বন্যাম্পদো বিক্রমং। 
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং 
নির্গচ্ছদ্ভিররাতিভূপনিবহৈর্তাম্যত্তিরেবাস্যতে 11১৭ | 
আকর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপেঃ সমাজে 'দ্বিযাং 
দানাত্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈগোঁষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং। 
নীবীবন্ধবিসরণৈঃ পরিষদি ত্রসৎ কুরঙ্গীদৃশাং 
অব্যাপারসুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্পোতি নৈতৎ কর211১৮।। 
তাপিষ্ৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ 
নীরিন্তক্রেব নভস্তটা মরকতৈঃ ব্রপ্তা ভূবঃ শু্রারহঃ। 
নীলগ্রীবকদশ্বকৈরবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী 
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞহুতভূগ্‌ ধূমাবলিঃ খেলতি।1১৯।। 
কল্পক্ষ্নাকহকাননানি কনকক্ষ্মণাতৃদ্‌ বিভাগান্‌ নিধে 
রত্বানাং পুলিনাত্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা 
এতৎপাদপয়োধর প্রণয়নীচ্ছায়াবিতানাপ্লে। 
বিশ্রাম্যস্তি সতামনিদ্রবিদশোদ্াস্তা মনোবৃত্তয়ঃ।1২০। 
বিলোকিত-বিশৃঙ্খল-প্রধনজৈত্রযাত্রাভরঃ। 
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণীঃ 
সগন্ধপবনান্বয়ঃ প্রলয়কালরুদো নৃপঃ।1২১।। 
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতিলশ্ম্্যা এব জগত্রয়ে। 
সরম্বত্যপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া।।২২ 
আরহ্যাভ্রংলিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং, 
পশ্যস্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমস্তিনীভিঃ। 

ং দর্শয়ন্য্ো 
দৃ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবদ্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ।1২৩।। 

১৩। দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভৃমিস্থ মুশলধাবী ও গদাপাণিব সমিকটে, বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমন্থল পবিত্র 
বারাণসীধামে, পদ্মযোনি কর্তৃক আয় যত্যস্থলী ত্রিবেণীব তটে তিনি অত্ত্যুচ্চ বিজয়স্তস্ত এবং যজ্ঞবেদিকাসমূহ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

১৪। সতীকুল শিরোমণি বসুদেবী নামী তাহার পটমহিষী ছিলেন; তাহাকে নির্মাণ করিয়া বিধাতা তাহার হস্ত 
পবিত্র করিয়াছিলেন এবং তাহার সুনির্মল চরিত্রে পৃথিবী অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন! লক্ষ্মী এবং ধরিত্রী তাহার 
সপত্রীরূপে সকল বাঞ্থা করিতেন। 

১৫। শশিশেখর মহাদেব ও গিরিজা পার্বতী -হইতে যেমন শক্তিধব কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তদ্রুপ 
এই রাজদম্পতি হইতে, ভূপালগণের শিরোভূষণ স্বকপ কেশব সেন দেব জন্মগ্রহণ করিলেন। 

১৬। যে বিশ্ববিজয়ী নৃপতির দর্শনমাত্র আশ্রিত ব্রাহ্মাণবর্গের লৌহ নির্ধিত পানপাত্র সকল স্বর্ণ হইত, তাহাকে 
অবলোকন করিয়া বিপক্ষীয় ভূপালবরগের স্বর্ণ নির্মিত পাত্র সমূহ যে লৌহতত প্রাপ্ত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? 

১৭। এই নরপতি কৌমার কাল হইতেই সর্বদা যুদ্ধ ব্যাপাবে লিপ্ত থাকিতেন; তাহার অতুলনীয় বিক্রম শ্রবণ 
করিয়া বিপক্ষীয় ভূপালবৃন্দ নিদ্রিত রমণীগণকে পরিতা'গ কবিয়া সত্বব দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেন; ইহাতেও 
তাহাদের ভয় দূর হইত না, তাহারা চিন্তিত মনে চতার্দিকে ভ্রমণ করিতেন। 

১১। তাহার হস্তদ্বয় কখনও বিশ্রাম সুখ লাভ করিত না, আকর্ণ আকর্ষিত বাণ সমূহেব দ্বারা বিপক্ষ 
নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ; নিষ্ঠাবান প্রাহ্ষাণগণকে সুবর্ণ গর্ভদান এবং লঙ্জাশীলা কৃবঙ্গনয়ন। সুন্দরীগণের কটিবন্ধন 
বস্ত্র শ্লথ কবা প্রভৃতি কার্যে তাহাব হতদ্বয সর্বঙা নিযুক্ত থাকিত। 


৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এতন্নোন্নতবেশ্মসক্ষটভূবা স্্োতস্বতী সৈকত 

ক্রীড়ালোলমরালকোমল কণৎকাণ-প্রণীতোৎসবাঃ। 

বিপ্রেভ্যে। দধিরে মহামখবতানেক প্রতিষ্ঠাভূতা 

পারপ্রব্রমশালি-শালিসরলক্ষেত্রোকটাঃ কবর্বাটাঃ।1২৪।। 

ইহ খলু জন্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্যস্কন্গাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজসৃদন শঙ্ষর 

গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্িজয় সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজসূদন শঙ্কর শৌড়েশ্বর 
প্রীমদ্বল্লা সেন পাদানুধাাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর গৌডেশ্বর শ্রীমল্লক্ষণ সেন 
পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্তাপেত অশ্পপতি গজপতি নরপতি রাজ্াব্রয়াধিপতি 
সেনকুলকমলবিকাশভা্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপরদান কর্ণ সতাব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত কগ্্রপঞ্জর 
পরমেশ্বর পরম ভট্টাবক পরম সৌর মহারাজাধিাজ অরিরাজ ঘাতক শঙ্কন গৌড়েশর 
শ্রীমৎকেশবসেন দেবপাদা বিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজনাক রাজ্ঞী রণিক রাজপুত্র রাজামাত্য 
মহাপুবোহিত মহাধন্্াধাক্ষ মহাসান্দিবিগ্রহিক মহাসেন।পতি মহাদৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল 
হস্ত্যম্ম গোমহিযাজাবিকাদি বাপূত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক নেয়গপত্যাদীন্‌ অন্যাংশ্চ সকল 
রাজ্যাধিপ জীবিনোহধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্ট-ভট্ট জাতীয়য়ান্‌ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মাণোত্তরাংশ্চ যথা মানয়তি 
বোধযতি সমাদিশতি চ। বিদিত মস্ত ভবতাং যথা - পৌপ্রবর্ধনভূক্ত্যস্তঃপতি বঙ্গে 
বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে প্রশত্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্বে সত্রকাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাহ্করবসা 
গোবিন্দবনাস্বঃভু সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাগহুয় সঃ গ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলাঞ্চিগাতা 
তুদ্যমানভূঃ সানা ঈথখং বথাপ্রসিদ্ধস্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহনূ পরিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ঠকামনয়া 
সমুৎসর্ণিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকা সাঢ ভূমিঃ সসাদা বিবিধবাসগর্তৌষরা সজলস্থলাখিল পলাশগুবাক 
নারিকেললতা চগ্ু-ভগ্ডা প্রবেশা তির্যস্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎ 
সজলনানাপুক্ষবিণাদিকং কারঘিত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্গায়িত্বা পুত্রপৌত্রাদিসস্ততিক্রমেণ 
সচ্ছন্দোপভোগেনউ পভোন্তরং।। বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গবচাবন আপুবৎ ওক্ব্য জামদগ্না পঞ্চ প্রাবর 
পরাশব দেবশন্ণঃ প্রপোত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্ঃপ্রবরস্য গর্ভেশ্বব দেবশম্মণঃ পৌত্রায় 
বাৎস্য সগোত্রস্য তখা পঞ্চ প্রবরস্য বননালিদেবশন্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য সগোত্রায়ভার্গবচ্যবন 
আপ্রবৎ ওব্ধ্য জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিন বুদ্রয়া 
মুদ্রয়িত্বা দুতীরাকীয জোষ্টাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ড-ভণ্ড দণ্ড তান্রশাসনীকৃত্য প্রবন্তা যত্র 
চঃতুসীমাবচচ্ছি্ন শাসন ভূমির্হি (৩০০) যদ্ভবপ্তিঃ সব্বৈরেবানু নস্তব্যং ভাবিভির্্পভিরপি হরণে 
নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্মগৌরবাৎ পালনায়ং ভবস্তি চত্রা ধর্্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ - 


১৯। এই শৃপতির যজ্জীয় ধূমাপলী দ্বারা নদী এবং তস্তীরবর্তা বৃক্ষস্ুহ ব্াপ্ত থাকিত। আকাশমণ্ডল থেন 
গতভার মেঘদলদ্বারা আবৃত রহিযাচ্ছে বৃ্ষসমৃত যেন মবকত মণি দারা খচিত এবং মুক্তাবলী থেন 
শালকাস্তমণিরূপে পরিণত হইযাছে এর্বাপ বোধ হইত। 

২০। ধনলিগ্গু সাধুগণের নিদ্রা বিবহিত মনোণু্ডি কল্পভ্রম কানন সমুদ্রোপকূল প্রভৃতি ভ্রমণ ক্বিয়া তাহাব 
পাদপযোধর প্রণয়িণী ছায়াতলে বিশ্রাম লাভি কবিতৈন। (অর্থাৎ এই সন্ত সাধুগণের সকল বাসনাই এই বাজা 
পূর্ণ করিতেন ।) 

২১। প্রলয়কালান রুদ্রবত এই নবপতি ব্লাঙা শাসন করিতেন খিনি প্রারশ্রেষ্ঠ ছিলেন: বিপক্ষ বাজনাবণগ, 
তাহাদের বিজমী সৈনা, ৩ কড়ক ধ্বংসপ্রাপ্ত অবলোকন ধবিঘা বিস্ময়াবি€ নয়নে চাহিয়া দেখিতেন। 

২২। লক্ষ্্রীই কেবল এই ৬গতে পদ্মালয়! নামে খ্যাতা, কি অধুনা সবস্বতী তাহার রোজার) মুখ প্ম্মোপবি 
সর্বদা অধিষ্ঠান হেত তিনিও 'পদ্মালয়া নামে পবিচিতা হইয়!ছেন। ূ 

২৩। পুবী বিহাবকালীন সুন্দবাগণ অএডেদী গৃশ্চুভাম আবোহণ ক্নিয়া তাহাকে (রাজাকে) দেখিতেন: তিনি 
এই সমস্ত চলিতনয়না কামিনীগণের প্রতি ক্ষণমাত প্রেন কটাক্ষ করিতেন 

২৪। ইন্্তুলা এই রাজা বিপ্রদিগকে উৎকুছ গৃহ জীডমান হংসবু ৩ সুখরিত নদী সৈকতস্থ উৎকৃঈ ধানাযুক্ত 
বিচিত্র ভূমি প্রদান কবিতেন। 


বাকলা ৪৯ 


আশ্ফোটয়স্তি পিতরো বল্গয়স্তি পিতামহাঃ। 

ভূমিদোহস্মৎকুলে জাতঃ, স নন্ত্রাতা ভবিষ্যতি।। 

ভূমিং য প্রতিগৃহাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। 

উভৌ তৌ পুণ্যকর্্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।। 

বহুভিরসুধা দত্তা রাজবিঃ সগরাদিভিঃ। 

যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং।। 

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্ু বসুঙ্ধরাং। 

স বিষ্ঠায়া কৃমির্তৃত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।। 

ষষ্ঠিবর্ধসহস্রানি স্বর্গে তিষ্ট্তি ভূমিদাঃ। 

আক্ষেপ্তা চাবমস্তাচ তানোব নরকে বসেৎ।। 

সব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং। 

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিস্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ । 

সকলমুদাহাতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্তঁয়ো বিলোপ্যাঃ।। 

সচিবশতর্মৌলিলালিতপদান্থুজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুতদত্তোত্তবগৌড় মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ 

শ্রীন্মহাসাকরণনি ভ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনি সং তিন জৈষ্ঠ দিনে। ৭ » (স্পষ্ট) 


এই বিস্তীর্ণ জন্ু্বীপ বিজেতা, বিুদিিজ প্রশংসনীয় মহারাজ বিজয়সেনের পদযুগল তৎপুত্র 
মহারাজ বল্লালসেন সর্বদা চিভ্ভা করিতেন। তিনি সর্ববিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
'শঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শক্রকৃল ধরসকানী প্রশংসনীয় শঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমন্্ক্ষণ সেন, 
তৎ পিতা বল্লাল সেনের পদযুগল চিস্তা করিতেন। সর্বপ্রকার প্রশংসাযুক্ত অশ্বপতি গজপতি, নরপতি, এই ত্রিবিধ 
নূপতিপতি. সেনকুলকমলবিকাশভাক্কর, সোমবংশ প্রদীপ, কর্ণ সদৃশ দাতা, ভীম্মের ন্যায় সত্যব্রত, শরণাগতরক্ষক, 
অত্যন্ত ধনবান, মহাবীর, রাজাধিরাজ, অরিকুলনিহস্তা, শঙ্করগৌড়েশ্বর, শ্রীমতৎ কেশব সেন, তৎপিতা লক্ষ্মণ সেন 
দেবের পদযুগল নিয়ত চিত্তা করিতেন। এই রাজাধিরাজ কেশব সেন, সমীপবর্তী রাজন্যবর্গ, রাজী, রাণক, 
রাজপুত্র, রাজমদ্্রি, রাজ পুরোহিত প্রধান বিচারপতি, সন্ধি এবং বিগ্রহবিভাগের কর্মচারী, প্রধান সেনাপতি, মক্প, 
ওপ্ত5র, নৌবল, হস্ত, অস্থ, ও মহিব-পালকগণ, বস্ত্রাদি রক্ষকগণ, উদ্যানরক্ষকগণ রাজ্যের তত্তাবধায়ক, ও 
তাহাদের উদ্ধাতন কর্মচারি গণ, চট্টভট্ট গণ, ব্রাহ্মণদিগকে যথোপযুক্তবূপ জ্ঞাপন করিয়া নিঙ্নলিখিত আদেশ প্রদান 
কবিতেছেন; আপনারা সকলে বিদিত হউন : পৌণু বর্ধন অস্তঃপাতী বঙ্গদেশে, বিক্রমপুর প্রদেশে, পূর্বসীমা 
সন্ত্রকাধি গ্রাম, দক্ষিশসীমা শঙ্করবাসাগ্রামের বনাস্তভূমি, পশ্চিম সীমা গঞ্চকা পাদাদ্বয় সরগ্রাম, উত্তরে বাগুলী, এই 
সীমাব্তী লতা ও চগড়াপাট ভূমিখণ্ড, নৃপতির শুভ বর্ধ বৃদ্ধি দিবসে দীর্ঘায়ু নিমিত্ত ব্রাম্মাণকে উৎসর্গীকৃত করা 
হইল। সুনির্মল জলপুর্ণ সরসী, গৃহ সজলম্থুল, পলাশ, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষে এবং চমড়-ভণ্ড জাতির বসতি স্থল 
এই ভূমিখণ্ড সূর্যচন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়া, নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষ সমূহ রোপন 
করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রনে পরম সুখে ভোগ করিবার জন্য বাৎস্য গোর্রোৎপন্ন, ধ্ব্য চ্যবণ, জামদগ্য প্রভৃতি পঞ্চ 
প্রবর যুক্ত পরাশর দেবশর্মার প্রপৌ্র, বাৎস্য গোত্র এবং উক্ত পঞ্চ প্রবরযুক্ত গর্ভেশ্বর দেবশর্মার পত্র, বাংস্য 
গোত্র এবং উক্ত পঞ্চপ্রবরযুদ্ত বনমালী দেবশর্মার পুত্র, বাৎস্য গোত্র, ভার্গব, চ্যবণ, আপ্লুবৎ, ওধর্বা, জামদগ্লয 
পপ প্রবরযুক্ত শ্রুতিপাঠ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র দেবশর্মাকে জ্যোষ্ঠাদির সম্পূর্ণ দাবি হইতে মুক্তি দিয়া চণ্ড-ভগুদিগের সম্পূর্ণ 
শাসনতভার প্রদান করতঃ সদাশিব মুত্রা (মোহর) ছারা মুত্রাঙ্কণ পূর্বক এই তাশ্রশাসন দ্বারা দান করা হইল। ইহার 
চতুঃলীমাভ্গত ভূমির পরিমাণ ৩০০।। আমার এই আদেশ সকলে প্রতিপালন করিবে। ভাবী নৃপতিগণ 
দন্তাপহারির পাপ জন্য এই অনুজ্ঞা পালন করিবে। 

₹শে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিলে, পিতৃগণ পৃবর্ষপুরুষের উদ্ধার সাধন হইবে বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন। 

ভূমিদতা ও ভূমি গ্রহণকারী উভয় পুণযবান এবং নিয়ত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। সগর প্রভৃতি নৃপতিগণ এই 
পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি হরণ করিলে পিতৃপুরুষগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে কৃমিজস্ম 
লাভ হয়। ভূনিদাতা বাটি হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন এবং ভূমি অপহরণ করিয়া এ কাল পর্যস্ত নরকে বাস 
করিয়া থাকেন। সকল দানকার্ষেরই এক জন্ম পর্যন্ত ফলধাপ্তি ঘটে। নলিনী দলগত জল বিম্ববৎ ধন জন জীবন 
ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া আ্রানীগণ পরকীয়া কীর্তি লোপ করিবেন না। 

সহ মন্্রী-শ্িতপাদ মহ্থারাজ নৌড়েম্বরের এই তাশ্রশাসনপত্ত তদীয় মহাভট্ট কর্তৃক প্রস্তত হইল। 
বকবগঞ্জ/ ৪ 


?০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যদিও কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা যায় তথাপি মূল ঠিকই 
রহিয়াছে। ইহাতে মহারাজ বিজরসেন হইতে কেশবসেন পর্যস্ত বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
তাত্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে মাধব সেন জ্ঞোষ্ঠ এবং কেশব সেন কনিষ্ঠ ছিলেন; মাধব সেনই 
প্রথম রাজত্ব করেন; সম্ভবত অত্যল্প কালের মধ্যে তাহার জীবন লীলা শেষ হয়; তৎকনিষ্ঠ কেশব 
সেনও বেশিদিন রাজত্ব করেন নাই। এঁতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এতদুভয়ের রাজত্বকাল 
খরিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেও 
অনেকের মতদ্বৈধ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষস্থিত প্রাচীন হিন্দু রাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয় 
সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ; অনেকের অনেক প্রকার মত দেখিতে পাই, তবে প্রাচীন তাত্রশাসন অথবা 
রস্্্ষলক প্রভৃতি অবলম্বনে যেগুলি নির্ণীত হইয়াছে তাহাই অধিকাংশ সত্য বলিয়া বোধ হয়। 
ইদিলপুরস্থিত বাগুতি ও বেতগাতা নামক যে গ্রামদ্বয় মহারাজ কেশব সেন ব্রম্মোত্তর দান 
করিয়াছেন বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্তমানে তাহার ঠিকানা পাই নাই। সম্ভবত এখন অন্যনামে 
এই গ্রামদ্বয় পরিচিত। ১১৯৪ খ্রিঃ অন্দে১১ যখন পাঠান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক পশ্চিম 
বঙ্গের হিন্দু স্বাধীনতা ধ্বংস হয় তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন১২ নবন্ধীপে রাজত্ব করিতেন। আমরা 
মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে বক্তিয়ারের নবদ্বীপ আক্রমণের সময় রাজা 
লক্ষ্মরণসেনের বয়স অশীতি বৎসর ছিল; পাঠানগণ অতর্কিত রূপে নগর ও রাজপুরী আক্রমণ 
করিলে মস্ত্বির্গের কৌশলেই হউক অথবা সৈন্য সেনাপতিগণের শিথিলতাবশতই হউক এক 
প্রকার বিনা যুদ্ধেই বক্তিয়ার খিলজি নবদ্বীপ অধিকার করিলেন। বৃদ্ধ রাজা রানীর সহিত 
অস্তঃপুরস্থ গুপ্তদ্ধার দিয়া পলায়ন করতঃ সমতট (পূর্ববঙ্গ) স্থিত বিক্রমণুরে প্রস্থান করিলেন। 
রাজপরিবারবর্গ, মস্ত্রি ও অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ যে যে দিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন, আর 
যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাহারা নির্দয় পাঠান হস্তে নিতান্ত নৃশংসরূপে নিহত হইলেন। এই যবন 
বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিতে রাজবংশীয় তরুণ সেন, অরুণ সেন, হরি সেন, বিজয় সেন প্রভৃতি 
রাজন্যগণ এবং অন্যতম সভাপপ্তিত গোবর্ধনাচার্য*২ বাকলায় পলায়ন করিয়া কতকটা স্বাধীনতা 
এবং মানসন্ত্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

সেন রাজগণের অধিকৃত সাম্রাজ্যে বহতর সমৃদ্ধশালী নগর এবং জনপদ ছিল, তন্মধ্যে 
সুবর্ণগ্রাম (সোনার গা) এবং বাকলা উল্লেখযোগ্য। এই উভয় স্থান নবদ্বীপ ধ্বংসের পরও প্রায় 
একশত বওসর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।১৩ 

বাকলায় তখন কে রাজত্ব করিতেন তাহা জানা যায় শ্লাই; সম্ভবত সেনরাজগণের অধীনস্থ 
কোন করদ মিত্র হিন্দু ভূপতি তৎকালে রাজত্ব করিতেন। ইদিলপুরের তান্রশাসনে বোধ হয় যে 
তখন এই প্রদেশ, সেন রাজগণের সম্পূর্ণ অধীনে কোন সীমান্ত করদ ভূপতি দ্বারা শাসিত হইত। 

স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান প্রণেতা মাধব করের১৪ অন্য পরিচয় দিতে হইবে না, ইনি বৈদ্যবংশ 
সন্ভূত, বাকলায় ইহার জন্মভূমি, ইহার জ্রাতিগণ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে 
বসতি করিতেছেন। “মাধব করের ভিটা” বলিয়া একখানা প্রাচীন বাড়ি এখনও তথায় বর্তমান। 

“জাতিতত্ব বারিধি” নামক গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে দেখিতে পাই যে, মাধব কর এবং 
চত্রপাণি দত্ত উভয়ই সমসাময়িক। শেষোক্ত মহাপুরুষ পালবংশীয়১৫ রাজা নয়পাল দেবের 
চিকিৎসক ছিলেন। 

এখন দেখা যা'ক, এই নয়পালের রাজত্বকাল খ্িষ্টিয় কোন শতাব্দীতে বর্তমান ছিল। 
সেনবংশের পূর্বে এবং সমকালে যে পালবংশ গৌড়ে রাজত্ব করিতেন তাহা আমরা ইতিহাসে 
দেখিতে পাই; কিন্তু এই বংশের ধারাবাহিক নাম এবং রাজত্ব নির্ণয় লইয়া বড় গোলযোগ 
চলিতেছে। ইংরাজ লেখকগণ প্রণীত যে কয়েকখানা বঙ্গ-ইতিহাস আছে, তাহাতে অনেকটা অনৈক্য 
দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে নয়পাল ১০৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন, আবার কেহ কেহ সেই 
মত খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাল 


বাকলা ৫১ 


রাজাদের প্রস্তরলিপি এবং তাত্রশাসন প্রভৃতি হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে 
রাজা নয়পাল ১০৪০ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১০৬০ খ্রিঃ অব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাকলা নিবাসী 
মাধব করেরও অভ্যুদয়কাল উল্লিখিত খ্রিষ্টাব্দ অবধারণা করা যাইতে পারে ।১৯ ইহাতেও প্রতীরমান 
হয় যে, বাকলা জনপদ ইহার পূর্বেও ধনধান্য বিদ্বম্মগুলীপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। 

বিক্রমপুর, বাকলা, নবদ্বীপ এই তিনটি স্থান সমস্ত বঙ্গভূমে পণ্ডিত এবং কুলসমাজ বলিয়া 
চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই তিনটি স্থানের মধ্যে বাকলাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাটীন এবং বিছম্মগুলী পরিপূর্ণ ছিল। যে সময় নবন্ীপ প্রভৃতি স্থানে মানব সমাগম বিরল ছিল, 
তখনও বাকলা বহু জনাকীর্ণ ছিল।১+ তথা হইতে বহু ছাত্র, কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, কান্যকুক্জ 
প্রভৃতি স্থানে ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা, স্কৃতি, বেদাস্ত প্রভৃতি প্রাচীন শান্ত্রাভ্যাস করিতে যাইতেন। 
আবার দিগ্দেশীয় ছাত্রবৃন্দ সেইরূপ বাকলায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ 
করিয়া বাকলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন অনন্যমনে শান্ত্রচিস্তা করিতেন। তৎকালে * কাশীধামের 
পূর্বদিকে বাকলায় যে প্রকার পণ্ডিতসমাজ ছিল, বঙ্গদেশে আর কোথাও সেইরূপ ছিল না।১৮ 

ন্যায়শান্ত্র পূর্বে অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল না; মৈথিলি পণ্ডিতগণ স্বস্থানে বসিয়া অধ্যাপনা 
করাইতেন। তাহারা ন্যায়শাস্তুগ্রস্থ শিষ্যগণকে দিতেন না। কেহ কোন প্রকার নকল করিয়াও 
আনিতে না পারে এই জন্য অধ্যাপকগণ বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কালে নবদ্বীপ নিবাসী বাসুদেব 
সার্বভৌম চতুষ্পাীতে যাহা অধ্যয়ন করিতেন, অবিকল তাহাই তাহার বাসগৃহে আসিয়া লিখিয়া 
রাখিতেন। এইরাপ ক্রমাগত ন্যায়শান্ত্রের যাবতীয় গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিলেন। পরে পাঠ সমাপ্ত 
করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক ন্যায়শান্ত্র প্রচার করেন। তদবধি নবদ্বীপই প্রাধান্য লাভ করিল। 
এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বু অনুসন্ধান করিয়। “কৃত তত্ব অবগত হইতে পারি নাই। 

গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ম্বণসেন নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া ছিলেন। ইহার পূর্বে 
নবদ্বীপের উল্লেখ কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নবদ্বীপের নৃতনত্ব সম্বন্ধে আরও 
প্রমাণ আছে; ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মৃত্তিকা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এঁ স্থান গঙ্গার 
পার্খবনিক্ষিপ্ত চর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।১৯ সম্ভবত রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন এ ভূমির উর্বরতা 
এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

বর্তমান সময়ে যেমন নবদ্বীপ হইতে ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধি গ্রহণ করেন, বহু পূর্বে 
বাকলায় এই উপাধি দান করা হইত। 

এই সম্বন্ধে আর একটি জনরব প্রচলিত আছে। মহারাজ আদিশুর যখন কান্যকুজ্ঞ হইতে পঞ্চ 
সাগ্নিক ব্রান্মণ আনাইয়া যজ্ক করেন, তখন এই বঙ্গদেশের উপর বাকলার তৎকালীন সর্বপ্রধান 
পণ্ডিতকে “অর্ঘ্য” এবং সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জনশ্রতির বিশেষ কোন এঁতিহাসিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেক প্রাচীন পণ্ডিত এবং ঘটকের মুখে এই কথা শুনিয়াছি। বহু 
অনুসন্ধান দ্বারা বাকলার কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কে, এবং 
কোন সময়ের লোক, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে কয়েকজনের 
নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

মধুসৃদন সরম্বতী।_ ইনি শ্রীশ্রীমপ্তগবদগীতার অতি বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল টীকা প্রস্তুত করেন। 

গৌরীনাথ।__ইনি “গৌরীনাধী-কৃট” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরনদী থানাস্তর্গত নলচিড়া গ্রামে 
ইহার বাসস্থান ছিল। শাস্ত্রে ইনি সাক্ষাৎ গৌতমের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। অদ্যাপি ইহার “কৃ” 
মীমাংসিত হয় নাই। প্রবাদ যে ইনি দৈবীবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রম্মাশাপে ইহার মৃত্যু 
হইয়াছিল। 

হরিনাথ।_ইহারও “কট” আছে। ইনিও ন্যায়শান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 
সি গোলক, রুদ্র, মঙ্গল।- এই চারিজনও নৈয়ায়িক, ইহারাও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 

| 


৫২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মধুসৃদন সরস্বতী ভিন্ন আর কাহারও এপ্রকার গ্রন্থ কিংবা ভাষ্য আছে কি না তাহা জানা যায় 
না; থাকিলেও তাহা বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য 

কদাচিৎ দুই একজন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহ নাম ধাম আত্মপরিচয় দেন নাই। ইহা 
দ্বারা বোধ হয় যে তৎকালীন পণ্ডিতগণ বিদ্যাভিমানী এবং গর্বিত ছিলেন না। আমাদের দেশে যে 
সমস্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন তপন-কিরণবৎ জ্ঞানালোকে জগৎ বিমোহিত করিয়া ছিলেন, 
আজ তাহাদের স্মৃতি পর্যস্ত রক্ষা করিবার উপায় নাই। আমরা বিদেশি লোকের প্রতিভায় আত্মহারা 
হই, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত একবার নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। 

১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দ হইতে অনুমান ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যস্ত যখন পাঠান নৃপতি নাসিরুদ্দিন মহম্মদ 
শাহ ও ততবংশধরগণ পূর্ববঙ্গে সোনারগায়ে সুবর্ণগ্রাম) রাজত্ব করিতেন; তখন প্রাচীন বাকলার 
পূর্ব অংশ ফতিয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হইত। আমরা এই সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। 
এই সময় হইতে প্রাচীন বাকলা শ্রীহীন হইতে থাকে। মুসলমানাগমনে বাকলার রাজা ক্রমশ হীনবল 
হইতে লাগিলেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজ্যস্থিত অনেক ভূখণ্ড পাঠানগণের আয়ত্তাধীনে আসিতে 
লাগিল। এই সময় ইইতেই, ভারতবর্ধের অনেক স্থানের হিদ্দুনাম পরিবর্তিত হইয়া মুসলমান প্রদত্ত 
নাম রক্ষিত হইল। 

সাধকপ্রবর মহাকবি বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল অথবা পদ্মপুরাণে ফতিয়াবাদের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। কবি-কর্ণপুর নিজ নামধামের পরিচয় সময় লিখিয়াছেন : 

“রাজার পালনে প্রজা সুখে ভূষ্জে নিত, 
মুলুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকৃসিম।” 

বাঙ্গরোড়া এই জেলার মধ্যে একটি বৃহৎ পরগনা । উল্লিখিত কবিতায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
যে বাঙ্গরোড়া কফতিয়াবাদ রাজ্যের অংশ মাত্র । 

এই মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে আমরা বাকলার প্রাচীনত্ব, গৌরব এবং বিদ্বন্মগুলীর পরিচয় পাই। কবি 


“যেন মনে পদ্মাবতী করিলা সন্নিধান, 
তেন মতে করে বিজয় গীতের নির্মাণ । 
ঝতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক,২০ 
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক। 
সংগ্রামে অর্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি, 
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী । 
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভূঞ্জে নিত, 
মুলুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকৃসিম। 
পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পুবে ঘণ্েশ্বর, 
মধ্যে ফুল্পশ্রী গ্রাম. পণ্ডিত নগর। 
চারি বেদধারী তর্থী ব্রান্থাণ সকল, 
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শান্ত্রেতে কুশল। 
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর, 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর। 
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়, 
হেন, ফুল্পশ্রী গ্রানে বসতি বিজয়।” 
গৌড়নগরে যখন সুলতান হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেন, তখন “খতৃ-শূন্য-বেদ-শশী"' শকে 
এই গ্রন্থ রচনা আরস্ত হয়। ইহা দ্বারা ১৪০৬ শক২১ হইল (১৪৮৪ শ্রিঃ অব্দ)। বঙ্গীয় ইতিহাসে 


বাকলা €৩ 


দেখিতে পাই যে সুলতান হোসেন শাহ ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।২২ যতজন পাঠান নৃপতি 
অন্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তম্মধ্যে হোসেন শাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, ইনি যেরূপ ধার্মিক, তদ্রাপ বীর, 
ন্যায়দর্শী এবং তেজস্বী ভূপতি ছিলেন, তাই কবিবর লিখিয়াছেন : 
ংগ্রামে অর্জন রাজা, প্রভাবেতে রবি, 
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী ।” 

অদ্য হইসন প্রায় ৪০০ বৎসরের কথা, সেই সময় এবং তাহারও অনেক পূর্বে বাকলা অতীব 
সমৃদ্ধিশালী জনপদ এ. পণ্ডিত সমাজ ছিল। অন্মদ্দেশে জনপ্রবাদ যে চন্দ্রপতি (াদ বেনে) 
সঃগ্রাগর প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইবার সময়, বর্তমান গৈলাফুল্পত্রীর নিকটে একস্থানে 
পূজা দিয়া যাইতেন। এই স্থানের নাম জাহাজঘাটা, ইহা এখনও বর্তমান। 

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, শেষ পাঠান সম্রাট দাউদ খাঁর পিতা সুলেমান কিরাণীর রাজত্ব 
সময়ে, তদীয় সেনাপতি হিন্দু-বিগ্রহ-ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভৃত দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়, বঙ্গ-বিহার- 
উড়িষ্যায় অনেক প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি চূর্ণীকৃত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল গৌরনদী থানার 
অস্তর্গত আটক গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে মানবাকার পরিমিত পাষাণময় মহাবিষ্ণ মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে।২৩ এ মুর্তি এখন লক্ষ্পণকাঠি গ্রামে বর্তমান। ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে 
কালাপাহাড়ের ভয়ে এ মূর্তি তখন তথাকার অধিবাসী কর্তৃক লুক্কাইত হইয়াছিল। 

পাঠান পাজত্ব সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যে কয়েকজন ভূপতি শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরূপ প্রবাদ আছে যে, তৎকালে 
বঙ্গদেশীয় সমৃদ্ধিশালী অধিবাসীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন; চৌর ভয় এক প্রকার ছিল না। 
রাজা পরমানন্দ তখন সমগ্র বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। 

ইতিহাস বর্ণিত আছে যে, পাঠান রাজগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গস্থ 
বিক্রমপুর এবং বাকলা স্বাধীন ছিল। মুসলমান অত্যাচার প্রপীড়িত বহু সংখ্যক স্বধর্মপরায়ণ 
হিন্দুসস্ভান, এই সকল স্থানে উত্ণনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; এখনও তাহাদের বংশধরগণ এই 
পারলনা রাসিরা লর্ড তৎকালে অস্মদ্দেশ হিন্দু 
নবপতির অধীনে 

জিও খুনীর নিরবতা টিন 
রাজশণ, সন্তুষ্টচিত্তে এই পঞ্জিকাকারগণকে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিবৃত্তি প্রদান করিতেন। এই 
পপ্রিকানুসারে তখন বঙ্গের সমস্ত হিন্দুস্তান, দেব এবং পিতৃকার্য নির্বাহ করিতেন।২ আমার 
্বর্গগত পুর্বপুরুষপ্রদত্ত ব্রক্ষোত্তরভোগী জনৈক দৈবজ্ঞ প্রতি বৎসর তালপাতায় লিখিত একখানি 
পঞ্জিকা দিয়া থাকেন। কোটালিপাড়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামনাথ সিদ্ধাত্পঞ্চানন 
মহাশয় এরূপ একখানি প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। 

সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আমরা বাকলা এবং কতিয়াবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, আইন-ই-আকবরিই মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস। ইহার পূর্বে 
আমাদের দেশের কোন্‌, ভাল ইতিহাস ছিল কিনা জানা যায় না। জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবরের 
রাজত্ব সময় তদীয় প্রধানীমাত্য পণ্ডিতপ্রবর আবুল ফজল কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে 
রাজত্বের 'যাবতীয় বিষয়, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সংকলিত হইয়াছে। 
সম্রাট আৰুন্তর ১৫৪২ খ্রিঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সার্ধ শতাব্দী কাল অপ্রতিহত প্রভাবে 
রাজ্য শাসন করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তাহারই অনুজ্ঞাত্রমে আইন-ই-আকবরি 
গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গ্র্থে সরকার বাকলা ও ফতিয়াবাদের পরগনা বিভাগ এবং রাজস্ব 
বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতিয়াবাদ সম্বন্ধে আমরা তদস্তর্গত কতকগুলি মহালের নাম 
দেখিতে পাই; এই নামগুলির অধিকাংশই যাবনিক, দুই একটি ব্যতীত বুঝিবার সাধ্য নাই। 
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১৯৯,২৩৯ টাকা । মহালগুলির নাম এবং রাজস্ব নিনে প্রদত্ত হইল। 


১। জয় শিব আচার্য ৩৪,৩০৪ ডাম 
২। ফুলবানি ৩৮৪,৪৫২ "" 
৩। বেলন ১২৪,৮৭২ "? 
৪। ভাগলপুর ৬,১১৫ "?? 
৫1 বদ্ধদিয়া ১,৪৪২ "» 
৬। তৈলহাটি ৩৭৭,২৯০ 
৭। চিরেন লকি ৩৫৬৪৫ ” 
৮। চর হাই ৩০,২০০ ্ 
৯।| হাবেলি ফতিয়াবাদ ৯০২,৬৬২ *»” 
১০। হাবিল নিমক (লেবণ মহাল) ২৭৭,৭৫৮ » 
১১। হজরতপুর ১১,৬৪০ ঃ 
১২। হাট মহাল ১১,৪৬৭ *» 
১৩। রসুলপুর ১০৩,৭৬৭ রর 
১৪। সন্দ্বীপ ১,১৮২,৪৫০ »” 
১৫। সির হরগরল ৭৮৮,৪৩০  £ 
১৬। সিরসানি ১৭৩,৭৬৭ ৮» 
১৭। সিরওয়া ৫৩,৮৮২ ৮ 
১৮। সুধেওয়া ৩৭,১৬৭ "* 
১৯। জালালপুর ১৮৫৭,২৩০ ৮ 
২০। সাহাবাজপুর ৭৩২,১৭২ 
২১। খেরগপুর ১১৮,১৩৫ 
২২। কুশ্দিয়া ১২,৪০৫  *, 
২৩। কৌশা ৬৮,৩৫০ এ 
২৪। মকরগঞ্জ ৩,১৫৭ 
২৫। মুস্নেদ্শুড় ৫৫৩১২ "" 
২৬। মিরাণপুর ২২,১৭২ ”” 
২৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক ১২৩,৩৬৫ 
২৮। লুকুটুলিসা ৪৯,৪২২ *» 
২৯। ন্যামৎপুর ২০,৯৬০ রি 
৩০। হেজারহাটি ২১,৫৯৭ ”* 
৩১। ইসবপুর ২৫৮,১২৫ 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই সরকারের রাজকীয় ব্যবহারের জন্য আবশ্যকানুসারে ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য, এবং 
৫০,৭০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত। এই মহালগুলির মধ্যে সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর, ন্যামৎপুর 
এবং রসুলপুরের পূর্ব নাম এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাদের চেনা যাইতেছে । অনেকগুলি 
বর্তমান সময়ে ভিন্ন জেলাভুক্ত হওয়াতে তাহাদের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে; সুতরাং জানিবার সাধ 


নাই। 
আশ্চর্যের বিষয় আইন-ই-আকবরিতে জেলালাবাদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। 


বাকলা . ৫৫ 


পূর্বেই বলিয়াছি যে পাঠান রাজত্বসময়ে নিম্নবঙ্গ জেলালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়। 

১৫৫৬ খিঃ অন্দে মহামতি আকবর সিংহাসনারোহণ করেন, এবং তাহা'র রাজত্বের প্রায় 
পঞ্চদশ বর্ষে টোডরমল্ল সমস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। পাঠানগণ তাহাদের রাজত্ব 
সময়ে যে যে মহাল জেলালাবাদভুক্ত করেন, আমরা সরকার সোনারগা মধ্যে তাহার অনেকগুলি 
মহাল দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে মোগল রাজত্বের প্রারস্তে জেলালাবাদ নাম পরিবর্তিত 
হইয়া পূর্ব নাম সোনারগাঁ অথবা সুবর্ণগ্রাম রাখা হইয়াছিল। এই সরকারটি ৫২ মহালে বিভক্ত 
এবং রাজস্ব ১০,৩৩১,৩৩৩ ডাম, অর্থাৎ প্রায় ২৫৮,২৮৩ টাকা। এই সরকারকেও ১৫০০ 
অশ্বাবোহী, ২০০ গজারোহী এবং ৪৬০০০ পদাতিক সৈন্য যোগাইতে হইত। 

আবুল ফজল সরকার বাকলা সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গ 
অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।২৫ 

[ সরকার বাকলা সমুদের তীরে স্থিত এবং দুর্গটি চতুর্দিক বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। প্রতিপদ তিথিতে 
জলবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া ১৪ দিন পর্যস্ত বর্ধিত হয়, তৎপর ক্রমান্বয় কমিতে থাকে।] 

বর্তমান পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে তেতুলিয়া নদীর তীরস্থিত কচুয়া নামক স্থানে পূর্বে 
বাকলার রাজধানী ছিল। এখন উহা ভগ্লাবশেষ মাত্র; কতকগুলি ইষ্টকত্তবপ এবং জঙ্গলাকীর্ণ 
কয়েকটা পতনোন্মুখ ইঞ্টক প্রাচীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থানের অবস্থা 
দেখিলে বোধ হয় যে ইহার অধিকাংশই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর 
অধিক দূরবর্তী নহে; নিশীথ সময় এখানে ইহার ভৈরব জলকল্লোল শুনা যায়। স্থানীয় অধিবাসীগণ 
বলেন যে, এক প্রহর কি তদুরধ্বকাল ভাটায় নৌকা বাহিলেই সমুদ্র পাওয়া যায়; এই স্থানের 
ধীবরগণের মধ্যে কেহ কেহ সাগরতীর পর্যস্তও মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা 
অনুমিত হয় যে এই স্থান সমুদ্রের তীরে ছিল! পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রোতজল ভূমির হ্রাসবৃদ্ধির 
কারণ, কিন্তু সমুদ্র হইতে স্বভাবত ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবুল ফজল যে সময়ের কথা 
লিখিয়াছেন, সেই হইতে প্রায় ৩১৮ বৎসর গত হইয়াছে; সুতরাং সমুদ্রের এত দূরে অপসারিত 
হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। 

আকবরের রাজত্বের উনত্রিংশদ্বর্ষে অধ্যাপক ব্লক্ম্যানের মতে ১৫৮৫ খষ্টাব্দে) যে ভীষণ 
জলপ্রাবন হয়, তাহাতে রাজধানীস্থ বহলোক এবং রাজধানীর বহু স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই জল 
প্লাবনের পর হইতে বরিশাল নগরের আট মাইল পশ্চিমে মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী 
পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন তথায় রাজবংশধরগণ বসতি করিতেছেন। মহাত্মা বেভারিজ তাহার 
অমরকীর্তি স্বরূপ বাকরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন-_**717৩ 73900181025 ০11010019 015910)- 
[000104, 0110 11 15 0171 2 0017)6010100, ৬/1101 10010111165 11 €02010610, 070 21701911562 01 
[10৩ 0110170194/0 [২৫1০5"" [ বাকলার একেবারে চিহ নাই, তবে কচুয়া দেখিয়া অনুমান করা. 
যাইতে পারে যে এই স্থানে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী ছিল।] ১৮৭৪ খ্রিঃ অন্দে বেভারিজ সাহেব স্বয়ং 
কচুয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন।২৬ সরকার বাকলা চারি মহালে বিভক্ত, ইহার রাজশ্ব ৭১০৬৭৫ 
ডাম অর্থাৎ প্রায় ১৭৮,২৬৬ টাকা। এই সরকারকেও ৩২০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং : ০০ 
পদাতিক সৈন্য যোগাইতে ইইত। 


সরকার বাকলা নিল্গলিখিত রূপে বিভক্ত ছিল 
১। বাকলা অথবা ইসমাইলপুর ... রঃ ৪,৩৪৭,৯৬০ ডাম 
২। শ্রীরামপুর রর ২৫২,০০০ * 
৩। সাহাজাদপুর রঃ নু ৯৭৭,২৪৫ "" 
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৫৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই গ্রন্থে আমরা ইসমাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটি নাম দেখিতে পাই, কিন্তু এই নামের 
আর কোথাও উল্লেখ আছে কিনা জানা যায় নাই। সম্ভবত বাদশাহি দপ্তরখানার জন্য এই নাম 
প্রস্তুত হইয়াছিল। 

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলমান রাজত্ব সময় বাকলা দুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিল, যথা-_ফতিয়াবাদ এব ইসমাইলপুর (বাকলা)। এই দুই বিভাগের সমীকরণ করিলে 
দেখা যায় যে, এই স্থল অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল; এবং ইহাদের সমষ্টিতে প্রায় ৩৭৭৫৫০৫ টাকা 
রাজস্ব, ১২২০ অশ্বারোহী এবং ৬৫৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের আবশ্যকানুসারে যোগাইতে 
হইত। 

বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এদেশীয় রাজগণের স্থপতি-বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল 
কিনা তাহা লক্ষ করা যায় না। কেননা পাঠান রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে, হিন্দু রাজগণ প্রতিষ্ঠিত 
কোন অট্টালিকা অথবা উচ্চ দেবমন্দির দেখা যায় না। পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে গুলিসাখালি 
থানার অন্তর্গত মস্জিদবাড়ি গ্রামে ইষ্টক নির্ষিত একটি সুবৃহৎ মস্জিদ দৃষ্ট হয়। এই মস্জিদটি 
জঙ্গলাবীর্ণ ছিল; ভূতপূর্ব সুন্দরবন বিভাগের কমিশনার স্বর্গগত প্রত্বতত্ববিৎ রেইলি সাহেব প্রথম 
উহা আবিষ্কার করেন। তিনি এই জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া মস্জিদটি সংস্কার করেন। এ মস্জিদটির 
সম্মুখভাগে একখানি প্রস্তর লিপি ছিল; গবর্নমেন্ট সেইখানি বহু যত্তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
রাখিয়া দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট পারস্য ভাষায় এ প্রস্তর লিপি লিখিত; তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিশ্গে 
প্রদত্ত হইল। 

[ ধর্মপ্রচারক ছশ্বরতুল্য) মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি একটি ধর্মমন্দির প্রস্তুত করিয়া 
প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর তাহার জন্য সত্তরটি রাজপ্রাসাদ নির্ধাণ করিবেন। ধর্ম এবং রাজ্যের সুদৃঢ় 
স্তততশ্বরূপ সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান আবুয়াল মোজাফর বারবাক 
শাহের রাজত্ব সময় তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে হিজরা ৮৭০ (১৪৬৫ খ্রিঃ অঃ) মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খান 
কর্তৃক নির্মিত হইল।] 

হাতিহাসে আমরা সুলতান মহম্মদের পুত্র আবুয়ালের নাম দেখিতে পাই না। স্টুয়ার্ট সাহেব 
বলেন যে সুলতান বাববাক, নাসির শাহের পুত্র। তিনি ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনারোহণ 
করেন এবং ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বারবাক শাহ 
পিংহাসনারোহণ করিয়া সপ্তদশবর্ধ অতীব সুখ্যাতি এবং সমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৪৭৪ 
খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, আইন-ই-আকবরিও এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। মুসলমান 
রাজন্যবর্গ যে স্বীয় নাষের সঙ্গে, তাহাদের ধর্ম প্রচারকের নাম যোগ করিয়া, ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তির 
পরিচয় দিয়াছিলেন, এরাপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্ভবত বারবাক শাহের জনক নাসির শাহ, সুলতান 
মহম্মদ নাসির শাহ হইবেন, অথবা নাসির শাহের “মহম্মদ শাহ" বলিয়া অন্য আর একটি নাম 
থাকাও আশ্চর্য নহে। 

এই মস্জিদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ফকির বাস করেন, পর্বোপলক্ষে বহু মুসলমান 
এখানে আগমনপূর্বক ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

এই মস্জিদ নির্মাতা ঘোয়াজ্জেম ওয়াজীল খাঁ কে, স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারাও তাহা অবগত 
হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বাদশাহের কর্মচাবী ছিলেন, এবং তাহারই অনুজ্ঞায় 
রাজধানী হইতে আসিয়া এই মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

বাকরগঞ্জ থানার অধীন সিয়ালগুণী গ্রামে আর একটি ইঞ্টক নির্মিত মস্জিদ দেখিতে পাওয়া 
যায়; কিন্তু এই মস্জিদটি স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। প্রবাদ যে, নসবত গাজি নামক একজন 
ধনাঢ্য মুসলমান এঁ মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন ম্মৃতিলিপি নাই; স্থানীয় 
অধিবাসীগণ বলেন যে. মস্জিদের দ্বারদেশে একখানি বৃহৎ প্রস্তরলিপি ছিল, ভূমিকম্পে পতিত 
হইয়া উহা শত সহস্রথণ্ডে নুর্ণীকৃত হইয়াছে। 


বাকলা ৫৭ 


নসরত শাহ নামক একজন পাঠান নৃপতি ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। ইনি 
সুপ্রসিদ্ধ হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং সর্ববূপে পিতৃগুণে বিভৃষিত ছিলেন; ইনি বহুযুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া অনেক রাজ্য জয় এবং প্রনষ্ঠ গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। “গাজি” শব্দ জয় 
উপাধিবাচক, অনেক মুসলমান নৃপতি বিজয়সৃচক গাজি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; সম্ভবত 
নসরত শাহও এই গৌরব বিস্মৃত হন নাই। ইহার রাজত্ব সময় গৌড়ে একটি সুবর্ণ মস্জিদ ও বহু 
ধর্মভিবন প্রস্তুত হইয়াছিল। সিয়ালগুণী গ্রামের মস্জিদও নসরত শাহ অথবা নসরত গাজি কর্তৃক 
নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সোপ হয়। এই ভগ্নাবশেষ মস্জিদে নানা প্রকার কৃত্রিম ফুল, লতা প্রভৃতি 
অঙ্কিত; এখনও যাহা সাছে, তাতে প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। সিয়ালগুণীর 
নিকট পিলখানা বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে; স্থানীয় প্রবাদ যে এই স্থানে হস্তিশালা ছিল, সম্ভবত, 
সেই সময় হইতে এই গ্রামের নাম “পিলখানা” হইয়া থাকিবে। 

ন্যামতি পুলিশ আউটপোষ্টর অধীনে বিবি চিনি গ্রামে ও গৌরনদী স্টেশনের অস্তর্গত রামসিদ্ধি 
গ্রামে দুইটি মস্জিদ আছে। প্রথমোক্ত মস্জিদটি ন্যামত খার ভম্মী “বিবি চিনি” কর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল, এবং তাহার নামানুসারে গ্রামের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। ন্যামত খাঁও ন্যামতপুরের 
স্থপয়িতা বলিয়া প্রবাদ। শেষোক্ত মস্জিদ স্বনামখ্যাত মহম্মদ ছবি খা কর্তৃক নির্মিত, এই মহাপুরুষ 
যে কত সংকার্য করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। অসংখ্য বর্ত, দিঘি এবং বহুসংখ্যক মস্জিদ 
তাহার অক্ষয় কীর্তির চিরসাক্ষাস্বরূপ এখনও অনেক গ্রামে বর্তমান আছে। এই মস্জিদটি 
কৃষ্তপ্রস্তর নির্মিত, এবং প্রথমোক্ত মস্জিদ অপেক্ষা দেখিতে মনোজ্ঞ। বহুসংখ্যক মুসলমান 
পর্বোপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। এই মস্জিদের স্তত্তগুলিকে ভক্ত মুসলমানগণ 
আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; তাহাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাদের কামনা সিদ্ধ হয়। 

বর্তমান “ডালবাজারের” সংলগ্ন আর একটি মস্জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উপর 
একখানি স্মৃতিলিপি পারস্য ভাষায় কৃষ্ণ প্রস্তরোপরি খোদিত রহিয়াছে। ইহার নির্মাণ কৌশলও 
বড় বিচিত্র। 

ঝালকাঠির অধীন এবং বর্তমান গুরুধামের নিকট সুতালড়ি নামক গ্রামে একটি অতি প্রাচীন 
মঠ বর্তমান আছে। ইহার উচ্চতা এখনও ১৫০ ফিটের উধর্ব বলিয়া বোধ হয়, বিগত ১২৮৩ 
সালের মহা ঝড়ে উহার চূড়াটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কোন স্মৃতিফলক দেখিলাম না। বর্তমান 
অবস্থা এবং নির্মাণ কৌশল দেখিলে বোধ হয় যে, ইহা প্রায় তিন চারি শত বৎসরের পূর্বে নির্মিত 
হইয়াছিল। প্রবাদ যে ভাগ্যমত্ত রাজ নামক জনৈক সাহা জাতীয় ধনাঢ্য বণিক, তাহার মাতৃ 
সমাধিস্থলে এঁ মন্দির নির্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ প্রায় চারিশত বৎসরের কথা; 
তখন এই বাকলা হিন্দু রাজাব ন্যায়দণ্ডে পরিচালিত হইত। উক্ত বণিককৃত আরও কয়েকটি ভগ্ন 
অট্টালিকা, দিঘি ও ছোট ছোট কয়েকটি মঠ এবং একটি বৃহৎ নবরত্ব জঙ্গলাবৃত অবস্থায় আছে। 
এখনও উজ্জ্ত সাহার বংশধরগণ এই স্থানে অতি দীনভাবে বসতি করিতেছেন। 

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রুন্সি গ্রামে “মঠবাড়ি” নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন মঠ আছে; 
ইহার মধ্যে ভগবান সদাশিবের লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত ছিল।২৭ ইহাতেও কোন স্মৃতিলিপি নাই; কিন্তু 
দেখিলে বোধ হয় যে ইহা অতি প্রাচীন কালের; মঠের উপরিভাগ ক্ষুদ্র বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষে পরিপূর্ণ 
এবং নিকটে শৈবালাদি পূর্ণ একটি প্রাচীন দিঘি অবস্থিত। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও চৈত্র মাসে 
চড়ক পৃজোপলক্ষে এখানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মঠ এবং শিবলিঙ্গ কে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রাটীনদিগের মুখে শুনিতে পাই যে রায়ের কাঠীর 
রাজবংশোস্তব শক্রজিৎ রায় কর্তৃক এই দেবমন্দির ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং স্থানী 
লোকের জলকষ্ট নিবারণাথ উক্ত দীঘি খনন করা হইয়াছিল।২৮ 


৫৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


উত্তর সাহাবাজপুরে গোবিন্দপুর গ্রামে একটি প্রস্তর নির্মিত অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি প্রাচীন 
কালাবধি বর্তমান আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহাত্মা টাদরায় এই বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই 
বাটিতে ৮০ হস্ত উচ্চ, বহু কারুকার্যঘচিত একটি সুন্দর মঠ আছে। এই মঠটি অতি প্রাচীন, স্থানে 
স্থানে ভ্বীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তবু অদ্ভুত স্থপতি-বিদ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

গৌঁরিনদী থানাব অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে দক্ষিণ পার্থ একটি প্রাচীন মঠ দৃষ্ট হয়। যখন 
এখানে সরকাববংশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও পরাক্রাত্ত ছিলেন, তখন এই বংশসম্ভূত রাপরাম সরকার 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাব জন্য উক্ত মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই অভ্রভেদী মঠ মাহিলাড়ার 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। 

গৌরনদী থানার নিকট “দেউলভিটা” নামক .একটি স্থান আছে। প্রবাদ যে প্রাচীনকালে এই 
গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার মাতার মৃত্যুর পর একটি নাতিবৃহৎ দেউল নির্মাণ করিয়া মাতৃঝণ 
হইতে অব্যাহতিকল্পে তাহার নামে উৎসর্গ করেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেউলটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
নিমন্ত্রিত ব্রান্মাণদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়! তদবধি এ স্থান “দেউলভিটা” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
এই স্থানের নীচে অনেক পুরাতন ইঞ্টক পাওয়া গিয়াছে। 

পোনাবালিয়া গ্রামের উপকষ্ঠস্থিত শ্যামরাইলের শিববাড়ি অতি প্রসিদ্ধ স্থান, এই স্থানও 
ঝালকাঠি স্টেশনের অন্তর্গত, এবং ভারতবর্ষের, একটি তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত। পর্বোপলক্ষে 
এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। এই স্থানের শিবলিঙ্গ “ত্র্যম্বকেম্বব শিব” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
পুরাকালে ইহারই পার্শ বিধৌত কবিয়া সরিদ্ধারা সুগন্ধা*৯ প্রবাহিতা ছিল। এই নদীর অপর 
তীরস্থিত শিকারপুর গ্রামে এই শিবের শক্তি উগ্রতারা (সুনন্দা) অধিষ্ঠিতা। ইহাও পীঠস্থান বলিয়া 
বিখ্যাত। এই শিব এবং শক্তির আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন কাল নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রবাদ যে দেবীর 
নাসিকা এইস্থানে পতিত হইবার পর হইতে এই উভয়স্থানই পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। 

এই ত্র্যস্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে একটি জনরব আছে। যে স্থানে শিবলিঙ্গ এখন 
বর্তমান, অতি পূর্বকালে এ স্থানে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তুগণ তন্মধ্যে নিরাপদে বাস 
করিত। ইহার অদূরবর্তী লোপালায়ে অনেক নীচজাতীয় লোকের বসতি ছিল। রাখালগণ দিবাভাগে 
গাভীর পাল লইয়া এ জঙ্গলের একটু দূরে চরাইত, কিন্তু অপরাহে দোহনসময়ে দুগ্ধ পাওয়া যাইত 
না। এইরূপ অনেকদিন গত হইল; গো-স্বামীগণ ভাবিলেন যে রাখালগণই দুপ্ধপান করে, অথবা 
দোহন করিয়া অন্য কোথাও" বিক্রয় করে; তজ্জন্য রাখালগণ যৎপরোনাডি তিবস্কৃত হইল। 
রাখালগণও বিনাকারণে এই প্রকার লাঞ্ছিত হইয়া প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন 
তাহারা দেখিল যে কতিপয় পয়ঃস্বিনী গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কবিতেছে। রাখালগণও 
তৎপশ্চাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একটা বৃহৎ বিন্ববৃক্ষ মূলে গাভীগণ চারিদিকে 
ঘেরিয়া বুত্তকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদের স্তন (বান) হইতে অজস্র দুপ্ধধারা পতিত 
হইতেছে। রাখালগণ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে আগমনপূর্বক দেখিল যে, কতকগুলি ক্ষুদ্র 
বৃক্ষ পরিপূর্ণ একটি বল্মীকের উপর সেই ক্ষীরধারা পতিত হইতেছে। কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া 
বালস্বভাব রাখালগণ, এ বল্মীকের চতুষ্পার্শে সক্ক বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখা প্রভৃতি সাজাইয়া তাহাতে 
অগ্নি প্রদান করিল। অচিরাত ধু ধু করিয়া আগুন জুলিয়া উঠিল। রাখাল বালকগণ কিছু দূরে 
দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল; অকস্মাৎ সেই প্রজবলিত অনল হইতে একটি খর্বাকৃতা সর্বাঙ্গসুন্দরী 
কৃষ্ণবর্ণা নারীমুর্তিৎ০ নির্গতা হইয়া অতি বেগে নিকটবর্তী শৈবাল, পরিপূর্ণ পুঙ্গরিণী মধ্যে 
ঝম্পপ্রদান পূর্বক অভ্তহিতা হইলেন। রাখাল বালকগণ এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল । 


বাকলা ৫৯ 

নিশীথ সময়ে ভূম্বামী শ্রীরামরায়ণট স্বপ্ন দেখিলেন যে, শুভ্রকাস্ত, দীর্ঘ জটাবিলম্িত, লোন, 
নগেন্দ্রতুল্য দীর্ঘ অবয়ব, ত্রিশূলধারী জনৈক মহাপুরুষ আসিয়া বলিতেছেন যে তিনি শম্ধরাইলের 
জঙ্গলে বল্ীকের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; রাখালগণ এ জঙ্গলে অগ্নি প্রদান করায়, স্তাহার অঙ্গ 
স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; তিনি (রায় মহাশয়) তাহাকে উদ্ধার করুন। 

তৎক্ষণাৎ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাকি নিশি জাগিয়া কাটাইলেন। প্রত্যুষে এই স্বপ্রবৃতীতভ 
সকলকে অবগত করাইয়া; বহু লোক সমভিব্যাহারে স্বপ্রকথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাখাল 
বালকগণ প্রদত্ত অগ্নিতে বন্মীকের উপরিভাগ ও পার্খস্থ জঙ্গল দগ্ধ হওয়ায় ভূত্যগণ সেই বল্মীক 
খনন করিতে লাগিল, অকস্মাৎ খননান্ত্রে কোন কঠিন পদার্থের স্পর্শ-শব্দ অনুভূত হইল। তখন 
সকলে অতি ধীরে ধীরে সেই মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিল যে ভগবান দেবাদিদেবের এক লিঙ্গমূর্তি 
অবস্থিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই লিঙ্গব্যাপী মৃত্তিকা অপসারিত হইলে মূর্তি বাহির হইল। তখন 
সকলে একত্রিত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থানাস্তরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানাস্তরিত 
করা দূরে থাক, সামান্যরূপ নাড়াইতেও পারিলেন না। রাত্রিতে পুনরায় স্বপ্রাদেশ হইল যে, এই 
লিঙ্গ পর্বতবশ অচল, কোন প্রকারেই ইহা স্থানাস্তরিত করিবার সম্ভব নাই। এই স্থানেই দেবালয় 
নির্মিত হইয়া পুজা হ'ক; কিন্তু শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি যেন কোন আবরণ না থাকে। 

আদেশানুসারে অতি অল্প সময় মধ্যেই তথায় একটি দেবালয় স্থাপিত হইল, কিন্তু শিবলিঙ্গের 
ঠিক মস্তকোপরি স্থানে আবরণ হইল না। সেই বৃহচ্ছিদ্র দ্বারা শিবের মস্তকোপরি সর্বদাই শিশির 
অথবা বৃষ্টিপাত হইত। উত্তরকালে শিবপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কন্যা প্রাতংস্মরণীয়া চাদমণি দেবী 
ত্রযশ্বকেশ্বরের নিমিত্ত একটি সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

পোনাবালিয়া চৌধুরীবংশের এখন আর পূর্ব সৌভাগ্য নাই। তাহাদের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির 
অধিকাংশ বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন। উক্ত নবাব বাহাদুর মুসলমান 
হইলেও চৌধুরী মহাশয় গণ প্রদত্ত এই দেবোত্তর ভূমি খাস করেন নাই; বরং পূর্ব মন্দির ভগ্র হইলে 
তিনি আর একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়া হিন্দুগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

শিকারপুর গ্রামের দেবীমূর্তি সম্বন্ধেও দেশ বিখ্যাত একটি জনপ্রবাদ আছে।৩২ পঞ্চানন 
চক্রবর্তী নামক একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ একদা নিশীথ সময়ে স্বপ্র দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকা 
দেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভৃতা হইয়া সুগন্ধাগর্ভ হইতে তাহাব পাষাণময়ী মূর্তি উদ্ধার করিয়া স্থাপন 
পূর্বক তাহার অর্চনা করিতে আদেশ করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে স্বপ্রাদিষ্ট ভক্ত ব্রাহ্মণ 
সুগন্ধাগর্ভে অবতরণ পূর্বক প্রথম বার কৃষ্৫প্রস্তর নির্মিত বৃষভারূঢ মহাদেব মূর্তি উঠাইলেন। ভক্তি 
গদ্গদ চিত্তে ব্রাহ্মাণ স্বয়ং সেই মূর্তি বহন করিয়া স্থাপিত করিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্চনা করিতে 
লাগিলেন। প্রবাদ যে, বাকলার তদানীস্তন রাজাও৩ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তথায় আগমনপূর্বক 
মহা সমারোহে মহামায়ার পূজা করিলেন; এবং দেবীর সেবার জন্য “তারাবৃত্তি” নামে এক 
দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিয়া একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করাইলেন। পঞ্চাননের 
বংশধরগণ এখনও সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন দুরবস্থাপন্ন, কেহ 
কেহ বংশহীন হইয়াছেন। রাজ প্রদত্ত মন্দিরটি এখন ভগ্রপ্রায়। দেবীঘৃর্তি কয়েক বৎসর অতীত হইল 
এক দুষ্ট যবন কর্তৃক চূর্ণীকৃত হইয়া সেই অবস্থায় মন্দির মধ্যেই রহিয়াছে। সেই হইতে ঘটের উপর 
দেবীর পৃজা হয়। শিবদূর্তি অভগ্রাবস্থায় আছে, তাহারও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। 

এই তারাবাড়িও পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত; পর্বোপলক্ষে এস্থানে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। 
স্থানটি দেখিতে যেমন মনোরম তদ্রাপ ভক্তিব্যগ্রক। 

যে সকল বিদেশি ভ্রমণকারী অন্মদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম রল্ফদিচ্‌ 
নানা জনৈক ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজকের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাকৃলায় ভ্রমণ 


৬০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিতে আসেন। তাহার ভ্রমণবৃত্তাত্তে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ 
নিশ্নে প্রদত্ত হইইল। 

[ বঙ্গদেশাস্তর্গত চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) হইতে বাকলা আসিলাম; এই স্থানের রাজা হিন্দু এবং 
তাহার স্বভাব খুব ভাল।৩৪ ইনি বন্দুক ব্যবহার করিতে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ইহার রাজ্য 
বিস্তীর্ণ এবং ভূমি শস্যশালিনী; এই স্থানে বহু পরিমাণ রেশমনির্মিত ও সূত্রনির্মিত বন্ত্র এবং অনেক 
শস্যপরিপূর্ণ গোলা দেখিলাম। বাসগৃহগুলি দেখিতে সুন্দব, উচ্চ রাজপথ, বর্জুগুলি প্রশস্ত এবং 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অধিবাসীগণের কটিদেশ হইতে জানু পর্যস্ত বস্ত্াবৃত্ত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
অনাবৃত স্ত্রীলোকদিগের আকৃতি সুন্দর, তাহারা গলদেশে, নাকে, কানে, হাতে, পায়ে প্রায় সর্বাঙ্গে 
স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত; নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে; আমি কয়েকজনের পরিধানে 
হস্তীদস্ত নির্মিত মূল্যবান অলঙ্কার দেখিলাম। ] 

এশিয়াটিক জরনেলে আরও কয়েকজন ভ্রমণকারী এবং ধিষ্টধর্ম প্রচারকের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৫৯৮ এবং ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারক, ফ্রান্সিস্‌ ফারনেন্ডেজ্‌ 
(81211015 12871017074) ডোমিনিক্‌ ডাসোসা, (0017)16 085058) এবং এন্ড্র, বাউস্‌ (417015% 
73০%/5) প্রভৃতি বাকলায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহারা বাকলা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে 
তাহাদের আগমনে বাকলাধিবাসী খ্রিষ্টানগণ ধর্মোপদেশ গ্রহণের জন্য রাজাকে বলিয়া কতিপয় মাস 
তাহাদিগকে বহু যত্বে তথায় রাখিয়াছিল। রাজাও তাহাদের বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন, এবং ধর্মপ্রচারার্থ অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। 

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মেলকয়র ফন্সিক (110101)011 £075508) নামক জনৈক খ্রিষ্টধর্মযাজক 
বাকলায় আসিয়াছিলেন; তিনি রাজা এবং রাজসভা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল। 


৮ রক চর 


| আমি তথায় (বাকলার রাজধানীতে) পৌছিলে, রাজা আমাকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, আমার সমভিব্যাহারী পর্তৃগিজগণও 
করিলাম। সভাগৃহ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত: নানা প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি জড়িত বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত; সুদৃশ্য 
রা নুযানিনি বসত ছারা সুদ গরভিতি তিন ঠিক মানে এক বিচির ভারে রাজা 
বসিয়াছিলেন; তাহার বয়স আট নয় বংসরের বেশি খোঁধ হইল না।”৫ আমি শ্রবেশ করিলে, 
সভাসদ, সর্দার এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারিগণ দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে রাজার পার্শে ্বতস্থরাসনে 
উপবেশন করাইলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের পর রাজা আমাকে কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিলে, 
আমি বলিলাম যে আমি “চন্তীকানে””০৬ মহারাজের ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের রাজ্যে গমন করিব। 
ঈশ্বরের কৃপায় মহারাজের রাজধানী দিয়া যাইরার সময় আপনার সন্দর্শনলাভ করিতে আসিয়াছি। 
রাজা আমার আলাপে সপ্তৃষ্ট হইয়া বলিলেন যে তিনি পূর্বেই তাহার রাজ্যস্থিত ফিরিঙ্গি 
(পর্তুগিজ) গণের প্রমুখাৎ আমার অনেক সদ্গুণের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ 
করিয়াছেন: এখন তাহার দ্বারা! আমার কোন উপকার হইলে, তিনি সন্তষ্টচিন্বে তাহা করিতে প্রস্তুত 
আছেন। আমি তখন রাজার নিকট খ্রিষ্টানদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ এবং তাহার রাজ্যমধ্যে 
্রিষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম; রাজা সস্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ অনুমতিজ্ঞাপন পূর্বক 
আমাকে তৎসূচক অনুভ্ঞালিপি প্রদান করিলেন। রাজা বয়সে বালক হইলেও তাহার আলাপ, 
ব্যবহার প্রভৃতি শিষ্টতাপূর্ণ, বিজ্ঞ এবং প্রবীণ জনোচিত। আমি এই দেশে (ভারতবর্ষে) আসিয়া 
এরূপ অভার্থনা ও সদ্ধবহার আর কোথাও পাই নাই। ] 


বাকলা ৬১ 


আমরা যে সময়ের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে সন্দীপ বাকলা রাজত্বের 
অধীনে ছিল। ইহার সঙ্গে আমাদের বাকলার যেটুকু সখবন্ধ আছে, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে। 

পাঠান অভ্যুদয়ের পর হইতেই বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিগণের ক্ষমত! অল্পবিস্তর হাস হইতে 
লাগিল; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিদেশি দস্যুগণ সময়ে সময়ে নিন্ববঙ্গে এবং সমুদ্বোপকৃলস্থিত রাজ্যে 
লুষ্ঠনাদি করিত। এই দস্যুদিগের মধ্যে মগ এবং পর্তৃগিজ দ্বারা এই দেশের যত ক্ষতি হইয়াছে, 
অন্যান্য জাতি কর্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই দুই জাতি কখনও বা একত্র, 
কখনও বা বিভিন্নভাবে আক্রমণ করিয়া নগর ও গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিত। রাজা তাহাদের 
সম্যকরূপে দমন করিতে পারিতেন না, কখন কখনও দস্যুগণ কর্তৃক রাজসৈন্য পরাজিত ও বিনষ্ট 
হইত। এই সময়ে মোগল রাজত্ের সূত্রপাত হইল। দেশমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল; এই 
সুযোগে মগ এবং পর্তৃগিজগণও বাকলায় স্থানে স্থানে এরূপ নৃশংসভাবে লুঠ, হত্যা, প্রভৃতি 
নারকীয় কার্য করিতে লাগিল যে, তাহাতে হতাবশিষ্ট অধিবাসী অথবা তৎপার্থস্থ গ্রামবাসীগণ গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় হইতে বাকলার দক্ষিণ সীমাস্থিত 
সমুদ্রোপকূলে যতগুলি দেশ ছিল, তাহা একেবারে জনশূন্য হইয়া কালে সুন্দরবনে পরিণত হইল। 
আজ পর্যস্ত বর্তমান বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাস্থিত সুন্দরবনে অনেক ইঞ্টক নির্মিত বাসভবন, বৃহৎ 
পৃক্করিণী, রাস্তা প্রস্ৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সন্দীপ তৎকালে অতীব শস্যশালী এবং ধনজনপূর্ণ জনপদ ছিল। এই স্থানে যে লবণ প্রস্তুত 
হইত, সমগ্র বঙ্গদেশে সেই লবণ ব্যবহৃত হইত। উল্লিখিত অরাজকতা এবং দস্যুভীতির সময় 
শ্রীপুর নিবাসী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক, টাদরায় ও কেদার রায়ও৭ এই স্থান হস্তগত 
করেন; তাহারাও ইহা অনেকদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে অথবা তৎপর 
বৎসর আরাকাননিবাসী মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুগণের সঙ্গে সন্দীপ উ পলক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল। পাপিষ্ঠ আরাকানবাসীগণ ক্রীত দাসদাসীর জন্য সন্দীপ এবং তৎপার্বত্তী স্থানের প্রতি 
অত্যাচার করিত; এবং পর্তৃগিজদের মধ্যে কয়েক জনকে এইরূপ কৃতদাসরূপে আরাকানে প্রেরণ 
করিয়াছিল, ইহাই বিবাদের কারণ। এই যুদ্ধে পর্তৃগিজগণ পরাজিত হইয়া শ্রীপুর, চণ্তীকান এবং 
বাকলায় বাস করিতে লাগিল। এই সকল পরাজিত পর্তৃগিজগণের মধ্যে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালের জীবনের সঙ্গে সন্দ্বীপের ইতিহাস জড়িত; তাই আবশ্যক বোধে 
তাহার জীবনী উল্লেখ করিতে হইল। 

সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালের পর্তুগাল রাজ্যের রাজধানী লিসবন নগরের নিকট সেন্ট 
এন্টলিটোরজেল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া বঙ্গদেশে 
সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হয়। তারপর কিছুদিন পরে সৈনিক বৃত্তিত্যাগপূর্বক সন্ীপে আসিয়া লবণের 
বাবসায় ব্রতী হইল। কিছু দিন পরে তাহার লবণের ব্যবসায় লাভ হওয়ায় সে নৌকাযোগে লবণ 
এবং অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য ব্রহ্মাদেশাস্তরগতি আরাকান রাজ্যে চালান দিতে লাগিল । ব্যবসা দ্বারা ধন 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলিগ্লা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। 

এইসময়ে আরাকানরাজ সম্ধীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার অনেক পর্তৃগিজকে হতাহত করেন, 
এবং কতককে ক্রীতদাস করেন। সিবাষ্টিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন পর্তুগিজ তখন বাকলায় আসিয়া 
রাজা রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তথায় বাস করিতে থাকে। পরে রাজার সঙ্গে 
এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি যদি সন্দ্বীপ জয়ের জন্য তাহার সাহায্য করেন, আর যদি কার্যোদ্ধার 
হয়, তবে সিবাষ্টিয়ান তাহাকে (রাজাকে) সম্ধীপের অর্ধেক আয় প্রদান করিবে। তদনুসারে রাজা 
তাহাকে কয়েকখানি সৈন্যপূর্ণ জাহাজ এবং বহুন্গখ্যক অশ্বারোহী প্রদান করেন। সিবাস্টিয়ান 
এইভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৬০৯ খ্রিঃ অন্দে সন্দ্বীপ জয় করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষমতা 


৬২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে সমস্ত সন্দ্বীপের অধীশ্বর হইল। তাহার 
সৈন্য সংখ্যাও দেখিতে দেখিতে বর্ধিত হইল। সহস্রাধিক পর্তুগিজ সৈন্য, দ্ধি সহত্র দেশি সৈন্য, 
দুইশত অশ্বারোহী এবং অশীতি রণতরী সর্বদাই তাহার আদেশার্ে প্রস্তুত থাকিত। 

জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া গঞ্জালে নিকটবতী ভূম্যধিকারিগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিতে 
আরম্ভ করিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের সম্পত্তি নিজ রাজ্যাত্তর্গত করিতে লাগিল। 

নিকটবর্তী অন্যান্য রাজা এবং ভূম্যধিকারিগণ, অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গঞ্জালের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার ওঁদ্ধত্য এবং রাজ্যলিপ্পা হাস 
পাইল না। যে বাকলারাজ দুর্দিনে এবং অসময়ে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে 
সন্দ্বীপের অর্ধেক রাজকর দেওয়া দূরে থাক, বিশ্বাসঘাতক গঞ্জালে বাকলাস্তগগত সাহাবাজপুর জয় 
করিয়া নিজ রাজ্যতুক্ত করিল। 

সাহাবাজপুর সন্দ্বীপ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; এই. রাজ্য সিবিষ্টিয়ানের করায়ত্ত হইলে তাহার 
ধন এবং জনবল উভয়ই বর্ধিত হইল। এই সময়ে গৃহ বিবাদোপলক্ষে আরাকানরাজ তদীয় ভ্রাতাকে 
রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলে, রাজভ্রাতা অনরগোরম সপরিবারে সন্দ্বীপে আগমনপূর্বক গঞ্জালের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং গঞ্জালের বিশ্বাস স্থাপন জন্য তদীয় ভগ্মীকে তাহার নিকট বিবাহ দিলেন। 
বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা সিবাষ্টিয়ান কৌশলব্রমে অনয়গোরমকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া তাহার 
বিধবা পত্বী এবং সকল ধন হস্তগত করতঃ নিজ কনিঠি ভ্রাতা এন্টোনিটিবুর সহিত বিধবাকে বিবাহ 
দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাজরানী বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে কিছুতেই 
স্বীকৃত হইলেন না। 

এই প্রকার লোমহর্ষণ নারকীয় কার্যে সকলে 'এতদূর বিরক্ত হইল যে, অনেকে গোপনে 
রাজ্যত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কথাটিও বলিতে পারিল না। 
কেহ কোন প্রকার অসস্তোষজনক ভাব প্রকাশ করিলে, সিবাষ্টিয়ান তৎক্ষণাৎ তাহাকে এরূপ 
নৃশংসভাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত যে ভয়ে রাজাস্থ লোক সর্বদা কম্পান্ধিত থাকিত। 

ইহার অল্পদিন পরেই সিবাষ্টিয়ান পূর্ব শক্রতা শোধের জন্য আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। এবারও ভাগ্যলল্ষ্ী পর্তৃগিজরাজের অস্কশায়িনী হইলেন। 
সিবাষ্টিয়ান, আরাকান প্রদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান লুঠন করিবার পর সন্ধি সংস্থাপিত হইল। 

এদিকে মোগল-সূর্য ভারতাকাশে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছিলেন। 
সিবাছ্টিয়ান এবং আরাকানরাজ উভয়ই একযোগে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, সন্ধিপত্রে এরূপ 
একটি চুক্তিও থাকিল। প্রতিভূস্বরূপ সিবাষ্টিয়ানের প্রাতুম্পৃত্র আরাকানরাজের নিকট রহিল। 

ক্রমে আরাকানরাজের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে মোগলগণ 
পরাজিত হইলেন। সিবাস্টিয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া পরাজিত মোগলসৈন্যদিগকে 
নির্বিঘে পলায়ন করিতে দিল, এবং পুরস্কারস্বরাপ মোগল সেনাপতির নিকট প্রভৃত অপ্রাপ্ত 
হইল । পশ্চাদ্ধাবিত মগ সৈন্যগণ এবং তাহাদের যুদ্ধজাহাজ সমূহ তাহার নিকটবর্তী হইলে. গঞ্জালে 
হঠাৎ তাহাদের আক্রমণ করতঃ প্রায় সকলকেই নিহত করিয়া জাহাজগুলি হস্তগত করিল। 

এই মিত্রদ্রোহিতা এবং কৃতঘ্রতায় তাহার পক্ষের অনেক লোক নিতান্ত বিরক্ত হইযা ধীরে ধীরে 
অপসারিত হইতে লাগিল। এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ, আবাকানরাজের কর্ণ গোচর 
হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সিবাষ্টিযানের প্রতিভূম্বরূপ রক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিধনপূর্বক, তাহার 
শবদেহ সমুদ্রতীরে একটা উচ্চ লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। নিজ রাজ্যে 
প্রত্যাগমনকালে দুরাত্মা সিবাষ্টিয়ান তাহার সুকীর্তি প্রত্যক্ষ করিল, মনে কোনরূপ অনুতাপ হইল 
কিন: শগবান জানেন। 


বাকলা ৬৩ 


আরাকানপতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য তুমুল আয়োজন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য, যুদ্ধ 
জাহাজ, কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি সন্দীপ আক্রমণ করেন, সিবাষিয়ানের পক্ষের অনেক লোক 
তাহার ঘৃণিত আচরণে পূর্বেই পক্ষত্যাগ করিয়াছিল। তথাপিও দীর্ঘকালব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর 
আরাকানরাজ, সিবাষ্টিয়ানের মুশ্ডছেদন পূর্বক স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। পর্তুগীজদিগের সন্দ্বীপে 
কোন চিহু রাখিলেন না, কতকগুলি কৃতদাসরূপে আরাকানে নীত হইল, কতকগুলি পলায়ন 
করিল, অবশিষ্টগুলি, তরবারি অথবা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইল। এইরূপে সিবাষ্টিয়ান 
গঞ্জালের রাজত্ব ধ্বংস হইল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ হইতে পর্তৃগীজের নাম লোপ হইল। 

জয়োল্লাসোন্মত্ত আরাকানপতি তৎপর বাকলা আক্রমণ করিয়া অনেক-স্থান বিধবস্ত করিলেন। 
তৎকালে রাজা রাজধানীতে ছিলেন না, রাজ্যস্থিত অন্যান্য লোক তখন অসমসাহসে মগদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

পলায়িত পর্তুগিজদিগের মধ্যে অনেকে শ্রীপুর, চট্টগ্রাম. ভূলুয়া, বাকলা প্রভৃতি স্থানে গমন 
করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে অনেকে, এই জিলার অন্তর্গত 
বাকরগঞ্জ খানার অধীনে পাত্রী-শিবপুর এবং নলকিটা থানার অধীনে রাজাবাড়য়া প্রভৃতি স্থানে 
বসতি করিতেছে। পাত্রী-শিবপুরের পর্তুগীজদের মধ্যে অনেকেই সমৃদ্ধশালী; তন্মধ্যে ডি, সিলভা 
পরিবারগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

পর্তুগীজদের ন্যায় মগ জাতিও অশ্মদ্দেশে যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার চিন 
এখনও অনেক স্থানে বর্তমান আছে। তাহাদের উপর তখন অস্মদ্দেশীয় লোকের এরূপ একটা 
ঘৃণা এবং ভয় ছিল যে, প্রাণাস্তেও কেহ তাহাদের নিকটে যাইত না। দৈবাত কোথাও দেখা হইলে 
উধ্বশ্বাসে পলায়ন কবিত। কোন মগ, কোন হিন্দুর বাড়ির উপর দিয়! চলিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহার জাতি নষ্ট হইত। এরূপ অনেক “মগেব্রাঙ্গণ” “মগে-শুদ্র” “মগে-নাপিত” ইত্যাদি 
সাহাবাজপুর প্রত্ৃতি স্থানে বর্তমান আছে। সমাজে এখনও কেহ তাহাদের জল স্পর্শ করে না। 
স্বজাতির মধ্যে তাহাদের সমাজ পর্যস্ত বন্ধ। 

দেশবিখ্যাত পণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় “সন্দ্বীপ” সম্বন্ধে 
যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সন্দ্বীপকে প্রাচীন সোমদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। আমরা 
মহাভারতে একটি সোমদ্বীপের কথা দেখিতে পাই। মহাবীব পক্ষীন্দর গরুড়, স্বীয় তনয় 
নাগদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া নান৷ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে সকল দ্বীপ, উপদ্বীপে পক্ষীরাজ গমন 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রমণীয়ক, এবং সোমদ্বীপের নাম উল্লেখ আছে:'৩৮ উল্লিখিত পণ্ডিত প্রবর, 
বর্তমান আরাকানকে পূবাকালের বমণীয়ক, এবং জন্দ্রীপকে সোমদ্বীপ স্থির করিয়াছেন।৩৯ মিঃ 
বেভারিজ্‌ও সন্দ্বীপকে সোমদ্বীপ অথবা সোমের দ্বীপ বলিয়া উত্লেখ করিয়াছেন।৪০ 

সাহাবাজ খা নামে জনৈক মুসলমান সেনাপতি৪১ এদেশে আগমন করিয়া মগ এবং পর্তুগীজ 
দস্যুদের উৎপাত অনেকটা দমন করেন। তাহারই নামানুসারে সাহাবাজপুর নাম হইয়াছে। তিনি 
এই স্থানে গড়-বন্দি করিয়া বহু সৈন্যসহ অনেকদিন পর্যস্ত ছিলেন। অদ্যাপি সাহাবাজপুরের স্থানে 
স্থানে সেই চিহ্ন দেখা যায়। দস্যুদমন হইলে, সাহাবাজপুর খাঁ স্থানীয় রাজা ও অন্যান্য 
ভূম্যধিকারিগণের প্রতি শাস্তিস্থাপনেব তার দিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। 

সেই সময় হইতে কয়েক বৎসর বাকলার রাজা এবং শ্রীপুরের রাজা, উভয়ই মগ দস্যুগণকে 
দূরীভূত করিয়াছিলেন। মোগলকুল-গৌবব-রবি সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়ে, শ্রীপুরের 
টাদ রায় ও কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হ'ন। তাহাদের 
দমনার্থ সম্রাট জাহাঙ্গীর, অশ্বরাধিপ মহারাজ মানসিংহকে বহু সৈন্যসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন; 
ফলে ভৌমিকগণ সমূলে নির্মূল হইলেন। তখন বাকলারাজ রাজা রামচন্দ্র বড় বিপনন ছিলেন: 
আমরা সে কথা পবে বলিব। 


৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই সময়ে সুযোগ পাইয়া মগগণ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিল; দলে দলে বিভক্ত হইয়া, 
স্থানে স্থানে গৃহদাহ ও গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠন প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। এমন কি 
তাহারা বর্তমান খুলনা জেলায়ও যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, কোন কোন স্থানে তাহার চিহ 
পাওয়া গিয়াছে। কখন বা নৌকারোহণে, কখন বা দলবদ্ধ হইয়া পদব্রজে গ্রামের মধ্যে অত্যাচার 
করিত। বর্তমান চন্দ্রদ্ীপ পরগনায়ই এই অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল; এমন কি বর্তমান 
ঝালকাঠি থানার নিকটবর্তী প্রভৃতি স্থানেও অদ্যাপি তাহাদের পূর্ব অত্যাচারের চিহ্ন সকল 
পরিনক্ষিত হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, যে বারভূঁইযার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং চাদ রাজ ও কেদার রায়ের 
ধবংস হইতেই বাকলার রাজার ক্ষমতা এবং রাজ্য অনেক পরিমাণে হু স্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; সুতরাং 
তাহার মগ দস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য বাদশাহের সাহায্য 
লইতে হইত । সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। সময় সময় সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়া বঙ্গদেশীয় রাজ প্রতিনিধি কদাচিৎ এই দস্যু দমন করিতেন; কিন্তু সৈন্য সামস্ত প্রত্যাগত 
হইলে, দৌরাত্ম্য পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইত। এই কারণে বাকলার দক্ষিণ প্রাত্তস্থিত অনেক গ্রাম 
একেবারে উৎসন্ন হইয়া বর্তমানে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
দেহাবসানের পর তদীয় পুত্র শাহজাহান ভারত সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার মধ্যম পুত্র সুলতান 
সুজা ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া রাজমহলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। 

মগ দস্যুগণ, তখন বর্তমান নলছিটি এবং তন্নলিকটবর্তী অনেক স্থান অধিকারপূর্বক দলবদ্ধ 
হইয়া একত্র বাস করিতেছিল। বর্তমান বাকরগঞ্জের পশ্চিম, খুলনা জিলাত্তর্গত বাগেরহাট, পূর্বে 
সাহাবাজপুর, দক্ষিণে গলাচিপা এবং উত্তরে গৌরনদী পর্যস্ত তাহাদের অত্যাচার, লুঠঠন প্রভৃতি 
অবাধে সম্পন্ন হইইত। অধিবাসীগণ, তাহাদের আগমনবার্তা শুনিলে, দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্বক 
্ত্ীপুত্রপরিবারাদি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশপূর্বক আত্মরক্ষা করিত। 

বর্তমান নলছিটি নদীর উভয় তীরে তখন মগগণ রীতিমত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল। তখন এই স্থান নদীর চর ছিল, তাহাদের উপনিবেশ স্থান বলিয়া “মগের গড়” 
নাম হইয়াছিল। এখন এই স্থান “মগর” নামে অভিহিত, এখানে অনেক সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ সস্ভান 
বাস করিতেছেন। মগদিগের এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচাব রাজ প্রতিনিধির কর্ণগোচর হইলে, 
সুলতান সুজা মহতী সেনা সঙ্গে লইযা স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং 
মগোপনিবেশের সন্নিকটেই গড়বন্দী করিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। নলছিটি নদীব উত্তরকূলে 
উক্ত গড়ের ভগ্রাবশেষ এখনও দৃষ্ট, হয়। ঘদিও তাহার আঁধকাংশ নদীগভে বিলীন হহয়াছে, কোন 
ইষ্টকালয়ের চিহ্‌ও বর্তমান নাই, তথাপি মৃত্ডিবানির্মিত উচ্চ প্রাচীর, দুইটি সুবৃহত জলাশয়, এখনও 
তাহার কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুজা কর্তৃক শিবির সংস্থাপন হেতু তাহারই নামানুসারে 
ইহার নাম “সুজাবাদ” হইয়াছে। 

মগদিগের সঙ্গে সুলতান দৈনোর দুই দিবস্ব্যাপী ঘোর তব যুদ্ধ হইয়াছিল, মগগণ এই যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়া অনেকে হতাহত হইল, কতকওলি পলায়ন কবিল, কতকগুলি বন্দি হইল। এই যুদ্ধে 
মগগণ এরূপভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা একেবাবে হীনতেজ হইয়া অনেকে এ দেশ হইতে 
পলায়ন করিল। সুলতান সুজা, তাহার ীনস্থ যে সমস্ত সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, 
তাহাদের পরিবারগণকে মগাধিকৃত ভুমি জায়গিরশ্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। বরিশালের 
কালেক্টরীতে, বিগত ১৮৪৫ সালে উল্লিখিত এ 7 এক দর-াস্ত প্রদত্ত ইইয়াছিল। 

আসমান সিংহ নামক জনৈক লোক, এ স্ত্রানে বাস করিত; সুলতান প্রদত্ত এ জায়গির তাহারই 
ভোগ দখলে ছিল; তাহার মৃত্যুর পর এখন অন্যেব সম্পদ্ধিতুক্ত হইয়াছে 


বাকলা ও ৬৫ 

. এই আসমান সিংহের মৃত্যু সন্বদ্ধে এ দেশে একটি গল্প আছে। আসমানের স্ত্রী কুলটা ছিল; 
একটা মুসলমান তাহার উপপতি, আসমান তাহা জানিতে পারিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার 
শয়নকক্ষের রুদ্ধদ্ধারে উপস্থিত হইল। মুসলমান, আসমানের উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে এরূপ রুদ্র মুর্তি 
অবলোকন করিয়া পশ্চাদ্বার দিয়া পলায়ন করিল। দ্বার উদঘাটনে বিলম্ব দেখিয়া আসমান সিংহ 
পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করতঃ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে ছোট একটি শিশু সম্ভান 
ছিল, ক্রোধান্ধ আসমান সিংহ, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তরবারিন্ন আঘাত করিল; কিন্তু দৈবাৎ সেই 
আঘাত পাপীয়সা রমণীর উপর না পড়িয়া নিরপরাধী শিশুর শরীর দ্বিখণ্ড করিল। কুলকলঙ্গিনী 
মৃত সম্ভান ফেলিয়া পলায়নপূর্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিল। 

হত্যাপরাধে আসমান সিংহের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইলে, তদীয় ভ্রাতা প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া 
কলিকাতায় আপিল করিল। ফলে, বিচারক তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই সংবাদ লইয়া তদীয় ভ্রাতা 
অতি দ্রন্তগামী অশ্বারোহণে রওনা হইল। সে যে সময় আসিয়া পৌঁছিল, তাহার কিয়ৎকাল পূর্বে 
আসমান সিংহের ফাঁসি হইয়াছে। তাহার প্রাণহীন দেহ ফাঁসিকান্ঠে ঝুলিতেছে। 

এই শোচনীয় ঘটনা সম্বন্ধে অতি সুন্দর কয়েকটি কবিতা আছে। আসমান সিংহের বাড়ির চিহ, 
এখন আর নাই, সমস্তই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। 

ঝালকাঠির নিকটবর্তী রূপসিয়া এবং রাজাপুর আউট পোষ্টের অন্তর্গত আরও দুইটি 
মৃত্তিকানির্মিত গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয। ইহাও অগ দস্যুদের দমনার্থ সৈন্য সমাবেশ করিতে 
নির্মিত হইয়া থাকিবে! এই উভয় গড়েরই অধিকাংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও 
যাহা আছে, তাহাতে উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাগ, 

রেনেল সাহেব কৃত বাকরগঞ্জের প্রাচীন মানচিত্রে গলাচিপার নিকট মৃত্তিকানির্মিত দুর্গের চিহ্ন 
দেখা যায়। কিন্তু সেই স্থানও নদীগর্ভে বিলীন হওয়াতে এখন উক্ত দুর্গের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। 
এই দুর্গ কাহার দ্বারা কোন সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মগ 
অথব৷ পর্তুগিজ দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য যে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল এরূপই সম্ভব। 

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ, ব্যতীত অন্য কোন নৃপতির রাজ্যে 
অথবা রাজধানীতে কোন দুর্গ নির্মাণের কথা শুনা যায় না। বাকলার রাজধানী কচুয়া হইতে 
মাধবপাশা স্থানাক্তুরিত হইলে তথায়ও কোন দুর্গ অথবা পরিখা! দেখা যায় নাই। কেবল রাজধানীর 
দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্ত-বেষ্টিত “রাজার বেড়” নামক একটি ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় ভূপতিদিগের 
মধ্যে বাকলাধিপতি রাজ্যরক্ষা সম্বঙ্ধে কতকটা অসাবধান ছিলেন; তাই বিদেশি মগ এবং পর্তৃগিজ 
দস্যুগণ অন্যান্য রাজ্যাপেক্ষা তাহার রাজত মধ্যে অধিকতর অত্যাচার কবিয়াছে। 

যবন নরপতিগণের অভ্যুদয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে দস্যুতৎপীড়ন, এবং সর্বাপেক্ষা রাজ্যরক্ষার 
শিথিলতাই বাকলা রাজ্য ধবংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহার রাজতবনধো অসংখ্য পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ উজ্গ্বল করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কোন অস্ত্রশস্ত্রবিৎ যোদ্ধ পুরুষ অথবা 
নিদর্শন পাওয়! যায় নাই। বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বতন্থ ইতিহাসে অনেকেরই উপযুক্ত সৈন্য এবং 
সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়, কেবল দুর্ভাগা বাকলার বিষয়ে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ । রণচণ্ডীর 
উলঙ্গ কৃপাণ করে তাগুব নৃত্য অপেক্ষা, বোধ হয় বীণাপাণির বীণাঝষ্কার বাকলাধিপতির'অধিক 
মনোজ্ঞ ছিল; এবং এইজন্যই অত্যক্সকাল নধো বাকলার অধঃপতন হইয়াছিল। প্রাচীন ছ্বাদশ 
ভৌমিকগণের মধ্যে চারি পাচ জন ব্যতীত আর সকলের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান রহিয়াছে; 
অভাগিনী বাকলা দীনা কাঙ্গালিনার মত অনেক দিন হইল কালের বিশ্বব্যাপী চিত্রপটে মিলিত 
হইয়াছে। 


বাকিব্515/6 


৬৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


১৭২৪ হইতে ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রোক সাহেব বাকরগঞ্রের যে ম্যাপ প্রস্তুত করেন তাহাতে 
সমুদ্রের উপকূল প্রান্তে বাকলা দ্বীপ বলিয়া উল্লেখ আছে। মিঃ বেভারিজ্‌ সাহেব এই স্থানকে 
মাধবপাশার রাজগণের প্রাচীন রাজধানী কচুয়া বলিয়া নির্দেশ করেন। এই মানচিত্রাঙ্কিত বাকলার 
চিহ্ন এখন বর্তমান নাই, কেবল কচুয়াস্থিত ভূতপূর্ব রাজধানীর কতক চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। 

বাস্তবিক বাকলার স্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ গোল দেখা যায়; কিন্তু কোন এঁতিহাসিকই বাকলার 
রাজধানীর স্থিতি স্থিরনিশ্চয় করিতে পারেন নাই। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন 
“সরকার বাকলা সদুদ্রকূলে অবস্থিত” কিন্তু ইহা আরাকান রাজ্যে না বঙ্গ রাজ্যে, তাহা কিছুই স্থির 
করেন নাই। আবার পর্তুগিজ ভ্রমণকারী জেরিক সাহেব বলেন, “আরাকান এবং সন্দ্বীপ রাজ্যের 
মধ্যে বাকলা রাজ্য অবস্থিত”; ইহাতেও কোন স্থির সিদ্ধাত্তু করিতে পারা যায় না। তবে যত দূর 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে বাকলার তদানীন্তন রাজধানী সমুদ্রতীরব্তী কচুয়া নামক 
স্থানে অবস্থিত ছিল। বর্তমান সময় হইতে পীচ ছয় শত বৎসর পূর্বে সমুদ্র যে কচুয়াব প্রান্তে 
অবস্থিত ছিল তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক গোলাম হোসেন, তীহার প্রণীত 
প্রথিতনামা “সৈয়র-অল-মুতক্ষরীন” গ্র্থে বাকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব 
বিস্ময়কর। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে যতটুকু উল্লেখ আছে, মুতক্ষরীনেও প্রায় ততটা 
আছে। কিন্তু বাকলা নামস্থলে গোলাম হোসেন “হোগলা” লিখিয়াছেন।৪২ বাকলা, কি প্রকারে 
“হোগলা"” হইল বুঝিতে পারিলাম না; উক্ত গ্রন্থকার, নিম্ন বঙ্গের প্রায় সমস্ত অংশটাকেই “সরকার 
হোগলা” বলিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত এঁতিহাসিক মিঃ ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, 
গোলাম হোসেন “ব” স্থানে ভুল বশত “হ” ব্যবহার করিয়া থাকিবেন; অথবা তৎকালে নিন্ববঙ্গে 
প্রভূত পরিঘাণে হোগলা জন্মিত, হযত সেই কারণবশতই মুতক্ষরীন প্রণেতা, এরূপ নাম পরিবর্তন 
করিয়া থাকিবেন। বিশেষত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ প্রায় সার্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, 
এবং মুতক্ষরীন তাহারই অবিকল অনুবাদ; সুতরাং ব্রকম্যান সাহেব আইন-ই-আকবরিতেই 
অধিকতর বিশ্বাস করিয়াছেন।৪৩ 

মুতক্ষরীন গ্রন্থে বাকলা সম্বন্ধে বেশি কিছু উল্লেখ না থাকার একটি কারণ অনুমিত হইতেছে। 
যে সময়ে উক্ত গ্রন্থ শেষ-হইরাছিল, তখন বাকলার অস্তিত্‌ লোপ হইয়া “চন্দ্রদ্বীপ” নামকরণ 
হইয়াছে। ইহার অনেক পূর্বেই কচুয়া হইতে রাজধানী, বর্তমান মাধবপাশা গ্রামে স্থানাত্তরিত 
হইয়াছিল। বিশেষত মুতক্ষরীনে রাষ্ট্রবিপ্লব সময়েরই অধিকতর ঘটনা লিপিবদ্ধ; তাই বঙ্গদেশের 
প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখিং৬ প।শওয়। যায় না। 

বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল ওুরঙ্গজেব ও তাহার ত্রাতৃগণ, 
দিল্লির সিংহাসন লইয়া যখন পরস্পরের হৃদয়শোণিত পানে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় সুযোগ 
পাইয়া বিতাড়িত মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুগণ পুনরায় দলবদ্ধ হইল এবং সাহাবাজপুর ও মেঘনা 
নদীর তীরনততী অন্যান্য স্থানে অমানুবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল! কি উপায়ে গুঁরঙ্গজেব অন্যান্য 
ভ্রাতুবর্গকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন;__দ্বারা. সুজা, মোরাদ প্রভৃতির কি দশা 
হইয়াছিল-_ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা অবগত আছেন।৪৪ 

সমস্ত বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া ওুবঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন; তাহার ন্যায় কর্মঠি, বিচক্ষণ, বুদ্ধিনান এবং রাজকার্মে পারদর্শী সম্রাট আকবরের পর 
আর কেহ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত রাজোচিত গুণ থাকিলে কি হয়: 
তাহার ন্যায় মিত্রদ্রোহী, সর্বজনে অবিশ্বাসী, কুটিল, স্বার্থপর নরপতি মার্ক এন্টনির (74517 
/১1191%) পর আর কেহ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। গুরঙ্গজেবের এই সমস্ত দোষ না 
থাকিলে, তাহার ন্যার ভূপতি কদাচিৎ দুষ্ট হইয়া থাকে। 


বাকলা ৬৭ 


সম্রাট গুরঙ্গজেব তখন উক্ত দস্যুদমনার্থ বৈদ্যবীর সংগ্রাম সাহকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে 
পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। তিনি সাহাবাজপুরে উপস্থিত হইয়া নূতন গড়বন্দি করিলেন, এবং পুরাতন 
গড় সংস্কার পূর্বক দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন পর্যস্ত “সংগ্রামের-কেল্লা” বলিয়া তাহার 
নির্মিত দুর্গ সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বর্তমানে এই প্রাচীন হিন্দুকীর্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে 
বিলীন হইয়াছে। সম্রাট গুরঙ্গজজেবের দৈনন্দিন স্মৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ 
আছে। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। 

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এবং ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রূপসিয়ার নিকট দুইটি দুর্গের 
চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেব এই দুইটিকেও সংগ্রাম সাহ কর্তৃক প্রস্তুত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন।?৫ এই প্রবন্ধে প্রফেসর সাহেব, বাকলা সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি 
বাকলাকে একটি দ্বীপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উল্লিখিত দুর্গ ব্যতীত সংগ্রাম সাহ কর্তৃক নির্মিত যে 
সমস্ত প্রাচীন কীর্তি এদেশে এখনও বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে সংগ্রাম সাহের স্বনাম প্রতিষ্ঠিত, 
ঝালকাঠি থানাস্তর্গত একটি গ্রাম, এবং তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র খাল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে ।৪৬ 
এই উভয় স্থান, “সংগ্রামনীল”' এবং “সংগ্রামনীলের খাল" বলিয়া সর্বসাধারণে পরিচিত, বর্তমানে 
এই গ্রাম এবং খাল আমাদের স্বত্বাধীনে রহিয়াছে। 

বরিশাল যাইবার পথে গৌরীপাশা এবং কুমারখালি হাটের মধ্যে আরও একটি মৃত্তিকা নির্মিত 
দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আমি যে কয়েকটি মৃদ্দুর্গ দেখিয়াছি, এক সুজাবাদ ব্যতীত, এইটিকেই 
বৃহত্তর বলিয়া বোধ হইল! ইহার অনেকাংশ এখন নদীগর্ভে বিলীন, তবুও যাহা আছে, তাহা 
দেখিলে বোধ হয় যে এই দুর্গ নিতাস্ত সাধারণ ছিল না। একটি জলাশয়ের চিহ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম- 
প্রান্তে কতকগুলি ইঞ্টকস্তূপ গত পূর্ব বৎসর দেখিয়াছিল।ণ। 

এই দুর্গ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। স্থানীয় প্রবাদ যে, এ স্থানে একজন প্রতাপশালী হিন্দু ভূস্বামী বাস করিতেন। এই মৃত্তিকা নির্মিত 
দুর্গ তাহারই বসতিস্থান। দুরাচার মগ দস্যুগণ, তাহার বাড়ি আক্রমণ করিলে, তিনি যুদ্ধে পতিত 
হন; তাহার পরিবারস্থ রমণীগণ মগদের হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য পুগ্ধরিণীতে ডুবিয়া 
প্রাণত্যাগ করেন। স্থানীয় একজন প্রাচীন গৃহস্থ, আমাকে এই গল্প বলিয়া, সেই পৃষ্করিণী দেখাইয়া 
দিলেন। পুক্ষরিণীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শে এত জঙ্গল এবং কাটাবন যে, তথায় 
যাইতে সাহসী হইলাম না। 

মির জুল্লা, শায়েস্তা খী প্রভৃতি মোগল সুবেদারগণের সময়ে বাকলা সম্বন্ধে কোন ঘটনার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া য়ায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, তদানীস্তন রাজা অত্যন্ত হীনপ্রভ 
হইয়াছিলেন, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না; কেন না, রাজ্য সম্ব্ধীয় 
কোন গুরুতব কার্য উপস্থিত হইলেই সুবেদার কর্তৃক শ্ীন্নাংসিত হইত। তখন মোগল সুবেদারের 
নন যোগাইয়া রাজত্ব রক্ষা করিতে হইত । একবার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া নবাবের কোপানলে চন্দ্রদ্বীপের 
রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব হারাইয়াছিলেন; আমরা এই সম্বন্ধে পরে বলিব। 
_ নবাব আলিবর্দি খা যখন বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিযাছিলেন, তখন আগা 
বাখর নামক জনৈক মুসলমান রাজপুরুব, সেলিমাবাদ পরগনার সাড়ে এগার আনি এবং 
বোজরগউমেদপুরের সম্পূর্ণ অধিকার কবেন। এই আগা বাখরে আমাদের বিশেষ প্রযোজন, কেন 
না তাহারই নামানুসারে সমস্ত জেলার নান হইয়াছে ।১* 

এখন এই আগা বাখর কে, তাহা একবাব জানিতে চেষ্টা করা যাক্‌। টাইলর সাহেব বলেন যে, 
আগা বাখর বাকরগঞ্জের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী; উক্ত সাহেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার ইতিহাসে 
(70091419101 [99০০9) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াহেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 

[ নবাব আলিবর্দি খার জামাতা নিবাইস মহম্মদ খা, সরফরাজ খাঁর স্থলে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া 
মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংবাজ রাজতের পূর্ব পর্যস্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত 


৬৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ছিলেন। প্রসিদ্ধ হোসেনকুলি খাঁর ভ্রাতুম্পুত্র হোসেনউদ্দিন খা নামক জনৈক রাজপুরুষকে তিনি 
ঢাকার শাসনকর্তা নিযুস্ত করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খা সিরাজদৌলাকে ভাবী 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন, তখন মস্নদ লইয়া সিরাজদৌলা ও সমত্জঙ্গ (সকতজঙ্গ) 
প্রভৃতির সঙ্গে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। ফলে সমতজঙ্গের পক্ষীয় হোসেনকুলি খা ও 
তৎভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিন, সিরাজ কর্তৃক নিহত হইলেন। হোসেনউদ্দিনকে হত্যা করিবার জন্য 
সিরাজ, আগা সাদক নামে জনৈক মুসলমানকে নিযুক্ত করিলেন; এই আগা সাদক আগা বাখরের 
পুত্র। আগা বাখর খা তখন বোজরগ উমেদপুরে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সর্বদাই 
ঢাকার শাসনকর্তা হোসেনউদ্দিনের নিকট বাস করিতেন। আগা সাদক ঢাকায় পৌঁছিয়া ভাবী নবাব 
সিরাজদৌল্লার আদেশ, এবং তৎকর্তৃক ঢাকার শাসনকর্তৃত্বপদ লাভ প্রসৃতি প্রলোভনসূচক বাক্য 
পিতার নিকট বলিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই এই লোমহর্ষক পরামর্শ স্থির করিয়া নিশীথ সময়ে 
কয়েকজন সৈনিকসহ নিদ্রিত হোসেনউদ্দিনের অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তাহার মস্তক ছেদন 
করিলেন। প্রভাতে এই পৈশাচিক কার্য সাধারণে ব্যক্ত হইলে, অধিবাসীগণ যারপরনাই উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল। তখন আগা বাখর এবং আগা সাদক, সিরাজদৌলার আদেশে এই কার্য করিয়াছেন, 
এবং হোসেনউদ্দিনের পরিবর্তে আগা বাখরই শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, এরূপ বলিলেন। 
অধিবাসীগণ গতপ্রাণ হোসেনউদ্দিনকে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিত; কেন না, তিনি ন্যায়, ধর্ম এবং 
দয়ার সহিত শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। তাহারা তখন আগা বাখরের নিকট বৃদ্ধ নবাব অথবা 
প্রধানমন্ত্রী নিবাইস মহম্মদের সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। হত্যাকারিগণ তখন 
চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন, পাপিষ্ঠের পাপ প্রলোভনে ভুলিয়া যে একজন নির্দোষের প্রাণহত্যা 
করিয়া চির নরকের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধান্ধ 
অধিবাসীগণ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ সহী-মোহরযুক্ত পরওয়ানা দেখিতে চাহিল। কোথায় 
পরওয়ানা,_-কে দেখাইবে£ তখন সকলে উলঙ্গ কৃপাণ ক'রে সেই হত্যাকারিদ্বয়কে আক্রমণ 
করিল। দুরাত্মা আগা বাখর তখনই নিপাতিত হইলেন, কিন্তু তৎপুত্র আগা সাদক আহত হইয়া 
কোন মতে পলায়ন পূর্বক ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিলেন ।]১৮ 

স্্রাফুটন সাহেবের সঙ্গে টাইলর সাহেবের ইহাতে সামান্য অনৈক্য দেখা যায়। তিনি বলেন 
যে, আগা বাখর চট্টগ্রাম বিভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। রাজস্ব বাকি পড়ার জন্য, আগা বাখরের 
পুত্র আগা সাদক, নিবাইস মহম্মদের আদেশানুসাবে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন। উত্ত আগা 
সাদক ঘোরতর মদ্যপায়া এবং তদ্েতু সামান্য পরিমাণ বিকৃতমস্তিষ্ধ ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার 
প্রলোভনে সহজেই আগা সাদক উক্ত পাপকার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং সিরান্ধাও তদনুসারে 
তাহাকে পলায়ন করিতে দিলেন। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর আগা সাদক ঢাকায় পৌঁছিয়া 
পিতার সঙ্গে পরামর্শপূর্বক দ্বাদশজন সৈনিকসহ রাত্রিতে হোসেনউদ্দিনকে বিনাশ করিলেন, এবং 
প্রকাশ করিলেন যে সিরাজদৌলার আদেশ তাহারা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র । এদিকে নিবাইস 
মহম্মদ খা, আগা সাদকের পলারন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ঢাকায় লোক 
প্রেরণ করিলেন। এই লোক তথায় পৌঁছিলে, সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইল: অধিবাসীগণ অত্যস্ত 
উত্তেজিত হইয়া তখনই তাহাদের আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে আগা বাখর নিহত হইলেন, কিন্তু 
আগা সাদক পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন ।£৯ 

সুপ্রসিদ্ধ গোলাম হোসেন খা, সৈয়দ-অল-মুতক্ষীরনে আগা বাখর খাকে ঢাকা বিভাগের 
একজন ধনাঢ্য জমিদার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি হোসেনউদ্দিনের হত্যা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন, টাইলর ও ভ্ধাফৃটন সাহেবও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন; প্রভেদ এই একটু যে, আগা 
বাখর স্বয়ং এই হত্যাকার্ধে লিপ্ত ছিলেন না।৫০ কোন এঁতিহাসক আগা বাখর খাঁর পারচয় 
দিতেছেন না। কেহ কেহ মাত্র বলেন যে আগা বাখর আফগান নাম, সম্ভবত ইনি পাঠানজাত্তার 
মুসলমান হইবেন। তিনি থে চট্টগ্রাম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমিত 


বাকলা ৬৯ 


হয়; এবং বোজরগ উমেদপুরে নিজ নামে “গঞ্জ” স্থাপন করিয়া সেলিনাবাদের সাড়ে এগারো 
আনি অংশ যে বলপূর্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকৃত। পরে তাহারই নামানুসারে সমস্ত 
জেলার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল; কিন্তু ইতিহাসে এই আগা বাখর খাঁর, এমন কোন সৎকার্ষের 
অথবা প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম না, যাহাতে তাহারই নামানুসারে এই সমস্ত ভূখণ্ডের 
নামকরণ হইয়াছে। যতটুকু চরিত্র, ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাহাতে আগা বাখর খাঁকে, নরকের 
কীট অপেক্ষাও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। মিঃ বেভারিজ্‌ এবং সার হান্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার 
কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই। 

সুপ্রসিদ্ধ এশিয়াটিক রিসার্চে আমরা এক আগা বাখরের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাকে 
ঢাকার নবাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য এতিহাসিক গ্রন্থে, কিন্তু তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত 
হয়। এই আগা বাখর ও আমাদের পূর্বোল্লিখিত আগা বাখর এক ব্যক্তি কি না, তাহা নির্ণয় করা 
অসম্ভব।৫১ | 

বাকরকাঠি নামক একটি গ্রাম সাহেবগঞ্জ থানায় এখনও পরিলক্ষিত হয়; ইহা আগা বাখরের 
নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া সম্ভব। 

কেহ কোন দাস্তিকতা অথবা ক্রোধের পরিচয় দিলে, অস্মদ্দেশে তাহাকে আগা বাখরের সঙ্গে 
উপমা দিয়া থাকে। ইতিহাস আগা বাখর খাঁ সম্বন্ধে যাহাই কেন বলক না, এদেশে কিন্তু তিনি 
অন্যরূপে পরিচিত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা, তাহাকে পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, দাস্তিক বলিয়া 
থাকেন। তৎসম্বন্ধে এই জেলার স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু তিনি যে দুর্বৃত্ত ছিলেন, 
তাহা সর্ববাদী সম্মত। আবশ্যকবোধে একটি জনপ্রবাদ্‌ উল্লেখ করা গেল। 

বোজরগ উমেদপুর ও সেলিনাবাদের সাড়ে এগার আনি অধিকারপূর্বক খাঁ সাহেব স্বনামে 
“গঞ্জ” স্থাপন কবিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরন্ত করিলেন। তাহার অধিকারস্থিত 
অধিবাসীগণ, কি ভদ্র, অভদ্র, ধনী. নির্ধন আবশ্যকবোধে সকলকেই শারীরিক বা আর্থিক সাহায্য 
করিতে হইত। প্রজাবর্গের মধ্যে কাহারও গৃহে সুন্দরী যুবতী দেখিলে, তাহার আদেশক্রমে 
কর্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বলপূর্বক রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিত। কেহ কোন আপক্তি 
অথবা বাধাবিত্ম উপস্থিত কবিলে, তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না; ফৌজ আসিয়া গৃহস্থেব 
যথাসর্বস্ব লুষ্ঠন করিত, এবং কাহাকেও বা ধরিয়া লইয়া “নিমকের ভালে” চালান দিত। 

ইহা অপেক্ষাও অমানুষিক অত্যাচারেব কথা স্থানে স্থানে এখনও শুনা যায়। নবাব 
সিরাজদ্দৌলা যে প্রকার পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় দেখাইয়া ভারতকে চমকিত করিয়া 
গিয়াছেন,_আগা বাখব তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে কি হয়; তিনিও অত্যাচাবে নবাব অপেক্ষা বড় কম 
ছিলেন না। এই সমগ্র ভূখশ্ড “বাকরগঞ্জ” নামে অভিহিত হইবার ইহাও একটি কাবণ অনুমিত 
হয়। আগা বাখর, বোজরগ উনেদপুরেই প্রথমত স্বনামে “গঞ্জ” স্থাপন করায়, এ স্থানটুকু মাত্র 
তাহার নামানুসারে “বাকরগঞ্জ” নামে অভিহিত হইত। পলাশির যুদ্ধাস্তে ব্রিটিশ রাজ্য পত্তন 
হইলে, প্রথমত স্থানীয় রাজধানী পূর্বোক্ত বাকরগঞ্জে স্থাপিত হইযা শাসনকার্য সম্পন্ন হইতে থাকে; 
অনেক বৎসর পরে কর্তৃপক্ষগণ অনেক অসুবিধা দেখিযা বর্তমান বরিশাল নামক স্থানে স্থানীয় 
রাজধানী পরিবর্তন করেন। সেই অবধিই বাকরগঞ্জ বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, অদ্যাপি সর্বস্থানে এ 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে! স্থানাস্তরে আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে। 

আগ! বাখরের নিধনের অল্প পরেই এই দেশে আর একজন মুসলমানের নাম চিরস্মরণীয় 
হইয়াছে: ইহার নাম মহম্মদ ছবি খা। আগা বাখর কুকার্য এবং পাপাভিনয়ের দ্বারা এদেশবাঙগীদের 
যে প্রকার জ্বালাতন করিয়াছিলেন, ছবি খা ততোধিক উপকার করিয়াছেন। এই জেলায় অনেক 
স্থানে তিনি প্রশস্ত বর্ম, ইস্ুক নির্মিত সেতু, নির্মাণ করিয়াছিলেন; কেবল এ জেলায় কেন, যশোহর, 
খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে তাহার নির্মিত বর্জ এবং সেতু অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা "ছবি 
খাঁর জাঙ্গাল” বলিয়া পসিদ্ধ, অনেক স্থানে এই সমস্ত বর্ঘ এখন আর পূর্বরূপ উন্নত অবস্থায় না 


৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা যেরূপ প্রশস্ত এবং উন্নত, বর্তমান সময়ের ডিট্রিক্টবোর্ডের প্রথম 
শ্রেণীর রাস্তাগুলিও ততদূর প্রশস্ত এবং উন্নত নহে। এই মহাপুরুষ যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, 
কালে তাহার লোপ হইলেও লোকে তাহাকে সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
এই যে, এই মহাপুরুষের কীর্তি ক্রমশই লোপ হইতেছে। সরকারি কাগজে যে যে স্থানে ছবি খার 
জাঙ্গালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমানে এখন অনেক স্থানে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত 
হইতেছে। স্বার্থসিদ্ধির মানসে অনেকে ইচ্ছা পূর্বকই এই প্রাচীন কীর্তি লোপ করিতেছেন। 

এই মহাপুরুষ যে কোন সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না; এমন কি তিনি যে 
কে, কোথায় আবাস ভূমি, এই দেশের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা সুকঠিন। সুপ্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন, তাহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস সৈয়র-অল-মুতক্ষরীনে এ সম্বন্ধে 
কোন উল্লেখ করেন নাই। এক সেউকি খাঁর কথা আছে বটে, কিন্তু তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা; বঙ্গ 
দেশে অথবা অন্য কোন স্থানে তত্কর্তৃক কোন সাধারণ হিতকর কার্যের কোন উল্লেখই দেখিতে 
পাইলাম না। মেহেন্দিগঞ্জে একটি মস্জিদ আছে, তাহার উপরিস্থিত প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে যে, 
ছবি খা কর্তৃক এই মস্জিদ বাংলা ১১৬১ সালে নির্মিত হইয়াছে । কোটালিপাড়ায় তৎকর্তৃক নির্মিত 
আরও একটি মসজিদ দেখা যায়, তাহাতেও ছবি খাঁর নাম ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু জানা যায় 
না। 

এই মহাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে দেশপ্রবাদ ব্যতীত, অন্য কিছুই জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহাও 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

কেহ কেহ বলেন যে, ছবি খা আলিবরদিখার পূর্বের লোক; সরফরাজ ঝা যখন বঙ্গ-বিহারের 
সুবেদার, তখন এই ছবি খা, পূর্ত বিভাগের জনৈক প্রধান কর্মচারী ছিলেন। একদ্রিন নবাব 
সরফরাজ খা, ছবি খাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে. কোন্‌ কার্য করিলে সর্বসাধারণের চিরস্মরণীয় 
হওয়া যায়; ছবি খাঁ বলিলেন যে, যদি সর্ব সাধারণের উপকারার্থ, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানে 
স্থানে প্রশস্ত বর্গু, দিঘি, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করা যায়, তবে যেরূপ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ 
সর্বসাধারণের নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া অক্ষয় কীর্তিবান্‌ হওয়া যায়। নবাব সহাস্য বদনে বলিলেন 
যে যদি ছবি খাঁ স্বয়ং এই কার্যভার গ্রহণ করেন ও সুসম্পন্ন করিতে সম্মত হন, তবে তিনি অবশ্যই 
এই প্রকার অর্থ ব্যয় করিতে স্বীকৃত আছেন। ছবি খা স্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, টাকা নবাবের, 
কিন্তু যশ তাহারই হইবে। নবাব সেই কথায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। নবাব প্রদত্ত অর্থ 
লইয়া মহম্মদ ছবি খা, নিম্ন বঙ্গে আগমন পূর্বক, নানাস্থানে নানা প্রকার দীঘি, পুষক্করিণী, প্রশস্ত বর্ত, 
ধর্মমন্দির, পাস্থশালা নির্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যসমূহেব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরাত 
চতুর্দিকে তাহার নির্মল যশঘোষণা করিয়া নরনারীগণ উর্ধ্ব বাহতে তাহাকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন। নবাবের কর্ণে এই সুখ্যাতি পৌঁছিল, তিনি ছবি খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লোকে 
এই শুভানুষ্ঠানের জন্য নবাবের সুযশ বিঘোষিত না করিয়া, তাহার (ছবি খার) সুখ্যাতি করে 
কেন? ছবি খা বলিলেন যে, তিনি যখন এই কার্যভার গ্রহণ করিয়া গমন করেন, তখন 
বলিয়াছিলেন যে টাকা নবাবের, যশ তাহার, কার্যেও তাহাই হইয়াছে! নবাব এই প্রকার 
স্পক্টোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছবি খাকে কারারুদ্ধ করিলেন। 

ইহাতে নবাব যে কেন নির্দোধী ছবি খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, 
তবে নবাবি চাল-_চলতি আইনকানুশ সকলই স্বতন্ত্র; কেননা মুসলমান নবাবদের মুখের কথাই 
আইন, এবং তাহাই প্রজাগণের বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য। 

মহাত্মা বেভারিজ্‌. সাহেব, ছবি খাঁ সম্বন্ধে একটি লোমহর্ষক বিম্ময়কর প্রবাদ উল্লেখ 
করিয়াছেন! পাঠকবর্গের কৌতৃহল নিবারণ জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা গেল। 

| ছবি-খা পশ্চিম দেশবাসী একজন ধনাঢ্য মুসলমান বণিকের সস্তান। শেশবে একদা ভিনি 
মাতৃক্রোড় হইতে অপহৃত হন। তৎকালে বাংলা. বিহার ও উড়িষ্যায ছেলেধরার ভয়ে সকলেই 


বাকলা ডি 


শশব্যস্ত ছিলেন। চৌরগণ তাহাকে জনৈক নিঃসন্তান ধনবান মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে। 
কয়েক বংসর পরে একদা প্রাপ্তবয়স্ক ছবি খা বহু লোক সমভিব্যাহারে মৃগয়ায়_ বহির্গত হইলেন। 
অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর অরণ্য মধ্যে বৃক্ষমূলে এক পরমাসুন্দরী প্রৌঢ়া রমণী 
দেখিয়া, ছবি খার অনুচরবর্গ নিকটে আগমনপূর্বক, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন! রমণী 
বলিলেন যে, তিনি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, এবং সন্ত্রাস্ত বংশের কুলবধূ; দস্যুগণ তাহাদের বাড়িঘর 
লু্ঠনপূর্বক, তাহার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে বিনাশ করায়, তিনি মানসন্ত্রম রক্ষার্থ অরণ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে একদা এ রমণী ছবি খাঁর পদতলে কোন একটি 
বিশেষ চিহ্ন অবলোকন করিয়া অত্যত্ত বিমর্ষচিন্তে ছবি খাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছবি খাঁ 
বলিলেন যে বাল্যকালে তাহাকে তাহার মাতৃক্রোড় হইতে ছেলেধরার দল অপহরণ করিয়া আনিয়া 
এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছে। যাহাকে তিনি পিতৃ সম্বোধন করিতেন, তিনি তাহার জনক 
নহেন, পালক পিতা মাত্র । প্রকৃত জনক জননীর নাম তিনি অবগত নহেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র 
উক্ত রমণী শিবে করাঘাত পূর্বক বাত্যাহত কদলী বৃক্ষবৎ মৃচ্ছিতা হইলেন। বহু শুশ্রাষায় তাহার 
চৈতন্যোৎপাদন হইলে, ছবি খা তাহার এইপ্রকার আকম্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
বমণী বলিলেন যে, সর্বনাশের কথা তিনি আর কি বলিবেন, বাল্যকালে যে জননীর অঙ্ক হইতে 
তিনি ছেবি খা) অপহৃত হইয়াছেন, তিনিই তাহার সেই পাপীয়সী জননী, ভ্রমান্ধে পতিত হইয়া 
তাহারা যে মহাপাপ করিয়াছেন, কখনও তাহা হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার 
লোমহর্ষক ও ভীষণ সংবাদ অবগত হইয়া ছবি খার নিদারুণ মর্মবেদনা এবং অনুশোচনা উপস্থিত 
হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বহির্গত হইলেন এবং একজন ধার্মিক মুসলমান ফকিরের নিকট 
সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন । ফকির বহুক্ষণ চিন্তা 
করিয়া বলিলেন যে যদিও অজ্ঞাতে তিনি এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার প্রায়শ্চিত্ত 
নাই; তবে ঈশ্বরোপাসনা এবং সাধারণের হিতকল্গে সর্বস্ব বয় প্রভৃতি পুণ্যকার্য করিলে, কতক 
পাপ লাঘব হইতে পারে মাত্র। ফকিরের উপদেশানুসারে, ছবি খাঁ তখন তাহার বিপুল অর্থ 
সাধারণের হিতকর কার্যে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন: স্থানে স্থানে জলাশয়, পান্থনিবাস, 
ধর্মমন্দিব এবং প্রশস্ত বর্জ প্রভৃতি তাহারই অর্থে নির্মিত হইতে লাগিল । এইপ্রকার তাহার সমস্ত 
অর্থ নিঃশেষিত হইলে তিনি ফকিরি গ্রহণপূর্বক মকায় গমন করিয়া, ঈশ্বরোপাসনায় জীবনের 
অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন |] না 

কৈহ কেহ বলেন যে, ছবি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোটাল (শাস্তিরক্ষক) ছিলেন। 
তাহার উপর এই প্রদেশের শাস্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত-ছিল। বর্তমান কোটালিপাড়া পরগনায় তাহার 
আবাসস্থান ছিল; তাহারই পদানুযায়ী এই স্থানের নাম পবিবত্তিত হইয়া “কোটালপাড়া” বর্তমান 
কোটালিপাড়া হইয়াছে। | 

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, সমস্তই কিম্বদর্ভী মূলক । ছবি খা যিনিই হউন না তিনি যে 
ধার্মিক এবং পরোপকারী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের 
বর্তমান ইতিহাস লেখকগণ অনেক আবর্জনায় গ্রছের কলেবর পুষ্টি করেন, কিন্তু দেশহিতৈষী 
মহাত্মাগণের জীবনী সঙ্কলনে তাদৃশ যত্ববান হন না। বর্তমান এতিহাসিকগণের মধ্যে হয়ত অনেকে 
ছবি খার নাম পর্যস্তও শুনেন নাই। রত্মপ্রসূ ভারত ভূমে যে কত স্থানে কত হার্ঘ রত্ব শোচনাতীত 
স্থানে পঙ্ধিলাবস্থায় পড়িয়া আছে, কয়জনে তাহার খোজ করে 

পর্তুগিজ এবং মগদিগের উৎপীড়নে অস্মদ্দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও 
এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা 
মহারাষ্ট্রজাতি; ইহাদের অত্যাচার বাংলায় “বর্গির-হাঙ্গামা” বলিয়া অভিহিত! আজও ঘরে ঘরে 
বর্গির হাঙ্গামাব কথা শুন! যায়, জননী, ক্রোড়স্থিত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বর্ণির হাঙ্গামার 
ছড়া আবৃত্তি ররেন।__ 


৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


“খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে; 
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, খাজনা দিব কিসে ।” 

পারস্যাধিপতি নাদির শাহের ভারতাক্রমণ ও দিল্লি নগরী লুণ্ঠন এবং অধিবাসীগণের 
' নৃশংসরূপে হত হইবার পর হইতে মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা যার পর নাই হাস হইয়াছিল। এই 
সময়ে দাক্ষিণাতাবাসী মহারাস্্রীফগণ৫২ যার পর নাই পরাক্রমশালী এবং দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিযাছিল। 
সুবিখ্যাত পেশোয়া বাজিরাও বল্লালের পুত্র বালাজি বাজিরাও এবং বেরারের অধীশ্বর রঘুজি 
ভোৌসল্লা তাহাদের নায়ক। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া যার পর নাই 
অত্যাচার করতঃ লুষ্ঠনাদি করিতে লাগিল। মহম্মদসাহ তখন দিল্লির সম্রাট, তিনি কিছুতেই এই 
দুর্ধর্ষ জাতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাহারা দিল্লি নগরীর তিন মাইল দূরবর্তী স্থান 
পর্যস্ত আক্রমণ পূর্বক করায়ত্ব করিয়াছিল। 

সম্রাট অবশেষে মহারাষ্ট্র নায়কদিগকে “চৌথ” অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত 
হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। সম্রাটকে হীনবল দেখিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ সাম্রাজ্যের সকল স্থানেই 
চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইল, প্রায় সমস্ত সুবেদারই এই চৌথ আদায় করিলেন। 

বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য রঘুজি ভাস্কর পণ্ডিত নামা জনৈক সেনাপতির 
অধীনে বছ সহস্র সৈন্যসহ তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তখন নবাব আলিবর্দি খা বঙ্গ- 
বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি; তিনি এই বিপদে দিল্লিশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহ 
সাহায্যার্থ আসিল না, কারণ তখন সম্রাট নিজেই মহারাষ্ট্র-ভয়ে ভীত। বহুদিন ব্যাপিয়া নানাস্থানে 
যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ভাক্কর পণ্ডিত অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া বেরারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

পরবৎসর দ্বিগুণ সৈন্য সহ পুনরায় ভাক্ষব পণ্ডিত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় গণ 
এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে নিরীহ প্রজাপুপ্রের যথাসর্বস্ব লুষ্ঠন করিতে 
লাগিল। ঘুর্শিদাবাদের পূর্ব প্রান্ত হইতে আরম্ত করিয়া সমুদ্রতীর পর্যস্ত তাহাদের দৌরাত্ব্যে অনেক 
গৃহস্থের যথাসর্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল। বর্গিগণের দুর্বিসহ অত্যাচার কাহিনী প্রখ্যাতনামা মেকলে 
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'আমাদের এই জেলায়. রায়ের কাঠি, মহদিপুর, পোনাবালিয়া, হোসেনপুর প্রভৃতি গ্রাম, এই 
দস্যুদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছিল! আবাদাবৃদ্ধ বনিতা সকলেই দস্যুভয়ে এতদূর ভীত ছিল 
যে, “বর্গি আসিতেছে” বলিলে, সকলে বাড়ি ঘৰ পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ অরণ্য মধ্যে 
প্রবেশ পূর্ব আত্মরক্ষা করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের তখন যে অবস্থা, তাহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা 
করাই কষ্টসাধ্য, সুতরাং রাজ্য রক্ষা অসন্তব। স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণেব মধ্যে কেবল পোনাবালিয়া 
নিবাসী রামভদ্র রায় মহারাষ্ট্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কবিষা তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ সোন্দারকৃল 
৯৬০ 1৫5 কেহ কেহ বলেন হোসেনপুরের বক্‌সিগণও বর্গিদের সঙ্গে লড়াই 


কিরোজপুর সাবডিডিশনের অন্ত বলেশর নদের পূ্বপ্রাহিত নন্দীপাডা, পোরগোলা 
প্রভৃতি স্থানগুলি বর্গিদিগের দৌরাত্যে একেবারে জনহান হইয়াছিল, তথায় এই দস্যুগণ সমবেত 
হইয়া ্লঠিত দ্রব্যাদি বিভাগ করিত। তাহারা এই দেশ হইতে দূরীভূত হইবার আনক পবে সেখানে 
লোকের বসতি হয়; রাড়া হার রানে নানি সহিত ছিটারহাছে লোকে ডাহাতে 
“বর্গির ভিটা" বলে। ইহাব অধিকাংশ এখন বলেম্ববের কবলগত হৃইযাছে। 


বাকলা ৭৩ 


এই দস্যুদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিতে নবাব আলীবর্দিখার যে প্রকার কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। দুরাচারগণ এই দেশে আরও কিছুকাল 
অত্যাচার করিতে পারিলে দেশবাসীর ভাগ্যে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে? 

সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের অস্মদ্দেশে পদার্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খ্রিঃ অন্দে কতিপয় শিষ্য এবং স্বীয় মাতুল সমভিব্যাহারে ইনি পৈত্রিক 
জন্মভূমি দর্শন মানসে তটপথে গমন করেন। কোটালিপাড়ার অস্তঃর্গতি মুখডোবা নামক স্থানে 
তাহার শ্রাহস্ত প্রতিষ্ঠিত পাষাণময় বাসুদেব বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান আছে, মহাপ্রতু স্বয়ং এই 
মূর্তিস্থাপন করিষা প্র'প্তিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুখডোবাব অধিকারী বৈদিক ব্রাহ্মাণগণ, এবং 
বাসুদেব বিগ্রহের সেবাইতগণ, চৈতন্যদেবের মাতুলবংশীয় বলিয়! সগৌরবে আত্মপরিচয় প্রদান 
করিয়া থাকেন। 

এই সম্বন্ধে একটি কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে, মহাপ্রভুর র মাতুল তাহার নিকট সন্যাস ধর্মে দীক্ষিত 
হইতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিরিহ উ  বি তে জা 
হইতে বলিলেন, কিন্তু বিরত হওয়া দূরে থাক, ইনি ক্ষণকালের জন্যও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন 
না। চৈতন্যদেব, পিতৃভূমি দর্শনার্থ যখন শ্রীহট্রাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন একদা মধুমতী নদীর 
তীরস্থ এক বট মূলে, নিদাঘ তাপে তাপিত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লাস্ত হইয়া সঙ্গীয় সেবকগণের নিকট 
আহার্য সামগ্রীর যাচ্ছা করিলেন। শিষ্যগণ অবিলম্বে নিকটব্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডল আনয়ন 
পূর্বক রন্ধন করতঃ তাহাকে আহার করাইলেন। পরে আহারাদি সমাপন হইলে, মহাপ্রভু শিষ্যদের 
নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে, তাহাদের নিকট সঞ্চিত কোন দ্রব্ই নাই, অনুমতি 
হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারে। মহাপ্রভু মাতুল মহাশয়ের নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা 
করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পর্বদিনের সঞ্চিত অর্ধেক পরিমাণ হরিতকি বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির 
করিয়া তাহাকে অর্পণ করিলেন। চৈতন্যদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আপনার যখন হৃদয় মধ্যে 
এখনও বিষয় বাসনা জাগরূক রহিয়াছে, তখন সন্যাসব্রত গ্রহণে আপনি এখনও অধিকারী হন 
নাই।” তাহার মাতুল মহাশর বিশ্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন যে তিনি সমস্ত বিষয় বাসনা, ভোগ- 
লালসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র কৌপীন গ্রহণে তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, তথাপি তাহার 
বিষয় বাসনা কোথা হইতে আসিল £ চৈতন্যদেব বলিলেন যে, অর্ধখণ্ড হরিতকিই তাহার বিশেষ 
পরিচয়। অন্য দিনের জন্য যখন তিনি এই সামান্য শ্রিতকিথণ্ড পরিত্যাগ না করিয়া সঞ্চিত 
রাখিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ 
করিতে হইলে, সুখ, দুঃখ, আহার, বিহার, জীবন, মরণ, সমস্তুই সেই ভগবচ্চরণে ন্যস্ত কবিতে 
হইবে। যতদিন না তাহার হৃদয় হইতে সঞ্চয়-বুদ্ধি সম্পূর্ণবাপে তিরোহিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত 
তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু মাতুল মহাশয় কোন ক্রমেই তাহার সঙ্গত্যাগ 
করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ কবায় মহাপ্রভূ ঈষদ্ধাস্য সহকারে ধীরে ধীবে মধুমতী 
অবগাহনপূর্বক প্রস্তর নির্ধিতি এক বাসুদেব বিগ্রহ মাতুলের হস্তে প্রদান করিযা বলিলেন, "আমি 
আপনার ও আপনার সন্তানসস্ততির হিতকল্পে এই মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিব, আপনি 
এই স্থানে থাকিয়া ইহার অর্চনা করুন। সময় উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ কবিতে পারিবেন।" 

উপযুক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন পূর্বক এই ভাবে মাতুলকে সেবার জন্য রাখিয়া তিনি অন্যান্য 
শিষ্যসেবক সহ গম্ভব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

বাকলার তদানাত্তন রাজা পরমানন্দ রায় এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং দেবদর্শনমানসে 
মুখডোবায় আগমন কবেন, এবং মহাসমারোহে দেবপৃজা নির্বাহপূর্বক, বিগ্রহসেবার্থ একখণ্ড 
দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন। কালের পরিবর্তনে বর্তমান সদরে সেই দেবোণ্ুব সম্পত্তি অনেক 
পরিমাণে হাস হইয়াছে, এখনও অতীাতেব স্মৃতিশ্বরূপ সামান্য কতকাংশ বর্তমান বহিযাছে। আগা 
বাখব খাঁ ও পত্র নাগা সাদকের 'মৃতাব পর, এই জেলাস্থ বোজরগডমেদপুরেব সম্পূর্ণ অংশ 


৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
এবং সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা অংশ রাজা রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তিনি এই বিস্তীর্ণ 


ভূসম্পত্তি রাজনগরের অস্তর্ভৃত করিয়া যথাক্রমে স্থাপিত দুর্গা এবং লক্ষ্্ীনারায়ণ বিগ্রহদ্ধয়ের 
পারে দের রা 

মহারাজ রাজবন্রভ যদিও এই জেলার অধিবাসী নহেন, তথাপি এই মহাপুরুষের জীবনী 
সহিত এদেশের যেটুকু সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা স্থানাস্তরে তাহা বর্ণনা করিতে বিশেষ 
চেষ্টা করিব। 


সি ০ 5 4৮ ৯ 


তথ্যসূত্র 


স্বর্গীয় বায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কৃত 'কিষ্ণচরিত অবলম্বনে কাল নিরূপিত হইল। 
বর্তমানে গঙ্গাসাগবসঙ্গম তীর্থ চবিবশ পরগনা জেলাব অন্তর্গত হইয়াছে। 


ইংবেজিতে ইহাকে 5৯010) 91170017987 বলে। 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ কর্তৃক অনুদিত এবং প্রকাশিত মূল সংস্কৃত মহাভারত, ১৭৯৩ শকাব্দ। 
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৮. ডাক্তার বাজেন্দ্রলাল প্রমুখ অনেক প্রতুতত্তবিৎ বলেন যে মহারাজ আদিশুর এবং সেন রাজগণ সকলেই 


১৪. 


ক্ষত্রিয়, এবং চন্দ্রবংশসন্তৃতত। অনেকেব কিন্তু বিশ্বাস যে তাহাবা বৈদ্য এবং প্রাটান কুলগ্রন্থবর্ণিত বিববণ 
এবং “সেন” পদবিই ইহাব প্রমাণ। উল্লিখিত পণ্ডিতগণ বলেন যে “সেন” শব্দ শুরত্বব্যগ্ক। ইহা সতা 
বলিয়া বোধ হয় না। বল্লালাদিব “সেন” সংজ্ঞা যে আদিশুরেব “শুর"' শব্দ অথবা বসুসেন (কর্ণ) ও 
ভীমসেনের “সেন” শবন্দেব নায শুবত্বব্প্রক নামৈকদেশ মাত্র নহে পরস্ত বংশোপাধি, তাহা! তাশ্রশাসন 
এবং দানসাগর গ্রছেসপ্রমাণ। ইদিলপুর প্রাপ্ত শাসনে কেশব সেন “সেনকুল কমল বিকাশ ভাক্ষন 
সেনবংশপ্রদাপ"' বালম্ম আত্মপরিচয় প্রদান কবিযাছেন। বিজয সেন নিজবংশকে “সেনান্ববায়”" 
বলিয়াছেন। বল্লাল দানসাগর গ্রদ্থে নিজ বংশকে "অবনেরষণঃ সেনবংশ"' বলিযা বিঘোষিত কবিয়াছেন। 
অতএব বল্লালাদি নৃপতিবৃন্দেব 'পনই প্রকৃত বংশপদবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাহ। আমবা স্থানাস্তরে এই 
বিষয়ে বিজ্বৃতভাবে আলোচনা কবিব। 

বাহ্গাদি নামে এক গ্রাম ইদিলপুবে আহ, সম্ভবত ইহাই বাগুতি। 

কেহ কেহ বলেন ১২০৩ খ্রিঃ অপ, কিন 1101 [4২০১ তাবকত-ই-নাসিরি''র অনুবাদে ৫৯০ হিঃ 
অর্থাৎ ১১৯৪ খ্রিঃ অন্দ বক্ডিঘাব কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের কাল বলিযা নিশি করিয়াছেন। 

মতাভ্তভার তৎপুত্র কেশব সেন। হবিমিশ্রেব কাবিকা দ্রঈবা 

ইহাব বংশধরগণ এখনও গৌবনদী থানাব অন্তত বাবুল গ্রামে বসতি করিতেছেন। 

রাজকৃষ্ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাংলাব ইতিহাস। 

অধ্যাপক ব্রকম্যান লিখিয়াছেন 707 1957541 001710017%, ৫1709০10৫ 10 1203-4 0% 04 
1/10170117640115,. ৫10 1701 09111017500 154১1৩17) [91501011716 9076642515৬ 51111 01401 
3911)15 0552017401)1৯ 0111 117৩ ৩114 91016 1711 0001019- ৮1751) 54554174757 ৮৫১ 060009৩4 0৮11৮ 
55০90110501) 91156211000 13017417-773100110ঞ7 ৭5 11155 0070 06051909179 01 8৩1801 
মাধব কর- ইনি স্বনাম প্রসিদ্ধ নিদান গ্র্থেব সঙ্কলয়িতা , ঝষি প্রণীত চবক ও সুস্রতের পব এরূপ উচ্চ 
শ্রেণীর গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন কবেন মাই । * * * ইনি মহামহোপাধায় চক্রপাণি দত্তের সমসাময়িক। জাতিতত্‌ 
বারিধি, ২২৪ পৃষ্ঠ। 
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১৭. 
১৮, 
১৯. 
. স্থৃনীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে থে বঙ্গীয় ৮৯১ সনে শ্রাবণ মাসে সোমবারে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে 


২১. 
২২. 
৩, 


২৪. 
৫. 


২৬. 
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সা, 


২৯. 
. জনশ্রুতি যে ইনিই গ্ম্বকেশ্বর-শক্তি সুনন্দাদেবী | 
৩১. 


৩২. 


৩৩. 
৩৪. 


৩? 


বাকলা ৭৫ 


নয়পালাদি নরপতিগণ প্রকৃতপক্ষে কোন বংশোত্তত ছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। এতিহাসিকগণ 
ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়াছেন, কিন্তু গোপাল, মহীপাল, নয়পাল প্রভৃতি পাল শব্দ নানৈকদেশ 
মাত্র- বংশোপাধি নহে। কারণ শুধু 'গো' “মহী' “নয়' কাহারও নাম হইতে পারে না। 

দিনাজপুর ও সুন্দরবনের তাশ্রফলক পাঠে জানা যায় যে, বৈদ্যকুলভূষণ মহাত্মা চতক্রপাণির পিতা নারায়ণ 
দন্ড, এবং জোষ্ঠ সহোদর ভানু দত্ত বৈদ্যান্তরঙ্গ “গৌড়াধিনাথ”' মহারাজ লঙ্ম্ণসেনের অমাত্য ও 
সান্গিবিগ্রহিক ছিলেন। তাহা হইলে মাধব কর লক্ষণসেনের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। 

বাচম্পত্যাভিধানের ভূমিকা । 

1. 0৩৮৩17৮৩5 [1101019 €6 22৮ 916001- 0986 27. 
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এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। 

অঙ্কস্য বামাগতি। 

ুয়ার্ট সাহেব হোসেনের সিংহাসনারোহণ কাল ১৪৯৯ খ্রিঃ অব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয় 
গুপ্তের মতে তিনি ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্বেও বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কবি-কর্ণপুর 
হোসেনের সমকালীন বলিয়া তাহার কথাই যথার্থ মনে হয়। 

নলচিড়া গ্রামে বড় ভট্টাচার্য বাটির পুক্ষারণী খননকালেও এক নাসিকাহীন বাসুদেব মুর্তি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। 
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এই মূর্তি এখনও উক্ত গ্রামে রায়দের বাটি বর্তমান আছে এবং সেই স্থানেই ইহার দৈনিক পূজা হইয়া 


থাকে। কোনরূপ আপদ বিপদ অথবা মারীভয় উপস্থিত হইলে এই মূর্তি অতিদৃব গ্রামাস্তরেও নীত হয় 
এবং গ্রামবাসীরা ইহার অভিষেক ও স্বস্ত্যুযনাদি করিয়া শাস্তি কামনা করে। ইহার নিত্য পুজা প্রভৃতির 
জনা অতি পূর্বকাল্‌ হইতে পুজাবি ব্রা্খাণ, মন্দিরের সেবক ও বাদক প্রভৃতিব বংশধরগণ এখনও রাজ 
প্রদত্ত বৃক্তিভোগ করিতেছে। 

প্রবাদ যে উক্ত দিঘি খননকালেই এই শিবমৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ভূস্বামীর অনুমতিত্রগমে স্থানীয় 
লোকেরা এ স্থানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে এই মূর্তি স্থাপিত করেন, এবং প্রত্যহ বীতিমত অর্চনা 
করিতে থাকেন। পবে কালক্রমে মন্দিব অর্ধভগ্ন হইলে কোন কারণবশত উহার পুনঃসংস্কার কবিতে 
অসমর্থ হইয়া তাহারা এ মূর্তি গ্রামাভ্য্তর়ে আনয়ন করেন। 

দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 


ইনি পোনাবালিয়া চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। 

শুস্ত-নিশুস্ত বধ মহাকাম্য (সংস্কৃত) প্রণেতা পণ্ডিত বর কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই 
ংগ্রহ করিয়াছেন। 

কেহ কেহ বলেন, ইনিই রাজবংশের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দনের পত্র। 

রাজা কন্দর্পনারায়ণ। 

রাজা রামচন্দ্র রায়: (কন্দর্পনারায়ণের পৃত্র)। 
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৪৫. 
৪৬. 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


যশোহবের যাবনিক নাম, বাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী । প্রতাপাদিতোর পিতা বিক্রমাদিতা এবং 
খুল্লতাত বসত রায়, ঠাদখান নামক জনৈক পাঠান ওমরাহের নামানুসারে, সুন্দরবন প্রদেশে রাজধানী 
স্থাপন কবেন: পবে প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইয়া উহা যশোহর নামে অভিহিত করেন। 

ইহাদের বংশধণ" শব মধ্যে কেহ কেহ এখনও সাহাবাজপুরে বাস করিতেছেন। 

মহাভারত আদিপব, আত্তীক পর্বাধায়। (মূল) 

/৯5101010 9০9৩।০195 স0০৩৩৫।7£5, 1868. 
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এই নাহাবাজ খাব অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বিবোধ দেখা যায়। কে কেহ বলের যে তিনি আকবরের 
সেনাপতি, আবাব কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন যে, তিনি অণ্কবরের পূর্বের লোক। আইন-ই- 
আক্ববিতে কিন্তু নাহাবাজ খার নাম নাই, অথচ সাহাবাজপুর মহাল আছে। ইহা দ্বারা অনেকে অনুমান 
কবেন যে সাহাবাজ খা, সম্রাট আকববের অভ্যুদয়ের পূর্বে। এই বিষয়ে স্থানাস্তরে আলোচনা করা 
যাইবে। 
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8৩77475 1145৩15 121019 নামক ইংরাজি গ্র্থে গুরঙ্গজেবের রাজ্যলাভ, এবং তত্কর্তৃক নৃশংসভাবে 
জোন্ঠ সহোদব দাবা ও তৎপুত্রেব নিধন. সুলতান সুজার দুর্গতি এবং অবশেষে আরাকানরাজ কর্তৃক 
তাহাব ও তৎপরিবারবর্গের নিধন, বৃদ্ধ সম্রাটের লাঞ্ছনা প্রভৃতি অতি বিস্বৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
আমবা এই গ্রছথ পাঠ করিতে পাঠককে অনুবোধ করি। 
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বৈদাকুলপ্রদীপ মহারাজ বাজবল্পভেব অনাতম বংশধর আনন্দনাথ রায় মহাশয় বিগত ১৩০৮ সনের 
শ্রাবণ মাসের "প্রদীপ" সংগ্রামসাহ' শীর্ষক গভীর গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের নিকট 


কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। 
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মহারান্্রীয়গণ হিন্দু, তাহাদিগের বাসভৃমি বর্তমান বোম্বাই এবং বেরার প্রদেশ। বিক্ষিপ্ত মহারাষ্ট্র-শক্তি 
কেন্দ্রীভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহারাস্ত্রীয় বীর শিবাজীর আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তিনি সহ্যদ্রির উত্তঙ্গ শিখর হইাতে কতিপয় অনুচর মাত্র সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হইয়া 
অত্যাচারী মোগলের বিরুদ্ধে যে ভীষণ সমরানল প্রজুলিত করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই 
অবগত আছেন। গুরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র-বিজয়ে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করেন। 
শিবাজীর তিরোধানের পর রাজারাম, বালাজি বিশ্বনাথ এবং বালাল্সিরাও বল্লালের সাধনাবলে 
মহারান্্শক্তি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল, কিস্ত বাজিরাও বল্লালের মৃত্যুর পর হইতেই মহারাষ্ট্র সর্দার গণ 
অতিশয় যথেচ্ছাচারী এবং প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তৃতীয় পানিপথের মহাযুদ্ধে 


মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


প্রাচীন সমাজ 





বহুশত বংসর পূর্বে বলেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী বৃহৎ জনপদ, দোর্দগু প্রতাপশালী 
হিন্দুনরপতিদের শাসনাধীন ছিল। তখন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বাকলা নামে অভিহিত হইত।১ 

তৎকালে ভারতমাতার সর্ব বিষয়িনী প্রতিভায় সমগ্র পৃথিবা মুগ্ধ ছিল। আমরা যে সময়ের 
কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন সেনবংশীয় রাজগণ অপ্রতিহত প্রভাবে গৌড়ে অথবা নবদ্বীপে 
রাজত্ব করিতেন। বাকলা তখন পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে বঙ্গেশ্বরের মিত্ররাজ্য অথবা স্বাধীন রাজ্য 
ছিল কিনা, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অস্মদ্দেশে যে তাশ্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বাকলা রাজ্য তৎকালে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন 
ছিল। 

সেই প্রাটান কালের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইলে, আরও 
প্রাচীনকালেব কথা উল্লেখ করিতে হয়, কারণ প্রাচীন হিন্দুগণ, তাহাদের ইতিহাস অথবা বিশেষ 
কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখিযা যান নাই। তৎকালীন ধর্ম ও সামাজিক অবস্থা আমরা কেবল ঝবিপ্রণীত 
ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, এবং কাব্যাদিতে দেখিতে পাই। এই সমস্ত গ্রন্থ, আবার বিভিন্ন সময়ে প্রণীত 
হইয়াছে! 

এই সকল আলোচনা করিলে, স্বাধীন হিন্দুরাজগণের নৈতিক ও রাভিনা অবস্থা, এবং 
চাতৃর্বর্ণের বিধান প্রভৃতি কতক কতক অবগত হওয়া যাইতে পারে। সেনরাজগণ, হিন্দু এবং বঙ্গের 
সার্বভৌম অধীশ্বর, বাক্লা তাহাদেরই অধানস্থ হিন্দুরাজ্য; সুতরাং বঙ্গেশ্বরের থে প্রকার সামাজিক 
পদ্ধতি ছিল, বাকলা রাজের কতকটা তাহাবই মত ছিল, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয এই যে সেনরাজগণের সময়েবও এই সম্বন্ধে কোন গ্রদ্থাদি পাওয়া যাইতেছে 
না। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহাদের সভা তখন পগ্ডিতগণের 
বাসভবন ছিল। বল্লালনেন স্বযং একজন প্রতিভাশালী কবি এবং "“দানসাগর” গ্রন্থের রচয়িতা; 

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে দেনরাজগণের পবিচয় এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখা 
যায় না। বঙ্গের শেন রাজা লক্ষ্মণসেন যখন নবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তখন তাহার সভায় থে 
কয়েকজন দিপ্বিজরী পণ্ডিত ছিলেন তাহাদের নাম এবং কাহারও কাহারও প্রণীত গ্রন্থ দেখিতে 
পাওয়া বায়। তন্মধো পশুপতি প্রণাত "বাবস্থা", হলারুধ প্রণীত “ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব', গোবর্ধনাচার্ 
প্রণীত *আর্ধসপ্তুসতী"' এং জয়দেব গোস্গানী প্রণীত “গীত-গোবিন্দ” শ্র্ন এখনও বর্তমান আছে। 


বাকলা ৭৯ 


পূর্বোল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যবস্থাগ্রন্থ, এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি রাধাকৃঞ্ণ-বিষয়ক প্রেমগীতি। এই সকল 
গ্রন্থের মধ্যে সামাজিক কোন কথাই দেখা যায় না। তবে কি এই সকল বিষয় জানিবার উপায় 
নাই? সেন-রাজগণের কি কোন ধর্মচর্চা, সমাজ, রাজনীতি ছিল না? এই সকলের আলোচনা 
করিতে হইলেই, প্রাচীনকালের সমাজ, ধর্মনীতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা কর্তব্য। পাঠকদিগের 
মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাকলার ইতিহাসে অত আড়ম্বরের 
প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার 
প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 

বর্তমান কালের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন আচার ব্যবহার, রীতিনীতির প্রতি একটু বিশেষ 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, প্রাচীন রীতিনীতির সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। তাই আমরা প্রাচীন কালের 
কথা বলিতে চেষ্ঠা করিব। অভিজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা হইলে ত্যাগ করিতে পারেন। 

আর্য মুনিঝধিগণ, কাল এবং যুগানুসারে মানব ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎকালীন মানব 
হৃদয়ের ধর্মীধর্ম, লোভালোভের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অতি 
পুরাকালে পঞ্চনদরত্তীরে যখন প্রাচীন আর্য ঝষিগণ সামগানে জগৎ বিমোহিত করিতেন, তখন 
ভারতে কোন সমাজ বন্ধন, বর্ণ, অথবা জাতিভেদ ছিল না।২ তখন সর্বত্র সরলতা, ন্যাযপরায়ণতা, 
পবিত্রতা প্রভৃতি বিরাজ করিত। তারপর যখন প্রজাবৃদ্ধি হইয়া ব্রদ্মবর্ত অতিক্রম করিয়া আর্যাবর্ত 
প্রভৃতি স্থানে আর্যণণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন তখন সেই সরলতার রাজ্যে পাপপুকষ 
তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। মহামনস্বী আর্য খষিগণ, তখন সমাজ বন্ধনেব আবশ্যকতা 
বুঝিলেন। কাজেই ব্রাম্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি পৃথক করা হইল। সেই সময় হইতেই 
জাতিভেদের সুচনা আরম্ত হইয়া ক্রমে তাহা সমাজে বদ্ধমূল হইল। প্রকৃতপক্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার 
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শৃদ্র সৃষ্টি হইয়াছে, একথা 
বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতে বড় রাজি হন না। তাহারা এই শান্ত্রোক্তিকে রূপক বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহা রূপক অথবা প্রকৃত কিনা, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্ররয়োজন; 
তবে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে ত্রেতাযুগের সময় হইতেই জাতিবিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। 
যুগভেদে মানবচরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ত করিল; আর্য ঝষিগণও তদনুযায়ী সামাজিক 
নিয়ম, ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিলেন। যাহারা জপ, তপ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি 
রোধ পূর্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে আরম্ত করিলেন, তাহারাই ব্রাহ্মণ হইলেন। বহিঃশক্র হইতে 
রাজ্যরক্ষা করিতে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা ক্ষত্রিয়; শস্যোৎপাদন এবং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ 
বৈশ্য এবং এই তিন জাতির সেবার জন্য যাহারা রহিলেন তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। 
ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ চতুষ্টয়েব ধর্ম, সনাজ, বাবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্রা্মণগণ যে সমস্ত শান্ত্রগ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ না ইইলেও কতক কতক বর্তমান হিন্দু সমাজে এখনও প্রচলিত 
বহিয়াছে। 

মন্বত্রি গ্রভৃতি বিংশতি ঝষি ধর্শাস্ত্র প্রণেতা । এই মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া 
তৎকালীন সমাজানুসারে করণীয় কার্য প্রণালা লাপবদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যবুগেব আচরণ যাহা 
ছিল, ব্রেতায় তাহার আংশিক পরিবর্তন হইল ৷ তদ্প দ্বাপর এবং কলিযুগেও পরিবর্তন ঘটিল। 
কারণ এই বিরাট বিশ্বসংসার নিয়ত পবিবর্তনশীল: ব্রহ্মাগুস্থিত অণুপ্রমাণ পদার্থেরও নিত্য 
পবিবর্তন ঘটিতেছে; ইহা স্বাভাবিক, এবং ইহাই বিশ্বত্রষ্টার অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যখন সকলই 
পরিবর্তনশীল, তখন সমাজের পরিবর্তন কেন হইবে না? তাই জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পবিবর্তনের কযেকটি উদাহরণ দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
বৈদিক যুগে বিবাহের কোন নানোল্লেখ, অথবা নিযনের কথা দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন ইহাতে 
সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন বিবাহ-বাবস্থ! লিপিবদ্ধ হইল । পূর্বে আর্ধ সম্তানগণ অদ্য 
এবং গোমাংস* ভক্ষণ করিতেন। পরবতী খবিগণ যখন ইহার অপকারিতা বুঝিতে পাবিলেন, 


৮০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তখন ইহার ভূয়ো ভূয়ো দোষোল্লেখ করিয়া এই প্রথা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিয়া 
সই পুরাণাদিতে আমরা ব্রাহ্মণকে অন্য বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে 
দেখিতে পাই। পরে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যে দোষ ঘটিতে আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া 
শান্ত্রকারগণ তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ বিভিন্ন সময়ের শান্বগ্রস্থ 
হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অগিক বলিতে কি, কলিযুগের প্রার্তে চতুরবর্ণের যে সমস্ত আচার 
ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ছিল, তাহারও কোন কোন অংশ কাল সহকারে পরিবর্তিত হইয়াছে। 
একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে বোধহয় প্রতীয়মান হইবে যে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় 
আমাদের সমাজ বন্ধন যেরূপ ছিল, বর্তমান সময়ে তাহা শিথিল হইয়াছে। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের এই বাংলা রাজ্য বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের অধীন ছিল। 
তাই গৌড়েশরের সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাংলার কতকটা বুঝিতে পারা 
যাইতে পারে। সাড়ে সাতশত বৎসরের সমাজনীতি পবিশুদ্ধ ভাবে সঙ্কলন করাও দুরূহ; তবে, 
তৎকালীন যে কয়েকখানি ব্যবস্থা গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উপর মূল ভিত্তি স্থাপন 
করিয়া যতদূর সম্ভব বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্রাম্মাণ লইয়াই আমাদের হিন্দুসমাজ, এবং সাধু ব্রাহ্মণই 
আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জা। এই ব্রাহ্মণগণকে আচারত্রষ্ট দেখিয়া অশ্বষ্ঠকুলপ্রদীপ সম্ভূত মহারাজ 
আদিশূর৫ ৯৯৯ সম্বৎ অর্থাৎ ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কান্যকুজ্ হইতে সাগ্নিক পঞ্চব্রান্মণ আনয়ন পূর্বক 
আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্বে 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ছিল। মহারাজ আদিশুর হিন্দুসমাজ পুনঃ গঠনের 
অভিপ্রায়ে এই ব্রাঙ্গণগণের সহিত অস্মদ্দেশীয় শ্রেত্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যাগণেব পরিণয় সম্পাদন করিয়া, 
তাহাদের বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণ গণ, তাহাদেরই বংশোত্তঠুত। কিন্ত 
এত চেষ্টা করিয়াও মহারাজ আদিশূর পূর্বে যেমনটি ছিল, তেমনটি করিতে পারিলেন না। মহারাজ 
আদিশৃরের তিরোধানের পর তদ্বংশীয় কন্যাগর্ভজাত মহারাজ বল্লালসেন আদিম ব্রাম্মাণ এবং 
কান্যকুক্জজাত ব্রাহ্মণগণের সন্তান সন্ততিগণের আচার, ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া 
যাহারা হীনাচারী, তাহারা মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইলেন। এই সমর হইতেই কুলীন ব্রাহ্মণগণের 
সৃষ্টি হইল। বল্লালসেন যে কেবল ব্রাহ্মণগণের কুলমর্যাদা প্রদান করিলেন, তাহা নহে, 
বৈদ্যকারস্থাদি অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতিকে এই প্রকার পরাক্ষা করিবা আচারানূসারে যথাযোগ্য 
মর্যাদা প্রদান করিলেন।৬ সেনরাজগণ কর্তৃক এই প্রকাব সমাজ গঠিত হইবার পর হইতেই বান্দাণ 
এবং অন্যান্য জাতি সমূহ সদাচারী হইতে যত্্বান হইলেন। ব্রাঙ্মাণ সম্তানগণ বেদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াই গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতে মাইতেন; কিন্তু বৈদিক যুনগর মত তাহারা ব্রহ্মচর্য পালন 
করিতেন: তবে পাঠ সমাপন না করিয়া কেহই বিবাহ করিতেন না। বেদাভ্যাসেব সঙ্গে সঙ্গে কেহ 
কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র অধায়ন করিতেন। পাঠ সশ্গ্ত কুবিয়া গুকদেবের অনুমতিক্রমে গৃহে 
প্রত্যাগমন পূর্বক যথাশান্্র বিবাহিত হইয়া পাঠোপযেোগ ব্যবসা কৰিতেন। নিতাস্থ অর্থাভাব না 
ইলে কেহ ব্রা্দণেতর ব্যবসা গ্রহণ করিতেন না।* 

শান পাবদশী সুযোগ্য ব্রা্মণরাজার নিকট হইতে ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইযা নিশ্চিত মনে 
বিদাটলোচনা করিয়া অধাপনা করিতেন। একটু পরিণত বঘসে কোন কোন ধর্সিক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা 
অনলম্বন করিতেন। ইহাই তৎকালীন ররান্মণদিগের সামাজিক নিঘন, এবং প্রত্যেক ব্রা্গণ সন্তানের 
অবশ্য কর্তব্য ছিল। অনাথা তাহাবা সমানে পতিত হইতেন এবং অনা কোন ব্রাঙ্গাণ তাহাদের 
আহ্াম্পর্শ করিতন লা। কিন্থ সকল ব্রাঙ্গণহ যে সাধু, বিদ্বান এবং সতব্রত ছিলেন, তাহা নহে, 
তবে বর্তনান ব্রাঙ্গাণগণেব মধো বছ্ছুসংখাক ব্রাঙ্গণ সন্তান যে প্রক্কাব নবালোকে আলোকিত 
হইাতোছেন, তত্কালে সেরূপ ছিল না। কদাচিৎ কেহ আচাবপ% হইনে তাহাকে সামাজিক 
বিচারালযে কঠোর শ্াস্তিভোগ করিতে হইত বঙযান সভাসমণভ্তে সেন রাজগণের জাতিবচার 
লইয়া তুল আন্দোলন চলিতোেছ্ছে। সেন" উপাধি হেতু £বদাসম্তানগণ, সেনরাজগণকে নৈদা 


বাকলা ৮১ 


বলিতেছেন, এবং মিশ্রীগ্রন্থ, কুলপঞ্জিকা, অন্বস্ঠকুলচন্দ্রিকা প্রভৃতি হইতে নানাবিধ শ্লোক বা 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। কায়স্থগণও সেন রাজগণকে 
তাহাদের দলে আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 
বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, তাহার “বিশ্বকোষ' মধ্যে সেনরাজগ্ণকে স্পষ্টই 
কায়স্থ বলিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি বাকলার কায়স্থ রাজ্যস্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দন দে কে 
গৌড়েম্বর লম্ষ্্ণসেনের প্রপৌত্র বলিতেও কুষ্িত হন নাই।৮. 
চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা রামনাথ দনুজমর্দনের সহিত রাজা লক্ষ্পণসেনের কোন সম্বন্ধ আছে কি 
না আমরা এই সম্বন্ধে যতটুকু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা চন্দ্রদ্বীপ পরগনার ইতিবৃত্তে প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিব। 
সেনরাজগণ প্রদত্ত যে কয়েকখানি তাশ্রশাসন দেখা যায়, তাহাতে তাহাদের “সোমবংশপ্রদীপ” 
“ওষধিনামবংশ” বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয় জাতির মধ্োই সূর্য এবং চন্ত্রবংশের উল্লেখ 
আছে। অন্য কোন জাতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত এতিহাসিকগণ বল্লালাদি 
নৃপবৃন্দকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিতে অভিলাধী। কিন্তু দেবীবরের সমকালীন চট্টোপাধ্যায় 
নুলোপঞ্চানন আপন গোষ্ঠীকথায় লিখিয়া গিয়াছেন -- . 
একদিন রাজা (েল্লাল) জিজ্ঞাসিল পঞ্চ গোত্রীয়ে। 
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে || 
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত। 
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত।। 
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃত।। 
নিত্য যাজ্যে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী ।। 
অজ্ঞ হল দশকর্মা, শ্রাদ্ধে পিশুভোজী। 
দ্বিজের স্থৃণ্ডিলে ঝতিক, নহি শৃদ্রযাজী।। 
আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তার জাতি। 
একচ্ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি।। 
ইন্দ্রদ্যুন্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্তি । 
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি।। 
রাজা হলে রাজন্য সে না ভাবে অনাথা। 
' পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ।। 
ভূপাল, অনঙ্গপাল, আর মহীপাল। 
জাতিভ্রষ্ট্ ক্ষত্র নহে, রাজন্য প্রবল ।। 
তারাও বিভা করিত তিন জাতি মেয়ে। 
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত শতী দেখ চেয়ে ।। 
তাই তারা ক্রিয়া কাণ্ডে বেদ জ্ঞানহীন। 
যাজক, পিগভোজী, প্রথা ত অপ্রাচীন।। 
নল্লাল লয়, যবে পদ্মিনী জাতিহীনা। 
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখিন:।। 
তাই বল্লাল তাজে কুপুত্র বলি সুতে। 
লঙম্রণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে।। 
ইাথ উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য । 
ক্রমশঃ বৃষলেগণ্য অত্রত্য তত্রত্য।। 


আবিলহ পু) ৬ 


৮২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তাই কান্যকুক্জ বৈদ্য যাজন না করে। 
পূর্বেও ত অগ্নযাধানে স্বধামাত্র ধরে।। 


সং হা হু 


বেদিল রাজা মম পূর্ব পিতমহে। 
দ্য হলেও রাজন্য আচরণে রহে।। 


ঞ চে ষ্ 


বৈদা রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার। 
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্ষে মাতৃ ব্যবহার ।। 
এখন দেখা যাক, এই প্রবাদের কোন এঁত্হাসিক ভিত্তি আছে কিনা। মহারাজ লক্ষ্নণসেনের 
যতগুলি তান্রশাসন আবিষ্কৃত হইরাছে তন্মধ্যে তপনদিঘি, সুন্দরবন এবং আনুলিয়ার শাসনে তিনি 
“রাজন্য ধর্মাশ্রয়” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যথা-_ 
সম্তক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা, 
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তততৎ প্রভাবস্ফুটেঃ। 
শ্রীমল্লক্ষণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাহজনি || 
বল্লালসেন নিভ্গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয়দানস্থলে, “ক্ষত্রচারিত্রচর্যা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।৯ 
তাহাবা জাতিতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হইলে “রাজন্য ধর্মাশ্রয়” এবং “ক্ষত্রচারিত্রচর্যা” কেন ধলিতে 
যাইবেন। ইহাতে স্প্ইি বোধ হয় যে তাহারা বস্তুত রাজন্য বা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজন্যধর্ম 
আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয় না হইলেও রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যকার্য 
সম্পাদন করিতেন। তাশ্রশাসনগুলিতে তাহারা পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেনবংশ প্রভব বলিয়া 
প্রথ্যাত করিয়াছেন যথা, “তম্মিন্‌ সেনাম্ববায়ে” “সুজ্জেহি সেনাম্বযঃ” “সেনকুলকমল- 
বিকাশভাস্কর”। বঙ্গদেশে বৈদ্য, কায়স্থ, নবশায়ক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েতর জাতিসমূহের মধ্যেই “সেন” 
উপাধি পরিদৃষ্ট হয়। 
সেনবাজগণ আদিশুরবংশীয় অন্বষ্ঠ নরপতিগণের সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হইতেন, ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মহারাজ বল্লালসেনের জননী অঙ্বষ্ঠকন্যা ছিলেন। লঘু ভারতকার 
আদিশূরাৎ কুলেজাতা পুরুষ1ৎ পশ্ুখ।ৎ পরে। 
কনকা সুন্দরী সাধবী নান্রা শ্রীশ্রীরিবশুভা ।। 
বেদোহি তদ্বচঃ শ্রত্বা তাং কন্যাং স উদৃববান 
কালে তদগর্ভতো জাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ।। 
আমবা মহানহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও দেখিতে পাই বে, সেনবাজগণ 
বৈদ্যজাতিব সহিত বৈবাহিক ক্রিয়াদি নির্বাহ করিতেন যথা -_ 


ধরাধরসূতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ। 

বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সম্ভতৌ।।--১৮৯ পৃঃ, চন্দ্রপ্রভা। 
সুতৌ জাতবিসেনস্য জজ্ঞাতে বিনয়াৰিতৌ। 
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রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসস্তবৌ।।--২২২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা। 
ত্রয়ো মগ্ডলদাশসা পুত্রা উদ্ধরণোহগ্রজ্ঃ। 
বল্লালসেনন পতে স্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ।1--৩১৯ পঃ চন্দ্রপ্রভা। 


বাকলা ৮৩ 


সুতৌ মন্মথদাশস্যাচ্যুত শ্রীমস্তদাশকৌ। 
স্নভৃপকুলোতৃত সেনলম্ম্রণসূনুজৌ।।--৩৬৪ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা। 
শ্রীপতেস্তনয়া জাতা জ্যেন্ঠো গদাধরঃ কৃতী। 
সাগরো ভগিগুপ্তোহমী ভূপকেশব সুনুজাঃ।।--৪৪২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা। 
অতএব বল্লালাদি নরপতিবৃন্দ বৈদ্যবংশাবতংস বলিয়া বঙ্গদেশে পাঠান যুগ হইতে ব্রার্ধাণ১০ 
বৈদ্য১১ কায়স্থ১২ এবং সুবর্ণ বণিক সমাজে১৩ যে প্রাচীন কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে, তাহা নিতাস্ত 
অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 
তবে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয়, বৈদ্য অথবা যে জাতিই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের কোন 
আপত্তি নাই, কিন্তু তাহারা যে ক্ষত্রজনোচিত সমস্তকার্য, রাজ্যশাসন প্রভৃতি করিতেন, তাত্রশাসন 
লিখিত কবিতাগুলিই তাহারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাকলার কায়স্থ রাজগণের মধ্যে অনেকের 
বীরত্বকাহিনী শুনা যায়; মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র, উদয়নারায়ণ প্রভৃতির বাহুবল, শস্ত্রবিদ্যা 
বিশেষ প্রশংসারহ। বঙ্গের সেনরাজগণের অধীনে যতগুলি জনপদ ছিল, সমস্তই গৌড়েশ্বরের 
আচার এবং নিয়মাদিতে পরিচালিত হইত। 
বঙ্গদেশের হিন্দুরাজত্ব সময় হইতেই এইদেশে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় না। দুই একজন থাকিলে তাহাও বিরল। প্রাচীন বাকলায় বঙ্গজ যে সমস্ত জাতি ছিলেন, 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থই প্রধান। নবশায়ক এবং অন্যান্য জাতিও যথেষ্ট ছিল, এবং যিনি 
প্রধান তিনিই সমাজপতি ছিলেন। সর্বোপরি রাজা নেতা ছিলেন। কোথাও কোন বিশৃষ্ধলা উপস্থিত 
হইলে রাজা তাহার সুবিচার করিয়া দিতেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কায়স্থরাজাকেও ক্ষত্রিয়বৎ আচার 
ব্যবহার করিতে হইত। বরাহ্মণগণ বহুকাল পর্যন্ত যথা”): ছিলেন। রাজকার্ধেও তাহাদের উপদেশ 
শান্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগৃহীত হইত। 
বঙ্গীয় লেখক কুলচূড়ামনিস্বগীয় রায় বহিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর যথাথই লিবিয়াছেন যে 
বঙ্গীয় কুলললনাগণ রম্পীরত্ব। প্রাচীনকালের হিন্দুললনাগণের আচার, ব্যবহার, গৃহকার্ধ প্রভৃতির 
সঙ্গে বর্তমান সময়ের পর্যালোচনা করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদ উপস্থিত হয়। এখনও 
যাহা আছে, তাহা অন্যত্র দুর্ভ। হিন্দুসমাজে পরগৃহ অলঙ্কৃত ও পরের সঙ্গে দেহপ্রাণ মিশাইয়া 
অক্ষয়. ধর্ম এবং কীর্তি উপার্জন করিতেই যেন নারীজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাই জননী, শৈশব 
হইতেই দুহিতাকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সম্ভবত এই সমস্ত শিক্ষালাভের জন্যই কুমারী 
অবস্থায় নারীজাতির কতগুলি ব্রত নিয়ম পালনের প্রথা হইয়াছে। অতি প্রত্যুষে শ্রীদ্ম, শীত, বর্ষা 
প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া বালিকা শয্যা হইতে গাত্রোথান করে, এবং নিজেই সমবয়স্কাসহ মিলিতা 
হইয়া এই সমস্ত ব্রতাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। একটু বড় হইলে জননী তখন গৃহকার্যশিক্ষা প্রদানের 
সঙ্গে সঙ্গে তৎকালোপযোগী আর কয়েকটি ব্রতে ব্রতী করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্রত, শ্বশুর, 
শাশুড়ি, ভাসুর, দেবর প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, স্নেহ, প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষাপোযোগী সুন্দর 
উদাহরণপূর্ণ গল্পে পরিপূর্ণ । ১ বাল্যকাল হইতেই এইরূপ সংশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া, কুমারী যখন 
বিবাহিতা হয় তখন গৃহকার্য সম্বদ্ধে তাহার অন্য কোন শিক্ষার বিশেষ দরকার হয় না। এইপ্রকার 
নববধূর আগমনে সেই গৃহ, সুখশাস্তি এবং এশ্বর্ষে পরিপূর্ণ হয়। 
হিন্দু রমণীদিগের স্বামীই সর্বস্ব; ইহকাল পরকালের একমাত্র নিয়স্তা। তাই তাহার বিবাহের 
দিন হইতেই অতি গোপনে, মনে মনে তীহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। স্বামী যদি রুগ্ন, 
কদাকার, দরিদ্র, অথবা কটুভাষী হন, হিন্দুরমণীর পক্ষে তথাপি তিনি জীবন সবন্ব;১৫ স্ত্রী 
কায়মনোবাক্যে তাহারই পদ সেবাকারিণী দাসী। আজকাল যেমন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা সকল 
সময়ে যথেচ্ছভাবে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিয়া থাকেন, আমরা যে সময়ের কথা 
লিখিতেছি সে সময়ে তাহা ছিল না। দিবাভাগে স্বামী কদাচিৎ স্ত্রীর দর্শন পাইতেন। তৎকালে 
স্ত্রীলোকের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, স্বামী, দিবাভাগে স্ত্রীমুখ দেখিলে. উভয়ই ভাগাহীন হয়। 


৮3 বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তাই, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সতর্ক থাকিতেন। যাবতীয় গৃহকার্য নির্বাহ করিয়া রমণী, শ্বশুব, শাশুড়ি ও 
ভাসুর প্রভৃতিকে আহার করাইতেন; তৎপর স্বামীর আহার হইলে সেই উৎসৃষ্ট পাত্রে.আপনি 
ভোজন করিতেন। কিন্তু সকলের আহারের পূর্বে অতিথি, ব্রাহ্মণ, রুগ্ন এবং বালক বালিকাগণকে 
আহার প্রদান এবং সেবা শুশ্রাধা করিতে হইত। প্রাচীন হিন্দুগণ জানিতেন যে অতিথি দেবতা 
স্বরূপ । হিন্দুগণ, স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অতিথিসেবা পরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।১৬ 
ব্লাত্রিতে সকল গৃহকার্য সমাপ্ত করিয়া, স্ত্রী স্বামী সন্দর্শনে যাইতেন। স্বামী শয্যায় শয়ান থাকিলে স্ত্রী 
তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শয্যায় গমন করিতেন। স্বামীর সুষুপ্তি না হইলে স্ত্রী কখনও নিদ্রিতা 
হইতেন না। বর্তমান কালের বঙ্গকুলললনাদেব, গৃহকার্য, পরিবারবর্গের সেবা, স্বামীর প্রতি প্রেম 
: প্রভৃতির সঙ্গে পূর্ব সময়ের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ জ্ঞান হয়। এখন যে আদর্শ বঙ্গ 
রমণী নাই তাহা নহে; তবে পূর্বকালের ন্যায় পাওয়া দুরূুহ। এখনকার অনেক রমণী 
পাশ্চাত্যধরনের শিক্ষিতা, গৃহকার্য, রন্ধন, সংস্থান প্রতিপালন প্রভৃতির বড় ধার ধারেন না। 
যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাহারা চাকর চাকরাণী অথবা পরিবারস্থ বৃদ্ধাগণের প্রতি গৃহকার্য,. 
সম্তানরক্ষা ভারার্পণ করিয়া নাটক, উপন্যাস, অথবা উলপ্যাটার্ন লইয়া বসেন; কখনও কখনও বা, 
পাঁচজন মিলিয়া তাস অথবা অন্যান্য অকিঞ্চিৎকর খেলা খেলিয়া, অথবা মিথ্যা গল্প গুজব করিয়া 
- সময়াতিবাহিত করেন। বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত 
স্বামীকে উপন্যাসের নায়কের ন্যায় জ্ঞান করিয়া “তিলোত্তমা” “কুন্দ' “মৃণালিনী' প্রভৃতির ন্যায় 
ভালবাসিয়া থাকেন। স্বামীর প্রতি এরূপ ভালবাসা যদি ভক্তি মিশ্রিত.হয় তবে তাহা অপার্থিব। 
কিন্তু পুরাকালের রমণীর প্রতি-প্রেম, অস্তঃসলিলা ফন্ধুনদীর ন্যায় হৃদয়াভ্যস্তরীণ অস্থিপঞ্জরে স্বামীর 
পবিত্র মূর্তির সহিত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকিত। তৎকালে “হে প্রাণনাথ' “হে জীবন সর্বস্ব' এই সকল 
সম্বোধন খুব বিরল ছিল। স্ত্রী নীরবে হৃদয়ের গুপ্তমন্দির মধ্যে স্বামীর মূর্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া ভক্তিপষ্পাপ্জলি দ্বারা সর্বদা অর্চনা করিতেন। কিন্তু সকলেই যে তৎকালে সতী সাবিত্রী 
ছিলেন তাহা নহে। সুগন্ধ পৃষ্পোদ্যানে দুই একটি কণ্টকী বৃক্ষও দৃষ্ট হয়। কুলটা, অপ্রিয়ভাষিণীও 
যে না মিলিত তাহা নহে, তবে তৎকালীন সমাজের কঠোর শাসনভয়েই হউক অথবা অন্য কোন 
কারণেই হউক এর প স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব অল্পই দেখা যাইত। দৈবাৎ কোন পরিবারে এইরূপ 
কোন কুলটা রমণী দৃষ্ট হইলে, তাহাদের চিরদিনের তরে সমাজ অথবা জাতিচ্যুত হইয়া থাকিতে 
ইইত। বিধবাবিবাহ কোন কোন শান্ত্রানুমোদিত১৭ হইলেও তৎকালীন সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল 
না; পরস্তু ইহা অতীব ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইত। ব্রান্মাণ, বৈদ্য এবং ভদ্রকায়স্থ জাতিব 
বিধবাগণ, যথাশস্র ব্রন্মাচর্য প্রতি-পালন করিতেন। কিন্তু শৃদ্রাদি অস্ত্যজ জাতি, বেশভৃষা সম্বন্ধে 
বৈধ আচরণ করিলেও আহারাদি সম্বন্ধে সধবার ন্যায় আচরণ করিত। বর্তমান সময়েও ইতয়- 
হিন্দুজাতির মধ্যে এই নিয়ম বিদামান আছে। পুরাকালে অস্মদ্দেশে ইতর জাতিব মধ্যে দুই একটা 
বিধবা বিবাহের কথা শুনা যায় কিন্তু তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমাদেব প্রাচীন শান্ুকারগ্রণ, 
তাহাদেব প্রণীত অনেক ধর্মগ্রচ্থে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বহুতর যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ঝথেদে 
ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। মৃত স্বামীর পার্শবর্তিনী রোরুদামানা বমণীকে কোন আত্তীয় হস্ত 
ধাবণ পূর্বক উত্তোলন কবিযা বলিবে যে, হে রমণী! তুমি মৃতেৰ জন্য আর শোক করিও না, ধিনি 
এখন তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তৃষি শোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পতিত 
ববণ কর এবং সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সুখভোগ কর।১৮ 

বিষুরসংহিতায় সম্ভানবততী বিধবার পত্যস্তরগ্রহণে নিষেধ আছে, কিন্তু বালবিধবার 
পুনঃপত্যস্তর গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। পরাশরসংহিতায় বিধবা বিবাহের অনুকূলে 
একটিমাত্র বচন দেখিতে পাই। সম্ভবত সমাজের বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সত্তানের পিতৃনির্ণয়, 
উত্তবাধিকারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ প্রভৃতি উপস্থিত দেখিয়া বিধবা বিবাহ সমাজ হইতে দূরীভূত 
হইবাছে। এই নিয়ম রহিত হওয়াতে বর্তমান সমাজের কোন কোন বিষয়ে যেমন সুবিধা হইয়াছে, 


বাকলা ৮৫ 


তেমন অন্যপক্ষে ঘোরতর পাপস্নোতও বৃদ্ধি হইতেছে। ইতরজাতির এবং ভিন্নদেশের বিবাহ বন্ধন 
এহিক সুখ সম্পদপ্রদ বলিয়া বোধ হয়; কেননা বর্তমান সভ্যসমাজে এবং বিচার আদালতে আমর। 
'“বিবাহের চুক্তিভঙ্গ" সূচক মোকদ্দমা 001৬০1০5 5911) অনেক দেখিতে পাই। হিন্দুজাতি, বর্তমান 
সময়ে হীন, দুর্বল এবং পরপদলেহী হইলেও, তাহাদের সমাজবন্ধন, ধর্মনীতি প্রভৃতি. এখনও এত. 
দৃঢ় এবং একতাবদ্ধ যে তাহা শীঘ্র ছিন্ন হইবার সম্ভব নাই। তাহাদের বৈবাহিক ধর্ম এবং তন্নিবন্ধন 
আচার সম্বন্ধে বিদেশির অনেক বিষয় লিখিবার আছে। হিন্দুগণ বিবাহকে এঁহিক সুখপ্রদ মনে 
করেন না, পরস্ত ইহাকে অক্ষয় ধর্মোপার্জনের পথ বলিয়া মনে করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ 
জীবনে মরণে তুল্য ভাবেই বর্তমান থাকে। উভয়ের দেহ ভিন্ন হইলেও আত্মা এক হইয়া যায়; তাই 
হিন্দুগণ স্ত্রীকে সহ্ধর্মিণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এক বৃত্তে দুইটি ফুলের মত, তাহারা এই 
সংসারোদ্যানে ফুটিয়া থাকে। বিশাল সহকার বেষ্টিত, ক্ষুদ্রাবন্্ুরীর ন্যায়, হিন্দুরমণী স্বামীকে বেষ্টন 
করিয়া, তদাশ্রয়েই বাঁচিয়া থাকেন। ভীষণ প্রবাহে মহামহীরুহ ধরাশয়ী হইলে, কষুদ্রাব্রততী যেরূপ 
আপনা হইতেই নীরবে শুকাইয়া যায়; স্বামীর চিরবিরহে, সতীর পক্ষে জীবন ধারণও তদ্রুপ একাস্ত 
অসহনীয়; তাই বোধহয় প্রাচীন শান্ত্রকারগণ সহমরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন।১৯ হিন্দুরমণী 
বিধবা হইলে তিনি শত পুত্রবতী এবং জগতের সম্ত্রাজ্্ী হইলেও হতভাগিনী। প্রতিদিন তিল তিল 
পরিমাণে তাহার শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। স্বামীর স্বর্গগমন হইতেই সতীর আত্মা তৎসহ গমন 
করে; অস্থিমাংসাবশেষ দেহমাত্র পড়িয়া থাকে। সহমরণ, রমণীগণের পরম ধর্ম, কারণ ইহকালে 
এবং পরকালে তিনি স্বামীর সেবাকারিণী দাসী; স্বামী যেখানে যাইবেন তিনিও সেইখানে ছায়ার 
ন্যায় অনুগামিনী হইবেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি এবং ইহাই তাহাদের পরম বিশ্বাস। তাই সতীনারী 
সহাস্যবদনে স্বামী সহগামিনী হইতেন। 

লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলাস্থ অনেক 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ভদ্র কায়স্থ সতীগণ সহমরণ গিয়াছেন; তৎকালে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না 
থাকিলে ভদ্র পরিবারের সীমস্তিনীগণ মধ্যে অনেকেই স্বামী সহগামিনী হইতেন। 

বর্তমান সময়ে যেমন বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্যার বয়স এবং কালাকাল বিচার নাই, আমরা যে 
সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় তজ্জন্য বিশেষ বিধান ছিল। পুরুষ ত্রিংশ * বং স্ত্রীলোক দ্বাদশ 
বর্ষ অতিক্রম না করিলে, বিবাহিত হইতেন না।২০ তাই উপযুক্ত বয়সে সু।” হইলে, সেই সম্তান 
নীরোগ এবং দীর্ঘজীবী ইইত। সেই নিয়ম এখন প্রচলিত থাকিলে, বাঙ্গালি এরূপ দুর্বল, ব্যাধিগ্রস্থ 
ইইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। অতি কুক্ষণেই আমাদের, দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
হইয়াছে। আমরা শাস্ত্ার্থ ভিন্নভাবে বুঝিয়া, “গৌরী” “রোহিণী”' দান করিতে সবস্বাস্ত হইয়া 
থাকি। এখন বালকেব ষোড়শ অথবা কিঞ্িদধিক বয়স হইলেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন একটি 
“গৌরী” অথবা “রোহিণ।” আনিয়া তাহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ চিরকালের তরে তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে কন্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। এই উদ্বাহ বৃক্ষে যে বিষময় 
ফল প্রসূত হইতেছে, বর্তমান সমাজই তাহার জুলস্ত উদাহরণ । 

আজকাল যেমন পুত্রকন্যার উদ্ধাহ ক্রিয়া লইয়া যুগ প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে তাহা 
ছিল না। অনেক ব্রাক্মাণ সম্ভান এখন কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা এই প্রকার 
বিবাহের জন্য সর্বস্বা্ত হইতেছেন; প্রাচীনকালে এদেশে এরূপ রীতির কথা শুনা যায় না। “শুক্র 
বিক্রয়” মহা পাপ; যে করে তাহার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়।২১ 

. এই মহাপাপজনক কার্য অতি কুক্ষণেই আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। তৎকালে যাহার 

বেরূপ সাধ্য তিনি সেইভাবে যথাশান্ত্র কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কৌলীন্য প্রথা এই দেশে প্রচলিত 
হইবার পর হইতেই এই জঘন্য প্রথা প্রবর্তিত হইতে আরঘ্ত করিয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কন্যা 
বিক্রয় যত অধিক দেখা যায়, অন্যান্য জাতি তত্তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ইদানীং 
ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সম্মতি আইন (88৫ ০1 ০07$9%. ৪০1) বিধিবদ্ধ করিয়া অস্মদ্দেশের মহোপকার 


৮৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিয়াছেন, তদ্রুপ উল্লিখিত কুপ্রথা রহিতের কোন নিয়ম অবধারিত করিলে, বর্তমান সমাজের 
মহদুপকার সাধিত হইত। 
তৎকালে বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ইচ্ছা পূর্বক একের অধিকস্ত্ী 
গ্রহণ করিতেন না। স্ত্রী রুগ্না, গৃহকার্ষে অশক্তা, কিম্বা বন্ধ্যা হইলে স্ত্রীর অনুমত্যানুসারে অনা পত়ী 
গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ সমাজে 'মেলবন্দী" হইলে অনেক ব্রা্ধুণের বাধ্য হইয়া বহু বিবাহ করিতে 
হইত। এই কুপ্রথা বশত ব্রাহ্মণ সমাজে অহরহ যে কত কুকাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা বর্ণনা 
করা দূরে থাক, স্মরণ করিলেও হাৎকম্প উপস্থিত হয়। 
অস্মদেশীয় হিন্দুসমাজ তৎকালে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় শক্যপাসক ও 
অপর বৈষ্ণব ছিলেন।২২ এই বৈষ্তঞব সম্প্রদায় বর্তমান “বৈরাগী” নহেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বে মহারাজ লক্ষণসেনের সময় হইতেই পুরাণোক্ত বৈষ্ঞব ধর্ম 
অশস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল; এবং বহু ব্রাহ্মাণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই পবিত্র ধর্মাবলম্বী ছিলেন। 
তন্ত্রোন্ত সাধনকার্ধে এবং “পঞ্চমকারে” অস্মদ্দেশীয় শাক্তগণ বিশেষ তৎপর ছিলেন। অনেকে এই 
উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এরপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। 
বিকৃত মস্তিষ্ক এবং' ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের হাতে পরম পবিত্র তন্তবশান্ত্র বিপরীত ভাবাপন্ন 
হইয়াছে। তাই অনেকে ইহাকে অশ্লীল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সদ্গুরুর নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিলে এই ভ্রম সহজেই অপনীত হইয়া থাকে। 
তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী সাধকের নিকট বড় অল্লায়াসে সিদ্ধ; ইন্দ্রিয় দমনপূর্বক কি প্রকার শুচি 
হইয়া ভগবচ্চিত্তা করিতে হয়, তন্ত্র তাহার পথ অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। মুসলমানাক্রমণের পূর্বে 
হিন্দু এবং বৌদ্ধ ব্যতীত, অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর পরিচয় পাওয়া যায় না। 
্রাম্মাণগণ যেমন যজন, যাজন, এবং অধ্যাপনা করিতেন, সেইরূপ তদিতর জাতি সমূহও স্বীয় 
স্বীয় জাতীয় ব্যবসা করিতেন। বৈদ্য গণ, চিকিৎসা এবং আযুর্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা, লিপিবৃত্তি এবং 
অন্যান্য অসবর্ণ জাতি আপন আপন জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
মুসলমানাক্রমণের বহুশত বৎসর পর পর্যস্তও এই নিয়ম এদেশে প্রচলিত ছিল। মহাকবি বিজর 
গুপ্ত তাহার পদ্পুরাণে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। 
চারি বেদধারী তথা ব্রার্মাণ সকল। 
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শান্ত্রেতে কুশল ।। 
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর। 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর |! 
আজকাল যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্যজাতি সমূহ, ইচ্ছানুসারে জাতীয় ব্যবসা 
ত্যাগ করিতেছেন, তৎকালে তাহা ছিল না; কেহ নিতাস্ত দায় না পড়িলে, অন্য ব্যবসা অবলম্বন 
করিতেন না। কার্যোপলক্ষে অথবা ইচ্ছানুসারে কোন উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি তদিতর জাতীয় কাহারও 
ঝঁটিতে গনন করিলে, তিনি স্বীয় মর্যাদানুসারে অভ্যর্থিত হইতেন; সেইরূপ ন্রীচ জাতিরও উচ্চ 
জাতিদের নিকট উপযুক্ত আদর লাভ হইত। 
বর্তমান পাশ্চাত্য সভাতার প্রবল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গাহ্স্থ জীবনের প্রধানগুণ 
ভাসিয়া গিয়াছে। এফটু বর্ষীয়ান পাঠককে বোধ হয় ইহা বলিতে হইবে না যে এই প্রধান গুণের 
নাম রহ্ধন। তৎকালে রানীতুল্যা রমণীকেও মধ্যে মধ্যে পাকশালার কার্য করিতে হইত। শত সহতর 
কি্করকিদ্করীসেবিতা হিন্দুরনণীও অস্তত পক্ষে স্বায়ী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবরগের জন্য স্বহত্তে 
রন্ধন করিতেন আজকাল যেমন ““পাকপ্রণালী” “পাকবাজেশ্বর'' না হইলে আমাদের 
কুললক্্লীগণ সামান্য ডাল, সুক্তা প্রভৃতি পাক করিতে পারেন না, পাকা উনানে 'হিট্গজ' (1০9 
857/৫) না হইলে জ্বাল বুঝিতে পারেন না, তৎকালে এ সকল কিছুই ছিল না। সুক্তা হইতে মাংস, 
পিষ্টক, পরমান্ন প্রভৃতি আমাদের পূর্ববর্তী রমলীগণ. বিনা ক্রেশে বিনা উপদেশে স্বহক্তে অপূর্ব রন্ধন 


বাকলা ৮৭ 


করিতেন। কোন গ্রামে কোন বৃহৎ নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে, দুই তিনজন স্ত্রীলোক রন্ধনশালার 
যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেন, একটু বর্ষীযসী হইলে নিজেরাই পরিবেশন করিতেন। ইহাতে 
তাহাদের ক্ষমতা এবং গুণানুসারে প্রশংসা হইত। তাহারাও অদম্য উৎসাহে প্রাণভরা আহ্াাদে এই 
সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন। কারণ হিন্দুরমণী জানিতেন যে পর্যাপ্ত ভোক্তন করাইয়া কাহাকেও 
তৃপ্ত করিতে পারিলে দেবতা পূজার ফল লাভ হয়। বর্তমান সময়ে দুই তিন গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়াও 
এই প্রকার দুই একটি রমণী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। 

ভূম্যধিকারীগণ যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুষ্পার্শে ব্রাহ্ম ।, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি 
নিত্যাবশ্যকীয় জাতি বাস করিত এবং সকলেই সেই ভূম্যধিকারীর আশ্রিত এবং তৎকর্তৃক 
প্রতিপালিত হইত। এইরূপ বসতিস্থান “খানাবাড়ি' বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও অস্মদ্দেশে 
বহু পুরাণ ভূম্যধিকারীগণের বসতবাড়ির চতুষ্পার্থেই এপ খানাবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহাদের দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চনা এবং অন্যান্য যাবতীয় গৃহকার্য নির্বাহ হইত; তাহারা 
পুরুষানুক্রমে কেবলমাত্র ভূমিবৃত্তি ভোগ করিত। 

বৈষ্ঞব এবং শাক্তদিগের যতগুলি দেবার্চনা প্রথা এবং পার্বণ আছে, তাহার প্রায় সকলই 
বহুকাল হইতে এই দেশে প্রচলিত ছিল। অস্মদ্দেশে শাক্তদিগের সংখ্যা অনেক বেশি, তাই 
বহুপূর্বেও বর্তমান সময়ের মত শক্তি পুজা মহাসমারোহে নির্বাহ হইত) শ্রীশ্রী” শারদীয় মহাপূজা, 
শ্যামা, লক্ষ্মী, বাসভী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে সম্পন্ন শাক্তগৃহস্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। 
বিজয়ার দিনে হিন্দুসস্তান সমস্ত শত্রতা বিস্মৃত হইয়া পরমশক্রকেও সাদরে আলিঙ্গন করতঃ 
বয়োজ্যেষ্ঠগণ ধান্য দুর্বাদ্বারা এইভাবে আশীর্বাদ করিতেন যে, এই উভয় দ্রব্যের ন্যায় তুমি অক্ষয় 
হও । এই শুভদিনে সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার আমোদ আহাদ করিতেন, এখনও উক্ত প্রথা 
সকল এই দেশে সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছে। 

বর্তমান সময়ে এইদেশে “নবান্ন” যে প্রকার প্রসিদ্ধ এবং গৃহে গৃহে প্রচলিত, পূর্বেও এই 
প্রকার ছিল বলিয়া প্রনাণ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দু সম্তানকে ““পার্বণ-শ্রাদ্ধ” 
করিতে হয়। সম্ভবত শস্য-প্রধান দেশ বলিয়াই নবাপ্োপলক্ষে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা 
অধিকতর আড়ম্বর হইয়া থাকে। 

নবানন-শ্রাদ্ধের ন্যায় আরও দুইটি পার্বণ বহুপূর্ব হইতে এই দেশে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 
একটি শ্রীশ্রী” মনসা পূজা ও অপরটি পৌষপার্বণ এই উভয় ক্রিয়াই অস্মদ্দেশে প্রায় ঘরে ঘরে 
নির্বাহ হইয়া থাকে। মনসা পঞ্চমী তিথিতে জগম্মাতা মনসা দেবীর ঘটসম্মুখে, বহুপূর্বে নানাস্থান 
হইতে গুণী মালবৈদ্যগণ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ বিষধর সর্পসমূহ লইয়া ক্রীড়া 
কবিত। প্রত্যেক হিন্দুসস্তান তখন ভক্তিভরে সপুষ্পাঞ্জলি নাগমাতার অর্চনা করিতেন; এমন কি 
অনেক মুসলমান সম্ভানও দেবীকে নানা প্রকার ফল পৃষ্প প্রভৃতি প্রদান করিতেন। প্রাচীন বাকলায় 
মানসী" নগর২৩ তখন এই সমস্ত কার্যের লীলানিকেতন ছিল। সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত 
প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর সম্মুখে তখন লোকারণ্য হইত। ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রাম, যশোহর 
প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক বিষবিশারদ মালবৈদ্য একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম প্রকাশ 
করতঃ যথাসাধ্য উপচারে দেবীপৃজা করিতেন। এখন আর এইদেশে কোথাও কোন মালবৈদ্য দেখা 
যায় না। এই দেশে এখন অনেক বিষবৈদ্যের কথা শুনা যায় যে তাহারা সাতদিনের সর্পদ্ট মৃতবৎ 
রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। এই সমস্ত মালবৈদ্যগণ কাহারও নিকট হইতে অর্ধ পয়সাও গ্রহণ 
করিতেন না; জনশ্রুতিতে কোথাও সর্পাঘাতের কথা শুনিলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রোগীর চিকিৎসা 
করিয়া আরোগ্য করিতেন। মানসী নগরে মনসা পঞ্চীর উৎসব সম্বন্ধে টাইলর সাহেবের মিনিটে 
কতক আভাস পাওয়া যায়।২৪ উচ্চ সাহেব বাহাদুর সম্ভবত মালবৈদ্য গণের বিদ্যায় ততটা বিশ্বাস 
করেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুণপণায় আশ্চর্যান্থিত হইয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে মালবৈদাগণের টিকিৎসা অপেক্ষাও জগন্মাতা মনসাদেবীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই 


৮৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অধিক । হিন্দু-সম্তানকে বোধ হয় আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না; এঁশী শক্তির সহিত বিজ্ঞানের 
আকাশ পাতাল প্রভেদ। 

অন্যান্য স্থানের পৌষ পার্বণ অপেক্ষা এই দেশে একটু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক 
. ভূম্যধিকারী স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে পৌৰ সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া থাকেন। বহুপূর্ব হইতেই, এই 
পৃজা প্রচলিত। বিচার আদালতে ইহাই দখলের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহার 
একটু বিশেষত্ব এই যে, শস্যক্ষেত্র এবং অনাবৃত স্থানেই এই পৃজা হয় বটে, কিন্তু কাফিলা গাছ না 
হইলেই চলে না; তাই অনেক ক্ষেত্র মধ্যে কৃষকগণ একটি কাফিলাগাছ যত্বুপূর্বক রোপণ করে। যে 
ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ নাই, কৃবকগণ সেখানেও পূজার দিনে, অন্যস্থান হইতে উহার একটা ডাল আনিয়া 
রোপণ করে, পরে তৎসম্মুখে ঘটস্থাপন পূর্বক পূজা দিয়া থাকে। অন্যান্য পূজোপকরণের সঙ্গে 
মৃত্তিকা নির্মিত একটা প্রকাণ্ড কুত্তীর প্রস্তুত করিতে হয়; কোন কোন স্থানে ব্যাঘ প্রভৃতি হিংস্র 
জন্তরও মূর্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাস্তভৃমির অধিষ্ঠাত্রী রণচণ্ডী দেবীর পুজা হয় বলিয়া এই দেশে 
ইহা বাস্তপূজা নামে অভিহিত; কুস্তীর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেবীরই পরিবার বলিয়া ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখ 
আছে। কোন কোন স্থানে ইহার পরিবর্তে কালী মূর্তির পূজা হইতেও দেখা যায়। ইহাতে অনেকে 
অনুমান করেন যে অতিপূর্বে এই সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; কাঠুরিয়াগণ, হিংস্র জন্তর উপদ্রব 
হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য এইরূপ অর্চনা করিত, সেই হইতে এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। কৃষকগণ 
এই দিনে স্ব স্ব গবাদিকে নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি প্রদান করে, এবং নানাবর্ণে তাহাদের দেহ রঞ্জিত 
করিয়া থাকে। 

তৎকালে স্থানায় ভূম্যধিকারীগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন, তাহাদের অধিকারস্থ প্রজাবর্গের 
ফৌজদারি আদালত প্রভৃতি যাবতীয় বিচার কার্য তাহারাই নির্বাহ করিতেন। প্রত্যেকের বহু সংখ্যক 
লাঠিয়াল, তীরন্দাজ এবং ঢাল সড়কিওয়ালা থাকিত; এই সমস্ত লোক দ্বারা ভূম্যধিকারী, 
প্রজাপুপ্রের নিকট হইতে যেমন প্রাপ্য কর আদায় করাইতেন, সেই প্রকার দস্যুভীতি অথবা পরের 
আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা করিতেন। তৎকালে লাঠিখেলা, তরবাবিচালনা প্রভৃতি পুরুষোচিত 
কার্য অল্পবিস্তর প্রত্যেকেরই জানা ছিল। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে বাকলা পণ্ডিত প্রধান স্থান। এই স্থানে অনেক মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা অমর হইয়াছেন। নানা দিগ্দেশ হইতে বহু সংখ্যক 
ছাত্র এই স্থানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিতেন। নলচিড়া, উজিরপুর, মানপাশা, শিকারপুর, 
কীর্তিপাশা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ একদা সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল 
স্থানের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদাত্ত, কাবা, অলঙ্কাব, বাকবণ. আবুর্বেদ প্রভৃতি শান্তর শিক্ষা 
দেওয়া হইত। বিদেশ হইতে আগত ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপকের গৃহে আহার করিতেন এবং ত্াহারই 
পরিজন মধ্যে গণ্য হইতেন; পাঠ সমাপনাস্তে ছাত্রেরা অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেশে 
গমন করিতেন। কোন কোন অধ্যাপক “গুরুদক্ষিণা" স্বরূপ কদাচিৎ যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ 
করিতেন. আর কেহ কেহবা তাহাও লইতেন না। হিন্দু সম্ভানের নিকট বিদ্যাদান, অন্নদান প্রভৃতি 
এখনও পরন পুণ্যময় কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে এই জেলায় বর্তমান 
সময়েও এইরূপ দুই একটি চতুষ্পাঠী পাওয়া যায়। এই সকল চতুষ্পাঠীতে ব্রাঙ্মণ এবং বৈদ্য 
সম্ভানগণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ কবা হইত না। মুসলমানাক্রমণের অনেক পরে দুই 
একটি কায়স্থ সন্তানের প্রবেশাধিকারের জনশ্রুতি শুনা যায়। প্রত্যেক হিন্দুই পঞ্চনবর্ষীয় পুত্রের 
বিদারস্ত করাইতেন; তদুপলক্ষে দেবার্চনা হইত; গুরু অথবা পুবোহিত প্রথমে একখণ্ড খড়ি দিয়া 
কৃঃপ্রস্তরে বালককে বর্ণমালা শিখাইতেন; ইহাই হাতেখড়ি" বলিযা অভিহিত । অন্যানা জাতির 
শিক্ষা দেওয়ারও স্বতন্থ্ ব্যবস্থা ছিল। আমরা সেকালের গুক মহাশয়েরও অনেক গল্প শুনিয়াছি, 
প্রকৃতপক্ষে তৎকালে, গ্রামস্থ কোন বিষ্ত ব্রান্মণ অথবা বৈদা সভভান, “চৌপাড়ি”২৫ স্থাপন করিয়া 
বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। পঞ্চমবর্ধীয় বালক হইতে বিংশবর্ীয় যুবক পর্যস্ত এই চৌপাড়িতে 


বাকলা ৮৯ 


লেখাপড়া অভ্যাস করিত। এইস্থানে বাংলাভাষা, গণিত, এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ শিক্ষক, ব্যাকরণ ও 
কাব্যাদি শিক্ষা দিতেন; বালকেরাও যৎকিঞ্চিৎ অর্থ, অথবা দ্রব্যসাম্ত্রী, গুরুমহাশয়কে উপটোৌকন 
দিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য বর্তমান ছাত্রগ্রণের অভিভাবকগণ যেরূপভাবে 
কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াও সময় সময বিফল মনোরথ হইয়া থাকে, তৎকালে সেরুপ ছিল না। 
চৌপাড়ির ছাত্রদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক উপদেশ পাইত, তাহারা অনেকেই বিজ্ঞতা 
লাভ করিত। আজকাল যেমন বিদ্যাশিক্ষার গৌরব এবং আবশ্যকতা পঞ্চমবর্ষীয় বালকও উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছে, তৎকালে শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের ততটা প্রবৃত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং 
সন্তাত্ত কায়স্থদিগের বাধ) হস" বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, কিন্তু তদিতর জাতিব মধ্যে সহজে কেহ 
লেখাপড়া অভ্যাস করিত না। স্ত্রীশেতির বিদ্যাভ্যাস, তৎকালে সমাজে নিতাত্ত গরিতি বলিয়া 
বিবেচিত হইত। কোন কোন প্রতিভামযী রমণী গোপনে পিতা অথবা স্বামীর নিকট শাস্ত্াধায়ন 
করিতেন। 

মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত হইবার পর হইতেই আমাদের পূর্বকালীন সমাজবন্ধন, 
রীতিনীতি প্রভৃতি যে প্রকার ক্রমশই শিথিল হইতে আবন্ত করিল, তদ্রুপ আমাদের অন্যান্য 
আচরণও ধীরে ধীরে নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে যাবনিক আচার এবং 
কতকগুলি যাবনিক শব্দ আমরা অতর্কিতরূপে গ্রহণ কবিতে আরম্ভ করিলাম। বর্তমান বঙ্গীয় 
সমাজের অনেক রীতিনীতির প্রতি একটু লক্ষ করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মোগল 
বাজত্বের পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিয়াছে, আমরা তৎপূর্বের যে সকল বঙ্গীয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিযাছি 
তাহাতে অনেকগুলি বৈদেশিক শব্দ উল্লেখ আছে। এমন কি আমরা এখন সাধুভাষায় অনেকগুলি 
যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। তন্মধ্যে দোয়াত, কলম, তকৃসিম্‌, পরগনা, ওলদে, এতমাম্‌, 
সাকিম, ফু রছি, আবাদ, জঙ্গল, কাগজ, সেবেস্তা, নাজির, কানুনগো, বাহাদুর, নবাব, খাজানা, খানা 
প্রভৃতি শব্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান রাজকীয কাগজে এখনও এইরূপ যাবনিক শব্দ বহু 
পরিমাণে ব্যবহাত হইয়া থাকে। যখন দেশেব রাজা মুসলমান, তখন বাধ্য হইয়া দেশবাসীর 
রাজভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাই সস্ত্রান্ত এবং রাজসন্ত্রমাভিলাধীগণ মৌলবী রাখিয়া 
বালকগণকে পার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা দিতেন। আজকাল যেমন ইংরোজ না শিখিলে, 
“পাদমেকং ন গচ্ছতি*, তদ্রপ তৎকালে পার্সি অথবা আরবি না শিখিলে চলিত না। বিশেষত 
রাজকীয় যাবতীয় কার্য যাবনিক ভাষায নির্বাহ হইত, সুতরাং দেশীয় সন্ত্াত্ত ভূম্যধিকাবীকে দায় 
পড়িয়া ইহা শিখিতে হইত। 

মুসলমান বাজগণ হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিযাছেন, তাহা বর্ণনাতীত; তন্মধ্যে 
দুইটি অত্যাচাব হিন্দুজাতির মধ্যে যে পর্যস্ত একজনও জীবিত থাকিবে, সে পর্যন্ত বিস্মৃত হইবে 
না। ইহাদের প্রথম অত্যাচার স্ত্রীজাতির উপর! এই পশুপ্রকৃতি নরপতিগণের অত্যাচারে সুন্দরী 
হিন্দুললনাগণ থে কতদূর উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, ইতিহাসই তাহার জুলস্ত প্রমাণ । সুন্দবী কন্যা, 
সুন্দরী স্ত্রী কিন্বা সুন্দরী ভন্মী লইয়া কাহারও সংসার করিবার সাধ্য ছিল না। দৈবাৎ নবাবের কানে 
এই কথা পৌঁছিলে, তখনই তাহার সর্বনাশ হইত। দুরাত্মাগণ ছলে বলে অথবা কৌশলে স্বীয় স্বীয় 
পাপাভিষ্ট পূরণ করিত। এইরূপে যে কত সোনাব সংসার ছারখার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। 
সম্ভবত এই অত্যাচার হইতে মানসন্ত্রম রক্ষা করিবার জন্যই দূরদর্শী হিন্দুগণ, নারীজাতির. 
অবগুষ্ঠনের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। সেই হইতেই অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে ।২১ ইহার পূর্বে 
সম্্ান্ত হিন্দুকুলললনা, আবশ্যক হইলে সঙ্গিনী লইয়া গৃহের বাহির হইতেন, অতিথি এবং 
আগত্তককে যথারীতি অভ্যর্থনাও করিতেন। বর্তঘান সময়ের কুলবতীগণের ন্যায় তাহারা 
গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতেন না। আসাম 'এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনেকটা পূর্বভাব 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। | 


৯০ বৃহত্তব বাকরগঞ্জেব ইতিহাস 


মুসলমানদিগের আর একটি অত্যাচার, হিন্দু সম্ভানগণের ধমনাশ। হিন্দুদ্বেষী মোগল সম্রাট 
গুরঙ্গজেব এই কার্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার এই দুর্নীতিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং 
দাক্ষিণাত্যে যে ভীষণ সমরাগ্নি প্রজুলিত হইয়াছিল, তাহাতেই সুবিশাল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মোগল 
সাম্রাজ্য, শতাব্দীর মধ্যে ভন্মে পরিণত হইয়াছিল । আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশও উক্ত অত্যাচার হইতে 
অব্যাহতি পায় নাই। 

অন্মদ্দেশে বর্তমান সময়ে যে সমস্ত নীচজাতীয় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় 
অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে নীচ চগ্ডাল পর্যস্তও জ।(তিভ্রষ্ট হইয়াছে। কখন বা 
তোষামোদ, কখন বা ভয় প্রদর্শন, আবার কখন বা জোরপূর্বক কার্য উন্কার করা হইত । পটুয়াখালি 
সাব্ডিভিশনের অস্তর্গত শ্রীরামপুরস্থ মিঞ্ঞাগণের যে বংশতালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় 
যে তাহাদের পূর্বপুকষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবানন্দ মজুমদারকে নবাব জোরপূর্বক মুসলমান 
করায়, তিনি “শিবানখা”” নামে পরিচিত হন। ঝালকাঠি থানার অত্রর্গত, রুণসীর “রাজাদের এবং 
শিরজুগের খা বংশের সম্বন্ধেও এরূপ শুনা যায়। 

পূর্বকালে অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ প্রায় সকলেই রীতিমত মন্লবিদ্যা, অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন করিতে 
শিক্ষা করিতেন। পর্বোপলক্ষে, সকলে একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার মন্সক্রীড়া এবং অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন 
করিতেন। যাহারা জয়লাভ করিতেন, তাহারা রাজা অথবা ভূম্যধিকারী কর্তৃক সসম্মানে পুরস্কৃত 
হইতেন। তাহাদের শরীর সবল, মাংসপেশিগুলি দৃঢ় ছিল। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র জ্তর 
উপদ্রব হইলে, নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহা নিবারণ করিতেন। এমন অনেকের পরিচয় পাওয়া 
যায় যে তাহারা একমাত্র বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া, তৎসাহায্যে সময়ে সময়ে অসম সাহসিক কার্য 
উদ্ধার করিতেন; কেহ কেহ বা রিক্তহস্তেই শুকর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘ প্রভৃতি শিকার করিতেন। 
এমন দিন গিয়াছে যখন এই ভীরু বাঙ্গালি জাতির সিংহনাদে দিগত্ত কম্পিত হইত; তাহাদের 
স্বদেশপ্রিয়তা, একতা, বীরত্ব এবং রণকৌশলে একদিন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সিংহল দ্বীপ 
পর্যস্তও কম্পিত হইয়াছিল।২* বর্তমান সময়ে হয়ত অনেকেই একথা বিশ্বাপ করিবেন না: কারণ 
বতমান সময়ের বাঙ্গালিগণের শারারিক বল, সাহস প্রভৃতি দেখিলে বিশ্বাস না হইবারই কথা। 
আমাদের শারীরিক দৈর্ঘ্য দিন দিন যেরূপ হৃস্ব হইতেছে, এবং তৎসহ শরীরের মাংসপেশি যে 
প্রকার স্ত্রীলোকের শরীর হইতেও কোমল হইতেছে, তাহাতে এক শতাব্দী অস্তে আমাদের 
বংশাবলীর যে কি প্রকার অবস্থা হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। সামান্য একটু আঘাতে আমরা 
মৃচ্ছিত হই, কুকুরের চীৎকারে আমাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হয়; কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যে 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ রণোন্মত্ত হইয়া উন্মুক্ত কৃপাণ করে. শক্রব্যুহে প্রবেশপূর্বক অকুতোভয়ে 
অরাতি দলন করিয়া চরমে বীর গতি লাভ কবিয়াছেন। আজ সেই সমস্ত কাহিনী মনে হইলেও, 
কেমন একটা অশ্রুতপূর্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।২৮ তখন বৃদ্ধগণ নিশ্চিন্ত মনে ধর্মালোচনা 
করিতেন। সংসারে তখন অর্থাভাব, অথবা অন্যপ্রকার অশাত্তি প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত না; কারণ 
তখন গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, ও বাগানভরা : "রি ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তখন 
কাহারও বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তখন মে.; দুরে, মার্কিন, সিফিল্ড প্রভৃতির অস্তিত 
ছিল কিনা সন্দেহ। দেশীয় বস্ত্রে এবং অস্ত্রে আমাদের মানসন্ত্রম ও প্রাণ রক্ষা হইত। উজিরপুর, 
মাধবপাশা, গাবখান প্রভৃতি স্থানে তখন অততযুৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্ত্র এবং ইস্পাত নির্মিত শাণিত 
অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইত; সুদূধ আরাকান, মণিপুর, ব্রহ্মাদেশ প্রভৃতি স্থানে এই সকল দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে বাণিজ্যার্ে প্রেরিত হইত। বর্তমান সময়ে এই সকল ব্যবসায়ীদিগের অস্তিত্ব নাই; কারণ 
ইহাদের কৃত অস্ত্র আর আমরা খরিদ করি না, এখন 'সমস্তই বিদেশি বণিকের 'একচেটিয়া' হইয়া 
শিয়াছে। ততকালে কাহারও বিশেষ একটা অভাব পরিলক্ষিত হইত না, কেন না তখন দেশের 
টাকা দেশেই থাকিত; দেশে দুর্ভিক্ষ, অথবা সাধাবণের কোন হিতকর কার্য উপস্থিত হইলে 
দেশবাসিগণ বদ্ধপরিকর হইয়া স্বীয় স্বীয় উপার্জিত অর্থ বায় করিতেন। 


বাকলা ৯১ 


এখন আমরা বাণিজ্য, অথবা প্রধান প্রধান রাজকার্য দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেছি; তথাপি 
আমাদের অভাব দূর হইতেছে না। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্মস্ত অর্থের জন্য 
লালায়িত। আমাদের যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছে, ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, 
তথাপি আমাদের অভাব ঘুচিতেছে না; বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা আছে তিনিও “হা 
অর্থ, যো অর্থ করিতেছেন; আর যাহার নাই, তাহার ত কথাই নাই। হায়! কি পাপে যে ভগবান 
আমাদের জাতির প্রতি এই কঠিন দণ্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা কে বলিবে? 
প্রাচীন হিন্দুরাজগণের রাজস্বগ্রহণ, ভূমির কর নিরূপণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় 
না। প্রাচীন শাস্্রগ্র্থে কতঞ্ বতক উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রণীত 
বলিয়া করগ্রহণ ও করধার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিতে দেখা যায় যে, 
ভূম্যধিপতি উৎপন্ন শস্যের একবষ্ঠাংশ গ্রহণ পূর্বক তাহার একভাগ ব্রাহ্মাণ ও অতিথি সেবার জন্য 
রক্ষা করিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য শান্ত্রকারগণ, কেহবা এক পঞ্চমাংশ, 
আবার কেহ বা এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন দ্রব্য কর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় 
প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণ অবস্থানুসারে উৎপন্ন শস্য রাজকর স্বরাপ গ্রহণ 
করিতেন। রামায়ণে ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়; ইক্ষবাকুবংশের রাজধানী, রাজ্যশাসন প্রভাতি 
বর্ণনাসময়ে মহর্ষি বাম্মীকি রাঁজকর গ্রহণ সম্বন্ধে অতি সামান্য আভাস প্রদান করিয়াছেন।২৯ 
মহাভারতে ইহার কতক বিকাশ দেখিতে পাই। মহারাজাধিরাজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় 
যজ্সকালীন যে সমস্ত বিজিত নৃপতি যক্রস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যথাযোগ্য 
“রাজকর' প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে দাস, দাসী, মণি, মুক্তা, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতির উল্লেখ সময়ে 
দুই একস্থানে মুদ্রা শব্দেরও প্রয়োগ দেখিতে পাই। বর্তমান রাজস্ব আদায়ের নিয়ম 
এইভাবে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রাচীন রাজগণ যে ভূমি পরিমাণ করিয়া তৎসংখ্যা 
নির্দেশ করতঃ রাজকর ধার্য করিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ আমাদের শাস্ত্রে 
মাণপরিনাণ (140951৩) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা তাহার আর্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 
“অষ্টমুষ্চির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহক্টো চ পুক্কলং। 
পুক্কলানিচ চত্বারি আঢকঃ পরিকীর্তিতঃ। 
চতুরাচকঃ টাগরান্নি ডা 11" 


৮ মুষ্টি ১ কুধিঃ। 
৮ কুঞ্চি ১ পুস্কল। 
৪ পুষ্কল রা রর ১ আঢ়ক। 
৪ আঢ়ক ক ১ দ্রোণ। 
৪ দ্রোণ ১ খাড়ি। 


“পলমেব সমং মুষ্টিঃ কুরবস্তচযতু্টয়ং 
চত্বারঃ কুরবা প্রস্থৃশ্চতুপ্রস্থ মমাঢকম্‌! 
দ্বারাঢ়কৌ ভবেদ্দ্বোঃ দ্বিদ্বোণঃ সূর্প উচ্যতে 


টির এনাম তা নার, 
১ পল ১ মুষ্টি। 
৪. মুষ্টি ১ কুরব। 
৪ কুরব ১ প্রস্থ। 
৪ প্রস্থ ১ আঢক। 
২ আঢ়ক ১ দ্রোণ। 
২ দ্রোণ ১ সূর্প। 
১ সুর্প ১ খাড়ি। 


১ গৌনণী। 


৯২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ইহা ব্যতীত আয়ুর্বেদে উষধাদি পরিমাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মাণপরিমাণের বচন দেখিতে 
পাওয়া যায়। উল্লিখিত ভূমির মাণপরিমাণের সংজ্ঞাসৃচক দুই একটি প্রাচীন শব্দ এখনও আমাদের 
দেশে অতি অপত্রংশ ভাবে প্রচলিত আছে। প্রাচীন কুরব এবং দ্রোণ শব্দ আমাদের দেশে চলিত 
ভাষায় কুড়া এবং দরুণ নামে প্রচলিত। ভূমির উৎপন্ন শস্য রাজকর গ্রহণ এখনও এদেশে বহুল 
প্রচলিত আছে। 

আমাদের এই জেলায় যে প্রকার প্রভূত পরিমাণে ধানা উৎপন্ন হয়, বঙ্গদেশে আর কোন স্থানে 
সে প্রকার হয় না। তাই পূর্বের ভূম্যধিকারীগণ প্রজার নিকট হইতে কর স্বরূপ মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া 
তৎপরিবর্তে অবস্থানুসারে কোথাও উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ অথবা ষষ্ঠাংশ আদায় করিতেন। ইহাই 
“ধান কড়ারি জমি” নামে প্রসিদ্ধ । দেবোত্তর, ব্রহ্গোত্তর, বৃত্তি, জায়গির প্রভৃতি সম্পত্তির খাজনা 
এই নিয়মে এখনও প্রায় অনেক স্থানে আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন প্রাচীন 
ভূম্যধিকারীর ঘরে, আম, কাঠাল, নারিকেল, গুবাক, শশা, কুমড়া, ইক্ষু, কদলি প্রতিও করস্বরূপ 
গৃহীত হইয়া থাকে। বিগত ১৮৮৫ সালের “প্রজা ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের” অনুগ্রহে এই 
সকল আর অনেক দিন ভোগ করিতে হইবে না। 

এই প্রকার কর সংগ্রহার্থপূর্বকালে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা 
“মগুল" নামে অভিহিত হইতেন। দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শত, সহত্র গ্রামের উপর যোগ্যতানুসারে মণ্ডল 
থাকিতেন; এবং সংগৃহীত রাজকরসমূহ, এই সমস্ত মণ্ডল দ্বারা রাজসদনে প্রেরিত হইত। প্রজাপুঞ্জ 
মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত বিবাদ, অথবা কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হইলে, মগ্ুডলেরাই তাহার বিচার- 
নিষ্পত্তি করিতেন প্রজাগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট থাকিলে, রাজার নিকট সুবিচার প্রাপ্ত হইত। শত এবং 
সহস্র গ্রামের উপর যে মণ্ডল থাকিতেন, তাহার ক্ষমতা বড় কম ছিল না। বর্তমান সময়ে আমাদের 
বৃটিশ গবর্মমেন্টের অধীনে যে সমস্ত করদ রাজা বাস করেন, তাহাদের সহিত তুলনায়, তৎকালীন 
মগ্ডলগণ বড় ন্যুন ছিলেন না। কোন মণ্ডলের দেহাত্তর ঘটিলে, তৎপুত্র তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য 
করিতেন; কেবল রাজার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত মাত্র। কেহ নিঃসস্তান থাকিলে, গ্রামস্থ 
প্রকৃতিপুজ্জ, একজনকে মনোনীত কবিয়া এ ক্ষমতা প্রদান করিত। তৎকালীন ইহাই প্রথা ছিল 
এবং এই নিয়মানুসারেই সকলকে চলিতে হইত। এই সমস্ত মণ্ডলগণ বহিঃশক্র আক্রমণ হইতে 
নগর রক্ষা করিবার জন্য, দুর্গ প্রাকার, পবিখা প্রভৃতি নির্মাণ কবাইতেন, প্রাণপাত করিয়াও স্বদেশ 
রক্ষা করিতেন।5০, 

রাজা যে প্রকার ভূমির ষষ্ঠাংশ উৎপন্নদ্রব্য রাজকর গ্রহণ করিতেন, তদ্রীপ পণ্যদ্রব্য ও 
বাণিজ্যশুক্কও প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ইহার একটা বড বাঁধাবীধি নিয়ম ছিল না: লাভের দশাংশ. 
বিশাংশ, কখনও বা তন্যুনও গ্রহণ কবিতেন। উত্তরাধিকারী বিহীন স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রাজকোষে 
পর্যবসিত হইবার পূর্বে রাজত্ব মধ্যে ঘোষণা করা হইত । কোন উত্তরাধিকারী তিন বৎসরের মধ্যে 
উপযুক্ত হইবে এরপ প্রমাণ পাইলে, রাজা তাহাকে এ সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীন 
রাজগণের রাজ্যশাসন, মন্বাদি, স্মৃতির নিয়মানুসারে চালিত হইত । রাজা রাজকার্য নির্বাহার্থ, 
সদ্বংশজাত. বিশ্বাসী, স্পষ্টবক্তা, সাহসা, এবং ধার্মিক সপ্তজন সদসা নিযুক্ত করিতেন। এই 
কযেকজনেব মধ্যে সর্বশান্ত্রবিৎ একজন রান্দণ থাকিতেন, এবং এই ব্রাঙ্মণকে তিনি 
অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিতেন। আবার এই সাতজনের মধ্যে একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা অমাত্য 
থাকিতেন, রাজা এই সমস্ত কর্মচারীর সহিত মন্থণা করিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। প্রধান 
সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্য গণকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিযাছেন কিনা এবং তাহারা রীতিমত বেতন পাইতেছে 
কিনা, প্রত্যহ রাজকার্যারস্তের পূর্বে রাজা স্বয়ং তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তৎপর সিংহাসনারোহণ 
করিয়া, নিতানৈমিত্তিক রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন । 

' বলাজা অতি প্রত্যুষে শব্যাত্যাগ করিয়া প্রাঃকৃতাদি সনাপনপর্বক উল্লিখিত প্রকার রাজকার্য 
নির্বাহাস্তে, গুঢমন্ত্রণা থাকিলে, বিশ্বস্ত মন্্রীবর্ণ পবিবৃত হইয়া, স্তস্ত, গব।'ক, স্্ী এবং শুকপক্ষী বিহীন 


বাকলা ৯৩ 


স্থানে, অভিভাবিত মন্ত্রণা নির্বাহ করিতেন।৩১ এই সমস্ত রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া, রাজা অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া স্নানাহার নির্বাহ করতঃ অস্তপুর পরিদর্শনপূর্বক যথাবিধি ব্যবস্থা করিতেন। অপরাহে 
পুরুষজনোচিত মল্পক্রীড়া ইত্যাদি নির্বাহাস্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন" তৎপরে কিয়ংকাল 
বিশুদ্ধ এবং নির্মল বায়ু সেবনাস্তর, সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাছি সমাপন পূর্বক গুপ্তচরপমুখাৎ রাজ্যসম্ব্ধীয়, 
অথবা শক্র পক্ষের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। তারপর অন্তঃপুরে :গমনপূর্বক মহিষীসহ সুখাসীন 
হইয়া, সুরতানলয় বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ, এবং নৃত্যাদি দর্শন করিতেন; পরে সার্ধপ্রহর মধ্যে 
কিঞ্চিম্মাত্র ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। প্রজাদিগের মূলধনের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত না 
হয়, এরূপ ভাবে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক রাজা কর ধার্য করিতেন, এবং বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য, 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও পাথেয় প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শুন্ক গ্রহণ করিতেন। পশু এবং সুবর্ণ 
সম্বন্ধীয় বাণিজ্যের লাভের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ধান্যাদি শস্যের কর, ক্ষেত্রের 
অবস্থা এবং কৃষকের পরিশ্রমের ন্যুনাধিক্যের প্রতি' লক্ষ রাখিয়া ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ, অথবা 
দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন । ন্যায়, ধর্ম এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে সৃশ্্ 
বিচার করিতেন। নিজের পুত্র অপরাধীন হইলে, রাজা তাহাকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। 
ব্যাধিবশত অথবা অন্য কোন কারণে স্বয়ং বাজকার্য করিতে অসমর্থ হইলে, অমাত্য প্রভৃতি বিশ্বাসী 
কর্মচারীর উপর সকল ভার অর্পণ করিতেন।০২ ' 

বর্তমান সময়ে যেমন এই দেশে ভূমি সম্বন্ধে বহু প্রকার স্বত্ব অবধারিত আছে, বহু পূর্বেও 
ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়। আমরা দুই প্রকার প্রজা সাধারণের স্বত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই; 
যথা স্থায়ী, এবং অস্থায়ী প্রজা । রাজার নিকট হইতে যে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া আনা হইত, সেই 
প্রকার স্বত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হইত। আর যাহারা মণ্ডল মধ্যে ভূমি ভোগ করিত, তাহারা অস্থায়ী 
প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। গ্রামপতি (মণ্ডল) ইচ্ছানুসারে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। আমরা 
যে সমস্ত প্রজা চিরকাল পুরুষানুক্রমে স্বগ্রামে বসতি করিয়া ভূমি চাষ রোপণ করিত, তাহারাও 
স্থায়ী প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। ভিন্ন গ্রামবাসী কোন প্রজা অন্যস্থানে অর্থাৎ ভিন্ন গ্রামে ভূমি 
চাষরোপণ করিলে, তাহাকে অস্থায়ী প্রজা বলা যাইত । ইহা ব/তীত যে সমস্ত লোক উচ্চজাতিসস্তৃত, 
স্বহস্তে হলচালনা করিতে পারেন না, অথবা তাহারাও অন্যান্য প্রজাগণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত কম 
খাজনায় ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন। এই প্রজাগণ, অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া চাষ রোপণ 
করিতেন 1৩ 

উল্লিখিত প্রকার স্বত্ব বর্তমান সময়েও কতকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক ভদ্বলোক, বর্তমান 
সময়েও গবর্নমেন্ট অথবা স্থানীয় ভূম্যধিকারী মধ্যে জমি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় তত্বাবধানে, লোক দ্বারা 
চাষ আবাদ কবাইয়া থাকেন ইংরাজ রাজত্ব আবস্তের পরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্যস্ত বাকরগঞ্জে, 
বর্তমান সময়ের ন্যায় নানা প্রকার জটিল প্রজা-স্বত্ব অথবা হকিয়ত সমূহের উল্লেখ দেখা যায় না। 
যখন প্রাচীন হিন্দু রাজগণ শাস্ত্রানুসারে বাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন করিতেন, তখন বনের 
হিন্দুরাজগণ অবশ্যই অন্যরূপ আচরণ ক্লুরিতেন না; তাহাদের কৃত গ্রস্থাদি এবং তাশ্রশাসন গুলিই 
তাহাব জুলভ্ভ উদ্াহবণ। প্রাচীন বাকলা অবশ্যই তৎকালীন এই প্রকার শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে মহারাজ কেশব সেন প্রদত্ত তাশ্রশাসনের মূল এবং ব্যাখ্যা যাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, তৎকালীন বাজ্যশাসন, ভূমি রক্ষা, এবং কর 
নির্ধারণ ও গ্রহণ সম্বন্ধে যথাবিধ নিয়ম দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে হতভাগ্য ভারত 
সস্তান দেবতুল্য পূর্ব পুকষগণের মহিযসী শক্তি, অসাধারণ দিধীতি, লোকবিশ্রুত ধর্ম এবং 
ন্যায়পরতা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হইতেছে। 

পূর্বকালে বিচার ও ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতি, প্রজা এবং ভূমির অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিযা, 
ন্যায় এবং ধর্মানুসারে নির্বাহিত হইত । তখন আইনেব কৃটার্থ ছিল না, এখনকার মত তখন রামের 
বিত্ত শামের হইত না। এখন আইনও যেমন কুট হইয়াছে, প্রজাবাও তেমনটি হইতে শিখিতেছে। 


৯৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সেই জন্যই এখন বিচার আদালতের নথিতে এত গলদ, সঙ্গে সঙ্গে জাল জুয়াচুরিরও এত 
ছড়াছড়ি। আইন আরও কৃট হউক, মোকদ্দমার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হউক, জাল জুয়াচুরির সংখ্যা 
তৎ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে; ইহাই বর্তমান সময়স্োতের অবশ্যস্তাবী গতি। সদ্য কলেজ প্রত্যাগত, 
ভ্রমর কৃষ্ণ নবীন গুক্ষশ্মশ্র বিভূষিত, চশমাধারী, চোগা চাপকান পরিহিত মহাশয়গণের সংখ্যা 
ক্রমশই বৃদ্ধি হইবে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, অনেক স্থানের আহার্য দুর্মূল্য হইয়া 
উঠিয়াছে,_আদালত গৃহে কদাচিৎ কোন দর্শক উপস্থিত হইলে, প্রায় কালীঘাটের কাণ্ড উপস্থিত 
হইয়া থাকে। এই প্রকার দুই একজন নবাগত নিজের নাম জাহির করিতে সময়ে সময়ে কত যে 
জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা স্মরণ করিতেও মনে ঘৃণার উদয় হয়। অনেক স্থলে এরূপ 
দেখা গিয়াছে যে ব্যবহারজীবীগণের কুটার্ঘে, মোকদ্দমাকারিগণের মধ্যে উভয় পক্ষই হাতসর্বশ্ব 
এবং হতমান হইয়াছেন। 

কেন এরূপ হয়? অনেকে রাজাকে অথবা আইন বিধিবদ্ধকারিগরণকে নিন্দা করেন; আমরা 
কিন্তু এই কথার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজা, প্রজাদের পিতৃতুল্য, এবং সর্বদা ন্যায় ধর্মানুসারে প্রজা 
রক্ষা করিতে ঈশ্বরের নিকট দায়ী; প্রজাগণের সর্বস্ব হরণ, কখনই তাহার করণীয় নহে। তবে 
আমরা এরূপ আত্মহত্যা করিতেছি কেন? বাকরগঞ্ের লোক বড় মোকদ্দমা এবং কলহপ্রিয় 
বলিয়া সর্বস্থানে প্রচলিত; এমন কি গবর্নমেন্ট পর্যস্ত এই জন্য বিরক্ত । ইহার যে কতকাংশ সত্য, 
তাহার সন্দেহ নাই। তবে ঢাকা বিভাগের মধ্যে বর্তমান ময়মনসিংহ, এবং খুলনা জেলাস্ত গত 
বাগেরহাট এবং মোরলগঞ্জ প্রভৃতি স্থান, ২৪ পরগনারও কোন কোন স্থানে এই বিষয়ে 
বাকরগঞ্জকে পরাস্ত করিয়াছে; ইহার সত্যাসত্য বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টেই প্রকাশ 
পাইবে। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের জেলায় যত প্রকার 
ফৌজদারি মোকদ্দমা, তাহার প্রায় অধিকাংশই নীচজাতীয়দিগের মধ্যে ঘটিতেছে। কারণ এই সমস্ত 
লোক যে প্রকার অশিক্ষিত, তদ্রীপ উদ্ধত; সুতরাং অতি সামান্য কারণেও উত্তেজিত হইলে আর 
হিতাহিত কাগুজ্ঞান থাকে না। 

দেওয়ানি ঘটিত যত প্রকার কৃট মোকদ্দমা এদেশে সচরাচর ঘটিতেছে, তাহার অধিকাংশই 
বিদেশি ভূম্যধিকারী এবং এই দেশবাসিগণের মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলে, অবেক প্রাচীন ঘর 
নিঃস্ব হইতেছে। একদিন যাহাদের অননে শত শত লোক প্রতিপালিত হইত, আজ হয়ত সেই সমস্ত 
ক্ষণজন্মা পুকষের বংশধরগণ, মলিন মুখে দারুণ মনস্তাপ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবং হৃদয়ে ধরিয়া 
দাসত্বে ব্রতী হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে কালস্রোতের যে প্রকার আবর্তময়ী তীব্রগতি, তাহাতে 
আরও কি হয় বলা যায় না। যেমনটি যায় তেমনটি কি আর হয়? এদেশে অনেকে বড় মানুষ 
হইতেছেন, অনেক ক্রীড়া কর্ম, দান ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু পূর্বে যেমন ছিল সেইরূপ কি 
হইতেছে? সেই স্থল অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে, কেননা যিনি সর্ব গুণের আধার, সর্বাংশে পূর্ণ, তাহার 
সৃষ্ট পদার্থ অবশ্যই অঙ্গহীন নহে। কিন্তু কই আমরা ত তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, সময়ে সময়ে যেন 
মনে হয় যে, কোন যহাপাপে জগদীশ্বব এই বাকরগঞ্জকে অভিশপ্ত করিয়াছেন? প্রতিদিন তিল 
তিল করিয়া আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ধর্মই মানর্ব জীবনের সারবস্ত। 
আমাদের কি সেই সারবস্তুর দিকে লক্ষ আছে? আমাদের পূর্ব পুরুষগণের ধর্মে যে প্রকার 
অবিচলিত বিশ্বাস এবং দৃঢ়ভক্তি ছিল: আমাদের কি ততটা আছে? একটু স্থির চিন্তে ভাবিয়া 
দেখিলে যাহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হইবেন। আমরা 
কেবল মুখে হিন্দু" হিন্দু” বলিয়া যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের কি ধর্ম এবং শাস্ত্রের প্রতি 
তাদৃশ্য আস্থা আছে? হিন্দুজাতি একদা যেমন জগতের শীর্ষস্থানে ছিল, আজ আবার তেমনই 
অধঃপাতে গিয়াছে। মুসলমান, পার্সি খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি হইতে কয়জন ধর্মাস্তর গ্রহণ 
করিতেছে? বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিক্ধ অনেক হিন্দুস্তান, স্বেচ্ছাক্রমে ধর্মাত্তর 
গ্রহণ করিতেছেন; কারণ ধর্মাত্তরে তাহাদের উচ্ছুচ্মল বৃক্তিসমূহ বিনা বাপায নরকের পথ উন্মুক্ত 


বাকলা ৯৫ 


করিয়া দিতেছে। বাকরগঞ্জে পূর্বে ইহা ছিল না; চব্বিশ পরগনা, যশোহর. ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
হইতে এই ধর্মসংহারক মহামারির বীজাণু এদেশে আমদানি হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তেজস্বি, 
কর্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় হিন্দুসমাজ এই সমস্ত কুপুত্রগণকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া নীরবে 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। বিধর্মী পাষণ্ডগণের অত্যাচারে যাবনিক খাদ্য পর্যস্তও দু্প্রাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। পৈত্রিক শালগ্রাম ঠাকুর, গোসেবা, অতিথিসেবা উঠিয়া গিয়াছে; আরও কত কি 
হইতেছে, তাহা লিখিয়া লেখনি কলঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় ন!। 

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে কোন ক্রয় বিক্রয়ের মুদ্রা প্রচলিত ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে 
অনেক গোলযোগ চলিতেছে। ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহামনস্থী 
পরত্বুতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ তাহাদের গ্রস্থমধ্যে কিছুই মীমাংসা করেন নাই। মিঃ ওয়েবর, উইলসন, টড্‌, 
হান্টার, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রীক আক্রমণের পূর্বে 
এদেশে কোনপ্রকার মুদ্রা (0০৮7 01 91074210 ৬০০) প্রচলিত ছিল না। সেকেন্দর সা, 
(10%917001) সেলিউকাস প্রভৃতি মাসিদনীয় বীরগণের প্রচলিত সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাও অনেক 
স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় শ্রতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতসম্ত্রাটগণের প্রচলিত মুদ্রাগুলির 
লিপি, গ্রিক ,ও সংস্কৃত মিপ্লিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।০৪ গ্রিকাধিকৃত ক্ষুদ্র ব্যাকট্রিয়া 
(3901118) রাজ্য, মুদ্রা নির্মাংণর জন্যই প্রসিদ্ধ। ভারতাক্রমণকারী গ্রিক রাজগণের সঙ্গে 
ব্যাকৃদ্রিয়াবাসীগণ থাকিতেন এবং তাহাদের দ্বারাই মুদ্রা নির্মিত হইত। প্রসিদ্ধ চিনা পরিব্রাজক 
হয়েন সাঙ তাহার ভ্রমণবত্তাত্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাশ্র প্রভৃতি নির্মিত 
কোন মুদ্রাই প্রচলিত ছিল না; বাণিজ্য প্রভৃতি বিনিময় দ্বারা নির্বাহ ইইত। 

দ০০$-/৭৯:৪০৭০০০০ যে সম্ভবত সর্বদা সাধারণ কার্ধের 

জন্য (মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেও) ব্যবহৃত হইত না।৩৫ 

** পুর্ব্লিধিত মহামহোপাধ্যায়গণ যাহাই কেন বলুন না, আমাদের শাস্ত্রে এবং ং পুরাণে, ক্রয় 
বিক্রয় এবং বিনিময়ের জন্য মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভগবান মনুর সময় হইতে 
বর্তমান সময় পর্যস্ত যখন অবাধ বাণিজ্য (700 1185) আছে, তখন যে কোন প্রকার মুদ্রা প্রচলন 
ছিল না, ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এক পণ্যবস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্ত গ্রহণ যেমন 
বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধা, তেমন ব্যবসা চালাইবার পক্ষেও নিতাত্ত অপ্রীতিকর । প্রাচীনকালের 
রাজন্যবর্গ অসভ্য ছিলেন না, কোন কোন বাণিজ্য দ্রবে। পাজা কি প্রকার শুক্ক গ্রহণ করিবেন, 
তাহাও আমাদের ধর্মশান্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য বস্তু যথা-_ধান্য, নারিকেল, অন্যান্য ফল, 
এবং অন্যান্য খাদ্য বস্তু, বিনিময়ে চলিতে পারে, কিহ হুশ, হস্তি, যান, দাস, দাসী প্রভৃতির শুক্ষ, 
রাজা এক পঞ্চমাংশ শ্রহণ করিতেন। অবশ্য এই সমন্ত বিক্রয়ের দ্বারা যে লাভ হইত, রাজা 
শুক্ষস্বরূপ তাহার পঞ্চমাংশ কর লইতেন, কোন কোন শান্ত্রকার বলেন যে বাণিজ্য বস্তু আগত 
হইলে, বিক্রয়ের পূর্বে রাজকর্মচারিগণ যথাযোগ্য শুষ্ক আদায় করিযা পরে বিক্রযের অনুমতি 
দিতেন। ইহা দ্বারাও কতকটা বোধ হইবে ষে, বিক্রেয় বস্তুর ঘূল্য নির্ধারণ করিয়া পর শুক্ক গ্রহণ 
করা হইত, এই মূল্যই তৎকালীন প্রচলিত সুবর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইক্ষাকু বংশের ইতিহাস্মের সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম 
এতিহাসিক তত্ত কতক দেখিতে পাই। সেই সময় হইতেই চতুর্বর্ণের বিধান, রাজধর্ম, রাজ্য শাসন 
প্রভৃতির সুচার নিয়মাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই রামায়ণেই উল্লেখ আছে যে, ভগবান 
বামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্পণসহপিতৃবাক্য পালনার্থ অরণ্য গমনের পূর্বে নহর্ধি বশিষ্ঠপূত্র সুযুজ্বকে বহু 
ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন। এইস্থলে সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা প্রদানের উল্লেখ দদখিতে পাই ৩5 

টীকাকার শেষ দুইটি পংক্তির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে কোন গোলই থাকে না, আমরা 
তাহাও উদ্ধৃত করিলাম। 


৯৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


“শত্রঞ্জয়ো নান তথা প্রসিদ্ধং যং গজং মাতুল মম দদৌ তং গজং তে দদামি নিষ্ষ সহম্রেণ 
স্বনামান্কিত নিষ্ধ সুবর্ণ মুদ্রা) সহ দক্ষিণয়া।” 
স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক অনুদিত রামায়ণে বর্ণিত আছে : 


ক | সং ক ফ ক 


“শক্রপ্রয় নামে হস্তী মাতুলের কাছে 

পাইয়াছি আমি যাহা মম গৃহে আছে, 

দক্ষিণা সহস্র নিক্ত৭ সহিত এখন 

সে করী তোমাব করে কৈনু সমর্পণ” 


টীকাকার কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন, যে “ম্বনামাঞিও নিক্ধ” দক্ষিণাস্বরাপ দান করা হইল। 
ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৎকালে, বর্তমান সময়ের ন্যায় রাজার নামাক্কিত মুদ্রা 
সর্বসাধারণে প্রচলিত ছিল। 

আমরা মহাভারতেও সুবর্ণ মুদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি,শকুনির সহিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন কপট 
পাশাত্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হ'ন তখন তাহার পণ্য দ্রব্যের মধ্যে আমরা প্রথমেই “নিষ্ক” সহ 
'ভাণ্ডিন্যে” উল্লেখ দেখিতে পাই।৩৮ 

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বেঙ্গল গবর্নমেন্টের নিয়োগানুসারে ধ্বংসশীল প্রাচীন 
কীর্তিরক্ষার্থে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গের গৌরবান্ধিত হিন্দু রাজধানী গৌড়নগর এখন 
ভগ্রস্ুপে পরিণত; যে সমস্ত অভ্রভেদী অট্রালিকাচুড়া, শরৎকালীন শুভ্রমেঘমালাকে তিরস্কার 
করিত, আজ তাহার চিহ্বমাত্রও নাই। যে রাজধানী জনকোলাহলে সংক্ষুৰধ ছিল, এখন তাহা 
শ্শানাপেক্ষাও নীরব। কেবলমাত্র অষ্টালিকা সমূহের ভগ্রস্তূপ, শৈবালাদি আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড 
দীর্ঘিকাগুলি অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 

যে স্থানে রাজপ্রসাদ ছিল, তাহার কোন কোন ভগ্রস্তুপ হইতে কতকগুলি প্রস্তরনির্িত দ্রব্যেব 
ভগ্রাবশেষ, কতিপয় স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত দেবপ্রতিমা এবং কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 
মুদ্রাডলি বিভিন্ন আকারের, কতকশুলি গোল, কতকগুলি চতুক্ষোণ। লিপিগুলির এখন পর্যস্ত'ও 
ভালরূপ পাঠোদ্ধার হয় নাই। পণ্ডতগণ বলেন যে, এই বিভিন্ন জাতীয় মুদ্রা সেনরাজা এবং 
তৎপূর্ববর্তী পালবাজগণেব নামাঙ্কিত হইবাব সম্ভব। ইহা ব্যতীত সুবর্ণগ্রামের রাজধানীব 
ভগ্রাবশেষ মধ্যে কতকগুলি তাশ্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; সেইগুলিতে কোন লিপির চিহ নাই, 
পণ্ডিতগণ তাহাও হিন্দুরাজগণের প্রচলিত বলিয়া অনুমান করেন। 

হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান নৃপতিগণ বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ত 
করিতে অগ্রসর হইলেন। যে পর্যস্ত মোগল ফুলগৌরব রবি মহাপ্রার্ত আকবর আবির্ভূত হ'ন নাই, 
সেই পর্যস্ত পাঠান রাজন্যবর্গ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পাঠান 
নরপতিগণের মধ্যে শেবশাহ সর্বপ্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার পরমায়ু শেষ হওয়ায় তাহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম রহিত হইল। মহামতি 
আকবর, শেরশাহ প্রচলিত রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য দৃঢ়ভাবে প্রচলিত 
করেন, ইহাই বর্তমান ইতিহাসে প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত ।৩৯ 

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়, মহাননস্বী টোভরমল্ল রাজস্বসচিব ছিলেন; সম্রাটের 
'আজ্ঞানুসারে, তিনিই ভারতের মোগলাধিকৃত যাবতীয় রাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই 
'বন্দোবস্তে “খালিসা" অর্থাৎ খাসের সম্পত্তি ১৯টি সরকার এবং ৬৮২ টি পরগনায় বিভক্ত করা 
হয়, মোগলাধিকৃত বাকলা তখন সুবর্ণগ্রামের অভ্তর্ভৃত হহযা ৫২ পরগনায় বিভক্ত ছিল।৪০ 

আইন-ই-আকবরি পাঠে আরও জানা যায় ফে, সমগ্র বঙ্গদেশ যে ভাবে পরিনাপ করতঃ কর 


বাকলা ৯৭ 


ধার্য করা হইয়াছিল, বাকলাও তদ্রুপ নিয়মাস্তগগতি ছিল; তবে এই দেশ ধান্য উৎপত্তির প্রধান স্থান, 
তজ্জন্য ফুল্সী জমিতে ডাম এবং ধান্য কোন কোনস্থানে অবস্থানুরূপ আদায় হইত। বাকলার 
পূর্বসীমাবর্তী দক্ষিণ সাহাবাজপুর তখন সরকার ফতিয়াবাদের অস্তর্গত ছিল, কিন্তু, সেলিমাবাদ 
পরগনা প্রভৃতি বাকলারই অন্তর্ভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই পরগনা তখন সরকার 
বাজুহা*রঃ১ অন্তর্গত ছিল, উক্ত বন্দোবস্ত হইবার পর বোজরগ উমেদপুর নামকরণ হইয়াছে।৪২ 
ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে ষে বর্তমান বোজরগ উমেদপুর পরগনা তখন ঘোরতর জঙ্গ 
লাকীর্ণ ছিল, এবং তদুৎপন্ন বৃহৎ কাষ্ঠফলক দ্বারা নৌযান এবং কড়ি বর্গা প্রভৃতি নির্মিত হইত। 

সম্রাট শাহজাহানের পুত্র, শাহজাদা সুজা যখন বঙ্গের সুবেদার ছিলেন, তৎকালে তিনি 
বঙ্গদেশের দ্বিতীয়বার রাজন্ব বন্দোবস্ত করেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এই বন্দোবস্ত শেষ হয়! 
বাকরগঞ্জের দক্ষিণ সীমাব্যাপী বিস্তীর্ণ সুন্দরবন, “ঘুরদখানা” নামে এই দেশান্তর্ভূত হয়। 
পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত মুরদিয়া গ্রাম, এই মুরদখানা নামের পরিচয় দিতেছে। প্রকৃতপক্ষে 
পটুয়াখালির অস্তঃগত অনেক স্থান যে অল্প দিন হইল বসবাসের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । আকবর শাহ বাকলার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, শাহ সুজা তাহা 
হইতে বিশেষ কোন পরিবর্তন করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এই বন্দোবস্ত 
সমগ্র বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকার এবং ১৩৫০টি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। সম্রাট আকবর যে 
প্রণালীতে রাজন্ব আদায় করিতেন, তাহার কোন কোন অংশে তাহার সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত 
উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা যায় না। 

সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্ব সময়ে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী, ঢাকা (জাহাঙ্গিরনগর) 
হইতে মুর্শিদাবাদে পরিবর্তিত হয়। ইহার চতুর্দশ বং”» পরে অর্থাৎ ১৭২১ স্তরিষ্টাব্দে নবাব 
মুর্শিদিকুলি খা পুনরায় সমগ্র বঙ্গদেশের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টি চাক্লা 
এবং ১৬০০ পরগনায় বিভক্ত হয়। বাকলা, তখন জাহাঙ্গির নগর (ঢাকা) চাকলার অন্তর্গত হইয়া 
২৩৬টি পরগনায় বিভক্ত হয়। বোজরগ উমেদপুর (মুরদখানা) তখন অনেকটা আবাদ হইয়া 
জনগণের বসতি, এবং শস্য শালিনী ভূমিখণ্ডে পরিণত হওয়ায় বাকলার সঙ্গে একত্রীভূত হয়। 

বঙ্গের শেষ মুসলমান নৃপতি নবাব কাসেম আলি খাঁ ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বন্দোবস্ত 
করেন। তিনি মুর্শিদকুলি খা কৃত বন্দোবস্তের বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নাই বটে; তবে খাসের 
ভূমিব কতক কতক অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে চাক্লা, জাহাঙ্গিরনগরের নাম উল্লেখ 
আছে, কিন্তু নুতন কোন প্রকার বন্দোবস্ত দেখা যায় না। 

ইহাই মুসলমান রাজাদের শেষ বন্দোবস্ত; কারণ তাহার কিছুদিন পরেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
সনদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই হইতেই ইংরাজ রাজত্ব 
রীতিমত আরম্ভ হয়। বোর্ড অক রেভিনিউর আদেশানুসারে ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মে হইতে 
দশশালা বন্দোবস্ত আইন (99০610719]1 90101677011) প্রচলিত হয়। কিন্তু দশশালা বন্দোবস্ত ততটা 
কার্যে পরিণত না হওয়ায়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে প্রজাপক্ষের যে 
প্রকার উপকার হইয়াছে তদ্রাপ গবর্নমেন্টও অনেকটা ঝঞ্জাট হইতে মুক্ত হইয়াছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক পরে কেবল জমিদারগণের উপর আর একটি কর ধার্য হয়। ইহা 
“জমিদারি ডাক-ছেছ”' নামে অভিহিত। রাজকীয় ডাকের যাবতীয় ব্যয় এই কর হইতে নির্বাহ 
হইয়া থাকে। 

লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ের সময়ে বিগত ১৮৭) খ্রিষ্টাব্দে পথ কর ও পাবলিক কর নামক দুইটি 
কর পূর্তবিভাগের উন্নতিকল্লে ধার্ব হইবার প্রস্তাব হয়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে উহা আইনরূপে পরিণত 
হইয়া, ব্রাজকীয় কর এবং উপস্বত্বের প্রতি টাকায় দুই পয়সা হিসাবে মোট চারি পয়সা আদায়ের 
আজ্ঞা প্রচারিত হইল। ১৮৭৫ খ্রিষ্টান্দে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের সময়ে বরিশাল জেলায় 
উত্ত কর প্রথম আদায় হইতৈ আর্ত হয়: কিন্তু পরবর্তী বৎসর (১২৮৩ সালে) ভীষণ ঝটিকায় 


বাকবগ/ ৭ 


৯৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই জেলাস্থ আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেবস্থান হইতে জমিদারগণ স্বীয় স্বীয় 
দেয় খাজনা পর্যস্ত আদায় করিতে পারেন নাই। দয়ার্রহৃদয় মিঃ বার্টন, প্রকৃতিপুঞ্জের এই দুরবস্থা 
গবর্মমেন্ট সন্নিধানে জ্ঞাপন করাইয়া উল্লিখিত উভয় কর চারি পয়সা স্থলে দুই পয়সা ধার্য করেন। 
তদবধি এ নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদের এই যৎসামান্যস্বচ্ছলতা কতিপয় 
দেশদ্রোহীর সহ হইল না। তাহার গবর্নমেন্ট হইতে রাজসম্মান পাইবার আশায় পুনরায় উভয় কর 
আদায় করিতে গবর্মমেন্টকে উত্তেজিত করেন। পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ 
কয়েকজন দেশহিতৈষী এই সম্বন্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও বাগবিতণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই 
হইল না। কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পুনরায় চারি পয়সাই ধার্য হইল। সেই হইতে 
রিভ্যালুএসন (7২৩-৮218211017) অনুসারে ভূম্যধিকারীগণের আয়ের প্রতি টাকায় দশ পয়সা হিসাবে 
মিলকিয়াতি জমার উপর এই কর ধার্য হইয়া এযাবত আদায় হইয়া আসিতেছে। একেত নানা 
কারণে এই দেশের ভূম্যধিকারীগণ অস্তঃসারশূন্য; তদুপরি এই প্রকার করভারে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ভূম্যধিকারী হৃতসর্বস্ব হইতেছেন। 

পথ কর ও পাবলিক কর ধার্য হইবার কিছু পূর্বে আয়কর (1700115 ৪») নামক আর একটি 
কর ধার্য হয়; কিন্ত কয়েক বৎসর পরে ইহা উঠিয়া যাইয়া লর্ড ডফুরিনের সময়ে পুনরায় প্রবর্তিত 
হয়। বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের উপর কর আদায় হইতে থাকে। গত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত 
সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ে উহা! সহস্রাধিক টাকা আয়ের উপর ধার্য হইয়া বর্তমান সময় 
পর্যন্তও আদায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কর ভূমির রাজস্ব অনুসারে নহে, তেজারতি, চাকুরি 
এবং বাজে আয়ের উপর আদায় হইতেছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে চৌকিদারি ট্যাক্স, জেলা ও মহকুমা 
প্রভৃতি স্থানে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, আবগারি বিভাগের ট্যাক্স প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর আদায় 
হইতেছে। 

সদাশয় ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমাদের নিকট হইতে যতগুলি ট্যাক্স আদায় করিতেছেন, তন্মধ্যে 
দুই চারিটি বাদে, বাকিগুলির আয়ের দ্বারা দেশের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইতেছে। পথকর, 
পাবলিককর দ্বারা দেশে দেশে উৎকৃষ্ট রাস্তা, জলাশয়, দাতব্য ওঁষধালয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া 
প্রকৃতিপুরঞ্জের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে যে আমাদের দেশে কোন ট্যাক্স 
ছিল না, তাহা নহে; বর্তমানে তবু আমাদের টাকা আমরা খরচ করিয়া দেশের কার্য করিতে পারি। 
কিন্তু মুসলমান রাজত্বে সে সুবিধাও ছিল না। যে সমস্ত ট্যাক্স আদায় হইত, তাহা রাজকোষে মজুত 
ইইয়া রাজার ইচ্ছানুরূপ খবচ হইত। আইন-ই-আকবরি, সৈয়নর-অল-মুতক্ষরীন প্রভৃতি মুসলমান 
ইতিহাসে আমরা কয়েকটি ঝাঁজকর অর্থাৎ ট্যাক্স আদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা ২ 

১। মোল্লা-সেলামি।__ এই ট্যাক্স মোল্লাগণের উপাসনা, রোজা, নমাজ প্রভৃতি নির্বাহার্থ আদায 
হইত । 

২। গাজর।- বন্ত্র ধোলাইকারক অর্থাৎ রজকগণের এই কর দিতে হইত। 

৩। বাজন্ত্রী।-_বাদ্য ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে এই কর আদায় হইত। 

৪। ধুমধারী।-_যাহারা বাজিকর, বেদে, এবং ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, 
তাহাদের এই কর দিতে হইত। 

৫। মছাই।__মংস্যজীবীগণের এই কর দিতে হইত। 

৬। চাপ্লা জমাদানি।__কার্পাস এবং বস্ত্র ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত! 

৭। ঘাধ চলস্তর।__-নৌ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিক্রয় কবিতে 
হইলে তাশ্গদের এই কর দিতে হইত। 

৮। চরমুকুন্দিয়া।-_-তরকারি বিক্রেতৃগণের নিকট এই কর শ্রহণ করা হইত। 

৯। নগদ হাসিল।__নারিকেল-সুপারি ব্যবসায়িগণের এই কর দিতে হইত। 

১০। ব্রাজুহিয়া।-_কাষ্ঠ ব্যবসায়ি গণের এই কর দিতে হইত। 


বাকলা ৯৯ 


১১। জিজিয়া__মুসলমান ব্যতীত, যে কোন জাতিমাত্রকেই এই কর প্রদান করিতে হইত। 
ধর্মভীরু, শান্তিপ্রিয় হিন্দুগণ এই করভারে যারপরনাই প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। 

'জিজিয়া' মুসলমান শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক, মুসলমান ভূপতিগণের অনুদারতা এবং 
অদূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাদশাহগণের মধ্যে কেবল মাত্র সম্রাট আকবরশাহ এইরাপ অনুদগার 
নীতির বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ সম্রাট এই করের 
দোষ আলোচনাপূর্বক সুবিশাল মোগলরাজ্যের সর্বত্র ইহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গির ও 
শাহজাহান মহামতি আকবরের সকল কার্যের অনুমোদন না করিলেও, এই উদার নীতি পরিবর্জন 
করিতে অভিলাবী অথবা সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু হিন্দুদ্বেষী, ক্রুরচরিত্র গরঙ্গজেবের ইহা সহ্য হইল 
না। তিনি “জিজিয়া” কর পুনরায় প্রবর্তিত করিয়া হিন্দুজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ত 
করেন। ইহাই মোগলসান্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ! যে মহাজাতির অসাধারণ বীর্য 
রাজপুতগণ এই ঘৃণিত আচরণে মোগলের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। রাজপুত কেন, ভারতের 
যাবতীয় হিন্দুসস্তান এই অন্যায় করভারে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালীন যবন 
অত্যাচার-প্রপীড়িত হিন্দুদের অবস্থার সম্যক বিবরণী পাঠ করিলে মনে এক অনির্বচনীয় ক্রোধ ও 
ক্ষোভ উপস্থিত হয়। 

আমরা ইন্কাম্-ট্যাক্স প্রভৃতির বিরুদ্ধে খবরের কাগজে, অথবা সভা-সমিতিতে আন্দোলন 
করিয়া গবর্মমেন্টের নিকট মেমোরিয়াল পাঠাই, কিন্তু গবর্নমেন্ট কর্তৃক যে উপকার পাইতেছি, 
তজ্জন্য কয়জন মুক্তকঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন? 

মুসলমান শাসন সময়ে যে লোকহিতকর কার্য হংহ না, তাহা নহে। তবে বর্তমানে যেরূপ 
করগুলি কোন বিশেষ কার্যের জন্য সংগৃহীত হইয়া সেই কার্যেই ব্যয়িত হইয়া থাকে, মুসলমানদের 
সময়ে এইরূপ কোন বিধান ছিল না। রাজস্ব ব্যয় বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্তাগণ যথেচ্ছচারী 
ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ অনেক সময়ে তাহাদের আত্মসুখের জন্য ব্যয়িত হইত; 
তবে কেহ কেহ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া রাজপথ নির্মাণ, দীর্ঘিকাখনন প্রভৃতি লোকহিতকর কার্ষের 
অনুষ্ঠান করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট শেরশাহ এই সকল কার্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
মহামতি ছবি খা উল্লিখিত বহুবিধ সংকার্ষের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্মদ্দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া 
বহিয়াছেন। 


তথ্যসূত্র 


প্রথম অধ্যায় দেখ। 
. ঝগ্নেদিয় পুরুষ-সুক্ত দেখ। 
মহাভারতের মৌষলিক পর্বাধ্যায়। 
অতিথির একনাম “গো । শব্দকল্পদ্রমের গো শব্দ দেখ। 
. এতিহাসিকগণেব মধ্যে কেহ কেহ আদিশূর, ভূশূর প্রভৃতি নরপতিগণকে শুরবংশীয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু “আদি” ও “ভূ” কাহারও নাম হওয়া অসন্তব। বস্তুত আদিশৃরাদির নামের শৃরভাগ 
শৌর্যবাঞ্ক নামৈকদেশ মাত্র, বংশোপাধি নহে। মহারাজ আদিশুর অন্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন 
খথা "৮ 

অন্বষ্ঠ কুলসম্ভৃত আদিশুরো নৃপেশ্বর2। 

রাড গৌড় বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশত্ঘৈবচ। 

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমীশ্বরো যথা ।। 

(শব্দকল্পদ্রমধূত দেনাবর ঘটক বাক্য) 


নি 00 $ে £/ ২ 


চা 
/% 


৯২১. 


৯৬. 


স্‌ ১. 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পুরা বৈদ্যকুলোতূত বল্লালনেন মহীভুক্তা। 
ব্যবস্থাপি চ কৌলীণ্যং দুহিসেনাদি বংশজে ।। 

(কবিকণ্ঠহাব সন্যৈকুলপপ্রিকা ২ পৃষ্ঠা) 
অথ বল্লাল ভূপন্য অন্বষ্ঠ কুলনন্দনঃ। 
বুরুতে ইতি প্রযত্রেন কুলশাস্ত্র নিরূপনং। 

(রামানন্দ শর্মাকৃত কায়স্থকুল দীপিকা) 
বৃদ্ধ পিতামাতরৌ চ স্বাধবী ভার্যা সুতঃ শিশুঃ 
অপকার্য শতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুবত্রবীৎ। 


€(মনুসংহিতা) 
বিশ্বকোষের চন্দ্রদীপ শন্দ দেখ। 


বৃন্দৈমুক্তামরস্ত্র নিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশহ ।।__দানসাগর আর বাক্য 


- ততো বহুতিষেকালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ। বল্লালসেন নৃপতিরজ্ঞায়ত গুনোত্তরই।। 


(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলপপ্জী) 


. পুরাবৈদ্যকুলোত্ত্ত বল্লালেন মহীভূজা। ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং, দৃহিসেনাদি বংশজে।। 


(কবিকঠহার, সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা) 
অথ বল্লালভূপশ্চ অন্বষ্ঠকুল্নন্দনঃ। কুরুতেহতি প্রযত্রেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং || 
€কায়স্থঘটক রামানন্দ শর্মকৃত কায়স্থকুলদীপিকা) 
বল্ালসেন নৃপতি হইল পশ্চাৎ। অন্বষ্ঠবংশেতে জন্ম, ব্র্মাপুত্রজাত :। 
(চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা পরমানন্দ রায়ের সমকালীন হস্তলিখিত কায়স্থঘটককারিকা) 


- বৈদ্যবংশাবতংসোয়ং বন্সালোনৃপপুঙ্গবহ। তদাজ্য়া কৃতমিদং বল্লাচরিতং শুভং।। 


€গোপালভট্ট বিরচিত বল্লাচরিত, উত্তরখণ্ড) 


. মাঘমণ্ডল, সেজুতি, যমপুকুর প্রভৃতি ব্রত কুমারীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত । . 


দরিদ্রং ব্যাথিতং মুর্খং ভর্তারং যা ন মন্যতে। 
সা মৃতাং জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ । 
(পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক) 
ন পৃচ্ছেদ্‌ গোত্রচবণ" ন স্থাব্যায় ব্রতানিচ 
হৃদয় কল্পয়ে তশ্মিন সবর্বদেব ময়োহিসই। 
(পরাশর সংহিতা, ১ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক) 
নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবেচ পতিতে পতৌ! 
পৰওস্বাপৎ্সু নাবীণাং পতিবন্যো বিধীয়তে || 
পেরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৭ শ্রেক।) 
উদীর্ষ নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষএহি। 
হস্ত গ্রীভস্যদিধিযোস্ত বেদং পত্যুর্জ নিত্বযভিসংবভূথ।। _-খখ্েদ 
তিশ্ুঃ কোট্যদর্ধ কোর্টীচ যানি রোমাণি মানবে। 
তাবৎ কাল্‌ং বনে স্বর্গং ভর্ভারং যানুগচ্ছতি।। 
€(পরাশর সংহিতা, ঘর্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) 
ত্রিংশছ্র্ষো বহেৎ ভার্যাং হৃন্যাং ছাদশ বার্ষিকীং। 
ত্য্ট-বর্ষোহ্ষ্টবর্ষান্থা ধর্মে নীদতি সত্ুরঃ 11 
(মনুসংহিতা) 
ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্ধান্‌ গৃহীয়াং শুক্ষ মন্ষপি, 
গৃহুন্‌ শুক্লং হি লোডেন স্যান্নরোহপতা বিক্রুয়ী। 
(মনুসংহিতা) 


২২. 


৩. 
২৪. 


২৫. 
ভ. 


২৯ 


৩১. 


৩৩. 


বাকলা ১০১ 


শুষ্ষে ন যে প্রযচ্ছস্তি স্ব সুতাং লোভমোহিতাঃ 
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাঃ মহাকিন্বিফকারিণঃ 
তঙ্দেশং পতিতং মন্যে যত্ত্রান্তে শুক্রবিক্রুয়ী। 
(স্মৃতি সংগ্রহ) 
মহারাজ আদিশ্‌রের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম এবং আদি সেননৃপতিগণের রাজত্ব সময়ে অর্ধনারীশ্বরের উপাসনা 
বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। 
বর্তমান গৈলা ফুলশ্রী। 
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বোধ হয় চতুষ্পাঠীর অপত্রংশ। 
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. বিজয় সিংহ কর্তৃক সিংহলবিজয় দেখ। 


২৮, 


মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত ড্রষ্টব্য। 
রাজার এক নাম ষষ্ঠ ভাগ। 
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নিস্তপ্তে নির্গবাক্ষে চ প্রাসাদাগ্রে হত্যারণ্যেবা 

শিরিপৃষ্ঠং সমারোহ্য মন্ত্রয়েৎ অভিভাবিত। (শিশুপাল বধ।) 
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১৪৫, ১৪৬. ১৪৭, ১৫১, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৫, শ্লোক দ্রষ্টব্য 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
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মূল রামায়ণ-_অযোধ্যাকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ স্বর্গ, ৬--১০ম কবিতা। 

বত্রিশ রতি স্বর্ণনির্ষিত মুদ্রা। 

মূল মহাভারত-_-সভাপর্ব, একফষ্ঠিতম অধ্যায়। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
পরগনা 
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বর্তমান মময়ে এই জেলা প্রায় ৪৭টি পরগনায় বিভক্ত; কিন্তু হিন্দু, পাঠান এবং মোগল রাজত্বের 
প্রাবশ্ত পর্যস্তও কোথাও কোন পরগনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজত্ব সময়ে কেবল 
মাত্র বাকলা নামে এই সমগ্র ভূখণ্ড অভিহিত হইত। পাঠানরাজত্ব সময়ে ঢাকা বিভাগের যাবতীয় 
স্থান খলিফাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে বিখ্যাত ছিল। সম্রাট আকবরের সময়েও পরগনার নাম নাই; 
তখন সরকার শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তখনও রাজস্ব হিসাবে সরকার বাকলা বলিয়া 
এই দেশ পরিচিত ছিল। 

পরগনা বৈদেশিক শব্দ, পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন; কিন্তু কোন মুসলমান নৃপতি, এই সমগ্র 
ভূখণ্ড পরগনায বিভক্ত করেন, তাহা জানা যায় না। মহাত্মা বেভারিজ, হাণ্টার, টাইলর প্রভৃতি 
মনীষীগণও তাহাদের গ্রশ্থমধ্যে ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এই বিভাগ যে মুসলমান রাজত্ব 
সময়ে হইয়াছে, তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষত অধিকাংশ পরগনাগুলির নাম যাবনিক, 
আঁধকত্ত পরগনার অন্তর্গত উপপরগনাগুলিও যাবনিক নামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই; 
যথা--তপ্লে” তরফ” “শ্রেদ” ইত্যাদি। 

পার্সি ভাষায় পরগনা শব্দে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি বুঝায়; এলফিন্টোন সাহেব লিখিয়াছেন 
যে ১০০টি গ্রামের সমবায়ে শ্ঠিত রাষ্ট্রকে পরগনা বলে।১ এই দেশস্থ পরগনাগুলির মধ্যে 
উল্লিখিত প্রকারের দুই চারিটি যে না আছে আহা নহে, কিন্তু কোন কোন স্থানে ১০০/১৫০ গ্রাম 
অথবা ততোধিক শ্রামেরও সংখ্যা পাওয়া যায়। উপপরগনাগুলির অধীনে, ২০/২৫ থেকে 
৫০/৬০ টি গ্রামের বেশি নাই। আবার কোন কোন পরগনা বর্তমান সময়ে অন্য জেলার অধীন 
হইলেও তন্নিন্বস্থ তালুকের রাজস্ব বরিশালের কালেক্টবিতে দাখিল হয়। সর্বসমেত ৪৭টি পরগনার 
মাধা ১০টি পরগনা উল্লিখিত প্রকারের, বাকি ৩৭টি পরগনার মধ্যে ও আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র, 
এবং উপপরগনা; তাই বরিশালের ভূতপূর্ব ম্যাজিট্টেট-কালেক্টর বেভারিজ্‌ সাহেব, বর্তমান সময়ে 
বাকরগঞ্জ, পরগণা সমুহের দ্বারা নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করিয়াছেন। 

উত্তরে বাঙ্গরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর, এবং চন্দ্রদ্বীপ; পূর্বে উত্তর এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর, 
ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর, এবং বতন্দি-কালিকাপুর; মধ্যভাগে চন্্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, 
বোজরগ উমেদপুর এবং অরঙ্গপুর; পশ্চিমে সেলিমাবাদ এবং সৈয়দপুর; দক্ষিণভাগে 
সমুদ্রতীরব্যাপী সুন্দরবন '২ সুন্দরবন কোনও পরগনাতুক্ত হয় নাই; কিন্তু ইহা সরকার “বাজুহা”র 
অন্তর্গত ছিল। 

বর্তমান বাকরগঞ্জের প্রত্যেক ভূমিথণ্ড কোন না কোন পরগনার অধীন, এবং প্রায় প্রত্যেক 
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স্থানই সরকারি কাগজে দেখা যায়; সুতরাং প্রত্যেক পরগনার রাজশ্ব, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাস 
লিখিতে হইলে সরকারি কাগজপত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মহাত্মা বেভারিজ্‌ সাহেব, 
এই জেলার প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন; তিনি এই জেলার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া পরগনা বিভাগ 
এবং রাজস্ব যে প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। সুন্দরবন আবাদ হইয়া যে সমস্ত স্থান 
লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন তত্তবের আভাস পাওয়া যায়। আমরা 
55501554855 চেষ্টা করিব। 


পরগনাগুলির নাম 
্ ও 

নাম। সরকারি রাজস্ব 
১। চন্ত্রত্&ীপাা এল ৮২,৫৬২টাকা 84৪ ।। 
২। গ্রেদ বন্দরৎ ৃ 
৩। বোজরগ উমেদপুর ৩৪,৫৪৬।।১১ 
৪। সেলিমাবাদ ৯৮,২২৭ ১ 
৫1 তগ্নে হাবিলী সেলিমাবাদ ১১,০৫৫।। ৫ 
৬। তগ্নে হাবিলী ৬৪৪11১০ 
৭। ইদিলপুর ৬৫,৯০৪।১১ 
৮। তগ্নে নাজিরপুর ২৮,৭৮৩ ৪11০ 
৯। রতন্দি কালিকাপুর ২৫,২৩৭।। ৪ 
১০। উত্তর সাহাবাজপুর ৭,৬৪৫ ৯1। 
১১। দক্ষিণ সাহাবাজপুর ৪৪,৪১৩ ৫ 
১২। কৃষ্ঞদেবপুর ৮১৬ 
১৩। আলিনগর ১,৫৭৮। ৫ 
১৪। রামনগর ৫,১৮৭। ৬ 
১৫। রামহরি চর 
১৬। কল্মি চর ৃ 
১৭। সুলতানাবাদ ২১,১২৮ ৫ 
১৮। কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া ১,৬৩৩ ।। ১১ 
১৯। খাঞ্জা বাহাদুর নগর ৬৪।।৬।। 
২০। শ্রীরামপুর ৪১১/১।। ০ 
২১। তগ্নে আবদুল্লাপুর ৩,৫৫১।। ৬ 
২২। তগ্নে কাদিরাবাদ ৯৬২ ১০|। 
২৩। তপ্লে আজিমপুর ২৭৪৮। ৮।। 
২৪। জাহাপুর ৮৫৩|। ১০ 
২৫। ইন্রাকপুর ৩,২৭৮।। ১০ 
২৬। রসুলপুর রঃ 
২৭। বাঙ্গরোড়া ৩৬৫৭৯ !। 
২৮। বীরমোহন ্ 
২৯। তঞ্জে বীরমোহন ১৩। ৪ 
৩০৪ হবিবপুর ৮৭৮ ১১|। 
৩১। মৈজরদি ই ৩৪৫ ৬ 


৩২। জালালপুর রঃ ৩৬৫। ৪ 
৩৩। শায়েস্তাবাদ রঃ ১,০৪০ || 
৩৪। শায়েস্তানগর ু ১,৫৩৭ ৬ 
৩৫। সাহাজাদপুর রর ৬,৮৯৭ ৩।। 
৩৬। তগ্নে বাহাদুর রে ৪৯১৩ ১ 
৩৭। অরঙ্গপুর রঃ ১৪,৩৬৪! ৬ 
৩৮। সৈয়দপুর ৬৫৭০ ৯ 
৩৯। বৈকুষ্ঠপুর ছু ্ 
৪০। তপ্লে রাজনগর 
৪১। রাজনগর 
৪২। তপ্লে সফিপুর কোপা 
৪৩। আমিরাবাদ 
৪৪। বিক্রমপুর 
৪৫। গোপাল নগর 
৪৬। দুর্গাপুর টি রি 
৪8৭1 কাশিমপুর সেলাপটি 
ইহাই বর্তমান সময়ের পরগনা। কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে বাকলা শব্দের কোন উল্লেখ নাই। 
আগা বাখরের সমগ্রদেশ সমগ্রদেশ অভিহিত হইবার পর হইতেই, বাকলা শব্দের অস্তিত্ব লোপ 
হইয়া গিয়াছে। আইন-ই-আকবরিতেও ইস্মাইলপুর বলিয়া বাকলার আর একটি যাবনিক নামের 
উল্লেখ আছে; কিন্তু তৎসমষে বাকলা নামই প্রচারিত ছিল। বেভারিজ সাহেব বলেন যে বাকলা 
এবং চন্দ্রদ্থীপ একই পরগনা । 
আমাদের দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী-_সমগ্র জেলাকে পাঁচটি পরগনায় বিভক্ত করেন। 
যথা-_বাকলা, বাঙ্গরোড়া, সোন্দারকুল, অরঙ্গপুর ও শায়েস্তানগর। অদ্য পর্যন্তও এই নিয়মে 
উশ্লিখিত পরগনাবাসী অধ্যাপকগণ নিমস্কিত হইয়া থাকেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড় 
প্রভৃতিস্থানে অদ্যাপি বাকলা বলিয়া এই দেশ পরিচিত; বাখরগঞ্জ অথবা বরিশাল বলিলে, অনেকে 
চিনিতে পারেন না। 
আইন-ই-আকবরিতে সরকাব বাকলার সহিত যে চারটি সরকারের নামোল্লেখ আছে, বর্তমান 
পরগনা বিভাগেও সেই গুলি দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ পরগনায় পরিণত 
হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। রেভারিজ্‌ সাহেব ২২টি পরগনা নির্দেশে করেন; যথা:__ 


১। বোজরগউযেদপুর ১২। ধোর্দ সফিপুর। 
২। বাঙ্গরোড়া ১৩। সাহাজাদপুর। 
৩। খাঞ্জা বাহাদুর নগর। ১৪। কাশিমপুর সেলাপটি। 
৪। অরঙ্গপুর। ১৫। রসুলপুর! 
৫। শায়েস্তা নগর। ১৬। শায়েস্তাবাদ। 

৬। বাহাদুরপুর । ১৭। ফরোক্কাবাদ। 

৭। ফেদাইনগর। ১৮। তঞ্নে বীরমোহন। 
৮। উত্তর সাহাবাজপুর ১৯। নাজিরপুর । 

৯। আজিমপুর । ২০। সুলতানাবাদ। 
১০। রামনগর । ২১। সফিরপুর কোলা। 
১১। ইদ্রাকপুর। ২২। বীরমোহন। 


এই দ্বাবিংশতি পরগনার মধ্যে আমরা ফেদাইনগর, ফরোক্কাবাদ এবং খোর্দ সফিপুর নামে 
আরও নূতন পরগনার নাম দেখিতে পাই, কিন্তু রতন্দি কালকাপুরের কোন নামোল্লেখ নাই। 
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বেভারিজ্‌ সাহেব বলেন যে নাজিরপুর এবং নিকটবর্তী অন্যান্য পরগনা হইতে রতন্দি কালিকাপুর 
বাহিন হইয়াছে! 
প্রকৃতপক্ষে সেলিমাবাদ ব্যতীত, অন্যান্য যাবতীব পরগনা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।৬ 
কেননা, চন্দ্রদ্বীপ হইতেই এই দেশের প্রাধান্য, এবং ইহারই গৌরবে অদ্য পর্যস্ত এই দেশবাসী 
গৌরবান্বিত। সম্ভবত শাসন এবং রাজস্ব আদাষের সুবিধার জন্য অন্যান্য পরগনাগুলি বাহির করা 
হইয়াছে। আবার ইহাও সম্ভবপর হইতে পাবে যে চন্দ্রদ্বীপ-রাজগণ হীনবল হইলে, অধীনস্থ 
প্রজাগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় নামানুসারে নৃতন পরগনা সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যত গুলি 
পরগনা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিতেই নাম সংযোজিত আছে; তন্মধ্যে 
অধিকাংশই যাবনিক। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রদ্বীপ পবগনা হইতে উল্লিখিত পরগনাগুলি বাহির হইবার 
কোন কারণ এযাবৎ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যা নাই। বর্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত 
কোটালিপাডা পরগনা'ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে সৃষ্ট হইযাছে। অন্য জেলাভুক্ত বলিয়া বেভারিজ্‌ সাহেব 
তৎকৃত গ্রস্থমধ্যে ইহার উল্লেখ করেন নাই। 
চন্দ্রদ্বীপ এবং অন্যান্য পরগনা, ও তদন্তরগতি প্রশিদ্ধ গ্রাম এবং উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর ইতিহাস 
যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা প্রকাশিত হইল । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক 
স্থলে এই সমস্ত সংগ্রহ করিতে যাইয়া বিফলমনোবথ হইযাছি। বলিতে লজ্জা হয় যে, কোন কোন 
স্থানে সম্পূর্ণ্রপে উপেক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। দেশের ইতিহাস সঙ্কলন একজনের 
সাধ্য নহে, দশজনের সাহায্য আবশ্যক, জানি না, আমাদের স্বদেশবাসীগণ কখন এই সত্য উপলব্ধি 
করিবেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই শুভদিন কখনও আসিবে কি? 
১ চন্দ্রদীপ 
বাকরগঞ্জে যতগুলি পরগনা আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; হিন্দু রাজত্বের সময়েও 
ইহার পরিচয় পাওয়া যায। কোন সময়ে যে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুব্হ। 
আমাদেব শাস্ত্গ্রন্থে চন্দ্রদ্ীপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন ভৌগোলিকগণ রাঢ এবং বঙ্গ 
দৈশকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্থিতি নির্ণর করিরাছেন; চন্দ্রদ্বীপ তন্মধ্যে অন্যতম। 
ব্রা্মাণ এবং কায়স্থ সমাজপতিগণ ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রধান সমাজ স্থান এবং বহু 
সৎক্রিয়ািত ব্রাক্মণগণ্রে বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহার অন্যতম নাম যে বাকলা তাহারও 
পরিচয় পাওয়া যার। ইহার অন্তর্গত প্রদেশগুলি সমুদ্রতীরবর্তী; সময়ে সময়ে জল মগ্র হইত, 
আবার উত্থিত হইত। মিশ্রী গ্রন্থে ইহাব পরিচয় পাওয়া যায়, যথা . _- 
রত্বাকরো মহাতীর্থ দক্ষিণস্যাং দিশিস্থিতঃ। 
মুক্তবেণী মধ্যদেশে পদ্মাযস্যোন্তবা সদা ।। 
বলেশ্বর পূর্বভাগে চন্দ্রদ্বীপ সমঘিতঃ। 
দেশোহয়ং পুণ্যতীর্ঘগ্ ব্রাহ্মাণা ইতিকথ্যতে || 
এডু মিশ্র আরও একটু স্পষ্টভাবে চন্ত্রত্বীপ স্থিতি এবং উক্ত প্রকার নামের কারণ নির্দেশ 
করিযাছেন। আমরা তাহাও উদ্ধত করিতেছি। __. 
চন্দরদ্বীপস্য সীমায়াং রত্বাকরো বিরাজতে। 
চন্দ্রবৎ ক্ষীয়তে তস্য চন্দ্রবৎ বর্থতে বপু31। 
তস্য তদ্গুণযোগেণ চন্দ্রদ্বীপ ইতিস্মতঃ। 
গুহক ইতি বিখ্যাতোনাম্না সর্বনৈরয়ম্‌।। 
ভবিষ্য পুরাণে চন্দ্রদ্ীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখিতে পাওযা যায় যে, এই ভূখণ্ড সর্বদা জলসিক্ত 
এবং আর্র থাকিত; ভগবান ভবানীপতিব ললাটস্থ অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া তৃরায় প্রবীণ জনপদে 
পরিণত হওয়ায় শৈবদিগের আবাস নিকেতন হইল। অপিচ মহাদেবের ভালস্থিত শশিকল। 
ভূখগুকে অন্যুত্তাপ হইতে পুনরায় শীতল করিল । ভবিষ) পুরাণ, উপপুরাণের মধ্যে গণ্য; অনেকে 
অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থের বয়স দুই শত বুসবের অধিক হয় নাই । ইহার মধো মগ, পর্তুগিজ 


বাকলা ১০৭ 


যবন, ইংরাজ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি অনেকের কথা আছে। অনান্য পুরাণের ছায়াবলম্বনে দেবাসুরের 
যুদ্ধ সম্বন্ধেও যে দুই একটা গল্প লিখিত না আছে তাহা নহে। আবার রাজনীতি, ব্রাক্মণাধর্ম, চাতুর্ব্ণ 
প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাষা দেখিলে বোধ হয় যে কোন আধুনিক পণ্ডিত 
নানা গ্রন্থ হইতে কতক কতক সংগ্রহ করিয়া সাময়িক কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
চ্দ্র্দীপ সম্বন্ধে উক্ত গ্রস্থমধ্যে যাহা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধত করিলাম, ইহার সত্যাসত্য 
পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। __ 
চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রান্তোয় পূর্ণাচ ভূমিকা। 
নহাদেব প্রসাদেন শুষ্ক ভূতাহি মৃত্তিকা || 
ললাটনলদাহেন বিলীনং হি জলংবন্ু। 
স্থলীভূতাছ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা |। 
মহাদেবং মূড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদান্বিতা। 
পর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈর ধার্য্যতে শশিনঃ কলা ।। 
মহাদেব উবাচ-_ 
“অনাদি পৌর্ণমাস্স্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ। 
তিথয়ক্তাঃ সমাখ্যাতা যোড়ষৈব বরাননে।। 
অমা ষোড়ষভাগেন দেবীপ্রোক্তা মহাকলাঃ। 
সংহিতা পরমামায়া দেহিনাং দেহধারিণী।। 
অমানাম্নী কলামধ্যে খাবাসাং ত্বং প্রতিষ্ঠিতা। 
অতোহি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রথাথিনী |! 
তস্যাকলায়াঃ কিরণৈঃ সবিতা দ্বীপাচ ভূসুরাঃ। 
অতো প্রজাঃ কলা চন্দ্রদ্বীপে ধন্মপিরায়ণা।1” 
উল্লিখিত যে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, প্রাচীনত্ব না 
থাকিলেও মিশ্রী গ্রস্থের বচনগুলিতে ভৌগোলিক আভাস পাওয়া যায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 
ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত এবং ইহার আর যে কয়েকটি সীমা 
দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান সময়েও সেই স্থানগুলি আছে; এই চতুঃসীমাবর্তী চন্দ্রদ্বীপ যে একটা 
বৃহৎ জনপদ এবং প্রধান সমাজস্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। 
ভবিষ্য পুরাণোক্ত বচনগুলির এতিহাসিক তত্ব ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে প্রাকৃতিক তত্ব নিহিত 
রহিয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ ভূখণ্ড কোন সময় 
সম্যক প্রকার জলমগ ছিল, ইহা প্রকৃত, কেননা সাগরতীরব্যাপী অনেক স্থল যে সাগর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। 
বর্তমান বাকরগণ্জের অধিকাংশ সুগন্ধা নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নদীর অক্তিত্ব এখন 
নাই, তবে ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত পঞ্চকরণের সম্মুখবর্তী ক্ষুদ্র খালকে অনেকে সুগন্ধা নদীর 
একটি বেণি বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কেহ কেহ কালীজিড়া নদীর অংশবিশেষকেও সুগন্ধা 
বলিয়া নির্দেশ করেন। মিঃ রেনেলকৃত মানচিত্রেও৮ সুগন্ধার উল্লেখ আছে। বর্তমান ঝালকাঠি নদী 
এবং কালীজিড়ার কোন কোন অংশকে তিনি সুগন্ধা নদী বলিয়াছেন; কিন্তু মানচিত্র দেখিলে বোধ 
হয় যে তৎকালে এ নদীর অনেক স্থান সঙ্গীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। " 
চন্্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে এদেশে দুইটি কিহ্বদন্তী প্রচলিত আছে। মহাত্মা বিভারিজ্‌, ডাক্তার 
ওয়াইজ এবং বাবু ব্রজসুন্দর খ্িত্র প্রভৃতি এতিহাসিকগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে তাহা উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। আমরাও পাঠকব'্গব কৌতৃহল নিবারণার্থ উহা লিপিব্ধ করিলাম। 
১। যখন এই বিস্তীর্ণ চা তিলে সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর 
পরগনায় চন্দ্রশেখর নামে একজন ধার্মিক, শুদ্ধাচার এবং তপানুশীল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহাকে 
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সুপাত্র দেখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার সহিত স্বীয় সর্বগুণসম্পন্না সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ 
দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে চন্দ্রশেখর সভয়ে শুনিলেন যে তাহার নবোঢ়া পত্মীর যে নাম, তাহার 
উপাস্যা দেবীরও সেই নাম; ব্রাহ্মণের মন্তকে যেন বস্ভ্রাঘাত হইল। যে উপাস্যাদেবীকে তিনি 
এঁকান্তিক ভক্তি সহকারে শয়নে স্বপনে সর্বদা আরাধনা করিয়া থাকেন, আজ সেই উপাস্যদেবীকে 
চিন্তা করিলে স্ত্রীর নাম স্মৃতিপথে উদয় হইবে, যাহাকে মা বলিয়া ডাকিলে স্ত্রীর নাম মুখে আসিবে, 
আজ তিনি কেমন করিয়া সেই স্ত্রীসহবাসে মহাঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন? অকস্মাৎ ব্রাহ্মাণের 
হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইলে, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন, তাহার হৃদয় দুরদুর করিতে 
লাগিল অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, নিশ্চরই তাহার পূর্বজন্মার্জিত মহাপাপে এই প্রকার 
সংঘটিত হইয়াছে। এখন প্রাণত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই ইহার প্রাবাশ্চত্ত নাই। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা 
করিতে স্থির সংকল্প করিলেন। 

ধীরে ধীরে বিবাহকার্থ সম্পন্ন হইল, স্ত্রী-আচাব পর্যন্ত নির্বাহ হইয়া গেল; বর-কন্যা বাসরঘরে 
যাইবার পূর্বে চন্দ্রশেখর কৌশলে পলায়ন করিলেন । বরবেশেই সেই গভীর নিশীথ সময়ে ধার্মিক 
ব্রাহ্মণ একাকী স্বগৃহে আসিয়া, একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণপূর্বক একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষেপণি 
সহযোগে উত্তালতরঙ্গ সমাকুল সমুদ্রতুল্য নদীবক্ষে ভাসমান হইলেন। 

রাত্রি প্রভাত হইল; চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি, স্ফীতবক্ষে দিগ্দিগন্তপানে ছুটিয়া চলিয়াছে, 
কোথায়ও উদ্বেলিত তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের সহিত মিশিতেছে, আবার কোথাও উ শৃঙ্খল 
গতিতে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতের শ্রবণভীতিকর শব্দেও 
কিঞ্ৎমাত্র ভীত না হইয়া, ব্রাহ্মণ একাকী সেই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। 
জনমানব দূরে থাকুক, এমনকি আকাশে কোন উড্ভীয়মান পক্ষী পর্যন্ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল 
না। এইরূপ দুইদিন গত হইল, তৃতীয় দিনে সূর্যোদয়ের পর ব্রাহ্মণ অনতিদূরে ক্ষুদ্র তরণী আরূঢা 
অসামান্য রাপবর্তী এক কিশোরীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্রতুল্য ভীষণ নদীগর্ভে একাকিনী 
এই রমণীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতুহলী হইলেন। দেখিতে দেখিতে 
তাহার তরণী উক্ত রমণীর নিকটবর্তী হইলে, চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোন সাহসে 
একাকিনী এই সমুদ্র মধ্যে আসিয়াছঃ তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?” 

ব্রা্মণের কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল “আমি ধীবরকন্যা, নদীতে বাস করাই আমার 
ব্যবসা; আমি ইহাতে কোনপ্রকার ভীতা বা সঙ্কৃচিতা হই নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যান্বিতা হইলাম যে 
আপনি একাকী এই ভয়ঙ্কর নদীতে আসিয়াছেন; আপনারও কি প্রাণের ভয় নাই?” 

রমণীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল চিস্তাপূর্বক তাহার 
মনোগতভাব ব্যক্ত করিলেন। 

ধীবরকন্যা তাহার কথায় হাস্য করিরা বলিণ “ঠাকুর, দেখিতেছি আপনি ব্রা্গাণ পণ্ডিত, 
শান্ত্তন্ত্র প্রভৃতি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন; এই সামান্য রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া 
আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন£ আপনি কি জানেন না যে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক 
নারীতে অংশরূপে অধিষ্ঠিত। আপনার মাতা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্যা, প্রভৃতি যাবতীয় 
নারীতেই তিনি সমভাবে বিরাজ করেন, ইহা কি বুঝিতে পারেন নাঃ আবার যে প্রত্যেক 
পুরুষদেহে ভগবান মহাদেব অংশরূপে বিরাজিত, তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন? ইহাতে যদি পাপ 
হইত তবে বিধাতা কিছুই সৃষ্টি করিতেন না। যান ঠাকুর! বাড়ি গিয়া স্ত্রীর সহিত স্বধর্ম পালন 
করুন|” 

ধীবরকন্যার বাকা শেষ হইলে ব্রাহ্মণের ভ্রমান্ধকার কাটিয়া গেল। অল্প বয়স্কা, অশিক্ষিতা, 
ধীবরকন্যার মুখ হইতে এইপ্রকার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট 
হইলৈন। ক্রমে ক্রমে তাহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একলম্ছে 
ধীবরকন্যার নৌকায় গিয়া দুই হস্তে তাহার পদযুগল বেষ্টন করিয়া বলিলেন, “মা, তোমার কথায় 
আমার মোহ ঘুচিয়াছে। ধীবরকন্যার মুখ হইতে এই প্রকার সারগর্ভ কথা কিছুতেই বাহির হইতে 
পারে না, তুমি নিশ্চই কোন দেবী, ছল করিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ. তামার সত্য পরিচয় 


বাকলা ৬০৯ 


প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।” এই বলিয়া চন্দ্রশেখর তাহার চরণদ্বয়ের উপর স্বীয় মস্তক 
স্থাপনপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। 

ধীবরকন্যা ব্রাহ্মণের এবম্িধ আচরণে ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল “আমি অস্পৃশ্য! ধীবরকন্যা, আপনি 
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন আমার অকল্যাণ করিতেছেন? শীঘ্র আমার পদদ্বয় পরিত্যাগ করুন।” 

চন্দ্রশেখর কিছুতেই পদত্যাগ না করিয়া ভক্তিগদগদকঠে বলিলেন, “মা, আমার বিশ্বাস 
হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই দেবী; অভাগাকে ভুলাইতে আসিয়াছ। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে 
পদযুগল পরিত্যাগ করিব না। এখনই তোমার পায়ে যঘাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিব। তোমার 
বন্ষহত্যার পাপ ঘটিবে। ৃ্‌ 

রমণী তথাপিও আত্মপরিচয় দিতে স্বীকৃতা হইল না। এইপ্রকার অনেকক্ষণ গত হইলে যখন 
চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে ইনি কিছুতেই আত্মপরিচয় দিবেন না, তখন আত্মত্যাগ করবার জন্য 
নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন সেই রমণী বলিল “বৎস চন্দ্রশেখর ! আমি এতক্ষণ তোমার 
ভক্তি ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাহাকে দিবানিশি ভক্তিসহকারে আরাধনা কবিয়া 
থাক, আমিই তোমার সেই উপাস্যা দেবী। বৎস, আত্মহত্যা মহাপাপ, তুমি নৌকায় আরোহণ 
কর।” 

চন্দ্রশেখর অতীব আহ্বাদের সহিত দেবীর আদেশ অনুসারে নৌকায় উঠিলেন ও ভক্তিভরে 
উপাস্যা দেবীর সব করিতে লাগিলেন। বাঁহাকে মনে মনে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়া থাকেন, 
যাহার শ্রীপদ পাইবার জন্য ব্রহ্মা, বিধুও, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ দিবানিশি আরাধনা করেন, ব্রাহ্মণ 
আজ সেই দেবদুর্লভ চরণ দর্শন পাইয়া পুনঃ পুনঃ সেই চরণে প্রণতি পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। 
তাহার মন ভক্তিরসে ভিজিয়া উঠিল। দেবী স্তবে তুষ্ঠা হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। প্রণতি- 
শিরোধরাংসা চন্দ্রশেখর ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন, “মা, যাহার স্বরূপ হাৎপদ্মে বিকশিত হইলে 
সর্ববিধ বাসনা পরিপূর্ণ হয়, আজ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। মাগো, 
কৃপা করিয়া এ দাসকে একবার স্বরূপে দেখা দাও।” 

ভক্তবৎসল! দয়াময়ী তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্ত মনোবাপ্জা পূর্ণ করতঃ বলিলেন 
বৎস, আজ যে স্থানে তুমি আমার দর্শন পাইলে আমার বরে অতি সত্বরই এই বিপুল জলরাশি 
সর্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে, এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তুমিই রাজত্ব করিবে।” 

চন্দ্রশেখর পুনঃ প্রণত হইয়া বলিলেন “মাতঃ! যখন পূর্বপুণ্যফলে এ পবিত্র চরণ দর্শন 
পাইয়াছি তখন রাজ্যভোগে আর আমার স্পৃহা নাই কেবল এই বর দাও যেন বারংবার আর এই 
পাপময়ী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। রাজ্যভোগে 
বিন্দু মাত্র স্পৃহা নাই, তবে এই কর মা যেন এই ভূখণ্ড তোনার এই দীন সন্তানের নামে প্রসিদ্ধ 
হয।” দেবী “তথাস্ত্” বলিয়া অন্তহিতা হইলেন। এবং চন্দ্রশেখরও হৃষ্টমনে দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। দেবীর আশীর্বাদে অতি শীঘ্র সেই.বিশাল জলরাশি অপসারিত হইল। সেই নবাবিষ্কৃত 
ভূমি চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। 

২। _ চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারী* কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে 
তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। রামন!থ দনুজমর্দন দে নামে তাহার একজন প্রিয় শিষ্যও সঙ্গে 
ছিলেন। একদা এই সুগন্ধা বক্ষে সকলেই রাত্রিযোগে নৌকামধ্যে সুুণ্ত আছেন, এমন সমরে 
বন্মাচারী স্বপ্লে দেখিলেন যেন জগদম্বা ঝালিকাদেবী, তাহার সম্মুখে আবির্ভৃতা হইয়া বলিতেছেন 
অবস্থায় আছে, ব্রন্মচারীর প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দন কর্তৃক এ মৃর্তিত্রয় উদ্ধৃত হইলে, এই বিশাল নদী 
সত্বরই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে। 

স্বপ্রান্তে চন্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন, অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন না। রাত্রি প্রভাত হইলে, 
তিনি প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দনকে গোপনে স্বগ্ন-বৃন্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তদনুযাযী কার্য করিতে আদেশ 


১১০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রদান করিলেন। দনুজমর্দন গুরুর আঙ্ঞানুসারে স্বপ্নকথিত স্থানে ডুব দিলেন। প্রথমবার দেবী 
কাত্যায়নীর পাষাণময়ী মূর্তি উঠাইলেন।১০ গুরুদেব পুনরায় ডুব দিতে আদেশ করায় শিষ্য 
তদনুসারে দ্বিতীয়বার মদনগোপালের পাষাণময়ী মূর্তি উঠাইলেন। গুরুদেব আবার ডুব দিতে 
বলিলেন, কিন্তু দনুজমর্দন আর ডুব দিতে সাহসী হইলেন না। চন্দ্রশেখর বলিলেন, __ “ভগবতী 
কালিকার প্রসাদে এই বিশাল জলরাশি অতি সত্বর সর্বশস্যময়ী মেদিনীতে পরিণত হইবে এবং 
তাহার আদেশে তৃমিই এই দেশের রাজা হইবে। তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালম্ষ্মীর পাষাণময়ী মুর্তি 
পাওয়া যাইত, তুমি ডুব না দিয়া অতিশয় অবিমৃশ্যকারিতার কার্য করিয়াছ।” 

এই দনুজমর্দন চন্দ্রদ্বীপরাজ্য স্থাপরিতা । ইনি শুরুর নামানুসারে নূতন রাজ্যের নামকরণ করেন; 
তাই এই দেশ “ন্দ্রদ্বীপ” বলিয়া বিখ্যাত। 

রামনাথ দনুজমর্দ দে*র আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ । “চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ” প্রণেতা 
বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় বলেন যে ইনি মহারাজ বল্লালসেনের কিছু পরেই প্রাদুর্ভূত 
হইয়াছিলেন।১১ বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, তত্প্রণীত “বিশ্বকোষে” লিখিয়াছেন যে দনুজমর্দন 
গৌডাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র! পাঠান সন্ত্রাট বুলবন্‌ যখন মঘিসুদ্দিন তুগ্রলকে তাড়াইয়া 
পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তখন দনৌজা নামে এক রাজা সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন ।১২ নগেন্দ্র বাবু 
ইহাকেই চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যস্থাপয়িতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

এখন এই উভয় এঁতিহাসিক, দনুজমর্দনের আবির্ভীবকাল যাহাই নির্দেশ করুন না কেন, বল্লাল 
সেনের আবির্ভাবঝালের সহিত দনুজমর্দনের আবির্ভাবকাল হিসাব করিলে, অন্যান সার্ধগিক 
বৎসরের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা যায়, এবং ইহাই এঁতিহাসিকদিগের মত। 
রাজা জগদানন্দ, দনুজমর্দনের সাত পুরুষ অধস্তন, সুতরাং অনুমান ২০০ বৎসর পরবর্তী। তিনি 
সম্রাট আকবরের সমকালীন; উক্ত সন্ত্রাট ১৫৪২ খ্রিঃ অন্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ১৫৪২ 
হইতে ২০০ বৎসর বাদ দিলে ১৩৪২ খ্রিঃ অন্দ অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় চতুদ্দশি করা যাইতে পারে। ডাঃ 
ওয়াইজও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে দনুজমর্দন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "17০ 11 9০০০1৫- 
176 10 11101 [0918166 11 1100 00901160101. 0671019-"১৩ মহারাজ বল্লাল সেন ইহার 
২৫০ কি ৩০০ বংসর পূর্বে খ্রিষ্টির একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

নগেন্দ্র বাবু দনুজমর্দনকে পাঠান সম্রাট বুলবনের সমকালীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
উক্তি সম্বন্ধে আমরা এশিয়াটিক সোসাইটিব জার্নেলে যাহা উল্লেখ পাইয়াছি তাহাও নিম্গে উদ্ধৃত 
করিলাম-_1 

"1115 001121701 00110৬০৫ 01101 0120 50715 01 119 0৬০ 15939501795 ৮110 90০011- 
70910104101) [1৮০ 31911111105 001162101] 071 0170 10117 01 32118] 9০1) (111) 58610104117 
301010-017101701901/10), এ [0012070 ৬101011 11010404 1170 ৮/1010 01 10100 171000171) 
21118 091 9320101000750 ৬111) 1000 ০১০01101091 1৮01101 90111191090. 1116 11151 01 
|)0 (0170110120/1]) [10119 ৮০ 10010019101 091) [0০১,715 %/95 51190 1)% 076 
00119710195 9১ [২2]0 010 ৮০১ 1110 01758 50112191911 01 [76510011101 0110 73011910 
1৩970501705. 

170 115০0 200010176 009 111911 [06015160511 010 (001160101) 09171019. 1176 
(0110191095 016)7701210 9০৬৫1165017 ডি0125 01 0178170120৬510) 000) 19 0186 [01650111 ৫9%, 
৬/1110 11769 18176 (৮/৩1117 01160 21010101015 911/00 61)9 1111012100101। 01 0110 
(959501125 ি0ো। 10174]. 
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বাকলা ১১১ 


[11100] (0 1010211] 11 111001061701)00 01101501311] 50119150915. 11 0106 10111101001- 
10 01 0170110190/1]) 2১101106000 0170 1161 11051)112, 0105 22160170170 17906 ৬৬11) 
(10 011000101, 1181 1)9 ৬/08110 £4010 2211)51 0110 65090)6 01 1৬015130101) 10 016 
৬/০5( 0০07795 1116111811৩.” ১৪ 

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুমান মাত্র । অনুদানটি যুক্তিযুক্ত 
বলিযা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সুবর্ণপ্রামের “দনৌজা' যে রামনাথ দনুজমর্দন দে নহেন, পরস্তু 
সেনবংশীয় স্বতন্ধ ব্যক্তি, তাহা হরি মিশ্রের কারিকা ও আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে সপ্রমাণ। 
কেবলমাত্র “দনুজ' ভাগের সাদৃশ্য বশত উভয়কে এক মনে করা অসঙ্গত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 
যে বক্তিয়ার কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পরেও কেশব সেন প্রঘুখ সেনরাজবংশধরগণ একশত 
বৎসরের অধিক কাল বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট বুলবনের পুত্রের 
সময় পর্যন্ত সুবর্ণপ্রাম সেনবংশীয়গণেরই করায়ত্ব ছিল।১৫ হরি মিশ্র, মহারাজ কেশব সেনের 
পববর্তী সেনরাজগণের মধ্যে স্পষ্টভাবে দনৌজামাধব১৬ সেনের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই- 
আকবরিতে ইনি “নৌজ" সেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন! 

নগেন্দ্র বাবু বলেন যে, সুবর্ণপ্রামরাজ দনৌজামাধব সেনই দনুজমর্দন দে এবং দনুজমর্দন 
মহারাজ লক্ষণ সেনের প্রপৌত্র !!! 

এখন দেখা যাক দনুজমর্দন দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র কিনা। কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে 
আমরা এই বঙ্গদেশে দুই শ্রেণি দেখিতে পাই; যথা- রাঢ় এবং বঙ্গজ। এই উভয় শ্রেণির মধ্যে 
পদবিতে কতক কতক অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থগণের 
কোন কোন পদবিতে বঙ্গজ এবং রাটীয় গণের কিছু প্রভেদ আছে। রাট্টীয় মৌলিকগণের পদবির 
সঙ্গে বঙ্গজগণের বিশেষ অনৈক্য আছে। দেব, দে, দাম, (দা, হেঁশ) প্রভৃতি উভয় কায়স্থ কুলের 
পদবি, কেননা মৌলিক ও কুলবিহীনগণের পদবি অসংখ্য। 

এই সমস্ড পদবির মধ্যে কতকগুলি €দে, দাস, নন্দী, হোড়, বল, ভপ্র, রুদ্র প্রভৃতি) বঙ্গদেশে 
বিশেষভাবে প্রচলিত। ইহাদের সঙ্গে রাটটীয়গণের কোন প্রকার বৈবাহিক ক্রিয়া নির্বাহ হয় না। 
বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলায় দুইটি কায়স্থ সমাজ, চন্দ্রদ্বীপ এবং সেলিমাবাদ; চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের 
সহিত এই দেশীয় কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম হয়। কিন্তু সেলিমাবাদস্থ রায়ের কাঠি কায়স্থগণের 
সহিত দক্ষিণরাটীয়গণের ক্রিয়া হইয়া থাকে। রায়ের কাঠির রাজবংশ বাসুকি গোত্রোৎপন্ন সেনবংশ, 
ইহাবা দক্ষিণরাটীয়। দনুজমর্দন “দে” উপাধিধারী বঙ্গজ কায ছিলেন। সেন রাজগণের যতগুলি 
আশ্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটাতে “সেনদেব' ইতি ভাষা লিখিত দেখিতে পাওয়া 
ধায়, এইস্লে “সেন” শব্দই রাজগণের বংশোপাধি, “দেব” বিশেষণবাচক শব্দমাত্র।১? 
বিজয়বল্লালাদি নবপতিগণ নিজ বংশকে সেনাম্ববায়, সেনবংশ, সেনকুল সেনাম্বয় ভিন্ন কুও 
দেবান্ববায়, দেববংশ, দেবকুল কি দেবাশ্বয় বলিয়া বর্ণন করেন নাই। যথা: 


তস্মিন সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রন্মবাদী। 
স ব্রন্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।। 


পৌরঢ্যাশ্চপুরীঃ শ্বশান বসতে ভিক্ষার্ভুজস্যাক্ষয়াং। 
লক্ষ্মীং স ব্যতনোৎ দরিদ্রভবনে সুজ্ঞোহি সেনাম্বয়ঃ।। 
(রাজসাহীর প্রস্তরফলক) 
হেমন্তঃ স্ুটমের সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যবণী । 
শালিশ্লাঘ্য বিপাকপীবর গুণক্তেযামভুৎ বংশজঃ।। 
(লক্ষজ্মণসেনী তাত্রশাসন |) 


মহারাজ বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থে নিজ বংশকে “অবনের্ভষণং সেনবংশ” বলিবা বিঘোযিত 


১১২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাশ্রশাসনেও মহারাজ কেশবসেন “সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর” বলিয়া 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লক্ষ্মণ তাত্রশাসনে স্পষ্টত আপনাকে “সেন” বলিয়াছেন__ 
সেনজননক্ষেত্রোঘপুণ্যাবণী। সেনের প্রপৌত্র “দে” বো দেব) ইহাও কি কখনও সম্ভব? 

তারপর গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণের মধ্যে যাহারা মুসলমান ভয়ে পলায়ন করিয়া 
বাকলায় গিয়াছিলেন,১৮ তন্মধ্যে রামনাথ দনুজমর্দন নামধেয় কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। 
কায়স্থ জাতির মধ্যে “সেন” পদবিও আছে, কিন্তু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় দনুজমর্দন দে কে 
“ভরঘ্বাজ” গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।১৯ কায়স্থ বংশাবলি গ্রন্থে সেনবংশের “ভরছাজ” 
গোত্র নাই, কিন্তু দে এবং দেব বংশে ভরদ্বাজ গোত্র আছে।২০ “বিশ্বকোষ” এবং “চন্দ্রদ্বীপ- 
রাজবংশ” প্রণেতা উভয়ই কুলীন কায়স্থ, এখন আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব? 

বর্তমান সময়ে কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রমাণ কবিতেছেন যে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতির 
অন্যতম শাখা এবং সেনারাজগণ ক্ষত্রিষ-কায়স্থ। তন্নিমিত্ত, অনেকে সংস্কৃত রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া 
বহু প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করিতেছেন। এই সমস্ত বচন প্রমাণের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে গেলে, 
অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। বর্তমান সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ সমস্ত বচনের 
বিরুদ্ধে তর্ক করিতে যাইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয হইতে কায়স্থ যে ভিন্ন জাতি, আমরা দুই 
একটি কথায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষত্রিয় জাতি দুইটি শাখায় বিভক্ত যথা; চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশ। 
রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যতগুলি ক্ষত্রিয় রাজা এবং অন্যান্য সন্্রান্ত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ পাইয়াছি, 
তাহারা এই দুই শাখার অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু কায়স্থগণের জাতির ইতিবৃত্ত এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, 
মন্বাদি স্মৃতিতেও ইহার অনুকূলে কোন বচন দেখা যায় না। তারপর অশৌচব্যবস্থায় আরও গোল। 
ভগবান মনু চাব্রিজাতির অশৌচ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 

“বিপ্রঃ শুদ্ধঃ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন, শূদ্রঃ মাসেন শুদ্ধাতি।।” 

এই বচনে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ভূমিপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ 
করেন। কিন্তু কায়স্থুসম্তানগণ কি দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি লাভ করেন, না মাসান্তে শুদ্ধিলাভ করেন? 
ক্ষত্রিয়গণের মত তাহাদের দ্বিজত্ব কই? আব একটা কথা; কারস্থগণ চিত্রগুপ্তের সন্তানের অন্যতম 
শাখা বলেন, এবং ক্ষত্রোচিত অসিচর্ম পরিত্যাগ করিয়া মানবহিতার্থে মসি ও লেখনি ধারণ 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের জাতিগত অশৌচ এবং দ্বিজত্ব লোপ হইল কেন? ইহাতে কোন 
সামাজিক অপরাধ থাকিলে হয়ত সমাজে হীনমর্যাদা হইবে, কিস্তু তা বলিয়া ক্ষত্রজাতিগত 
নিতাক্রিয়া লোপ হইল কেন? বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক ক্ষত্রিয় সন্তান 
বাস করিতেছেন; তাহারা কিন্তু কাযস্থগণের স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করা দূবে থাক, তাহাদের স্পৃ 
জল দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্যগ্ড করেন না। কান্যকুব্জাগত কারস্থগণ এই দেশে স্থিতি লাভ করিলে, 
তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু পিত্রাদির ন্যায় সম্মানার্হ হইলেন না। তাহারা এই দেশস্থিত 
শৃদ্রাদির সহিত বিবাহাদি দ্বারা ক্রমশ হীনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভাণ্ারি শ্রেণির শুদ্রগণ ধনশালী 
হইলেই কুলীন কায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশস্থ প্রধান প্রধান কায়স্থ 
সমাজে ইহা এখন প্রচলিত। যে সমস্ত ভাগারী শ্রেণির শুদ্রগণ চিরকাল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কাস্থ 
সন্তানগণের দাসতু করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়াও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া 
মনে করেন; ইহা তাহাদের পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। এতিহাসিকের 
কর্তব্য অতি কঠোর, তন্নিমিত্ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইল । 

বঙ্গের সেন রাজগণের জাতিবিচার সম্বন্ধে বড় গোল। আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তবে তাহারা যে কায়স্থু ছিলেন, তাহার কোন ঘুক্তিবুস্ত শ্রমাণ 
নাই; এবং ভরদ্বাজগোত্রীয় কায়স্থ দনুজমর্দন দে যে, সেনরাজ লক্ষ্মণের বংশধর নহেন, তদ্ধিষয়ে 
অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুত দনুজমর্দনের পিতৃপুরুষগণের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি জানা যায় নাই। 


বাকলা ১১৩ 
দনুজমর্দন হইতে যে কয়জন রাজা চন্দ্রত্বীপে রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের তালিকা নিন্ধে প্রদত্ত 








হইল। : 
রাজা রামনাথ দনুজমর্দন দে 
রাজা রমাবল্লত 
রাজা হরিবল্লভ 
১ 
রানী কমলা-বলভদ্র বসু 
রাজা পরমাননদ বনু 
রাজা জগদাননদ 
রাজা কন্দপর্নারায়ণ 
পৃ 
রাজা কীর্তিনারায়ণ রাজা বাসুদেবনারায়ণ 
রাজা রতাপনরা়ণ 
রাজা প্রেষনারায়ণ কযা 
রাজা উদয়নারায়ণ মিত্র 
রাজা শিবনরায়ণকরািগবতী 
রাজা নৃসিহনারায়ণ 
রা 
রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজা বীরসিংহ নারায়ণ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ 
(দত্তক) দেত্তক) (দত্তক) 
রাজা যোগেন্দ্নারায়ণ রাজা উপেক্রনারায়ণ 


রামনাথ দনুজমর্দন দে রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া কচুয়া২১ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
এঁ রাজবাটির ভগ্রাবশেষ এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি কত বৎসর রাজত্ব করেন 
তাহার কোন. প্রমাণ নাই, তবে তাহার সময়ের ঘটনা পর্যালোচনা করিলে কতকটা বুঝা যায় যে 
বেভাবিজ সাহেবের মতে (১) হার নাম শ্রীবল্লভ, (২) ইহার নাম কৃষ্ণবল্লভ। 
বাক 56/৮ 





১১৪ | বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেন নাই। ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, দনুজমর্দন রাজ্য স্থাপনপূর্বক 
যথাশাস্থ। অভিষিক্ত হইয়া এবং দুর্গ, পরিখা, অশ্ব, হস্তি, সৈন্য প্রভৃতিতে পরিবৃত থাকিয়া সর্ববিধ 
স্বাধীনতাসহ দোর্দগুপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার সময়েই প্রথমত বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ 
স্থাপিত হয়।২২ এই সমাজের সীমা উত্তরে ঢাকা জেলাস্থ ইচ্ছামতী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, এবং পশ্চিমে তেনিহাটি ও সেলিমাবাদ। এই সীমার বাহিরে কোন কুলীন বসতি 
করিলে তাহার কুল নষ্ট হইত। যাহাতে কুলীন কায়স্থগণ স্বশ্রেণি ব্যতীত বৈবাহিক ক্রিয়া না করেন, 
তজ্জন্য তিনি বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইদিলপুর পরগনার কায়স্থগণের কুলাচার্যগণকে 
ব্রন্দোত্তর প্রদান করিয়া সেখানে স্থিতি করেন। অদ্যাপি তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ ঘটক-স্বর্ণমত্য 
বলিয়া কায়স্থসমাজে বিশেষ পৃজ্য। তৎকালে কুলীন কায়স্থগণ হীনকর্ম কবিলে যেমন তাহারা 
রাজশাসনাধীনে থাকিতেন তদ্রপ ঘটক-স্বর্ণমত্যগণ, রাজ নিমস্তথ্িত কুলীন কায়স্থগণ ভোজন 
সময়ে, কে রাজার দক্ষিণে বা কে বামে বসিবেন, কুলগ্রস্থ দেখিয়া তাহার নির্দেশ করিয়া দিতেন, 
তদনুসারে কুলীনগণ অভ্যর্থিত হইতেন। রাজার স্থাপিত কায়স্থ সমাজের মধ্যে কাহারও পুত্রকন্যার 
বিবাহ উপস্থিত হইলে পূর্বে রাজাব অনুমতি লইয়া কিঞ্চিৎ কর দিতে হইত । ইহাকে “রাজ-মধ্যস্থ” 
বলে। কেহ এরূপ না করিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত ॥&: 

ব্রাক্মণদিগকে রাজা “মনস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ” পাঠে পত্রাদি লিখিতেন এবং কুলীনগণকে 
“সানুগ্রহ পত্র মিদং” ইত্যাদি লিখিতেন। কোন ব্রাহ্মণ বা কুলীন, রাজাকে পত্র লিখিলে-_- 
“ আর্দান শ্রী অমুক ... ” এই ভাবে লিখিতেন। কায়স্থগণ রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে 
রীতিমত কুর্নিশ করিতে হইত। বয়ঃকনিষ্ঠগণ রীতিমত নমস্কাব কবিত। বহুকাল পর্যন্ত এই নিয়ম 
চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

দনুজমর্দনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রমাবল্পভ রাজাসনে আসীন হংলেন। কায়স্থগণের সামাজিক 
ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া তিনি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত করেন, এবং তাহাদ্ধের বৈবাহিক 
কুলসম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম প্রচার করিয়া সমাজের মধ্যে আরও দৃঢ়তা স্থাপন করেন। ঘটকগণ 
তাহার আবির্ভাবকাল বঙ্গীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া নির্ধারণ করেন। তাহার ক্ষমতা এতদূর বর্ধিত 
হইয়াছিল যে তাহার রাজ্যের বহির্ভূত ভূম্যধিকারীগণও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ইহাতে রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিযাছিল। 

তিনি যেরূপ শাস্ত্রজ্, তদ্রাপ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদও ছিলেন! তিনি রাজধানীকে উৎকৃষ্টরূপে গড়বন্দি 
পরিবৃত হইয়া স্বনামে একটি নগর স্থাপন করিযাছিলেন বলিয়া ঘটকগণের কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে। 
কিন্ত বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই নগর কোথায় এবং ইহার বর্তমান কি নাম তাহা সম্যক অবগত 
হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন যে কচুয়াই “রমাবল্লভপুর” নামে অভিহিত হইত। কিস্তু 
ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

রমাবশ্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এবং তাহার পর তৎপুত্র হরিবল্লভেব কোন ইতিহাস পাওয়া যায় 
না। তবে ঘটকগণের কুলগ্রন্থে প্রকাশ যে, তাহারা উভয়ই সদাচাবী, ধার্মিক এবং ন্যায় পরায়ণ 
ছিলেন। তাহারাও কায়স্থসমাজে আরও কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত কবেন। সমাজ হইতে বিবাহের 
কন্যা-পণ উঠাইযা দেন, কেবলমাত্র পাত্রপাত্রীর মর্যাদানুসারে সামান্য অর্থ “মর্যাদা-পণ” রূপে 
ধার্য করিয়া দেন। | 

হরিবল্লভের তিরোধানের পর তাহার পুত্র জয়দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আধক 
দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, রাজ্যপ্রাপ্তির অল্প পাবেই স্বর্গারোহণ করেন। 

অপুত্রক জয়দেবের মৃত্যুর পর কমলা নান্ী তাহার সর্বশুণসম্পন্না কন্যা, কিছুকাল স্বামীসহ 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রানী কমলা সাতিশয় তীক্ষবৃদ্ধিস্ম্পন্না রমণী ছিলেন। তিনি রাজোর 
অশেষবিধ মঙ্গল সাধন এবং লোকহিতকর কার্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কমলার 
দিঘি” নামক একটি কীর্তি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অদ্যাপি কচয়ার বিলুপ্ত প্রায় রাজধানীতে এই 


বাকলা ও ৬১১৫ 


দিঘির চিহ্ন বর্তঘান আছে। ইহাতে এখন আর জল নাই, কিন্তু চারিদিকের পাড়গুলি পর্বতের মত 
উচ্চ, এবং নানাবিধ বৃক্ষারাজিতে পরিপূর্ণ। এই দিঘি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন দ্রোণ তের কালী হইবে; 
ইহা খনন করিতে প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। 

এই দিঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে, একটি আশ্চর্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দীর্ঘিকা খননের স্থান 
নির্বাচিত হইলে কমলা আজ্ঞা করিলেন যে; তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে গমন করিতে করিতে 
যে স্থানে ক্ষান্ত হইবেন, সেই স্থান পর্যন্ত খনন করিতে হইবে। কমলা চলিতে আরন্ত করিলেন; 
বহুদূর গমন করিয়াও থামিলেন না। তখন কোন এক কর্মচারির আদেশে জনৈক অনুচর একটা 
পারাবত ছিন্ন করিয়া আনিয়া কমলার পাদমূলে অলক্ষ্যে রও সিঞ্চন করিয়া দিল, কমলা চমকিতা 
হইয়া সেই স্থানে দড়াইলেন। অনুচরগণও সেই খানে দিঘির সীমা স্থির করিল। 

এইরূপে প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইল..কিস্ত জল আসিল না। ইহাতে রাজ্যস্থিত নানালোক 
নানাকথা কানাকানি করিতে লাগিল। কমলার কানে নানারূপ জনরব পৌছিল, তিনি অতীব বিষগ্রা 
হইলেন । চিন্তাক্রিষ্টা কমলা একদা স্বপ্নে দেখিলেন যেন, সর্বাভরণযুক্তা, পষ্টবস্ত্ব পরিহিতা একটি 
সুন্দরী রমণী বলিতেছেন “কমলা, যদি তুমি স্বয়ং দীর্থিকায় নামিয়া এক শ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত 
পর্যন্ত যাও, তবে দীর্ঘিকা জলপূর্ণ হইবে।” 

প্রভাতে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চতুর্দিকে প্রচারিত হইলে, রাজ্যস্থিত অগণ্য নরনারী এই অদ্ভুত কার্য 
দর্শনে আসিল। রাজ্জ্ী কমলা শুদ্ধচিত্তে দেবপৃজা করতঃ পষ্টবস্ত এবং নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা 
হইয়া ধীরে ধীরে জলশূন্য দীর্ঘিকায় নামিলেন। মধ্যদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে, চতুর্দিক 
হইতে ভৈরব বেগে জলরাশি দীর্ঘিকায় পতিত হইতে লাগিল। কমলার স্বামী২৩ পতীকে প্রায় 
নিমজ্জিতা দেখিয়! সত্বর তাহাকে উঠিয়া আসিতে আদ” করিলেন, কিন্তু সন্তরণাক্ষমা কমলার 
আর সে সাধ্য রহিল না। স্বামী উন্মন্তবৎ জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যোগী হইলে কমলা 
তাহাকে নিষেধ করিলেন । স্বামী বলিলেন “তুমি তোমার শিশুপুত্রকে ফেলিয়া যাইও না; তোমার 
অভাবে কে তাহাকে প্রতিপালন করিবে £” কমলা বলিলেন যে, প্রত্যহ প্রত্যুষে যদি কেহ শিশুকে 
এই সোপানোপরি রক্ষা করে, তবে তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কমলা আর কথা বলিতে 
পাবিলেন না, বিশাল জল রাশির মধ্যে বিলীন হইলেন। 

কমলার স্বামী পত্ীশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। কমলার বাক্যানুসারে প্রত্যহ প্রত্যুষে 
একজন ধাত্রী, শিশুকে সোপানোপরি রক্ষা করিয়া যাইত। এক দিন প্রচ্ছয্নভাবৈ থাকিয়া রাজ! 
দেখিলেন যে, একটি স্ত্ীলোক আসিয়া শিশুটিকে স্তন্য দান করিতেছেন। “কমলা” “কমলা” 
বলিয়া উন্মন্তভাবে তিনি তাহাকে ধরিতে গেলেন; অমনি রমণী ক্রোড়স্থিত বালককে নিশ্নে বক্ষা 
করিযা বিদ্যুৎবেগে জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ নিমগ্রা হইলেন। সেই অবধি উক্ত রমণীকে আর 
দেখা গেল না। 

কমলার এই শিশুপুত্র পরমানন্দ তৎপরে সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি বসু বংশোত্তব। বরিশাল 
সদর স্টেশনের অন্তর্গত দেহের গতি ২৪ গ্রামে ইহার পিতা পিতামহাদির বাসস্থান। অদ্যার্পি 
তাহাদের বাড়ি রাজবাড়ি নামে অভিহিত হয়। ইস্টকাদির চিহ্ন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা প্রত্ৃতি 
পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বসুবংশীয় যে কয়েক ঘর কায়স্থ এখনও বসতি করেন, 
তাহারা সগর্বে রাজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। 

রাজা পরমানন্দ ২৫ সিংহাসনারূঢ় হইয়া, পূর্ববর্তী রাজগণের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে 
লাগিলেন। তিনি কুলীন কায়স্থদের সম্বন্ধে কতিপয় নূতন নিয়ম বিধান করেন। পূবে ঘোষ, বসু, 
গুহ, মিত্র এইরূপ গণনা করা হইত, কিন্তু তাহার সময়ে বসু, গুহ, মিত্র এরূপ গণনা আরম্ত হইল। 

স্বয়ং বসুবংশোত্তব বলিয়া নিজের বংশমর্যাদা, সকল কুলীন হইতে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য বোধ 
হয় এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি রাজা এবং সমাজপতি; সুতরাং বিনা বাধায় ইহা সমাজে 
প্রচলিত হইল। অন্যান্য কুলীনগণ ইহাতে আন্তরিক বিরক্ত হইলেও মুখে বিছু প্রকাশ করিতে 
পারিতেন না। |] 


১১৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পরমানন্দ কচুয়াতে সকল সময়ে নাস করিতেন না; বৎসরের মধ্যে কতক সময়ে সবান্ধবে 
পৈত্রিক বাসভ্মিতে অবস্থান করিতেন। দেহেরগতি গ্রামে যে সমস্ত ভগ্রাট্টালিকার চিহ্ন বর্তমান 
আছে, তথাকার অধিবাসীগণ উহা পরমানন্দের অষ্টালিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
চন্দরদ্বীপের রাজভবনে কোন উৎসব ক্রিয়া উপস্থিত হইলে দেহেরগতির বসুবংশীয়গণ বিশেষ 
সম্মানিত হইয়া থাকেন। 

পরমানন্দের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র জগদানন্দ সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত 
সরলচিত্ত ও ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ছিলেন। সর্বদা ইষ্টদেবী-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কার্ষে তাহার বড় 
প্রবৃত্তি ছিল না। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি আশ্চর্যজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা সর্বদা ইঞ্টদেবী 
চরণে প্রার্থনা করিতেন যেন তিনি অন্তকালে গঙ্গার পবিত্র ক্রোডে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। 
একদা তিনি শুনিতে পাইলেন যে নদীর জল উচ্ছুস্ত হইয়া নগর অতিক্রমপূর্বক ভীমবেগে তাহার 
শ্রাসাদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। জগদানন্দ এই বিস্ময়কর ঝ/!পার দর্শনমানসে প্রাসাদশিখরে 
দণ্ডায়মান হইলেন, উত্তাল জলরাশি তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং সেই উদ্বেলিত জলরাশি 
হইতে চুতর্ভূজা শ্বেভবরণা, মকরবাহিনী গঙ্গামুর্তি আবির্ভূতা হইয়া রাজার দিকে হস্ত প্রসারণ 
করিলেন। ভক্ত জগদানন্দ বুঝিলেন যে, দয়াময়ীর কর্ণে তাহার চির অভিলযিত প্রার্থনা পৌছিয়াছে, 
তাই তাহাকে লইতে জননী স্বয়ং আবির্তৃতা হইয়াছেন। কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে 
নদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন, জলরাশি রাজাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহ্িত হইল। 

কেহ কেহ বলেন যে জনৈক দৈবজ্ঞ রাজার মৃত্যু দিন অবধারিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
অমুক দিন গঙ্গাগর্ভে তাহার মৃত্যু হইবে। রাজা ভীত হইয়া সর্বদা রাজপ্রাসাদে থাকিতেন এবং 
কখনও নদী বা জলাশয়ের নিকটবর্তী হইতেন না। দৈবজ্ঞকথিত দিবসে সহসা নদীর জল উদ্বেলিত 
হইয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল এবং রাজাকে লইয়া অস্তহিত হইল। 

“আইন-ই-আকবরিতে সরকার বাকলায় আমরা এক ভীষণ ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবনের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। এই ভয়ঙ্কর খণ্ড প্রলয়ে প্রায় লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট হয়। রাজা তখন 
গীতাবাদ্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না পাইয়া নৌকায় আরোহণ 
করিলেন, কিন্ত প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না; নৌকাসহ অচিরাৎ জলমগ্ন হইলেন। রাজপুত্র এক 
উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন।২৬ 

আবুল ফজল, রাজপুত্রের নাম নির্দেশ লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন; তিনি জগদানন্দের 
পুত্রস্থানে, তদীয় পিতা পরমানন্দের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ভুল হইবার সম্ভব কেননা 
চন্দ্রদ্বীপের স্থাপিত ঘটকস্বর্ণমত্যগণের কুলগ্রন্থে এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ তালিকায় আমরা 
টিলা রানার 

কিংবদন্তী ঘটকগণের কুলগ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। 

এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পর হইতেই দুরন্ত মগ ও পর্তুগিজ দস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচার 
আরম্ত হয়। সমুদ্র ও বৃহৎ নদীর তীরস্থ স্থানগুলি তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল । 
বর্তমান সময়েও এই সমস্ত স্থানের অরণ্যানী মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নদীর অ্টালিকার ভগ্মাবশেষ, 
জলাশয় ও প্রশস্ত রাজবর্মাদির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। 

জগদানন্দের পুত্রের নাম কন্দর্পনারায়ণ। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই সমস্ত মগ ও ফিরিঙ্গি 
দস্যুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করিয়াও 
তাহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহতির কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। পিতার শোচনীয় নিয়তি 
এবং পঙ্গপালতুল্য জলদস্যুগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণহেতু কচুয়াতে রাজধানী রক্ষা করা কিছুতেই 
নিরাপদ নহে স্থির করিয়া, রাজা কন্দর্পনারায়ণ বর্তমান বরিশাল নগরীর উত্তরপূর্বে বাসুরিকাঠি 
নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সে স্থান হইতে পুনরায় হোসেনপুর, পরে ক্ষুদ্রকাণি গ্রামে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। এই সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও সমাজ দোবণীয় জ্ঞান করিয়া অবশেষে 
মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।২* তৎকালে এইখানে গাজি উপাধিধারী একজন 


বাকলা ১১৭ 


মুসলমান বাস করিতেন। তিনি প্রতিবন্ধক হইলে রাজা তাহাকে বিনাশ করিয়া! মাধবপাশায় 
রাজধানী নির্মাণ করিলেন।২৮ 

মহাবল কন্দর্পনারায়ণ মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, চতুর্দিক পরিখা, এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে 
বেষ্টন করিলেন। তৎপর যুদ্ধোপযোগী সৈন্য এবং উৎকৃষ্ট নৌযানপমূহ নির্মাণ করাইতে 
লাগিলেন। রাজার সঙ্গে সামাজিক কায়স্থগণও নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। 
রাজা কন্দর্পনারায়ণের বহু কীর্তির লুপ্তপ্রায় চিহৃসমূহ এখনও বর্তমান আছে; তন্মধ্যে পিতল নির্মিত 
একটি কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।২৯ ইহার দৈর্য পৌনে আট ফিট, পরিধি সাড়ে উনত্রিশ ফিট; 
ইহার উপর তৎকালীন বাংলা অক্ষরে ইহার নির্মাতা ও রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম লেখা আছে। 
কামানটির শেষভাগে কয়েকটি অঙ্ক খোদাই আছে, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পড়িতে পারিলাম না। 
ইহার গঠন ও নির্মাণ-প্রণালী প্রশংসাযোগ্য। মাধবপাশার 'কামানতলা' নামক একটি পুষ্করিণী আছে, 
অনেকে অনুমান করেন যে, এইস্থানে এখনও বহুসংখ্যক কামান আছে। 

কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের সময় পর্তুগিজ ভ্রমণকারীগণ প্রথম এই দেশে পদার্পণ করেন। এই 
সকল ভ্রমণকারীগণ শ্রিষ্ট-ধর্ম প্রচারক, রেলফ্‌ ফিচ ইহাদের নেতা; ইনি কন্দর্পনারায়ণ কর্তৃক 
বিশেষ অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বাকলা রাজ্য ও রাজার সম্বন্ধে 
সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।৩০ 

ভুলুয়া পরগনাধিপতি রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, রাজা কন্দর্পনারায়ণের শ্ত্রীবৃদ্ধি ও লোকাতীত যশে 
ঈর্ষাবশত তাহার ঘোর প্রতিদ্বন্ধী হইলেন। মধ্যে মধ্যে সুযোগ মত সৈন্যসাম্ত লইয়া চন্দ্রদ্বীপ 
আক্রমণ করিতেন। কন্দর্পনারায়ণও মধ্যে মধ্যে বৈরনির্ধাতন মানসে ভূলুয়া আক্রমণ করিয়া 
প্রতিশোধ লইতেন। এই বিবাদে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। 

এই অনর্থক বিবাদের কারণ কেহ কেহ বলেন যে, রাজা কন্দর্পনারায়ণের ইঞ্টদেব উজিপুর 
নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রবাদ এই যে. দিখ্বিজয় ভট্টাচার্য সন্ত্রীক যে স্থানে অবস্থান 
করিতেন লক্ষ্পণমাণিক্যের অনুচরগণ সেই স্থানের ঘব বাড়ি, বৃক্ষাদি পর্যন্ত লুঠ করিয়া লইয়া 
গিয়াছিল। ইহাকেই “ভুলুয়া-লুঠ” বলে। রাজা লম্ষু“মাণীক্য অমিত বলশালী যোদ্ধা ছিলেন; রাজা 
কন্দর্পনারায়ণও দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই; মাঝে মাঝে উভয়ে ছন্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, 
কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। 

রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময়ে মোগল-কুল-গৌরব-ববি সম্রাট আকবর স্বীয় প্রতিভাবলে 
চতুর্দিকে যশঃরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ মোগল সাম্রাজ্যান্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য ছিল। 
রাজ্যশাস্ন, প্রজা পালন, বিদ্রোহদমন প্রভৃতি রাজাকেই করিতে হইত; কেবল বাৎসরিক রাজকর, 
এবং যুদ্ধ সময়ে নিয়মানুয়াম়ী সৈন্য বাদশাহকে পাঠাইতে হইত।৩১ এইটুকু অধীনতা ব্যতীত 
চন্দ্রদ্বীপরাজ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন। 

এই সময়ে মোগলের বাহুবলে পাঠানশক্তি প্রায় উন্মুলিত; তথাপি তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রনষ্ট 
গৌরব উদ্ধারার্থ সময়ে সময়ে নানাস্থান আক্রমণ করিত। যখন মোগল সেনাপতির পরাক্রমে 
পাঠানগণ পূর্ববঙ্গ হইতে উড়িষ্যাভিমুখে পলায়ন করে, তখন তাহারা চন্্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া 
রাজা কন্দর্পনারায়ণের নিকট কর প্রার্থনা করে এবং রাজা মোগলের বশীভূত হইয়াছেন বলিয়া 
রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ত করে। বীর হাদয়, তেজস্বী কন্দর্পনারায়ণ সসৈন্যে 
পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া একপ্রকার বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন যে, হতাবশিষ্ট পাঠানেরা বহুকষ্টে 
প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আকবর, কন্দর্পনারায়ণের অসাধারণ বাহুবল ও রণপাণ্ডিত্যে মুগ্ধ 
হইয়া, তাহাকে প্রশংসালিপিসহ বহুমূল্য উপটোকন প্রদান করিয়াছিলেন। মাধবপাশার নিকটবর্তী 
হোসেনপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। 

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, দুর্দান্ত মগ দস্যুগণ রাজ্যমধ্যে ভীষণ অত্যাচার আরস্ত করে। রাজা 
কন্দর্পনারায়ণ, ইহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। 


১৯৮ বৃহণ্ডব বাকরগঞ্জের হাতহাস 


মাধবপাশার অতি নিকটেই এই খণগুযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বর্তমান “মাণিকমু'দির ভারানি” 
নামক খাল যেস্থানে কালীজিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, কেহ কেহ এরস্থানকেই যুদ্ধক্ষেত্র 
বলিয়া নির্দেশ করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ যে কয় বৎসর সিংহাসনারূঢ ছিলেন, প্রায় সকল সময়েই 
তাহাকে যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইত। 

এই সময়ে আর একজন বীরপুরুষ প্রাদুর্ভৃত, হইয়া, লোকাতীত শক্তি, অসীম বাহুবল, 
অসাধারণ প্রতিভা, অনুপম স্বদেশ হিতৈষীতার সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই 
ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ কায়স্থকুলশেখর মহারাজ প্রতাপাদিত্য বায। প্রতাপ স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষার্থে, 
যে অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে গেলেও দুর্বল হীনদশাপ্রাপ্ত বাঙ্গালির 
হাদয় গর্বিত ও স্ফীত হইয়া উঠে। য়ে বীরপুরুষের অসির ঝঞ্চনায় একদিন মোগলসম্রাটশ্রেষ্ঠ 
আকবর শাহের হৃদয় পর্যস্তও কম্পিত হইয়াছিল, যাহার বাহুবলে, অসংখ্য মোগল সেনা- 
সেনাপতির রক্তে কপোতাক্ষের জল রঞ্রিত হইয়াছিল, হায়! কুটিল সংসারচক্রের আবর্তনে, 
কতিপয় স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থান্ধ, কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতঞ্তায় সেই প্রতাপ অকালে কালসাগরে লীন, 
ইইয়াছেন। তৎসঙ্গে বঙ্গের স্বাধীনতা, বাঙ্গালির আশাভবসা, জাতীয় গৌবব বুদবুদের ন্যায় চিরতরে 
অনস্তে মিশিয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা যে জাতীয় অধঃপতনের মূল, তাহা এই 
প্রতাপাদিত্যের জীবনে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে ।5২ 

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ ও রাজা প্রতাপাদিত্য রার উভয়ই বীর ও সমধর্মী; ত্বরায় 
উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল। উভয় রাজা পরস্পরকে বিবাদ বিসম্বাদে বন্ধুজ্ঞানে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রতাপ স্বীয় ব্রাজধানীতে সমাজ স্থাপন জন্য, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থ আনাইযা একান্তিক যতুঁসহকারে হ্বাপন কব্রিলেন।৩৩ এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার 
জন্য রাজা প্রতাপাদি তা, কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতার উদ্ধাহের প্রস্তাব 
করেন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই শুভ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কবিলেন, সম্বন্ধ যথাশান্ত্র ধার্য হইয়া 
গেল; বরকন্যার অল্প বয়স্‌ হেতু তৎকালে বিবাহ স্থগিত রহিল মাত্র, কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে 
কুটুশ্ববৎ আচার ব্যবহার হইতে লাগিল। 

এই ঘটনার অল্প পরেই কন্দর্পনারাঘণ স্বর্গাবোহণ কবিলেন। রামচন্দ্র তখন সপ্তম কি অষ্টম 
বর্ষীয় বালক। এই দুর্দিনে রাজা প্রতাপাদিত্য মধ্যে মধ ভাবী জামাতার তত্ব গ্রহণ করিতেন। 
রাজা রামচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ কবিলেন বটে, কিন্তু তাহাব গর্ভধারিণী, মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত 
হইয়া সমত্ত রাজকার্য নিকাহ করিতে লাগিলেন। রাঙ্গা রামচন্দ্র বয়সে বালক হইলেও তাহাব 
বয়োচিত চপলতা ছিল ন!। তিনি স্থির ও গন্ভীরভাবে গরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস এবং 
অস্ত্রবিদ্যাবিশারদগণের নিকট যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যন্গ দিনেব মধোই তিনি শাস্ ও 
শাস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। 

এই সময়ে আব একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকাবী চন্দরদীশে উপনীত হইয়া বালক বাজা রামচন্দ্র 
কর্তৃক যেরূপে অভ্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা তাহার গ্রস্থমধ্যে সপষ্ট উল্লেখ আছে। এই ভ্রমণকাবীর 
নাম মেলকযর ফনসিকা (৮6101),175175৩8)। ইনি ১৫৯৯ খ্রিঃ অন্দে চন্দ্রদ্বীপে 
আসিয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র তখন অষ্টমবষীয় বালক । তিনি সভাসদগণসহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া ধীর ভাবে বিদেশি ধর্মযাজককে অভ্যর্থনাপূর্বক উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে 
ধর্মমন্দির প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রাটান তন্ত-সংগ্রহাধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালে প্রভৃতি কয়েকজন দস্যু তখন রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে 
এবং তাহারই সাহায্যে সন্দ্বীপ উদ্ধার করিয়া যে কৃতঘ্বতার কার্য কবিয়াছিল তাহাও পূর্বে বর্ণিত 
হইয়াছে। | 

ইহার কয়েক বৎসর পরে বিবাহার্থী রাজা বামচন্দ্র বহু সংখাক অনুচর লইয়া মহাসমারোহে 
যশোহরে আগমন করিলেন। যে বিবাহ-সন্বন্ধে উভয় রাজোব সৌহার্দ্য চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়! 
উভয় রাজা স্থির করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে তাহার ফল বিপরীত হইল। 


বাকলা ১১৯ 


শুভলগ্পে রাজা রামচন্দ্রের সহিত মহারাজ প্রতাপাদিতোর কন্যা বিমলার৩৪ বিবাহ ক্রিয়া সমাধা 
হইয়া গেল। স্ত্ী-আচার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমাপনান্তে মহাসমারোহে বরকন্য। বাসর ঘরে 
নীত হইল। হঠাৎ রামচন্দ্র শুনিলেন যে রাজ্যলোলুপ প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপ স্বরাজ্যতূস্ত করিবার 
জন্য তাহাকে গুপ্তহত্যা করিবেন। এই বজ্রপাততুল্য ভীষণ সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি চতুর্দিক 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যে প্রতাপাদিত্যের অসীম স্রেহগুণে তিনি পিতাব অকাল বিয়োগব্যথা 
বিস্মৃত হইয়াছিলেন সেই হৃদয়বান পুরুষ, গৃহাগত আত্মীয়কে-_স্বীর জামাতাকে-_এই ভাবে 
হত্যা করিবেন, এই চিন্তা রামচন্দ্রকে শত বৃশ্চিকবৎ দংশন করিতে লাগিল। প্রথমত আদৌ তাহাব 
বিশ্বাস হইল না। তাহার পর নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে, তিনি ও তাহার ভ্রাতা 
উদয়াদিত্য এই বিপদে মুক্তির উপায় ঠিক কবিয়া রাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রতাপের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র উদয়াদিত্য সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। ভাই ভগ্নি ক্ষণকাল পরামর্শ করিলেন, তারপর 
উদয়াদিত্য ভগ্রিপতিকে মশালধারীবেশে সজ্জিত করিয়া তৎসহ রাজা বসন্তরায়ের ভবনোদ্দেশে 
প্রস্থান করিলেন, ছদ্মবেশ হেতু প্রহক্ীগণ তাহাকে চিনিতে পারিল না। 
রাজ! রামচন্দ্র এই প্রকার মুক্তিলাভ করিযা, কৌশলে স্বীয় অনুচর্গণকে বিপদ বার্তা জ্ঞাত 
করাইলেন। রামমোহন মাল মন্ল) নামক একজন অমিত বলশালী প্রতুভদ্ত ভৃত্য, বাজা রামচন্দ্রের 
শরীর রক্ষক ছিল; রাজা! তাখাব স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে স্বীয় নৌকায় আসিলেন। 
অনতিবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেওয়! হইল; কিন্তু কিয়দ্দুর গমন কবিয়া সকলে সভয়ে দেখিলেন 
যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দ্বারা জলপথ একেবারেই কদ্ধ কবা হইয়াছে। বাজা এবং অনুচরবর্গ প্রমাদ 
গণিলেন। অমিত পরাক্রমশালী বীর রামমোহন, রাজার সেই সুবৃহৎ দ্বিষষ্ঠিতম দাড়ের নৌকা 
বৃক্ষাদির উপর দিয়া টানিয়া প্রশস্ত নদীতে আনয়ন করিল। এই প্রকার সকল বাধা বিদ্বু অতিক্রম 
করিয়া, রাজা রামচন্দ্র শক্রপক্ষকে তাহার নির্বিঘ্বে পলায়ন বৃত্তান্ত অবগত কধাইবার নিমিত্ত, সঙ্জিত 
কামান শ্রেণিতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। নিশীথিনীব গম্ভীর শান্তি ভগ্ঘকরত5 
কামান শ্রেণি দিগন্ত প্রতিধবনিত করিয়া ভীমনাদে গর্জন করিয়া উঠল। 
অকস্মাৎ কামানের এই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ প্রতাপাদিত্য অনুচবগণকে কারণ 
সন্ধানের জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। অচিরাৎ তাহারা প্রত্যাগত হইয়! বাজ-জামাতার পলায়ন 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। প্রতাপাদিত্য, রামচন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিখা 
পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না, বরং শ্বশুরের সহিত সমস্ত সন্বপ্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নির্বিস্বে চন্দ্রদ্বীপে পৌছিলেন। 
প্রতাপাদিত্যেব চরিত্রে এই প্রকার দুরপনেয় কলঙ্কের ক] লইয়া অনেকেব মতদ্বৈধ আছে, 
রাজা রামচন্দ্রের জনৈক বিদৃষক নরসুন্দর জাতীয় রমাইভাড়ু স্ত্রীবেশে রাজান্তপুরে প্রবেশ পূর্বক 
বাজমহিষীর সহিত বাক্য রহস্য করিয়াছিল; পবিশেষে এই কথা প্রতাপের কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
জামাতা এবং তাহার অনুচরবণ্রি প্রাণনাশ করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বাসনা 
কবিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিযা তদীয় রাজ্য অধিকাব 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের ন্যায় চরিত্রে এই সকল কথা কতদূর সত্য 
জানি না। শক্রপক্ষ হইতে প্রতাপের সম্মান খর্ব করিবার জন্য হয়ত মিথা রটনা মাত্র। তাহার এই 
লোকাতীত -প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিজ্গুল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি অবলোকন করিরা 
ঈর্ধাপরবশ শক্গণ, আত্মীয়বিচ্ছেদমানসে প্রতাপের নামে অনর্থক এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহার 
ত্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিশেষত তাহার খুল্রতাত বসন্ত রায়ের 
পূত্রগণের সহিত প্রতাপের বিন্দুমাত্র সতাব ছিল না; তাহারাই এই জনপ্রবাদের মূল বলিয়া অনেকে 
অনুমান করেন। যশোহর রাজ্য থে প্রকার ক্ষমতাশালী, তৎকালে চন্দ্রদ্থীপও সেই উপমার কোন 
₹শে ন্যুন ছিল না; এই উভয় রাজ্য কুটুম্থিতাসূত্রে একত্রীভূত হইলে প্রতাপের শঞ্পক্ষ হীনবল 
হইবে, এই বিবেচনায় তাহারা এইপ্রকার মিথ্যা কথা রামচন্দ্রের কর্ণাগোচর বুরাইলেন। কিন্তু 


১২০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, রাজা রামচন্দ্র ইহার সবিশেষ তত্ব অনুসন্ধান না করিয়াই, শত্রপক্ষ প্রচারিত 
এই জঘন্য নারকীয় প্রবাদ সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন। তাহার হৃদয়ে এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল 
হইয়াছিল যে তিনি শ্বশুরের নাম পর্যন্ত শ্রবণ করিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরের সহিত যাবতীয় 
বন্ধন ছিন্ন করিলেন। 
আমরা প্রতাপাদিত্যের জীবনী যাহা .পাঠ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহার ন্যায় 
মহানুভব, তীক্ষুবুদ্ধিশালী, ন্যায়পরায়ণ, নীতিজ্ঞ দোর্দণ্ প্রতাপান্বিত নরপতি তৎকালে বিরল ছিল। 
ঘটককারিকা গ্রন্থ তাহার রাজধানীকে পুণ্য ভূমি কাশীধামের সহিত তুলনা করেন; যথাঃ-__ 
“যশোহর পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা। 
তর্কপঞ্ধাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ11” 
তাহার রাজত্ব এবং প্রতাপ সম্বন্ধে তদ্দেশে এখনও অনেকে বলেনঃ__ 
“ন্বর্গে ইন্দ্রদেব রাজা, বাসুকী পাতালে, 
প্রতাপ আদিত্য রায় অবনী মগুলে।” 
প্রকৃতপক্ষে প্রতাপের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন নৃপতি সুদুর্লভ। তাহার নামে এই প্রকার ঘোরতর 
নারকীয় কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। 
রাজা রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া পত্বীর কোন সংবাদই লইলেন না। দেখিতে 
দেখিতে কয়েক বৎসর অতীত হইল; রাজ্জী বিমলা পতি সহবাসলাভেচ্ছায় গোপনে স্বামীর নিকটে 
দূত পাঠাইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র শ্বশুরের ব্যবহারে এতদূর কুপিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই জন্য 
তাহার নিরপরাধিনী ভার্ধাকে পর্যস্ত পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। 
রাজ্জী বিমলা পতির এই নিদারুণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া নীরব শোকাণ্রির মুহুমুু দাহনে 
দিবানিশি দক্ধীভূতা হইতে লাগিলেন। দুঝ্মুত্ত-পরিত্যক্তা শকুস্তলার ন্যায় স্বীয় অদৃষ্ট লিপি জানিয়া 
তিনি এক অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হইলেন। কাশী যাত্রাচ্ছলে রাজনন্দিলী বিমলা, বহুসংখ্যক 
অনুচর ও তরণী সমভিব্যাহারে, পতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাধবপাশার নিকটবর্তী স্থানে নৌকা 
রক্ষা করিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আগমন বৃত্তান্ত রাজসমীপে ব্যক্ত না করাইয়া রাজধানীর 
সন্নিকটে নৌকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বোধ হয় তাহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে রাজা 
তাহার আগমনবার্তা জানিতে পারিলে তাহাকে সমাদরে স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। তিনি যে স্থানে 
বাস করিতে লাগিলেন, তাহার আগমন এবং বহু সংখ্যক জনসমাগম হেতু, সেস্থানে প্রতি সপ্তাহে 
দুইদিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। ইহাই প্রসিদ্ধ “বউ ঠাকুরাণীর হাট” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
এইরূপ কিছুকাল গত হইল, কিন্তু রামচন্দ্র কোন তত্বই লইলেন না; রাজমহিষী সেই স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া সারসী গ্রামের নিকট নৌকা রক্ষা ফরিলেন। তিনি কখনণ্ড কখনও তীরে বৃহৎ 
' তাম্বু ফেলিয়া, তন্মধ্যে অবস্থান করিতেন। দীন দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। 
কিয়দ্দিন পরে, সেখানে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইতে আরঙু করিয়া দিলেন। 
তাহার এই কীর্তিসমূহ অচিরাৎ রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা সকল 
তত্ব অবগত হইলেন, তথাপি স্বীয় ধর্মপত্রীকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন না। রাজমাতা 
(রামচন্দ্রের জননী) পুত্রবধূর আগমন বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া অবিলম্বে তাহাকে যত্বু পূর্বক গৃহে 
আনয়ন করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। রামচন্দ্র জননীর 'মাদেশ পালনের কোন উদ্যোগ করিলেন 
না। ইহাতে রাজমাতা নিতান্ত ক্ষুধা হইয়া, পুত্রব্ধুকে স্বভবনে আনিবার জন্য স্বয়ং তাহার নৌকায় 
গমন করিলেন। শ্বশ্রুকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী বিমলা দেবীর পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। 
তিনি অবগুষ্নে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ থালা তাহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা বহুমূল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদস্ত নির্মিত পেটিকা, বধূর হস্তে 
দিয়া আশীর্বাদ করতঃ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক মুখচুন্বন করিলেন। বধূর শ্রমর-কৃষ্ণ-পক্ষ- 
পংক্তি অশ্রনিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; পরে মহাসমারোছে বধুকে 
লইয়া রাজধানী মাধবপাশায় প্রত্যাগতা হইলেন। 


বাকলা ১২১ 


রাজা রামচন্দ্র প্রতাপের ব্যবহারে যারপরনাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পত্ীর সহিত তিন 
দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করেন নাই, পরিশেষে জননীর অনুরোধ ও ভ্সনাধ এবং পত্বীর রোদনে 
তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এই সম্বন্ধেও দুই মত দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন যে, রাজ্জী বিমলা শুশ্র কর্তৃক ভর্তৃ-ভবনে 
নীতা হইয়াও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। সেখানে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া, 
সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণকে চন্দ্র্ীপে স্থাপন করিয়া, চিরজীবনের মত কাশী যাত্রা 
করিয়াছিলেন।৩৫ আবার কেহ কেহ বলেন যে, রামচন্দ্র অল্প কয়েক দিন পরে পত্বীকে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনা সম্ত্ব বলিয়া বোধ হয়ং কেন না, কাযস্থকারিকা স্পষ্টই লিখিয়াছেন 
যে প্রতাপ-দুহিতার গর্ভে রাজা রাম»ন্দ্রের মহাবলশালী দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বার্ধক্যে 
রাজমহিষীর কাশীবাসিনী হওয়াও সম্ভবপর, কিন্তু রাজা রামচন্দ্র যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন 
নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মিঃ বেভারিজ্‌, তৎকৃত গ্রন্থে রামচন্দ্রের পলায়নবৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিয়া লিখিয়াছেন যে_ 
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রাজমহিষী বিমলা, পিতৃনিয়োগানুসারে স্বামীভবনে আসিয়াছিলেন, না, কাশী যাত্রাব্যপদেশে 
চন্দ্র্বীপে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। 

রাজা রামচন্দ্রের পিতৃবৈরী ভুলুয়াধিপতি দুর্দান্ত লক্ষম্মণমাণিক্য, রামচন্দ্রকে বালকজ্ঞানে সর্বদা 
তুচ্ছ এবং অবজ্ঞা করিতেন। দূতমুখে রাজা রামচন্দ্রের এই কথা কর্ণ গোচর হইলে, তিনি যুদ্ধার্থ 
সসৈন্যে ভুলুয়ায় গমন করেন; এবং ভীষণ সংগ্রামের পর লক্ষ্মণমাণিক্যকে পরাস্তুপূর্বক বন্দি করিয়া 
মহাসযারোহে মাধবপাশায় আগমন করিলেন। 

লশ্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দি করিয়া আগমন করার সম্বন্ধে “চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ” প্রণেতা বাবু 
ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন যে, যখন লক্ষ্মণমাণিক্য শুনিলেন যে তাহার অবজ্ঞেয় বালক, যুদ্ধার্থে তাহার 
দ্বারদেশে উপস্থিত. তখন ক্রোধে তাহার সর্ব শরীর কাপিতে লাগিল এবং রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার 
জন্য, কর্মচারীবর্গকে কিছু না জানাইয়া, একাই খড়্গহঞ্জে ধাবমান হইলেন। 

ক্রোধ ও জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া লক্ষ্পণমাণিক্য যেমন নৌকায় উঠিবার জন্য লম্ প্রদান 
করিলেন, অমনি পদখ্খলন্বশত নৌকার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। রামচন্দ্রের আজ্জায় 
তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ লক্ষ্মণমাণিক্যকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল।.অতি অল্পদিন 
মধ্যেই রামচন্দ্রের নৌকা তদীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল। 

পূর্ববৈরতা প্রতিশোধার্ত রামচন্দ্র লক্ষ্ণমাণিক্যকে এক লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। প্রহরী আসিয়া উপযুক্ত সময়ে বন্দিকে স্নানাহার করাইয়া যাইত। একদিন রাজা রামচন্দ্র 
স্নানার্থ বরহিবাটিতে বসিয়া তৈলমর্দন করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্পণমাণিক্যও স্নানার্থ বাহিরে 
আনীত হইলেন। রাজা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই একটি নারিকেল বৃক্ষ ছিল; 
হস্তপদবদ্ধ লক্ষ্মণমাণিক্য বৈরনির্যাতনমানসে সেই নারিকেল বৃক্ষের উপর সমস্ত শরীর দ্বারা এরূপ 
চাপ দিলেন যে, এ বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া সশব্দে রাজার অতি নিকটে পতিত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় 
রাজার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজমাতা এবনম্থিধ দুর্ধর্ষ শত্রকে জীবিত রাখা নিতান্ত আশঙ্কাপ্রদ 
বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবার জন্য পুত্রকে বলিলেন। অচিরে রামচন্দ্র লম্জ্ণঘাণিক্যের 
বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন। 

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কীর্ভিনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। ইনিই রাজা প্রতাপ্দিত্যের দৌহিত্র। কীর্তিনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতা- 


১২২ বৃহত্তর বাকরগণ্চের ইতিহাস 


পিতামহাদির পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইনি যে প্রকার বীর, তদ্রপ 
নৌযুদ্ধবিশারদ ছিলেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গিগণকে, বহুযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতঃ মেঘনা নদী 
পর্যন্ত বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। মোগলসম্্রাট জাহাঙ্গিরের প্রতিনিধি, ঢাকা নগরীর নবাব এই 
সমস্ত ফিরিঙ্গি ও মগ দারা নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি, রাজা কীর্তিনারায়ণ কর্তৃক 
এইরূপ উপকৃত হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন কবিয়াছিলেন; এবং তারপর কী্তিনারায়ণের 
সহায়তায় বহু শত্রু, পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।৩৬ 

একদা রাজা কীতিনারায়ণ, নবাব্রে সঙ্গে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে 
কোন বিশেষ সামরিক পরামর্শ জন্য, নবাব তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কীর্তিনারায়ণ গৃহের 
দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে. নবাব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিন বহির্দেশেই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তদশনে নবাব তাহাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি করিলে, কীর্তিনারায়ণ বস্ত্র 
দ্বারা নাসাপুট আচ্ছাদিত করিযা নবাবের নিকট স্বতন্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। নানা বাক্যালাপ 
এবং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গুঢ মন্ত্রণাৰ পর নবাব, কীর্তিনারাধণকে নাসাপুট আচ্ছাদনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কীর্তিনারায়ণ তদুত্তরে বলিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, যাবনিক খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ 
গ্রহণ করিলেও ধ: তি হয়। নবাব আর কোন কথা বলিলেন না, কীর্তিনারায়ণকে বিদায় দিলেন। 

পরদিন অন্য কার্যোপলক্ষে নবাব আবার কীর্ভিনাবায়ণকে ডাকিলেন। তখন নবাব বাহিরে 
উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার নিকটে মুসলমান সৃপকারগণ হিন্দুর অখাদ্য, নানা প্রকার অস্পৃশ্য মাংস 
জ্বলন্ত চুল্লির উপর রন্ধন করিতেছিল। কীর্তিনাবাধণ আসন গ্রহণ করিলে পর. সুপকারগণ 
নবাবাদেশে পাত্রাবরণী সকল উন্মোচন করিল, পাক-দ্রব্যেধ গন্ধও অমনি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল; 
কীর্ভিনারায়ণ খ্রাণ পাই দা তৎক্ষণাৎ বস্ত্র দ্বারা নাসাপুট আবৃত করিলেন। নবাব ব্যঙ্গহাস্য করিয়া 
বলিলেন, “ পাজন! গতকল্য আপনারই মুখে শুনিয়াছি যে, যাবনিক খাদ্যের আঘাণ গ্রহণ করিলেও 
হিন্দুদের ধর্মচ্যাতি হন। আপনি এই মাত্র আপনাদের অখাদ্য দ্রব্যেব গন্ধ পাইলেন, এখন অবশ্যই 
হিদুশাস্থানুসাবে আপনার ধর্চ্যুতি ঘটিযাছে। অতএব আপনি আর হিন্দু নন, এখন আমাদের সহিত 
একত্রে আহার করিতে আব দ্বিধা করা উচিত নহে।” 

রাজা কীর্তিনাবাধণ এহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। উপস্থিত সকলেই 
নবাবের বাক্য অনুমোদন করিলেন, কাজেই রাজা কীর্তিনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ 
সহোদর বাসুদেবনারাযণকে বাজ্যার্পণ কবিয়া স্বয়ং তদবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

আমরা যে সমযের কথা বলিতেছি, তৎকালে হিন্দুসমাজের বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে, 
ববনস্পৃষ্ট পানীয় স্পর্শ করিলে সান করিয়া শুচি হইতে হইত। মগ ও ফিরিঙ্গী নামে তৎকালে 
এরূপ ঘৃণা ছিল য পথে কোন হিন্দুর সঙ্গে তাহাদের দেখা হইলে; হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। 
মিঃ বেভারিজ্‌ এই সন্বান্ধ পিখিধাছেন 

কোন নদীর তীব দিয়া একদা জীনেক মগ বাইতিছিল, তখন কতিপয় গ্রাম্য স্ত্রীলোক নদীতে 
স্রান করিতেছিল। মগ আসিতেছে দেখিথা কয়েকজন স্ত্রীলোক পলায়ন করিল, একজন পালাইতে 
না পারিঘা নদী তীর মধ্যে ডুব দিয়া বহিল। নগ মনে কবিল, হযত এই স্ত্রীলোকটি ডুবিয়া মরিল; 
সে তৎক্ষণাৎ ঝম্প প্রদানপূর্বক নদীতে পতিত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে উঠাইল। এই কথা সমাজে 
প্রচারিত হইলে, জাতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই স্ত্রীলোক সমাজচ্যুত হইল। এইরূপে জাতি নষ্ট 
হইলে কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিযা সমাজে উঠিতেন, কেহ কেহ বা মগদের সঙ্গে মিলিয়া বিভিন্ন 
আখ্যায় অভিহিত হইতেন। 

কীর্তিনারায়ণ প্রতাপারিত রাজা ও প্রাচীন হিন্দুজনপদের সমাজপতি, তাই-তিনি বাধ্য হইয়াই 
কনিষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। 

পূর্ব ও পশ্চিম ধঙ্গে যবন-সংস্পর্শদোষী অনেক হিন্দুপরিবার এখনও আছেন, তাহাদের 
“পীরালী” বলে। মু :দিয়ার মজুমদারবংশের পূর্বপুরুষগণ সুবাম্মণ ছিলেন, কিন্ত যবনদোষে তাহারা 


বাকলা ১২৩ 


জাতিচ্যুত হইয়াছেন। অদ্যাপি তাহারা হিন্দুর ন্যায় আচার-ব্যবহার করিতেছেন বটে কিন্তু 
হিন্দুসমাজ-পরিত্যক্ত। কলিকাতার ঠাকুরবংশও এই দোষে সমাজে অচল হইয়াছিলেন, এখন 
অনেকটা সমাজভুক্ত হইয়াছেন। 

“পীরালী” ধর্মের একটি ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। আকবরের অভ্যুত্থানের প্রায় 
একশতবৎসর পূর্বে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্ত্ে খাপ্রা আলি নামক জনৈক ধার্মিক মুসলমান, বর্তমান 
বাগেরহাটের সন্নিহিত কোন এক গ্রামে বাস করিতেন।৩৭ তাহার লোকাতীত চরিত্র, অসীম 
ধর্মপ্রাণতা ও অপ্রতিহত ক্ষমতায়, তদ্দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ জাতিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট 
মহম্মদীয় ধর্ম গ্রহণ করেশ। “গা আলির তিরোধানের পর উক্ত ব্রাহ্মণযুবক “পীরালী” নাম ধারণ 
করতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমমিশ্রিত এক নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিলেন। কেহ কেহ এই ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। 

মাধবপাশার বর্তমান “বড় রাজা” মহাত্মা বীরসিংহনারায়ণ রায় বলেন যে, রাজা কীর্তিনারায়ণ 
জাতিচ্যুত হইলে একেবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ 'করতঃ পূর্বস্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যবনী বিবাহ 
করেন। ইহাতে যে কায়স্থ সমাজে কিছু কিছু গোলযোগ উপস্থিত না হইয়াছিল তাহা নহে; তবে 
কীর্তিনারায়ণ, আর কখনও চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন নাই। নবাবের অধীনে, কখনও বা ঢাকা 
কখনও বা রাজমহলে বাস করিয়াছিলেন। কিস্তব তিনি বাজ্য তাগ করিয়া কতকাল কোথায় কি 
ভাবে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রকাশ যে, 
তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ অথবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের্র সহিত তাহার আর 
'কোন সংশ্রব ছিল না। 

রাজা বসুদেবনারায়ণের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। 
“ঘটকারিকা” ও “কায়স্থকারিকা”” গ্রন্থে ইহাব বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এই সময় হইতেই 
যে রাজ) সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল না, তাহার কতক আভাস পাওয! যায়। বসুদেবনারায়ণ, স্বীয় 
পিতা ও ভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ কবিয়া স্বয়ং কোন শত্রদমনে বিজয়বাহিনীক অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন 
কিনা, তাহাব কোন নিদরশনি নাই। কীর্তিনারায়ণ কর্তৃক মগ ও ফিরিঙ্গী নান হওয়ায় রাজ্য 
নিরাপদ ছিল বটে, তথাপি উক্ত দস্যুগণ সুযোগ পাইলেই : অতর্কিত আহত , ৮5 মধ্ো যথেষ্ট 
উৎপাত করিত। 

রাজা বসুদেবনারায়ণ স্বয়ং যেরূপ বিদ্বান ছিলেন, তাহার বিদ্যাচ্চায আগ্রহও তদ্রূপ প্রবল 
ছিল। এরাপ প্রবাদ থে, তাহার যত্বে ও বায়ে রাজপুরীতে এক বৃহৎ চতুষ্পাঠি স্থাপিত হইয়াছিল; 
তাহাতে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি যত্বের সহিত [শক্ষা দেওয়া হইহত। অতি অল্পকাল 
শধোই দিগদিগন্ত হইতে বহুসংখ্যক বিদ্যার্থী সে স্থানে আগমন কবিতে লাগিলেন। নলচিড়া, 
উজি যর এবং কোটালিপাডার্গনিবাসী ভট্টাচার্যগণ অধ্যাপকের কার্ধ কবিতেন। ইহাদেব মধো কেহ 

, এখনও রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। 

ডা বসুদেবনারাযণের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহাসনারোহণ রি | 

ই ভূপতি নিতান্ত ভীরুস্বভাব ছিলেন এবং রাজকার্য নির্বাহ করিতে সমযে সময়ে অলসতা প্রদর্শন 
করিতেন। এই সুযোগে শত্রগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল, এবং রাজকর্মচারীগণও 
সুবিধা বুঝিয়া প্রজার রক্তশোষণ করিতে ব্রটি করিল না। মোগল সাম্রাজোর সহিত এতকাল থে 
বন্ধুতু ছিল, তাহা ব্রমে ক্রমে দাদত্বে পরিণত হইতে আবন্উ করিল। দেশীয় মোগল শাসনকর্তা, 
রাজাকে সামান। ভূমাধিকারীজ্ঞানে, তাহার সহিত সময়ে সময়ে অন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 
সনাজপতির এবন্থিধ ভীরুতায় সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পরস্পর কলহহেতু অনেক 
রাম্মাণ ও ঝুলীন কায়স্থ সেলিমাবাদ, তেনিহাটি ও অন্যানা স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
প্রতাপনাবায়ণ এই লোকদিগ'ক শাসন ররিতে বিশেষ সমর্থ হইলেন শা । কিন্তু রাজাশাসনে ততটা 
দক্ষতা না থাকিলেও, তিনি নিরতিশয় ধার্মিক ও সরলস্বভাবসম্পন্ন দযালু ভূপতি ছিলেন কেহ 


১২৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিতেন না। তাহার এই প্রকার দয়া, 
দুক্িয়াকারিগণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ অপরাধীগণ প্রায়ই বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিত। 

রাজা প্রতাপনারায়ণের জীবনলীলা সাঙ্গ হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রেমনারায়ণ 
অমাত্যগণ কর্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাহার অদৃষ্টে অধিক দিন রাজভোগ 
ঘটিল না; দুরন্ত কালকীট মুকুল অবস্থায়ই তাহার জীবন-কুসুম ছিন্ন করিয়া দিল। রাজা 
প্রেমনারায়ণই বসুবংশীয় শেষ নৃপতি। রাজা পরমানন্দ হইতে রাজা প্রেমনারায়ণ পর্যস্ত আটজন 
নৃপতি রাজা দনুজমর্দনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনপূর্বক 
অনন্ত কালসাগরে সামান্য বুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছেন। '্লাহাদের তেজ, বীর্য, উল্লাস, 
প্রভৃতি কিছুই নাই, আছে কেবল সামান্য স্মৃতি; তাহাও হয়ত সময়ক্রোতের ভীষণ ঘূর্ণিপাকে 
একদিন অনস্তে মিশিয়া যাইবে। 

সিংহাসন শুন্য দেখিয়া রাজামত্যগণ প্রেমনারায়ণের ভাগিনেয়, মিত্রবংশীয় গৌরীচরণের পত্র 
উদয়নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল গ্রামে এই 
মিত্ববংশীয়গণের বাসস্থান। ইহাদের বছ জ্ঞাতি ছিলেন, তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে কেহ 
কেহ তথায় এখনও বাস করিতেছেন। 

রাজা উদয়নারায়ণের রাজনারায়ণ নামে আর এক সহোদর ছিলেন। মাতামহের সিংহাসন 
লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, রাজনারায়ণ “রাজমাতা” নামক এক বৃহৎ 
তালুক, এবং চন্দ্রদ্বীপান্তগগত “মহাল হিম্যাজাত” ও “মহাল উজুহাত” নামে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
রাজ্যাশা প্রত্যাহার করতঃ মাধবপাশার সন্ন্িকট প্রতাপপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। 
এই সম্পত্তিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাভপ্রদ ৷ রাজনারায়ণের অধস্তন তিন চারি পুরুষ এই বৃহৎ 
সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর সে সম্পত্তি নাই, সামান্য অংশ মাত্র বর্তমান আছে। 
এই বংশে মোহননারায়ণ রায় মহদ্যক্তি ছিলেন। মাধবপাশার রাজাদের ন্যায় ইহারাও ইহাদের 
নামের সঙ্গে “নারায়ণ” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

রাজা উদয়নারায়ণ, চাখারনিবাসী, মেন্দি মজুমদার ও সরফ মজুমদার নামক দুই ব্যক্তি কর্তৃক 
রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হন। এই মুসলমান ত্রাতৃদ্বয়, নবাবের সহিত তাহাদের সুন্দরী ভগ্রির 
বিবাহ দিয়া তৎপরিবর্তে এই রাজত্ব প্রাপ্ত হন। নিরুপায় উদয়নারায়ণ, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য 
নবাবের নিকট দরবার করিতে গেলেন। যে চন্দ্রত্বীপের রাজা একদিন নবাবের সমকক্ষ ছিলেন 
যাহার বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ত্বস্ত পূর্ব রাজ্যে প্রোথিত হইয়াছিল; আজ তাহারই বংশধর 
নবাবসমীপে দীন প্রজার ন্যায় উপস্থিত হইলেন, দীন প্রজার ন্যায় আবেদন করিলেন, কিন্তু ফল 
কিছুই হইল না। 

একদিন নবাব উদয়নারায়ণকে বলিলেন যে, তিনি যদি খড়গ চর্ম ধারণ করিয়া একাকী একটি 
ভীষণ শার্দল নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য তাহাকে প্রত্যার্পণ করা যাইতে 
পারে। তৎকালীন নবাবদের প্রায়ই এই প্রকার খামখেয়ালির কথা শ্রুতিগোচর হয়। রাজা 
.উদয়নারায়ণ একজন শিক্ষিত শস্ত্রবিদ যোদ্ধা এবং অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি 
মনে ভাবিলেন, যদি রাজ্/লাভই না হয়, তবে অপমান সহ্য করিয়া জীবনধারণাপেক্ষা শার্দুলের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা সহস্র গুণে শ্রেয়। তিনি বাহুবলের পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। 

এই কথা নগরমধ্যে ঘোষিত হইল; এই প্রাণ সংহারক অদ্ভুত ক্রীড়াদর্শনার্থ নবনারী, দলে দলে 
ননাববাড়ি সমাগত হইতে লাগিল । দুর্গসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ক্রীড়োপযোগী স্থান নির্মিত হইল। 
রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং সন্ত্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আসন নির্মিত 
হইল, সকলের সম্মুখে নবাব, নবাবপত্ী ও পুরমহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্রাকারে একটি উচ্চ মঞ্চ 
প্রস্তুত হইল। 

নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীন সঙ্গীবিহীন উদয়নারায়ণ একমাত্র অসিচর্ম ধারণ করিয়া দ্বিতীয় শেরখার 


বাকলা ৯১২৫ 


ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাহার কমনীয় অথচ বীরকাস্তি দর্শন করিয়া অনেক দর্শক 
নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রঙ্গভূমির কেন্দ্রস্থলে পিপ্ররাবদ্ধ এক ভীষণ 
শার্দূল, মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জন সহকারে চতুর্দিক বিকম্পিত করিতেছিল। উদয়নারায়ণ ইক্টদেব 
স্মরণ করিয়া রক্ষীকে পিঞ্জরাবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন সেই জনসমুদ্র একেবারে 
নিস্তব্ধ হইল। 

ব্যাঘ্র উদয়নারায়ণের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে প্রতিযোগী জ্ঞান না করিয়া উপযুক্ত প্রতিদ্ন্্বীর 
অনেষণে রঙ্গভূমির চতুর্দিকে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করিতেছিল। উদয়নারায়ণ এক সিংহনাদ করিয়া 
ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন। শার্দুল তখন ভীষণ গর্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। হত্তস্থিত 
সুদৃঢ় চর্মের বিচিত্র আন্দোলনে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া উদয়নারায়ণ ব্যাত্রের কুক্ষী লক্ষ করিয়া 
ভীষণ আঘাত করিলেন। ব্যথায় ভীম আর্তনাদ করিয়া 'শার্দুলও লক্ষ প্রদানপূর্বক আততায়ীকে 
আক্রমণ করিল। বিদুৎগতিতে উদয়নারায়ণ লম্ক দিয়া সেই আক্রমণ ব্যর্থ পূর্বক, ব্যাঘের স্বন্ধদেশ 
লক্ষ করিয়া আর এক আঘাত করিলেন। দারুণ বেদনায় অস্থির হইয়া ব্যাঘ্র বিদ্যুৎবেগে 
উদয়নারায়ণের উপর পতিত রইল। হস্তস্থিত চর্ম দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আত্মরক্ষাপূর্বক উদয়নারায়ণ 
প্রভূত বলের সহিত ব্যাঘ্রের মস্তকোপরি তরবারির আঘাত করিলেন। একাঘাতে ব্যাঘের মুণ্ড 
ছ্বধাবিভক্ত হইল। ূ ্‌ 

তখন সেই নিস্তব্ধ জনমগ্ডলী জয়সূচক তুমুল কোলাহল উথিত করিল। অনেকে বাহু উত্তোলন 
পূর্বক বিজয়ী বীরকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ, রক্তাক্ত কলেবরে 
মঞ্চের তলদেশে আসিয়া নবাবের কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। মজুমদার ভগিনী-নবাবের সেই 
নবপরিণীতা বেগম, এতক্ষণ শার্দূলদঘ্টরায় উদয়নারায়ণের মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এখন 
তীহাকে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত ও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া নিম্বপ্থিত কতকগুলি পর 
কদলীর বাক্‌লা উঠাইয়া তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি উদয়নারায়ণ সেই নিক্ষিত্ত 
বাকলা উঠাইয়া মস্তকে ধারণ পূর্বক বলিলেন যে, তিনি তাহ।র প্রাপ্য বাকলা রাজ্যই পুযস্কারস্বরূপ 
পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। নবাব পূর্বেই উদয়নারায়ণের আসাধারণ বাহুবল এবং সাহস দেখিয়া নিতান্ত 
সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, এখন তঁহার উপস্থিত বুদ্ধিচাতুর্য দেখিযা অতীব আহাদিত হইলেন। তখনই 
স্বীয় শ্যালকছয়ের কবল হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যভার তাহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে সুলতান 
প্রতাপ নামক পরগনারও ষষ্ঠাংশেব অধিকার প্রদান করিলেন। 

মিত্রবংশীয় যে কয়জন নরপতি চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা উদয়নারায়ণ 
নানাগুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন, এবং সর্বদা 
রাজ্যোন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তাহার মাতামহের সময়ে রাজ্য মধো যে বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয় দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং কতকগুলি নৃতন নিয়ম 
প্রবর্তিত করিয়া অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাহার মনে সর্বদা এই আশা ছিল যে তিনি 
ন্দ্রদ্বীপকে পূর্ববৎ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু বিধিলিপি অথগুনীয়, 
উদয়নারায়ণ তাহার সংকল্প সাধন করিবার পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ কবিলেন। তাহার সঙ্গে 
রাজশ্রীও অন্তহিতা হইলেন। 

রাজা উদয়নারায়ণেয় পর শিবনারায়ণ পিতৃসিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু তাহার চরিত্র পিতার 
চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল। তিনি যেরূপ অলস, অত্যধিক উন্মনা এবং নিরতিশয় 
ইন্দ্িয়পল্লায়ণ ছিলেন। রূদঘুবংশের শেষ রাজা অগ্িবর্ণের ন্যায় তিনি সকল সময়েই সত্রীগণ-পরিবৃত 
হইয়া অন্তঃপুরে বাস করিতেন। কেবল বিবাহিতা পত্বীগণে তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন না, কন্যাসমা 
পালনীয়া প্রজাপত্রীগণও তাহার পাপনয়নের পথবর্তিনী হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পাশববৃত্তির 
বশীভূত হইয়া তিনি গ্রাম্যমহিলাদিগের সর্বনাশসাধনে ক্রটি করিলেন না। এই প্রকার পাশবিক 
অতাচারে প্রজা ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ স্বীয় স্বীয় মানমর্যাদা রক্ষার্থ আবাসস্থান পবিত্যাগ করিতে 


১২৬ বৃহত্তব বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


আরন্ত করিল। ক্রমে ক্রমে গ্রাম জনশূন্য হইতে লাগিল। যে সমস্ত শক্র ও দুষ্টাশয় অমাত্যবর্গ 
রাজা উদয়নারায়ণের শাসনে ভীত ও ত্রাসিত ছিল, তাহারা অবসর বুঝিয়া মস্তকোন্তলনপূর্বক 
যথাসাধ্য স্বকার্যসাধনে প্রবৃন্ত হইল। রাজা শিবনারাযণের প্রধানা মহিষ দুর্গাবতী স্বামীর এবন্বিধ 
উচ্ছৃঙ্বলতায় অত্যন্ত মর্মাহতা হইলেন। প্রতিদিনই তাহার কর্ণে রাজ কর্মচারীগণের 
বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ ও প্রপীড়িত প্রজাদের আর্তনাদ পৌছিতে লাগিল। রাজ্যের হিতের জন্য 
তাহার হৃদয় কাপিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং কতিপয় বিশ্বস্ত কর্মচাবীসহ রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে অনেকটা অশান্তি নিবৃত্ত হইল বটে. কিন্তু পূর্বব সুশৃর্থলা আব হইল না। 

শিবনারায়ণের স্বর্গীয় পিতা, স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিয়া নবাবের নিকট, তাহার জ্ঞাতিবর্গের 
অংশ হইতে সুলতান প্রতাপ পরগনার যে ষষ্ঠাংশ পাইয়াছিলেন, তাহার ও পরগনার সম্পূর্ণ 
অংশের স্বয়ং মালিক-দখলকার বলিয়া শিবনারায়ণ, রামগোপাল নামক এক ব্যক্তিকে উহা ইজারা 
দিলেন। ফলে উহা লইয়া উলাইলনিবাসী জ্ঞাতিবর্গেব সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। 

ইহার কয়েক বৎসর পবে লর্ড ক্লাইভ, সম্রাট শাহ আলমেব নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার 
দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানিব নামে বাজত্ব চলিতে থাকে। উক্ত সম্পত্তি 
উদ্ধারের জন্য উলাইলের মিত্রগণ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) এক মোকর্দমা উপস্থিত করেন। 
ইহাতে রাজা রাজবন্নভের পুত্র গঙ্গাদাস দুই পক্ষ কর্তৃক মধ্যস্থ নির্বাচিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে 
তাহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়। পড়িল। রামগোপাল তখন বাধ্য হইয়া ইজারা ইস্তাফা 
দিলেন, তারপর গোলমাল মিটিয়া গেল। এই মোকর্দমায মিঃ এ. গ্লোভার (বি. 019০7) এবং 
হরিরাম মল্লিক জজ ছিলেন। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২বা ডিসেম্বর ইহা নিষ্পত্তি হয়। ৃ 

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবাজনিত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে শিবনাবাঘণের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তিনি 
উন্মাদ হইলেন। সর্বদা প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে বন্দি অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইত। 
কোন প্রকারে ছুটি পাইলে তিনি সকলের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন। 

এক দিন নিশীথ সময়ে তিনি কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া সুপ্তবাজবাটির প্রায় সবল গৃহেই 
অগ্রিপ্রদান করিলেন। অনুকূল বাধুর সাহায্যে অগ্সিদেব শীঘহ প্রচণ্ডমৃতি ধারণ করিলেন, রাজবাড়ির 
বৃহৎ অট্রালিকাসমূহ ভস্মে পরিণত হইল। অনেক বহুমূল্য জিনিস, পুরাতন দলিল পত্র” এই সঙ্গে 
ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেবলমাত্র কাত্যায়নী ও মদনগোপালের মন্দির এবং নহবতখানা রক্ষা 
পাইয়াছিল। রাজপরিবারগণ ও অন্যান্য ভৃত্যবর্গ কোন প্রকারে শ্রাণ রকা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর, তদীয় জোস্ট পুত্র লক্্ীনারায়ণ গাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 
অতি অল্প দিন মধ্যেই তাহা পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তদীথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়নারায়ণ রাজা 
হইলেন। ৃ 

জযনারায়ণ নিতান্ত বালক ছিলেন, সুতরাং তাহার মাতা, রানী দুর্গবতী। রাজাশাসন করিতে 
লাগিলেন। হোসেনপুরনিবাসী বক্সীবংশের আদিপুকধ শঙ্কর বল্সী, রাজ্যের একজন প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। তিনি অন্যান্য কতিপয় কর্মচারীকে সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্বধয়কর্তা হইয়া উঠিলেন। 
তিনি যাহা করিতেন তাহাই হইত। নিরীহ প্রজা পুপ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়া এই সমস্ত দুর্বৃত্তগণের 
বহুতর অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক, রানী দুর্গাবতী স্ত্রীলোক, সুতরাং তাহারা ইহার 
কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। 

এইভাবে প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীগণ অবাধে লুঠন করিতে লাগিল। 
পরিশেষে রানী দুর্গাবতী, বিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ১৯ সাহায্যে দুবৃশুগণকে দূর করিয়া 
রাজত্ব শ্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রানী দুর্গাবতী অনেকগুলি লোকহিতকর কার্য করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি দেবালয় ও 
দিঘি প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। তাহার এই সমস্ত কীর্তির মধ্যে -একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এখনও বর্তমান 


বাকলা ১২৭ 


আছে; উহা! “দুর্গা সাগর” নামে বিখ্যাত। বর্তমানে এই দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ এবং কিনারা নানাবিধ 
শৈবাল, নল প্রভৃতি পরিপূর্ণ। ইহার তীরে দীঁড়াইলে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাটান ইতিহাস 
স্মৃতিপথারূঢ় হয়। এই বিস্ময়কর দৃশ্য অদ্যাপি ইহাদের অসীম কীর্তি ও লোকাতীত ক্ষমতার 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। একদিন সমস্তই ছিল; প্রতিভা, তেজ, বাহুবল, দীধিতি প্রভৃতি সমস্তই 
এখন কাল-সাগরেব ঘৃর্ণিপাকে অন্তহিত হইয়াছে, কেবল সামান্য স্মৃতিটুকু এখন পর্বস্তও যায় নাই; 
তাহাও যে অধিক দিন স্থায়ী থাকিবে তাহারই বা বিশ্বাস কি? 

রান্গ জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ 
হইতে কোটালিপাড়া, সুলতানাবাদ, বোজরোগ উমেদপুব, ইদিলপুর, রতনদিকালিকাপুর, বাঙ্গডোর 
প্রভৃতি পরগনা পৃথক কবা হইল। ইহাতে রাজ্যের আয় প্রায় অর্ধাপেক্ষাও কমিয়া গেল; তবুও 
যাহা রহিল, তাহাও প্রকাণ্ড জমিদারি। ইহাই রাজা জয়নারাণের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল। 

এই সময় হইতেই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইল। শিবনারায়ণের সময় হইতেই ইহার 
সূত্রপাত; তৎপর শঙ্কর প্রভৃতি কর্মচারী কর্তৃক রাজকোব প্রায় অর্থশূন্য হইয়াছিল। রানী দুর্গাবতী 
রাজ্যের এই প্রকার অর্থাভাব দেখিয়াও প্রায় তিন চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিধা, দীর্ঘিকা, খনন, 
দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন। ইহাতে যেমন প্রচুর অর্থ খরচ, তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময়ে কতকগুলি পরগনা বাহির হইয়া যাওয়ায় রাজ্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইযা দীড়াইল। 
এই সময় হইতেই চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-সূর্য রাহু-কর-কবলিত হইল। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিলামের আইন জারি 
হইল। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দেয রাজকর শ্রর্দান না করিলে ভি 
টাকা আদায কর! হইত। দেশীয় ভূম্যধিকারীগণ সে সময়ে খাজনার টাকা ধার্য দিনে আদায় করিতে 
ততটা অভ্যত্ত ছিলেন না৷ বলিয়া অনেকে ইহাতে হৃতসর্বস্ব হইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ 
হইলে অনেক ব্রাঙ্মণপণ্ডিত “ফিরিঙ্গিকে খাজনা দিতে হইবে” এরূপ কার্ধ নিতাস্ত পাপের এবং 
গরিতি বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইতেন না। ফলে তাহাদের বংশধরগণ, বর্তমান সময়ে 
চাকুরি অথবা উদ্চবৃত্তি দ্বারা বহুরেশে পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। 

রাজা জয়নারায়ণ একে বালক, তদুপরি স্বার্থপূর্ণ আত্ম।য়কুটুশ্বগণে পরিবৃত। এই সমস্তলোক, 
নির্দিষ্ট তারিখে কালেক্টরিতে১০ টাকা না দিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। প্রথমত ১২০০ সালে 
চনদ্রদ্বীপ জমিদারির ষোল আনির ১৭ ক্রান্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। তৎপরে ক্রমাগত এ 
কারণে ১২০২ এবং ১২০৪ সালে ১২।। ও ১৭।। অংশ নিলাম-বিক্রয় হইয়া গেল। রাজাকে 
তাহার দুষ্ট কর্মচারী ও কুটুম্বগণ বুঝাইলেন ফে, টাকা দিয়া শীঘ্ইই আবাব তাহার জমিদারি আনিতে 
পারিবেন। তাহারা যেরূপ বুঝাইলেন রাজা তাহাই বিশ্বাস করিলেন। ফলে, অবশিষ্ত ।1১২।। অংশ 
নিলাম-বিক্রয হইয়া গেল। 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি নিলামে ক্রয় করিয়াছেন। 
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সমগ্টি ১ যোল আনা 
রামমাণিক্য মুদি রাজার ' “খানাবাড়ি”র শ্রজা; এবং রাজসরকারের একান্ত অনুগত দোকানদার 
ছিল। প্রবাদ যে, যুদিগণ এই সম্পত্তি রাজার আজ্ঞানুসারে তাহারই টাকা দ্বারা বেনামিতে ক্রয় 
করে। স্বনামে খরিদ হইলে এই অংশও ঝাকি করের দায়ে নিলাম হইয়া যাইবে, এই ভয়ে রাজমাতা, 
মুদিকে বিশ্বাস করিয়া এই জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য টাকা প্রদান করেন। এই প্রবাদটার সত্যাসত্য 
সম্বন্ধে পাঠক বিবেচনা করিবেন। 
দুর্নাম দূব কবিবার জন্যই হউক, অথবা স্বেচ্ছায়ই হউক, মুদিগণ, তাহাদের ক্রীত অংশ হইতে, 


১২৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মাত্র এক আনা অংশ রাখিয়া বাকি অংশ সমস্তই রাজাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু 
দুষ্টাশয় ভূত্যবর্গ এবং কুটুম্বগণ রাজাকে বুঝাইলেন যে, খানাবাড়ির মুদির সঙ্গে একত্রে জমিদারি 
ভোগ করা নিতান্ত অপমানের বিষয়; সুতরাং অপরিণামদর্শী অলম্ষ্ীর দৃষ্টিতে দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। 
রাজা উক্ত অংশ রাখিলে, তাহার বংশধরগণ আজ এই দুরবস্থায় পতিত হইতেন না। 

এই নিলাম রহিত করিবার জন্য রাজা জয়নারায়ণ মোকর্দমা উপস্থিত করিলে, তিনি জয়লাভ 
করিলেন। মুদিগণ সদর দেওয়ানি-আদালতে আপিল করিল। 'তাহাতে রাজা পরাত্ত হইলেন। 
পুনরায় রাজার পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হইল। 
হইলে অন্যুন তিন চারি বৎসরের মধ্যে কিছুই জানা যায় না। তৎকালে ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘ সময় 
লাগিত। এদিকে রাজার এবং রাজপরিবারবর্গের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতে লাগিল, সম্পত্তি 
হইতে টাকা আদায় এক প্রকার বন্ধ হইল। রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য; যাহা ছিল, মোকর্মাদিতে 
তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। 

বিপদ কখনও একাকী আসে না; এই সময়ে রাজা জয়নারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। 
তাহার একমাত্র পুত্র রাজা নৃসিংহনারাষণ তখন বালক; তদীয় মাতা, রানী করুণাময়ী বালককে 
বুকে লইয়া কঠোর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই নাবালকের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে 
মোকর্দমা চালাইতে আরম্ত করিলেন। মুদিগণ জমিদারির অধীন কয়েকখানা নিষ্কর তালুক ও 
লাখেরাজ সম্পত্তি ছাড়িয়া নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু রাজপরিবারের তখন এতদূর ক্রেশ 
যে, সময়ে সময়ে গ্রাসাচ্ছাদনেরও অভাব হইত, সুতরাং রানী করুণাময়ী, মুদিগণের প্রস্তাবানুসারে 
নিম্পত্তি করিলেন। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শ্রিভিকাউন্সিলের হুকুম প্রচারিত হইল। ইহাতে রাজা 
নৃসিংহনারায়ণই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং মুদিগণের নিকট খরচ ও ওয়াশিলাতেও ডিক্রি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; চন্দ্রদ্বীপের বিস্তীর্ণ জমিদারি, রাজাদের হস্ত 
হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 

রামমাণিক্য মুদিব বংশধরগণ অদ্যাপি রাজার খানাবাড়িতে বাস করিতেছেন, তাহারা বর্তমান 
সময়ে বিশেষ ধনাঢ্য হইলেও রাজাদের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাহাদের বাড়িতে 
কোন কার্য উপস্থিত হইলে, রাজাকে রীতিমত নজর দিয়! অনুমতি গ্রহণাস্তে কার্য নির্বাহ করেন। 

রাজা নৃসিংহনারায়ণ তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ ছিলেন; তাহার অলৌকিক 
রূপরাজিদর্শনমানসে বহুদূর হইতে নরনারী আগমন করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার 
সৌভাগ্য তদনুরূপ ছিল না, দারিদ্রের কঠোর নিষ্পীড়ন এবং নৈরাশ্যের ভীষণ হুঙ্কার তাহাকে 
অহ্র্নিশি যন্ত্রণা প্রদান কবিত। 

বিজয়া দশমীর পরদিন, রাজা নৃসিংহনারায়ণ, তাহার পূর্বপুরুষের ন্যায় বুজনসমভিব্যাহারে 
নৌযাত্রা করিতেন। প্রজাবর্গ ও অন্যান সকলে যথাযোগ্য উপটৌকন দিয়া তাহার দর্শনলাভ 
করিত। কেননা অনেকের বিশ্বাস যে, বিজয়ার পরদিন রাজদর্শন শুভকর! 

রাজা নৃসিংহনারায়ণ ধীর, গম্ভীর এবং শাস্ত্রভ্ঞ ছিলেন। তিনি সরল এবং অমায়িক ব্যবহার 
দ্বারা সকলের মনস্তষ্টি করিতেন। কেহ তাহার নিকট কোন ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে অবস্থানুরূপ দানে 
পবাধ্থুখ হইতেন না। 

রাজা নৃসিংহনারায়ণের দুই বিবাহ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন রানীই সন্তানবতী ছিলেন না বলিয়া 
বংশরক্ষার জন্য প্রথমত একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়; তাহার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু তিনি 
শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎপর জ্ঞোষ্ঠা মহিষী রাজেশ্বরী এবং কনিষ্ঠা মহিষী অন্নপূর্ণার 
জন্য এক সময়েই দুইজন দত্তক গ্রহণ করা হয়। তাহারা “বড় রাজা” এবং “ছোট রাজা” নামে 
বিখ্যাত। | 


বাকলা ১২৯ 


রাজা বীরসিংহনারায়ণ, জ্যেষ্ঠা রাজ্জীর পুত্র; তাই ইনি “বড় রাজা” বলিয়া অভিহিত। ইহার 
দেবোপম আকৃতি, সর্বজনপ্রিয় উদারতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রভৃতি সদ্গুণ ইহার বংশের উপযুক্তই 
বটে। নানাবিধ মনোক্লেশে, তদুপরি পত্মীবিয়োগজনিত দুঃখে, ইন সর্বদাই ভ্রিয়মাণ। ইনি সন্ধ্যান্নিক 
এবং ধর্মপ্রস্থ পাঠ করিয়া সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন। 

কনিষ্ঠা রাজ্জীর পুত্র রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পুরুযোচিত ব্যায়াম, 
অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি তাহার নিত্যকার্য ছিল। কথিত আছে যে, তিনি রিক্তহস্তে একদা 
একটি চিতাবাঘকে ধৃত করিয়া পিগ্ররাবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, দৃপ্ত যৌবনের মধ্যভাগেই 
তাহার মানবলীলা শেব হয়। 

এই উভয় রাজপরিবারের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইয়া দঁড়াইয়াছে। পরস্পর গৃহবিবাদ এবং 
অন্যান্য কারণে জমিদারি'র অধীন যে কয়েকখানি তালুক ছিল, তাহাও ক্রমে নিলাম-বিক্রুয় হইয়া 
গিয়াছে। এখন একমাত্র নিষ্কর খানাবাড়ি এবং লাখেরাজ সম্পত্তিই এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছদনের 
সম্বল। ভূতপূর্ব লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর সার চার্লস্‌ ইলিয়ট, রাজা বীরসিংহ নারায়ণের পুত্র রাজা 
যোগেন্দ্রনারায়ণকে সব্রেজেষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়া দুঃস্থ রাজপরিবারের যে মহদুপকার 
করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে একমাত্র বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ লইয়াই বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলা গঠিত 
হইয়াছে। যতগুলি পরগনা আছে, তন্মধ্যে সেলিমাবাদ ও তেনিহাটি ব্যতীত সকলগুলিই কোন 
সময়ে এই চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য কারণে অনেকগুলি পৃথক 
করা হইয়াছে। কোটালিপাড়া এবং মলফৎগঞ্জ এখন আর এই জেলায় নাই, বহু বৎসর হইল 
ফরিদপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে। যেগুলি এখনও বর্তমান সাছে, তন্মধ্যে অনেকটা, ব্রিটিশসাত্রাজ্য 
পত্তন হইবার পরে সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রাচীন তত্ব বিশেষ কিছুই নাই। 

এই চন্দ্রদ্বীপে তিয়াত্তর খানি পৃথক তালুক আছে, ইহাদের রাজস্ব ৫৮,১০৪1।৮।।পাই। এই 
পরগনাস্থিত যে সমস্ত ভূম্যধিকারী আছেন, তন্মধ্যে ভারুকাঠির মজুমদারবংশ, রহমৎপুরের 
চক্রবর্তীবংশ এবং লাখুটিয়ার রায়বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

ভারুকাঠির মজুমদারগণ মৌদ্গল্যগোত্রীয় বৈদ্য। এই বংশের রামজীবন দাশগুপ্ত প্রথমে 
বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ভারুকাঠিতে আগমন করেন। ভারুকাঠি, বরিশাল সদরের অন্তর্গত 
একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা সহত্রপ্রায়। মৌদ্গল্য ও ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশগণ এবং অস্বন্ঠ 
শ্রেণীর দত্তগণ এই গ্রামেব প্রধান অধিবাসী। 

রামজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়'ছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজ্য সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্ত করিতেন, এবং তাহার 
হস্তেই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তিনিই রাজসরকার হইতে “মজুমদার” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ মজুমদার উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া তদর্জিতি বিপুল “জনার্দন 
দাশ" নামক তালুক ভোগ করিতেছেন। মহাত্মা রামগোপাল ধর্ম, কর্ম ও পরহিতে রত ছিলেন। 
তিনি জ্ঞাতি, পুরোহিত, গুরু এবং অধীনস্থ ভূত্যগণকে যে সকল ব্রদ্ষোত্তর এবং জায়গির প্রদান 
করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহারা তাহা ভোগ করিতেছেন। তিনি ভারুকাঠির চতুর্দিকে যে সকল 
সুবৃহৎ রাস্তানির্মাণ ও দীর্িকাখননন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহারা তাহার যশোগান করিতেছে। 
“গোয়াচোত্রা” নামক বিশাল দীর্ঘিকা তাহারই কর্মজীবনের আংশিক পরিজ্ঞাপক। কথিত আছে, 
তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনার্দন দাশ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাত্মা রামগোপল' পুত্রহস্তে বিপুল 
বিষয়ভার সমর্পণ করিয়া পুণ্যভূমি কাশীধামে অবস্থিতি করেন, এবং আকণ্ঠ জাহবীজলে নিমজ্জিত 
হইয়া উচ্চৈংস্বরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে এ পৃথিবী হইতে তিরোধান করিলেন। 

অধুনা ভারুকাঠি সংস্কৃতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ । গ্রামের মধ্যে অনেকেই বিশেষরূপে সংস্কৃতভাষায় 
অভিজ্ঞ; কবিরাজ সারদাকাস্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের তত্বাবধানে একটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 


লাকলশপ্/১ 


১৩০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে ইংরাজি শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটগণের সংখ্যাও দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। 
গ্রামে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতরণের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। শিক্ষিত যুবকগণ 
ক্রমশ রাজসরকারে অধিষ্ঠিত হইয়া গ্রামের মুখোজ্জবল করিতেছেন। তাহাদের অকৃত্রিম 
সুখসৌহদ্যে গ্রামে সুখশান্তি বিরাজিত। গ্রাম্য যুবকগণের যত্ব ও পরিশ্রমে নিদাঘশ্রান্ত পথিকগণের 
পথশ্রান্তি ও তৃষ্ঞার্তের তৃষণ্র নিবারণ করিবার জন্য গ্রামের প্রাস্তভাগে ডিট্রিক্টবোর্ডের রাস্তার উপর 
একটি জলছত্র ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শেষভাগে যখন মার্তগুদেব 
অগ্রিমৃর্তিকে অনলরাশি বর্ষণ করেন, সেই নিদাঘ-মধ্যান্ে পথিকগণ, 'বরিশাল-বানরিপাড়া রোডে' 
গমন সময়ে মাধবপাশার পর প্রায় দেড ক্রোশ পর্যন্ত স্থানে পানীয় জলাভাবে সাতিশয় তৃষ্ণতুর 
হইয়া যে ভীষণ পথক্লাস্তি অনুভব করেন; তাহা অপনয়ন করিবার জন্যই জলছত্র খোলা হইয়াছে। 
গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন দেবালয় ও বিগ্রহ বর্তমান আছে, তন্মধ্যে বিষহরিবাড়ি' এবং “হরিখোলাই' 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

রহমৎপুরের চক্রবতীবংশ চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। 
ইহাদের পূর্বপুকষ নারায়ণ চক্রবর্তী এই বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। নারায়ণ চক্রবর্তীর আদি বাসস্থান 
চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কাচরাপাড়া। চন্দ্রদ্বীপের দেওয়ান সেরাই আচার্য তাহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 
একদা ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া আচার্য মহাশয় জীবনে হতাশ হন এবং মৃত্যুকালে গুরুর 
পাদপদ্মদর্শনমানসে নারায়ণ চক্রবর্তীকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন। সেই সময়ে নারায়ণ চক্রবর্তী 
কথা প্রসঙ্গে আচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ সরকারের অনেক ঘটনা অবগত হন। 

সেরাই আচার্য দীর্ঘকাল রুণ্রাবস্থায় থাকাতে রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এমন কি, 
দেয় রাজস্ব অনাদায় হেতু নবাব-সরকার হইতে কৈফিয়তনামা চন্দ্রদ্বীপ প্রেরিত হয়। রোগক্রিষ্ট 
চলচ্ছক্তিরহিত দেওয়ান বিপদে পড়িলেন। তাহার এবন্িধ অবস্থা দেখিয়া গুরু নারায়ণ চক্রবর্তী 
তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ নবাব-সরকারে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর অশেষ ক্রেশ 
ভোগ করিয়া তথায় গমনপূর্বক চন্দ্রদ্বীপের রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

রাজধানী হইতে নারায়ণের প্রত্যাগমনের পূর্বেই আচার্য মহাশয় প্রাণত্যাগ করিলেন। নারায়ণের 
ঈদৃশ নিংস্বার্থ পরোপকার এবং তীল্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন 
এবং ত্বাহাকে সর্বাংশে উপযুক্ত মনে করিয়া দেওয়ানপদে বরণ করিলেন। দেওয়ানি লাভ করিয়া 
নারায়ণ চক্রবর্তী সপরিবারে কীচরাপাড়া হইতে মাধবপাশার সন্নিকটে রহমৎপুর গ্রামে স্বীয় 
বাসস্থান স্থাপন করেন। রহমৎপুর, বরিশাল হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটির প্রাকৃতিক 
দৃশ্য সুন্দর, অনতিপ্রশস্ত তিনটি খাল তিন দিক হইতে আিখ ব্রমহৎপুরে সম্মিলিত হইয়াছে এবং 
গ্রামটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। বর্তমানে এ তিনভাগকে যথাক্রমে “উত্তরপাড়া” 
“পূর্বপাড়া” ও “দক্ষিণপাড়া” বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে উত্তরপাড়া “হুজুরি” এবং 
পশ্চিমপাড়া “গোশাসন” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হুজুরি প্রথমে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রহমৎ আলি এবং 
পুর আলি নামক দুই সহোদর এই স্থানের প্রথম অধিবাসী । তাহারা প্রবল পরাক্রাস্ত ছিল এবং 
দস্যুবৃত্তিই তাহাদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। চতুর্দিকে লুষ্ঠন করিয়া লুঠিত দ্রব্যসমূহ 
তাহারা এই অরণ্য মধ্যে রক্ষা করিত। রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে এই দস্যুদ্ধয় ধৃত হইয়া 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত ভ্রাতৃঘয়ের যুক্তনাম (রহমৎ+পুর) হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি 
হইয়াছে। 

ত্রিশ বংসর দেওয়ানি করিয়া নারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন। তাহার দুই পুত্র রঘুদেব ও রামদেব! 
পিতার মৃত্যুর পরে রঘুদেব উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাহার 
যত্বে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বৎসরাস্তে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ এবং 
পারিতোধিক বিতরণ জন্য বাকলা, বাঙ্গড়োরা, সোন্দারকূল, অরঙ্গপুর 'এবং সায়েস্তানগর এই পঞ্চ 
স্থান নির্বাচিত হয়। পু 


বাকলা ১৩১ 


রদঘুদেবের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ রামদেব উক্ত পদ লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ র্হমৎপুর 
হইতে পাল্কি আরোহণে রাজদরবারে গমন করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তন রাজা শিবনারায়ণ 
অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি এবং বিলাসপরায়ণ ছিলেন। একদা রাজা কোন কারণবশত কাহাকেও 
সেই সময়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতে দ্বারপালগণকে নিষেধাজ্ঞ! দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে 
রামদেব পাল্কি বাহনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, প্রহরীগণ বাহকদিগকে বাধা দিল। কিন্তু 
বাহকেরা তাহাদের নিষেধবাক্যে দৃকৃপাত না করিয়া যেমনি প্রবেশাম্থুখ হইল, অমনি তাহারা 
পাল্কি লক্ষ করিয়া তরবারি নিক্ষেপ করিল। রামদেব নিদ্রাভিভূত ছিলেন। তরবারি তাহার 
বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজা এই সংবাদ অধগত হইয়া মর্মাহত 
হইলেন। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যারপরনাই অনুতাপ করিতে 
পাগিলেন। তিনি অবিলম্বে রঘুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামভদ্রকে দেওয়ানি প্রদান করিলেন। দেওয়ান 
রামভদ্রের যত্ে রাজকীয় অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজাসমূহ অনেকেই গোরক্ষা 
করিয়া স্বীয় স্বীয় ভূমি কর্ষণ করিত। দেয় রাজস্ব রীতিমত আদায় না হইলে তাহাদের গোরু ক্রোক 
করিয়া খাজনা আদায় করা হইত। এই উপলক্ষে অনেকগুলি গোরু একত্র করা হইত, কাজেই 
গোরুগুলি সযত্ররক্ষিত হইত না। রামভদ্র এই অভাব দূর করিবার জন্য রহমৎপুরের পশ্চিমপাড় 
গোরক্ষার জন্য নির্দেশ করেন। এই সময় হইতেই উক্ত স্থানের নাম “গোশাসন” হইয়াছিল। 
গোরুগুলি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত বলিয়া রামভদ্র সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত 
ছিল, যথা-_ 
“তস্কাতে তিনটি গোরু, একটি তার ফাও, 
কেন যদি গোর, রাম৬জ কাছে যাও। 
সরসরানী, সরসরানী, সরসরানী সর, 
, রাজমন্ত্রী বেচে গোরু শীঘ করি চল্‌।।” 
রামভদ্রের শেষ অবস্থায় রাজকীয় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খল! ঘটে। তাহার মৃত্যুসময়ে দেয় 
রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা বাকি পড়িয়াছিল। 
রামভদ্রের তিন পুত্র। তন্মধ্যে রামজীবনই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 
যে, তিনি মাত্র ত্রয়োদশবর্ধ বয়ংক্রমকালে দেওয়ানি কার্ধভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও 
কার্যদক্ষতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই দেয় রাজস্ব সাত লক্ষ টাকা ন্বাব-সরকারে দাখিল করেন। 
চন্দ্রদ্বীপের তদানীস্তন রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুর অত্যল্প দিন পরেই তাহার জোস্ঠপুত্র রাজা 
লশ্রীনারায়ণ অকালে মৃত্যুুখে পতিত হইলেন। তখন রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল; 
কতিপয় স্বার্থপর কর্মচারী শকব্রপক্ষে যোগদানকরতঃ গোপনে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ত করিল। 
অবিলম্বে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে চন্দ্রদ্বীপ খাসরাজ্যভুক্ত করার জন্য নবাব-সরকার হইতে এক 
পরওয়ানা দেওয়ান রামজীবনেব নিকট প্রেরিত হয়। পরওয়ানা হস্তগত হইলে প্রভুভক্ত রলামজীবন 
যারপরনাই চিন্তিত হন। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সকলের অজ্ঞাতে নবাব দরবারে গমন করেন 
এবং আবেদন করেন যে, রাজ্য অরাজক নহে, শত্রর ষড়যন্ত্রজনিত অমূলক জনরব মাত্র । রাজা 
শিবনারায়ণের আর এক নাবালক পুত্র বর্তমান। রানী দুর্গাবতীই স্বীয় পুত্র 'দুর্গাকুমার' নামে রাজ্য 
শাসন করিতেছেন, নবাব যেন সেই নামেই রাজত্ব বহাল রাখিবার অনুমতি দেন। নবাব এই প্রস্তাবে 
অসম্মত হইয়া রামজীবনকেই রাজত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রামজীবন কিছুতেই 
তাহা স্বীকার করিলেন না। নবাব তাহাতে অত্যন্ত সন্তষ্ট হন, এবং রামজীবনের প্রার্থনা মঞ্ুর 
করেন। রানী দুর্গাবতী রামজীবনের এই ভ্বলন্ত প্রভূভক্ত ও নিংস্বার্থ পরোপকারিতার পরিচয় পাইয়া 
পুরস্কারস্বরূপ রামজীবনের নিজ সম্পত্তির রাজস্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেন এবং চন্দ্রস্বীপের 
দেয় রাজস্বের সহিত তাহার বাজস্ব পৃথক ভাবে নবাব সরকারে দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান 
করেল। 


১৩২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রহমৎপুরের ভূম্যধিকারীগণের উদারতা, মহত্ব, প্রভৃভক্তি এদেশের ইতিহাসে একটি ভ্বলত্ত 
দৃষ্টান্ত। ইহারা ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির পর হইতেই বহুবিধ লোকহিতকরকার্ধ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে অস্মদ্দেশে ব্রাহ্মণকুলে এই বংশই সর্বাপেক্ষা সংক্রিয়াৰিত। ইহাদের 
পূর্ব গৌরব এখন আর নাই, তবে স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর 
চক্রবর্তী, ভৈরব চক্রবর্তী, বৈকৃ্ চক্রবর্তী, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, সারদাচরণ চক্রবর্তী, আনন্দমোহন 
চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

লাখুটিয়ার রায়বংশ বঙ্গদেশের গৌরববর্ধন করিয়া সর্বত্র সর্বথা প্রখ্যাত হইয়াছে। মহামতি 
রামচন্দ্র খা, সর্বপ্রথমে বাকরগঞ্জ জেলায় এই বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার 
সীমান্তবর্তী দেশ সমূহের শাসনকর্তা ছিলেন। কালক্রমে দূরদৃষ্টনিবন্ধন নবাবের রোষানলে পতিত 
হইয়া এই জেলার দক্ষিণপ্রান্তে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন ইনি পরম বৈষ্ঞব ছিলেন, তাই 
জগন্নাথদেবের স্মরণার্থে এই স্থানের নাম “পুরী” রাখিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ইহারই 
সহায়তায় বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতিঠিত “পুরী' 





বর্তমান পটুয়াখালির বাউফল থানার অধীনে অবস্থিত। 
রামচন্দ্র খা-এর সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিঙ্গে প্রদত্ত হইল। 
রামচন্দ্র খা 
| 
রূপচন্দ্র রায় চৌধুরি 
] 
দুর্গারাম রায় চৌধুরি 
| 
ঘনশ্যাম রায় চৌধুরি 
| 
রাধাকৃষ্ণ রায় চৌধুরি বলরাম রায় চৌধুরি 
| | 
| 7 | | | ] 7) 
রামকিশোর রামগোপাল রাজচন্দ্র মাধবচন্দ্র কালার্টাদ শিবচন্দ্র প্রতাপ 
| | 
কালীপ্রসন্ন | | 
| বরদাপ্রসন্ন শরচ্চন্দ্ 
| ] | 
ভবরঞ্রন মনোরঞ্রন কিরণচন্দ্র 
রাখালচন্দ্র বিহারীলাল প্যারীলাল৪ ১ ছয় কন্যা,ছোট তারিণী দেবী 
| | | 
দেবকুমার | 
| ৃ ॥ 
| সতীশ মুখোপাধ্যায়৪২জ্যোতিশ মুখোপাধ্যায় ৪৩ 
৮ তি তি 


শ্রীকুমার  সুশীলকুমার৪৯ জ্যোতিন্দ্রকুমারঃ সুরেশ্রঝুমার 


বাকলা ১৩৩ 


রামচন্ত্রের প্রপৌত্র ঘনশ্যাম রায় ধাত্রী কর্তৃক পুরী হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশায় 
নীত হ'ন। তৎকালে দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারে বাকরগঞ্জের দক্ষিণদিকস্থিত অনেক স্থান 
বিপর্যস্ত হইত, তাই পিতৃমাতৃহীন ঘনশ্যামকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী ধাত্রী 
তাহাকে মাধবপাশায় লইয়া আসেন। রাজা অনুসন্ধান পূর্বক শিশু ঘনশ্যামের বিখ্যাত বংশের 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং বয়ংপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে ব্রন্মোত্তরস্বরূপ যথেষ্ট 
ধন-সম্পত্তি দিয়া লাখুটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রাম বরিশাল শহরের আড়াই ক্রোশ উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পূর্বে অসংখ্য টিয়া বা শুকপাখি বাস করিত বলিয়া এই গ্রাম লাখটিয়া 
(লাখুটিয়া) নামে কীর্তিত হইয়াছে। 

ঘনশ্যামের পৌত্র রাজচন্দ্র রায় চৌধুরি একজন অসাধারণ লোক ছিলেন।৯৬ ইনি পারস্য ও 
সংস্কৃত সাহিত্যে সুপপ্ডিত ছিলেন। জীবনের প্রারস্ত কালে তিনি পুলিশবিভাগে কর্ম করেন কিন্তু 
এই বিভাগের কার্যকলাপের প্রতি বিবিধ কারণে একান্ত বীতরাগ* হইয়া কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
বরিশাল জজ-আদালতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হ'ন। দৈবানুগ্রহে এবং স্বীয় অনন্য-সাধারণ 
প্রতিভাপ্রভাবে ইনি অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি হইয়া অসংখ্য শুভ কর্মানুষ্ঠান 
দ্বারা সমগ্র পূর্ববঙ্গে স্বীয় পুণ্য-নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে মানবের ব্রিবিধ খণ নির্দিষ্ট 
আছে-_-দেবখণ, ধষিঝণ এবং পিতৃখণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষ শাস্ত্রবিহিত 
যাবতীয় কর্তব্য অনাবিল ও একাগ্রনিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, উক্ত ত্রিবিধ খণ হইতেই 
মুক্তিলাভ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। দুঃস্থ ও নিঃসহায় ব্যক্তিগণের দুঃখবিমোচনের জন্য 
অকাতরে ও মুক্তহস্তে ইনি দান করিতেন। বাকরগঞ্জ জেলার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা 
বিধানকল্পে ইনি বরিশাল শহর হইতে লাখুটিয়া গ্রামের প্রান্তবাহী নদী পর্যন্ত সুপ্রশত্ত পথ ও খাল, 
প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ধর্মানূমোদিত সামাজিক ক্রিয়াদি দ্বারা হিন্দুসমাজে 
বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লা করিয়াছেন। ইহার স্বোপার্জিত অর্থে লাখুটিয়ায় যে রাজপ্রাসাদতুল্য 
ভবন নির্মিত হয় এবং লাখুটিয়ার চতুষ্পার্্বর্তী বিভিন্ন গ্রামস্থ অধিবাসীগণের জলকণ্ নিবারণার্থ 
যে সকল তড়াগ খনিত হয়, তাহা পূর্ববঙ্গের বিশেষত এই জেলার পরম গৌরবের বিষয়। জ্ঞানে, 
কমে ও চিন্তায়, এরূপ সুসঙ্গত ও সামগ্রস্যপূর্ণ জীবন এ সংসারে দুর্লভ। 

রাজচন্দ্র রায় চৌধুবির সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরি । যৌবনানভ্রেই ইহার পিতৃবিয়োগ 
ঘটে এবং সেই সময় হইতেই ধৈর্য, নিপুণতা ও যোগ্যতার সহিত হনি পৈত্রিক সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
বাকরগঞ্জ জেলায় লোক-মত সংগঠনের ও সর্ববিধ অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ইনি বরিশাল শহরে 
জনসাধারণের সভা (০০115 85509০19001) প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি 
সভাসমিতি আছে, প্রায় সকলগুলির সহিত ইনি সহানুভূতির সহিত যোগদান করিতেন। কতিপয় 
বৎসর ইনি বরিশাল ডিস্টিক্টবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান (৬1০০ 018177121) পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়া দেশবাসীর বিবিধ উপকার করিয়াছেন। জনসমুহের জলপথে গমনাগমনের অসুবিধা 
নিবারণ করিবার জন্য ইনি নিজ অর্থে বরিশাল হইতে পটুয়াখালি পর্যন্ত “ভারত-কুসুম” ও “চারু- 
কুসুম” নামক দুইখানি স্টিমার চালাইতেন। ইহার সরল ও উদার ব্যবহারে, পরম শত্রুর মনেও 
ইহার প্রতি শ্রীতি ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইত। দরিদ্রের প্রতি দয়া, আর্তের প্রতি অনুকম্পা, আশ্রিতের 
প্রতি বাৎসল্য, ধর্মের প্রতি নির্বিকার আসক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি অচপল অনুরাগ ও অবিচলিত 
বিশ্বাস প্রভৃতি লোক-দুর্লভ সদ্গুণ-ভূয়ণে ইহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল। 

রাখালচন্দ্রের একমাত্র পুত্র দেবকুমার রায় চৌধুরি ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক এবং সাহিত্য জগতে একজন সুকবি বলিয়া বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। হহার “অরুণ”, প্রভাতী”, “মাধুরী” প্রসৃতি গীতিকাব্য আমাদের 
সাহিত্-জগতের গৌরবস্বরূপ। ইনি সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণের একজন প্রধান উৎসাহদাতা। 


১৩৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ভোরের রসসরা ররর রাস নিনিরাকাজারারিরিগদারাল 
১০০ 

রাজচন্দ্রের মধ্যম পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরি । বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য 
এবং মিউনিসিপালিটির ভাইস্‌ চেয়ারম্যান হইয়া ইনিও দেশের অনেক শুভকার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় পিতার স্থৃতিরক্ষার্থ, ইহারই অধ্যবসায় ও যত্বে বরিশাল শহরে 
“রাজচন্দ্র কলেজ” সংস্থাপিত হয়। বরিশাল জেলায় ইহাই সর্বপ্রথম শিক্ষানুষ্ঠান। এইরূপ প্রথম 
শ্রেণির উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপন ও পরিচালন কথ্সিতে ইহার বছুসহত্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। 

রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীলাল রায় চৌধুরি ; সাধারপত ইনি পি এল রায় নামে খ্যাত। 
বাল্যবয়সে হার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তৎপর জোয্ঠ ভ্রাতার তত্বাবধানে থাকিয়া ইনি বর্ধিত হ'ন। 
প্রথমত কলিকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলান্ডে যাত্রা 
করেন। তথায় কেম্তিজের “ডনিং' কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হ'ন, পরে 
১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সবিশেষ যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায়ে অতি অল্পকালমধ্যেই ইনি অসাধারণ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাকরগঞ্জ জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা 
করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর কতিপয় বৎসরের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে পরম 
যশস্বী হইয়া উঠিলে, গভর্নমেন্ট ইহাকে হাইকোর্টের “লিগাল রিমেম্ত্ান্স” পদে নির্বাচিত করেন। 
ইতিপূর্বে আর কোন ভারতবাসী এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ও একান্ত সম্মানিত উচ্চপদ লাভ করিতে 
পারেন নাই। মিঃ রায়, কয়েক বৎসর এই কার্য সম্যক যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন ; কিন্ত 
আর্থিক ক্ষতিনিবন্ধনে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্নমেন্ট 
ইহাকে, ইহার কর্মদক্ষতার জন্য, প্রভৃত প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন! ইহার সাধু চয়িত্র, 
সরল ব্যবহার ও অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা ইহার জীবনকে গৌরব-প্রভা-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। 


২ গ্রেদ-বন্দর 


গ্রেদ-বন্দর, কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। বর্তমান বরিশাল 
বন্দর লইয়াই এই “গ্রেদ” অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগনার সৃষ্টি হইয়াছে ।৪" 

মেজর রেনেল্‌ কৃত মানচিত্রদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাহার সময়েই বরিশাল এতদ্দেশের একটি 
প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুত নবাবি আমালষইু বরিশাল বন্দবের ভাবী সমৃদ্ধির 
সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৬২ খ্রিঃ, ২৬শে ডিসেম্বর নবাব মীরকাসিম, গভর্নর বান্সিটার্ট 
(৬৪115111211) সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎকালে বরিশাল লবণের একটি প্রধান 
'চৌকি'৪৮ ছিল বলিয়া তাহাতে উপ্লেখ আছে। আমরা নিম্গে এই পত্রখানি উদ্ভৃত করিলাম। 
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১৮০১ খ্রিঃ অন্দে উইন্‌টেল (17. ৮1711) সাহেব বাকরগঞ্জ হইতে বরিশালে স্থানীয় 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ; এই সময়েই গ্রেদ-বন্দর সৃষ্ট হয়। এই গ্রেদের যাবতীয় ভূমি লইয়া 
“হরি রাধানাথ দাস' নামক তালুক গঠিত হইয়াছে। এই তালুক যথেষ্ট লাভজনক, ইহার সরকারি 
রাজস্ব ৫৩1/৪ পাই মাত্র । বরিশালের আদালত, কালেক্টরি, গির্জা প্রভৃতি এই তালুকে অবস্থিত। 
রেনেলের সময়ে বরিশালের সীমা শুধু জেলখানা-নদীব দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কিন্তু বর্তমান 
সময়ে বরিশাল, গ্রেদ-বন্দরের সীমা অতিক্রম করিয়া বশুড়া, আমানতগঞ্র, আলেকান্দা, কাউনিয়া 
এবং কাশীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রান্ত দিয়া সরিদ্বরা কীর্তনখোলা কুলকুলনাদে বহিয়া 
চলিয়াছে। এই নদীর তটদেশ অতি মনোরম। কলিকাতার ষ্ট্রার্ডরোডের মত প্রশস্ত একটি রাস্তা 
জন-কোলাহল বক্ষে লইয়া প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই 
পথটির দুই পার্থে সারি সারি ঝাউগাছ এবং শিকরসিক্ত মন্দ পবন ইহাকে সর্বদা স্রিগ্ধ রাখিয়াছে। 
নদীর স্ফীতবক্ষ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া বালারুণ যখন প্রভাতাকাশে উদিত হয়, কূলে বৃক্ষশাখাস্থিত 
অগণিত পাখিকলরবে সমগ্র শহরটি যখন নিদ্রাবেশ হইতে উিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত 
হয়, বিশাল স্টিমারগুলি যখন আপনাদের বিশাল বপু ইতস্তত সঞ্চালিত করিতে করিতে নদীর 
গলায় অসংখ্য উর্মিমালা পরাইয়া চলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন সৌন্দর্যভার প্রপীড়িতা 
প্রকৃতিরানী, আপনার অপরিসীম সৌন্দর্যের কিয়দংশ সেখানে ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 

সমগ্র বঙ্গদেশে বরিশাল একটি প্রধান স্টিমার স্টেশন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ. কাছাড় নোয়াখালি, 
খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি যাবতীয় স্থানের স্টিমার প্রত্যহই এখানকার পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইযা 
থাকে। 

বর্তমান বরিশাল, নিকটস্থ প্রামগুলি লইয়া বর্ধিতায়তন হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি পরার ছয় 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান এই তিনশ্রেণির 
লোকের বাস। শহরটির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য মন্দির, মসজিদ ও গির্জা প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে। 


৩ বোজরগ উমেদপুর 


বর্তমান সময়ে বাকর্গঞ্জে এই পরগনা যেরূপ বিস্তৃত, তদ্রুপ লাভজনক । ইহার বিস্তৃতি প্রায় 
সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রায় সমুদয় ভূখণ্ডই শস্যশালিনী। 

মোগলরাজত্ব সময়ে ইহার অধিকাংশ স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। ভীষণ শ্বাপদকুল 
ভীমগর্জনে দিগ্দিগন্ত কম্পিত করিয়া, দিবাভাগেই শিকারানুসন্ধানে নির্ভয়ে বিচরণ কবিত। আইন- 
ই-আকবরি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পরগনা “সরকার বাজুহা” অর্থাৎ সংরক্ষিত বন 
ছিল। এই স্থান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া দিল্লিতে রাজসরকারে প্রেরিত হইত। 
কখনও কখনও বা সাধারণের নিকট বিক্রীত হইত এবং বিক্রয়লবধ অর্থ রাজকোষে প্রেরিত হইত। 
তৎকালে সরকার বাজুহা মহালে বিলক্ষণ লাভ ছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, সংরক্ষিত বনের 
(চ২9961৮০ 1201050) জন্য যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সময়েও এইরূপ বিশেষ 
কোন আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 

সম্রাট গুঁরঙ্গজেবের রাজতৃু সময়ে ১৬৬৪ খ্রিঃ অন্দে সায়েস্তা খা বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হ'ন। তিনি তের.বৎসর যাবহ.এই দেশে ছিলেন।০ তাহার সময়ে নিশ্নবঙ্গের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থান পরিষ্কৃত হইয়া লোকালয়ে পরিণত হইযাছিল। সায়েস্তা খা যে কেবল রাজ্যশাসন করিবার 
জন্যই আসিয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যশাসনের সহিত মগ ও পর্তৃগিজ দস্যুগণের উৎ্পীড়ন হইতে 
রাজত্বরক্ষণ বিষয়ে তাহাকে বিশেষ যত্ব ও পরিশ্র করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত দস্যুরদিগকে দমন 


১৩৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিবার জন্য তিনি কখন বা ঢাকা, কখনও বা চট্টগ্রাম থাকিতেন। সেই সময় দুর্দান্ত দস্যুদের 
অত্যাচারে এই দেশের নিরীহ অধিবাসীগণ যারপরনাই নিগৃহীত হইতেছিল। এই অত্যাচার-কাহিনী 
সায়েস্তা খার কর্ণ গোচর হইলে, তিনি স্বীয় পুত্র বোজরগ উমেদ খাঁকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ এদেশে 
প্রেরণ করেন।৫১ বোজরগ উমেদ খাঁ এই কার্ নির্বাহার্থ কয়েক বৎসর এদেশে ছিলেন। তাহার 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে এই দেশের অনেক জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কৃত হইয়া মানববসতিতে 
পরিণত হইয়াছিল বলিয়া তাহারই নামানুসারে এই পরগনার নাম হইয়াছে। 

বোজরগ উমেদ খাঁ কিছুদিন নানাস্থানে খগুযুদ্ধ করিয়া দস্যুদিগকে এই দেশ হইতে দূর করিয়' 
দেন। কিন্তু পুনরায় নববলে বলীয়ান ও দলবদ্ধ হইয়া দস্যুগণ দ্বিগুণতেজে এই দেশবাসীগণের 
উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ত করেন। তখন বোজরগ উমেদ খ্বা, ঢাকায় পিতৃসমীপে এই 
সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তথা হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য আনাইয়া 'গোলাবাড়ি' নামক স্থানে ছাউনি 
করিলেন। তারপর ক্রমাগত কয়েকটি খগুযুদ্ধে দস্যুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে 
দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোলাবাড়ি বর্তমান বাখরগঞ্জ স্টেশনের 
নিকটবর্তী । এই স্থানে এখনও অষ্রালিকার ভগ্রাবশেষ,৫২ রাজবর্েরি চিহ্ প্রভৃতি বর্তমান আছে। 

লোকহিতকর কার্য করিয়াও বোজরগ উমেদ খাঁ যশস্বী হইতে পারেন নাই, বরং কলর্ধ- 
কালিমায় তাহার যশোরাশি মলিন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণ বলেন যে, যে সমস্ত 
ইন্দ্িয়দোষে মুসলমান-নবাবগণ কলঙ্কিত, বোজরগ উমেদ খাও সেই দোষে কলঙ্কিত ছিলেন।৫৩ 
তাহার পৈশাচিক ব্যবহারে ধনী হইতে দীন দরিদ্র পর্যস্ত কেহই অব্যাহতি পায় নাই। পৃত্রের 
এবন্িধ কুক্রিয়া সায়েস্তা খার কর্ণগোচর হইলে, তিনি পুত্রকে অবিলম্বে ঢাকায় আসিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন এবং তৎস্থলে অন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে এই পরগনা সম্পূর্ণরূপে আগা বাখবেব হস্তগত হয়। আগাবাখর খী৫5 
এই পরগনাস্থিত যাবতীয় নিমকের কারখানার উপর এক প্রকার নৃতন কর স্থাপন করত 
অধিবাসীগণের বহু কষ্টোপার্জিতি শস্যশালিনী ভূমি জোরপূর্বক কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। কতক 
জমি অন্যায়রূপে কর বৃদ্ধি করিযা প্রজাগণকে ভোগ করিতে দিলেন, কতক বা স্বীয় অনুচরবর্গকে 
বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলেন। ইহার ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক দরিদ্র অধিবাসী 
ঘরবাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। কেবল যে ভূমি গ্রহণ কবিয়াই আগা বাখর ক্ষান্ত হইলেন, 
তাহা নহে, হতভাগ্য অধিবাসীগণের অনেক সুন্দরী যুবতী তাহার এবং তাহার পুত্রের বিলাস- 
বাসনার সামগ্রী হইতে লাগিল। 

পাপিষ্ঠ আগা বাখরের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনাতীভ , কিন্ত এই দুরাচার এবং তৎপুত্র 
মহাপাপিষ্ঠট আগাসাদক এই পরগনাস্থিত একজন সন্ত্রান্ত ভূম্যধিকারীর যে প্রকার সর্বনাশ 
করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হাত্কম্প উপস্থিত হয়। আমরা সেই ঘটনাটি উল্লেখ 
করিতেছি। 

বোজরগ উমেদপুর যখন জঙ্গলাকীর্ণ, তখন দয়াল চৌধুরি নামক জনৈক ব্যক্তি শ্বাপদগণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। নবাব মুর্শিদকুলি খা তখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার 
সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। দয়াল চৌধুরি নবাব-নাজিমের নিকট হইতে রীতিমত ফরমান গ্রহণ 
করিযা জঙ্গলাবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। বহুদিনে, বহু অর্থব্যয়ে এবং ব্যাঘ-নিহত-নরশোণিতে ভূমি রঞ্জিত 
করিয়া দয়াল চৌধুবি কতকটা স্থান পরিক্ষাব করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। 

যখন আগা বাখর সদববলে বোজরগ উমেদপুর অধিকার করিতে আসিলেন, দয়াল চৌধুরী 
নান'প্রকার উপটোৌকনসহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগা বাখর পূর্ব হইতেই দয়াল 
চৌধুবীর কথা শুনিযাছিলেন, এবং তাহাবই অদম্য অধাবসায়ে ও যত্বে যে উক্তস্থানে জনসমাবেশ 
হইযাছে, তাহাও জানিতেন। বিশেষত দয়াল 77দরী যে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাও 
আগা বাখরের অবিদিত ছিল না। 


বাকলা ৬১৩৭ 


খলপ্রকৃতির একজাতীয় মানুষ আছে, পরের ক্ষতি করাই যেন তাহাদের জীবনের এক 
মহাব্রত ; তারপর যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেহ এই প্রকৃতির লোক হ'ন, তবে যে কত অনর্থ, অত্যাচার, 
অবিচার হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আগাবাখর এবং তৎপুত্র আগাসাদক এই প্রকৃতির মানুষ। 
দয়াল চৌধুরির প্রভূত্ব এবং সম্মান কিসে খর্ব হইবে, ইহাই তখন ত্বাহাদের লক্ষ্য হইল। কি উপায়ে 
দয়াল চৌধুরির সর্বনাশ হইবে, দিবারাত্র পারিষদগণসহ এই পরামর্শ হইতে লাগিল। নিরীহ দয়াল 
প্রায়ই আসিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। 

এদিকে আগাবাখর ও আগাসাদকের দৌরাত্য্যে হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণের সর্বনাশ উপস্থিত 
হইল। জাতিপ্রাণরক্ষার্থে স্মনেকে সপরিবারে পলায়ন করিতে লাগিল। বোজরগউমেদপুরের ঘরে 
ঘরে তুমুল আর্তনাদ উপস্থিত হইল । আগাবাখর ও তাহার পুত্র যেন ক্ষুত্র নবাব, কাহারও সুন্দরী 
কন্যা, ভগ্মী অথবা স্ত্রী তাহাদের ইচ্ছামত উপস্থিত না করিলে, প্রজার কাধে যাথা থাকিত না। 
ঘরবাড়ি অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিয়া দুরাত্মাদের পিশাচ অনুচরবর্গ রোরুদ্যমানা যুবতীগণকে ধরিয়া 
আনিত। 

দয়াল চৌধুরির একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, আগাসাদক তাহা টের পাইয়া, তাহার 
পাপযজ্জে ইদ্ধনস্বরূপ তাহাকে আহ্বান করিলেন। দয়াল চৌধুরির মন্তকে যেন বজ্বাঘাত হইল। 
তিনি একদিন অতি বিনীতভাবে মর্মব্থা আগাসাদককে জানাইলেন। তাহার প্রার্থনা ত অগ্রাহ্য 
হইল, অধিকত্ত জনৈক পারিষদ ঈবৎ ব্যঙ্গের সহিত বলিল যে, প্রজার কন্যা অমিদারের অস্কশায়িনী 
হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এহেন ঘৃণিত উক্তি শ্রবণ করিয়া দয়াল চৌধুরির হৃদয়ে যুগপৎ 
ঘৃণা ও দুর্দমনীয় ক্রোধের উদয় হইল। মনে মনে স্থির করিলেন যে, প্রাণ দিয়া কুলসম্মান রক্ষা 
করিবেন। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরবে চলিয়া আসিলেন। 

অপরাহ কতিপয় বিচার দো নাকে লহ অনিল তিনি তাহাদের প্রহার 
করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আগা সাদক আবার লোক পাঠাইলেন, তাহারাও পূর্বদশা প্রাপ্ত হইল। 
দয়াল চৌধুবি যেরূপ সম্মানিত, তদ্রুপ তাহার ধনবল ও জনবলও ছিল। কিন্তু তিনি ইহা নিশ্চয় 
বুঝিয়াছিলেন যে, যখন আগা সাদকের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে, 
তখন সপরিবারে অন্যত্র গমন না করিলে, পরিত্রাণের আর উপায় নাই। কাজেই তিনি পলাযনের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে পাপাত্মা আগা সাদক, পিতার সহিত যুক্তি করিষ। নবাব নাজিমের নিকট এই মর্মে 
সংবাদ পাঠাইলেন যে, বোজরগ উমেদপুরে দয়াল চৌধুরি নামক একজন তালুকদার বিদ্রোহী 
স্ইয়াছে; তাহাকে দমন করিতে কতক ফৌজ আবশ্যক। 

সামান্য একটা তালুকদার, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে কিনা, 
নবাব তাহা তদস্ত করিলেন না; তিনি প্রার্থনানুসারে ফৌজ প্রদান করিলেন। অতি সত্বর সৈন্য 
আসিয়া দয়ালের পলায়নপথ রুদ্ধ করিল। দয়াল চৌধুরী তখন পরিবারবর্গকে উপস্থিত বিপদের 
কথা জানাইয়া বলিলেন যে, তাহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি মুসলমানের করস্পৃষ্ট হইবার পূর্বেই 
যেন ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই বলিয়া তিনি, আগতপ্রায় নবাব সৈন্যকে বাধা দিতে 
অমিতবলশালী কয়েকজন অনুচরসহ সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন। 

এদিকে দয়াল চৌধুরির পরিবারস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক, বালকবালিকাসহ অন্তঃপুরস্থ দীর্ঘিকাবক্ষে 
রানির সমতা রি রিয়া হন করিতে লাগিলেন ়াল চৌরনি মুক্ততরবারিহস্তে 
মুষ্টিমেয় সঙ্গী লইয়া নবাবের অসীম সেনাতরঙ্গে ঝাপ দিলেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালি জাতি ভীরু 
এবং দুর্বল বলিয়া যে প্রকার উপহাসাস্পদ হইয়াছেন, আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, 
২৮০০০ পট 

হইত, তাহাদের রণোল্লাসজনিত সিংহনাদে শত্রহাদয় কম্পিত হইত। তৎকালে বঙ্গ্ীরগণ যে 
প্রকার অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেন, বঙ্গকুললশ্ষ্ীরাও তদ্রপ হাসিতে হাসিতে 
স্বামীপুত্রের অনুগামিনী হইতেন। 


১৩৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কিছুকাল অসুরপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া দয়াল চৌধুরি ও তৎসঙ্গীগণ বীরগতি লাভ করিলেন; 
জনৈক মুসলমান সৈনিক তাহার ছিন্ন মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করতঃ উচ্চ করিয়া ধরিল। সেই মুহূর্তে 
সরসীবক্ষোপরি ভাসমান নৌকার তলদেশ ছিদ্র করা হইল। বেগে জলরাশি নৌকার মধ্যে প্রবেশ 
করিল এবং অনতিবিলম্বে সব ফুরাইয়া গেল। 

দয়াল ও তাহার পরিবারবর্গ ধর্মরক্ষার্থ যেরূপ অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের নাম 
ও কীর্তি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কোন উল্লেখ না থাকিলেও, অমরধামে পরমধর্মময়ের 
পৃতসিংহাসনতলে আগ্েয়াক্ষরে চিরকাল খোদিত রহিবে। 

দয়াল চৌধুরির বিশ্তীর্ণ বাড়ি এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এখনও স্থানে স্থানে ইঞ্টকাদি দেখা যায়। যে 
দিঘিতে দয়ালের পরিবারবর্গ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্তমান, তবে এখন প্রায় 
সমভূমি হইয়াছে। স্থানীয় লোকে এখনও উহাকে “দয়ালের দিঘি' বলিয়া থাকে। এই পরগনার 
অন্তর্গত সরমহল গ্রামে “জগানন্দের দিঘি” নামে এইরূপ আর একটি প্রাচীন দিঘি দৃষ্ট হয়। 
জগানন্দের সম্বন্ধেও পৃর্বোস্তরূপ কাহিনী স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায়। জগানন্দের দিঘির পার্মবেই 
“ঝিনুইর পুষ্করিণী” নামে আর একটি দীর্ঘিকা সরমহলের সেনবংশের স্বত্বাধীনে আছে। সম্ভবত 
সরোবরের আধিক্য বশতই এই অঞ্চল “সরমহল” নামে অভিহিত হইয়াছে। সরমহলের সেনবংশ 
এই পরগনার প্রসিদ্ধ তালুকদার। এই বংশের আদিপুরুষ মদনগোপাল সেন,৫৫ মহারাজ 
রার্ীবল্লভের নিকট সরমহল তালুক প্রাপ্ত হইয়া নলচিড়া হইতে এস্থানে আগমন করেন। 
» দয়াল চৌধুরির মৃত্যুর পর জয়োন্ত্ত আগা বাখর খাঁর ভীষণ পাপকশ্রোত অবাধে বর্ধিত হইতে 
»লাগিল। দয়ালের ন্যায় শক্তিশালী বীরপুরুষের লোমহর্ষণকর পরিণাম ভাবিয়া নিরুপায় 
অধিবাসীগণ নিঃশব্দে এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। আগা বাখরের ন্যায় 
ক্ষমতাশালী দুর্দান্ত রাজপুরুষের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ নবাব-নাজিমের নিকট অভিযোগ উপস্থিত 
করা, তাহাদের মত দুর্বল দরিদ্রের একেবারেই সাধ্যাতীত ছিল। কেবলমাত্র তাহারা গলদশ্রুলোচনে 
সর্বসুখদুঃখনিয়স্তা জগদীম্বর সমীপে তাহাদের কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 

আর্তের করুণ ক্রন্দন করুণাময়ের শ্রীচরণে পৌছিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দুরাত্মা আগা বাখবের 
পাপজীবনের যবনিকা পতন হইল । অত্যাচার-পীড়িত জীবন্মৃত অধিবাসীগণ হাফ ছাড়িয়া বাচিল। 

আগা বাখরের শাসনাধীনে এই পরগনা তৎকর্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নিমকমহাল নিজ 
কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তিনি অন্য মহালের শাসনভাব তৎপুত্র আগা সাদকের হতে প্রদান 
করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র কেহই এক কপর্দকও মুর্শিদাবাদে অথবা ঢাকায় প্রেরণ করেন নাই; 
সুতরাং ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হইলেন। পবে তীহাদেব অদৃষ্টে, যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্বেই 
বর্ণিত হইয়াছে * 

আগা বাখর এবং তৎপুত্র আগা সাদক নিহত হইলে, তাহাদের অধিকৃত ভূসম্পত্তি সমত্তই 
মহারাজ রাজবল্লভের হস্তগত হয়। রাজবল্লুভ এই দেশবাসী না হইলেও, আমরা যে সময়ের কথা 
লিখিতেছি সেই সময়ে তাহার সহিত অস্মদ্দেশের যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল; সুতরাং তাহার 
সংক্ষিণ্তজীবনী যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব ।৫৬ 

কোন সালে যে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই। তবে 
রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি নবাব আলিবদীঁ খার সমকালীন 
হইলেও বয়ঃকনিষ্ঠঃ কারণ আলিবর্দি খার জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহ্ম্মদ যখন ঢাকার সুবেদার 
ছিলেন, রাজা রাজবল্লভও সেই সময়ে তদাধীনে নায়েব ছিলেন! এই হিসাবে ধরিতে গেলে 
রাজবল্লভের জন্মকাল ১৭০৭ থেকে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা যাইতে পারে। 

রাজবল্লভের পিতার নাম কৃষ্ণজীবন মজুমদার, ইনি ধন্বস্তরীগোত্রীয় বৈদ্যবংশসম্তৃত; বিক্রমপুর 
পরগনায় ইহার পৈতৃক বাসস্থান। কৃষ্ণজীবনের চারি পুত্রঃ রাজবল্লভ পিতার তৃতীয় সন্তান। 
কৃষ্জীবনের য্কিঞ্জিৎ নবাব আলিবদীঁ খার রাজত্বসময়ে রাজবল্লভ রাজকীয় কার্ধে উন্নতির 


ধাকলা ১৩৯ 


শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি রাজসম্মানসূচক মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তখন তিনি মহারাজা রাজবল্লভ ছৌলজঙ্গ বাহাদুর নামে সর্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন। 

ঢাকার কার্য আরম্ত করিয়া মহারাজ রাজবল্লুভ, স্বজাতির উন্নতিকল্লে বিস্তর চেষ্টা এবং প্রভূত 
অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্ষের মধ্যে বৈদ্যসম্তানগণের, পুনঃ বৈদিক-সংস্কার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । রাঢ়বাসী বৈদ্যগণ যে প্রকার রীতিমত বৈদিক আচরণ করিয়া আসিতেছেন, পূর্ববঙ্গ 
বাসী বৈদ্যসন্তানগণ, এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন হইতেই সেই সংস্কারবিহীন হইয়াছিলেন।৫* 
রাজা রাজবল্লভ, ইচ্ছার উদ্ধাবকল্লে কাশী, কাঞ্ধী, দ্রাবিড়, মিথিলা, কনৌজ, নবদ্বীপ, বাকলা প্রভৃতি 
স্থান হইতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডণী 'আনয়নপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আরম্ত করেন। ইহার পূর্বের 
এই দেশস্থ বৈদ্যসন্তানগণ শুদ্রাচারী৷ ছিলেন, এবং শৃদ্রবৎ একমাস অশৌচাদি পালন করিতেন; 
দেবার্চনা প্রস্ভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াও তদ্রপ নির্বাহ হইত। এই সমস্ত কার্যোদ্ধারে রাজা 
রাজবল্লভের বিশেষ শ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, রাঢদেশবাসী সাধকপ্রবর মহাপুরুষ 
কবিরগ্রন রামপ্রসাদ সেন, এই কার্য নির্বাহার্থ রাজবল্লভকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 

আলিবদী খাঁর স্বর্গারোহণের পর হইতেই রাজবল্লভের ভাগ্যাকাশ নিবিড় জলদাবৃত হইল। 
সিরাজদ্দোল্লা, তাহাকে বিষনয়নে দেখিতেন, এবং নির্যাতনমানসে নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
কুষ্ঠিত হ'ন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার মাতৃত্বসা-_নিবাইস মহম্মদের পত্রী, ঘসেটি 
বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে সিরাজদ্দৌলা বিশেষ সন্দিহান ছিলেন।৫৮ ত্রুমে 
এই সন্দেহ সিরাজের হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তিনি ইহা সত্য বলিয়াই ধারণা করিলেন। 
বাজবল্লভ নৃতন নবাবের মনোভাব পূর্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং তিনি সর্বদাই অন্তরালে 
থাকিতেন। এই জনপ্রবাদ সত্য কি না তাহা জানা দুরূহ; তবে কোন কোন এঁতিহাসিক ইহা সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করিয়া, রাজবল্রভের ক্ষমতা ও ধনহরণই সিরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য, এইরূপ লিখিয়াছেন। 
সে যাহা হউক রাজবল্লুভকে নির্যাতন করাই তখন সিরাজদ্দৌলার প্রধান কর্ম। রাজনগরে রাজদূত 
আসিলে, রাজবল্লভ প্রচ্ছর্নভাবে থাকিয়া তদীয় মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণদাস, 
বহুমূল্য রত, বছুলক্ষ স্থবর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে 
নবাবের নিকট না যাইয়৷ কলিকাতায় ইংরাজের শরণাপন্ন হ'ন! নবাব, কৃষ্ণদাসকে পাঠাইবার জন্য 
ইংরাজ অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন; কিন্ত ইংরাজগণ, শরণাগতকে রক্ষা করা পরম ধর্ম বলিয়া 
কৃষ্ণদাসকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ 
করিয়া যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত নাই। এই সময় 
হইতেই পলাশীক্প যুদ্ধের মূচনা। ব্রিটিশ গৌরব-রবির উদয়োন্মুখ উষার স্্রিপ্ধ জ্যোতির্ময় কিরণে 
তখন বঙ্গাকাশ ঈষৎ উত্তামিত্ত । ভাগ্য-বিধাতা, তখন অলক্ষিতরূপে ইংরাজ-রাজলন্ম্রীর করকমলে, 
উৎপীড়িতা বঙ্কালাবশিষ্টা ভারতমাতাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের মধ্যে রাজবল্লভ অন্যতম; কিন্তু তিনি প্রচ্ছ্রভাবে 
কার্য করিতেন। সিরাজের শোচনীয় অধঃপতন এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজবল্লভকে, বিশেষ 
কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মীরজাফরের পর যখন মীরকাসিম 
আলি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কোন কোন রাজনৈতিক কার্ষে 
রাজবল্লভের নাম আছে। তিনি কখন বা ঢাকা, কখন বা মুঙ্গের, আবার কোন কোন সময়ে 
মুর্শিদাবাদে রাজকার্ষে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নবাব মীরকাসিম, সিরাজের বিরুদ্ধ- 
ষড়মন্ত্রকারীগণকে সর্বদা সন্দেহ-চক্ষে দেখিতেন; বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, জগৎ 
শেঠ প্রভৃতিকে তিনি ইংরাজের লোক বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাহারা কেহই নিরাপদ ছিলেন, 
না। মীরকাসিম সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, এমন কি, অনেকেই এক প্রকার 
'নজরবন্দি'র মত ছিলিন। ইংরাজের সহিত কাটোয়াযুদ্ে পরাস্ত হইয়া মীরকাসিমের এক দুর্বুদ্ধি 
উপস্থিত হইল; তিনি মুঙ্গের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমত বন্দি ইংরাজগণকে হতা করিলেন, 
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পরে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ -্রাতৃদ্বয়, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ প্রতৃতিকেও নিহত করিলেন। 
রাজবল্লভ প্রভৃতির মৃত্যু বড় শোচনীয়; তাহাদিগকে বালুকাপরিপূর্ণ এক বৃহৎ থলিয়ার ভিতর 
পুরিয়া মুঙ্গের দুগগ-প্রাকার হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।৯ ১৭৬৩ খিঃ অন্দে এই ভীষণ 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। 

রাজবল্লভের বিষয় যতটুকু জানা যায়, তাহাতে তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইলেই পাপ এবং পুণ্যের ভাগী হইতে 
হয়। রাজবল্লভও মনুষ্য, সুতরাং তিনিও সেই নিয়মের অধীন। তবে যে তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
পরের সর্বনাশ করিয়াছেন, এরূপ কোন উল্লেখ পাই নাই। নিবাইস মহম্মদ খাঁ, রাজবল্লভকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায় সমস্ত কার্যেই তাহাকে নিয়োজিত করিতেন; সম্ভবত দুষ্ট লোকে 
ঈর্যাবশত নিবাইস মহম্মদের পত্রী খসেটি বেগমের সহিত রাজবল্লভের অবৈধ প্রণয়কলঙ্ক রটনা 
করিয়া থাকিবে। 

রাজা রাজবল্লভ মৃত্যুর পূর্বে, রাজনগর এবং বোজরগ উমেদপুরের জমিদারি দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া, স্থাপিত বিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দুর্গা এই দুই নামে দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করেন।৯০ 
তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবোত্তরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়। এখনও অনেক পুরাতন 
দলিল-পত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ সমাজে পুনঃপ্রচলন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাহার নবম কি দশমবরীয়া একটি কন্যা, বিবাহের 
অব্যবহিত পরেই বিধবা হয়। বালিকা-কন্যার এই অবস্থা দর্শন করিয়া রাজবল্লভ বড়ই ব্যথিত 
হইলেন। কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে কোন বৈদ্য-সন্তান তদীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন 
না। তখন রাজবল্লভ, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তাহার ব্যবস্থা জানিবার জন্য স্বয়ং নবদ্বীপ 
গমন করিলেন। 

রাজার আগমনবার্তা পাইয়া নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমগুলী, তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। 
রাজা কেন যে স্বয়ং নবদ্বীপ আগমন করিয়াছেন, অধ্যাপকগণ তাহা জানিতে পারিয়া বিষম বিপদে 
পড়িলেন। বিধবা-বিবাহ্‌ স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং ব্যবস্থা চাহিলে পণ্ডিতগণের বাধ্য হইয়া 
ব্যবস্থা দিতে হয়, অথচ বিধবা-বিবাহ প্রথা বহুকাল হইতে সমাজবর্জিতি। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া 
পরামর্শপূর্বক এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন! ্‌ 

অপরাহ্কে অধ্যাপকগণ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সন্ত্রান্ত ভদ্রমণগ্ডলী, রাজার আহারের জন্য নানা প্রকার 
ভোজ্যবস্তব উপটৌকন লইয়া রাজবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 'আমিলেন। নানাপ্রকার শিষ্টালাপের 
পর পণ্ডিতগণ, তাহাদের আনীত আহার্যসামণ্রী রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। এই সমস্ত দ্রবোর 
মধ্যে একটি গো-শিশু ছিল! রাজা আহার্যসামগ্রীর মধ্যে গো-শাবক দর্শন করিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত 
হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক পণ্ডিত বলিলেন যে, উহা মহারাজের আহারার্থ আনীত 
হইয়াছে। 

রাজবল্লভ যেমন বিস্মিত তদ্রুপ চমকিত হইলেন। ক্ষণকাল চিস্তাকরতঃ পণ্ডিতবর্গের কৌশল 
বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “আমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ না হইলেও আমি 
আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। জানিতাম যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত 
হইলেও বহুকাল হইতে সমাজে রহিত হইয়াছে, কিন্তু বালিকা-কন্যার বৈধব্য-দর্শনে শোফে অধীর 
হইয়া, তাহাকে পুনরায় পাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনারা মুখে কিছু 
না বলিয়া, আমার আহারার্থ গো-বৎস আনিয়াই যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন ।” 

সমাগত পগ্ডিতদিগের মধ্যে জনৈক প্রাচীন বলিলেন, “মহারাজের আগমন উদ্দেশ্য পূর্বেই 
জানিতে পারিয়া আমরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। বিধবা-বিবাহ যেমন শাস্ত্রসঙ্গত, গো- 
ভক্ষণ তদ্রপ অশাস্ত্রীয় নহে! কিন্তু বর্তমান সময়ে গোমাংস ভক্ষণ করা দূরে থাক, হিন্দুমাত্রই 
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এই কথা শ্রবণ করিলে হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন পূর্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। যুগভেদে ধর্ম এবং 
তদনুসারে সমাজ গঠিত হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও বহুকাল হইতে সমাজ 
কর্তৃক তাহা রহিত হইয়াছে। পরস্ভ উহা রহিত হওয়ায় সমাজের প্রসভৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। 
মহারাজ স্বয়ং অশেষ শান্ত্রজ্জ এবং মহাবিচক্ষণ, আপনাকে আমরা আর কত বুঝাইব ?” 

রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ, বস্ত্র এবং দীন দরিদ্রগণকে নানা প্রকার দান করিয়া ক্ষুণ্ন মনে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

রাজা রাজবল্লভের কোন কোন কীর্তির শেষ চিহ্ন এখনও এদেশে দৃষ্ট হয়। নলছিটি বন্দরে 
তাহার স্থাপিত পাষাণময়ী এক তারামূর্তি অদ্যাপি বর্তমান আছে। প্রতিমাখানি খর্বাকৃতি এবং 
কৃষ্পপ্রত্তর নির্মিত; দেখিলে প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য পালবাবুগণ এই দেবী 
কতক চিহ্ন আছে। জলাশয়টি প্রায় সম্পূর্ণ সমভূমি হইয়াছে, ইস্টকালয়ের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গোলাবাড়ি বোজরগ উমেদপুরের রাজধানী স্বরূপ ছিল। এই 
স্থানে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে অনেক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। কতিপয় ইউরোপীয় বণিকও এই 
স্থানে নানাবিধ ব্যবসা করিতঃ তাহাদিগকে কুঠিয়াল বলিত। মিঃ বেভারিজ এই সমস্ত ইংরাজ 
বণিকের যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড় ভয়ানক। কুঠিয়ালগণ স্থানীয় 
প্রজাবর্গকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া সুন্দরবনে অথবা লবণের ভ্বালে কাজ করিতে দিত; তাহাদের 
প্রায়ই পারিশ্রমিক দিত না, কখনও বা অর্ধাংশ প্রদান করিত। জমিদারের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, 
অথবা কোন প্রকার পাট্টা গ্রহণ না করিয়া লবণের “তাফাল” প্রস্তুত করিত। কর চাহিলে দেওয়া 
দূরে থাক, স্থানীয় নায়েব ও তদনুচর প্রভৃতির উপর যথেষ্ট পীড়ন হইত। কোন কোন কুঠিয়াল 
“আমাদের কুঠিতে চুরি হইয়াছে” বলিয়া ভাণ করতঃ জমিদারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করিত, 
টাকা না দিলে পেয়াদা পাঠাইয়া অত্যাচার করিত; এবং প্রত্যেক পেয়াদার দৈনিক খরচ বাবদ 
তলবানা আদায় করিয়া লইত। জমিদারের খাজনা না দিয়া, প্রজারা কুঠিতে আশ্রয় লইলে, 
কুঠিয়ালগণ তাহাদের ছাড়িয়া দিত না, সুতরাং খাজনা আদায়ের ব্যাঘাত হইত । কুঠিয়ালের মধো 
ডবিন নামক জনৈক ইংরাজের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এই পিশাচের পাশবিক 
অত্যাচারে স্থানীয় কুলললনাগণ দেবদুর্লভ সতীত্বরত্ব হইতে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন। এই জন্য 
অনেক প্রজা পলায়ন করিতে আর্ত করিল, সুতরাং জমিদারের রাজস্ব অনেক পরিমাণে বাকি 
পড়িল। 

মিঃ বেভারিজ্‌ সরকারি কাগজ হইতে, জমিদারগণের প্রদত্ত একখানি দরখান্তে উল্লিখিত বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন' ৬১ আমরা তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। 
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রাজা রাজবল্লভের সাত পুত্র,”** সকলেই কৃতিমান; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র 
রাজোপাধি ধারণ করিতেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস, নবাব কর্তৃক 'রাইরাইয়া জঙ্গবাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। রাজবল্লুভের মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণের মধ্যে ভয়ানক অর্তৃবিল্পব উপস্থিত 
হইল। এই গৃহবিবাদই তাহাদের সর্বনাশের মূল। 

রাজবল্লভের মৃত্যুর সময়ে তাহার সাতপুত্র মধ্যে কেহ জীবিত ছিলেন কিনা, ইহা লইয়া কতক 
মতদ্বৈধ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মুতক্ষরীনপ্রণেতা গোলাম হোসেন খা বলেন যে, মীরকাসিম, 
রাজবল্লভকে তাহার সাতপুত্রসহ একই সময়ে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।* কিন্তু মিঃ 
বেভারিজ্‌ বলেন যে একমাত্র কৃষ্তদাস, পিতার সঙ্গে নিহত হইয়াছিলেন।* রায় গোপালকৃষ্ণের 
পৃত্র পীতান্বর সেন, বিগত ১৭৯৮ খ্রিঃ অন্দে জুন মাসে মহামান্য ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানি বাহাদুরের 
নিকট, দুঃখকাহিনীপূর্ণ এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। সেই দরখান্তে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 
রাজবল্লভের বংশধর; কোম্পানি বাহাদুরের হিতকামনা এবং সাহায্য করার জন্য রাজবল্লভকে এবং 
তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব মীরকাসিম গঙ্গায় ডুবাইয়া বধ করিয়াছিলেন, তৎপর আগা রেজা নামক 
জনৈক কর্মচারী পাঠাইয়া তাহার (রাজবল্লভের) সম্পত্তি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। 
আমরা সেই দরখাস্তের ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। 
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নবাব মীরকাসিম যখন এই সকল অমানুধিক হত্যাকাণ্ড সংসাধ্িত করেন, তখন গোলাম 
হোসেন খা মুঙ্গেরে ছিলেন না। এই সকল ঘটনা তিনি শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসে 
দেখিতে পাই যে রাজবল্লভ যেমন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তৎপুত্র কৃষগদাসও তদ্রপ ছিলেন; 
অধিকন্ত কৃষ্ণদাসই সকল অনর্থের মূল; সুতরাং কেবলমাত্র তাহারই, তদ্দীয় পিতার সহিত নিহত 
হওয়ার সন্তাবনা। বিশেষতঃ মিঃ বেভারিজ বে দরখাস্তের অনুবলে লিখিয়াছেন, সেই দরখাস্ত 
রাজবল্লভেরই পৌত্র কর্তৃক লিখিত। পিতামহের কথা পৌত্রেরই অধিক জানিবার সম্ভাবনা, সুতরাং 
আমরাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 

রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের শোচনীয় পরিণামের পর তাহাদের সম্পত্তি রায় 
গোপালকৃষ্ণের কর্তৃত্বাধীন হয়। কিন্ত ভিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, ১১৯৪ বঙ্গাজের ২৪শে 
আষাঢ় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর এই ।বপুল সম্পত্তির কেহ অধিনায়ক রহিলেন না। 
গোপালকৃষ্জের পুত্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে এই সমস্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব লইয়া তুমুল বিবাদ 
উপস্থিত হইল। কেহ কাহারও অধীনে না থাকিয়া, সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র 
হইয়া উঠিলেন। যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি তাহা পরিচালনা করিয়া জমিদারি হইতে নিজ নিজ 
দখলে পৃথক পৃথক তালুক করিতে লাগিলেন । সর্বনাশ উপস্থিত হইলে যেমন বিচক্ষণ বৃদ্ধিমানেরও 


বাকলা ১৪৩ 


মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, ইহাদের তা! ঘটিল। তখন প্রপীড়িত অংশীদারগণ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট 
অংশানুসারে জমিদারির বন্টন প্রার্থনা করিলেন। 

বহু গোলযোগ ও অনেক মোকদামার পর ঢাকার সহকারি কালেক্টর (/55151210. 001100- 
(01) মিঃ টম্স্ন বহু শ্রম ও আয়াসে বণ্টনকার্য নিম্পন্ন করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই জমিদারগণ 
এক দরখাস্ত দাখিল করেন যে টমসন সাহেব জমা পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়াছেন, তজ্জন্য তাহারা 
রাজকর দিতে অশক্ত। বিশেষত ঝড়বৃষ্টি এবং জলপ্লাবনে প্রচুর শস্যহানি হইয়াছে, সুতরাং 
কোনমতেই ধার্য কর আদায় করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সেই বংসর জলপ্লাবন প্রভৃতিতে 
শস্যের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল তদপেক্ষা ক্রমিদারি বিভাগের পূর্বে রাজবল্লভের বংশধরগণ কর্তৃক 
শস্যশালিনী জমিগুলি স্বীয় স্বীয় তালুকভুক্ত হওয়ায় বেশি ক্ষতি হইয়াছিল। রায় গোপালকৃষ্জের 
কর্তৃত্বাধীনে ইহার প্রথম সূচনা হয়। তকালে বোজরগ উমেদপুর পরগনার অধিকাংশস্থুল সুন্দরবন 
ছিল; তাহাকে জঙ্গলবাড়ি তালুক বলিত। এই তালুকের কোন কর ছিল না বলিয়া গোপালকৃষ্ঃ 
জমিদারির লাভজনক অংশসমূহ অতি গোপনে এই তালুকের অন্তর্ভুক্ত করেন। 

টম্স্ন সাহেব জমিদারি বিভাগ সময়ে ইহা জানিতে পারেন নাই, এখন অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত 
কারণ অবগত হইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। বাস্তবিক জমিদারির সদর খাজনা ঠিকই ছিল, কিন্তু 
শালিনী ভূমি প্রায় সম্তই উল্লিখিত জঙ্গলবাড়ি তালুক এবং পক্ষগণের স্বীয় স্বীয় তালুকের 
অন্তর্গত ছিল। টমসন সাহেব বিষম গোলে পড়িলেন। এই সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া 
পুনরায় বণ্টন করা এক প্রকার অসম্ভব হইল। 

বোজরগ উমেদপুর শীঘ্রই বাকি করের দায়ে নিলামে উঠিল। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মেসি 
সাহেব (1. 248551০) এই জমিদারি নিলামে উঠাইলে কোন ক্রেতাই অগ্রসর হইল না। এই 
প্রকার প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া তিন দিন যাবৎ নিলাম ডাকাডাকি হইল। কেহই খরিদ করিতে 
আসিল না দেখিয়া ১৭৯৯ খ্রিঃ অন্দে অধীনস্থ তালুকগুলিও নিলাম করাইলেন। এই তালুকগুলিব 
তৎকালীন সংখ্যা ৫৪৯। 

গভর্নমেন্ট প্রথমত এই তালুকগুলির রাজস্ব, খাসে আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্ত 
তাহাতে যেমন বিস্তর অর্থব্যয় তদ্রপ অন্যপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল। তখন এই সমস্ত তালুক 
পৃথক করিয়া পৃথক নম্বরে তৌজীতুক্ত করা হইল; ইহাই বোজরগ উমেদপুরের খারিজা তালুক। 
এই খারিজা তালুকগুলিই বিশেষ লাভজনক, কারণ ইহার অধিকাংশ ভূমিই শস্যশালিনী। এই 
তালুকগুলির মধ্যে আয়লা, ফুলকুরি, বুড়ামজুমদার, বামনা, পাত্রিশিবপর এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গাত্রিশিবপুর সম্বন্ধে একটু প্রাচীন ইতিহাস আছে। রাজবন্লভের সমযে এই পরগনার কতক 
প্রজা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে । এই প্রজারা যেরূপ ধনাঢ্য তদ্রুপ দুধর্ধ। মহারাজা রাজবল্লভ 
অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তখন জাতিনাশের ভয় প্রদর্শন 
করিবার জন্য কয়েকজন পর্তুগিজ আনয়ন করেন। এই খ্রিষ্টানগণ রাজান্জাক্রমে বিদ্রোহী প্রজাদের 
বাটির পারে স্বীয় স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করিলেন এবং তাহাদের ধর্মকার্য নির্বাহার্থ একজন যাজক 
আনাইলেন। ধর্মযাজকের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের জন্য ইহারা রাজার নিকট কতক তৃমি প্রার্থনা 
করিলেন। রাজবল্লুভ প্রার্থনানুসারে কতক ভূমি হাওলা স্বরূপ প্রদান করেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর 
পরব ১৭৬৪ খ্রিঃ অন্দে তদীয় অন্যতম পুত্র গোপালকৃষ্ণ এই হাওলা এবং তৎসংলগ্ন আরও অনেক 
ভুমি তালুকস্বরাপ পাট্ট্রা প্রদান করেন। পেদ্র,গণসেলভূ্‌ (৮০৫79 007581515) নামক এক ব্যক্তি 
সব্শপ্রথম তথাকার গির্জ. (-্শণ করেন। পাট্টা গ্রহণের পূর্বে খ্রিষ্টানদের মধ্যে পরস্পরের 
মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে 2 'রিফেল ডেস্‌ এঞ্জুস (27 1২0171911 1025 /১1)05) নামক 
ধর্মযাজক নামে পাটা গৃহীত হয়, ইনিই, সর্বপ্রথম ধর্মযাজক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 


১৪৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বর্তমান ডিসিল্ভা সাহেবগণের পূর্বপুরুষ ডোমিঙ্গে ডিসিল্ভা যে প্রকার ধর্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন, 
তদ্রুপ বৈষয়িক কার্ধেও তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিবপুরস্থিত 
সাহেবদিগের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উদয় হইল। 

বোজরগ উমেদপুরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূমধ্যধিকারীর সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে ঢাকার ও 
সায়েস্তাবাদের নবাব, জলায়ের চন্দ্রকান্ত বাবু, রহমৎপুরের বরদাগ্রসন্ন ও সারদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বামনার আফৃসারউদ্দিন চৌধুরি, বরিশালস্থ মিঃ এডওয়ার্ড ব্রাউন, গ্রন্থকার ও তদীয় 
ভ্রাতৃগণ, শিবপুরের ডিসিল্ভাগণ এবং খিদিরপুরের রাজাবাহাদুর প্রত্ততির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। এই পরগনার মোট ৩০০৪ ৪১14৪ পাই মাত্র। 


৪। সেলিমাবাদ 


যৎকালে চন্দ্রদ্বীপ ধনধান্যপূর্ণ বিশাল জনপদ, তৎকালে তাহার পশ্চিমদিকে ততুল্য আর. 
একটি বিশাল ভূখণ্ড জলা অবস্থায় পতিত ছিল ; ইহাই সেলিমাবাদ। কেহ কেহ বলেন, যে 
চন্দ্রদ্দীপ হইতেই সেলিমাবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত 
এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলে প্রকাশ যে, সেলিমাবাদ চন্দ্রদ্বীপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং 
সংশ্রব রহিত ।৬৬ 

এই পরগনার অধিকাংশস্থল, একদা উত্তাল তরঙ্গময়ী সুগন্ধার গর্ভে বিলীন ছিল। নৈসর্গিক 
কারণে, ইহা ক্রমশ উত্থিত হইয়া কালে মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়াছে। তাই ইহার অধিকাংশ স্থান 
“সোদ্ধার কূল” বলিয়া বিখ্যাত। 

আমরা সুগন্ধার অবস্থিতি লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। এই নদী পূর্বে যে, অতীব বিস্তীর্ণ 
এবং বেগবততী ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। অতি পুরাকালে, অস্মদ্দেশে একমাত্র সুগন্ধা ব্যতীত 
অন্য কোন নদ-নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সুগন্ধা পতিতপাবনী জাহ্বীর শাখানদী 
এবং সর্বপাপ বিনাশিনী। পীঠমালা এবং কালিকা পুরাণ প্রভৃতি শ্রাচীন গ্রন্থে এই সুগন্ধার উল্লেখ 
স্পষ্টই আছে। ৬৭ 

কিন্তু এই সুগন্ধার কোন অস্তিত্ব এখন পাওয়া যায় না। তবে এই সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে 
যতগুলি নদীর চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কেহ কেহ বর্তমান ঝালকাঠির প্রান্তবাহী নদীকে সুগন্ধা বলিয়া 
নির্দেশ করেন। ব্রাস্তবিক ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। 

এই নদীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে সর্বজনসম্মত এক জনপ্রবাদ আছে। পোনাবালিয়া শ্রামের সন্নিহিত 
শ্যামরাইলের শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের উগ্ততারা দেবী ,ই নদীর উভ্ভয় তটে স্থাপিত। ইহার 
মধ্য দিয়া বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা ছিল। “গুপ্তপ্রেস” পঞ্জিকা-প্রণেতা কিন্তু স্পষ্টা্ষরে 
সুগন্ধাকে গঙ্গার শাখা এবং বর্তমান পোনাবালিয়ার সন্নিহিত প্রবাহিনীই বলিয়াছেন।।৬৮ 

চন্দ্রদ্বীপ পরগনা হইতে সেলিমাবাদ যে আধুনিক তাহার আর সন্দেহ নাই। খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ 
শতাব্দের পূর্বভাগে ইহা জনসমূহের বসতিরূপে পরিণত হয় ; ইহার পূর্বে কোন কোন স্থান বিল, 
এবং সুন্দরবনে পরিণত ছিল। 

যখন যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহী হইয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন, তাহারই আদেশানুসারে তদীয় 
অনুচরবর্গ কর্তৃক এই পরগনার অধিকাংশ স্থল আবাদ হয়। তাই তাহারই নামানুসারে এই ভূভাগের 
নামকরণ হইরাছিল। এঁতিহাসিক প্রবর আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আককববরি গ্রন্থে সেলিমাবাদের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই পরগনা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৬০৩ থিঃ 
অন্দের৬ পরে গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ১৬০৫ খ্রিঃ অন্দে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গির 
নামধারণপূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেলিমাবাদ ত্বাহার যৌবরাজ্যের সময়ে 
তাহারই পূর্ব নামানুসারে গঠিত হইয়াছে, অতএব ১৬০৩-১৬০৫ খ্রিঃ অন্দ সেলিমাবাদের সৃষ্টিকাল 
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 


বাকলা ৯৪৫ 


ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, পূর্বে এই পরগনা সুলইমানাবাদ নামে অভিহিত হইত । সুলইমান 
নামক জনৈক রাজপুরুষ পূর্বেই এই স্থান আবাদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ নামের পরিবর্তে ভাবী 
সম্রাটের সন্তোষার্থে তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন। 

সুলইমান নামক কোন রাজপুরুষ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন কিনা তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আগা সুলইমান নামক একজনের কথা, সিয়ার-অল- 
মুতক্ষরীণে আছে, কিন্ত তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের উজির ছিলেন। আকবরের সময়েও সুলইমান 
নামক এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে, কিন্ত তিনি উড়িষ্যাপ্রদেশের একজন সামান্য কর্মচারী 
ছিলেন। মোগল রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশের রাজকার্য অথবা যুদ্ধবিগ্রহাদিতে আমরা সুলইমান নামক 
কাহাকেও দেখিতে পাই না।২০ ব্লকম্যান সাহেব কোথা হইতে এই সুলইমানকে উপস্থিত করিলেন 
তাহা বুঝিতে পারি না। সুলইমানাবাদ বলিয়া এই পরগনার উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 
না, সুতরাং সেলিম কর্তৃক এই স্থান আবাদ হওয়াই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। এই পরগনার বিস্তৃতি 
বড় কম নহে। পূর্বে চন্দ্রদীপ, পশ্চিমে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট, উত্তরে বাঙ্গরোড়া এবং 
দক্ষিণে বোজরগ উমেদপুর। এই পরগনা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি পরগনা বাহির হইয়াছে। 

বাদশাহী আমলে এই পরগনার অনেক স্থলে লবণের জ্বাল ছিল, এবং তজ্জন্য রাজকোষে 
বিলক্ষণ অর্থাগম হইত। আইন-ই-আকবরিতে সরকার ফতিহাবাদ অন্তর্গত “হাসিল নিমক” বলিয়া 
একটি মহলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রাজস্ব বার্ষিক ২৭৭,৭৫৮ডাম, অর্থাৎ ৬৯৪৩ 
আনা ; ইহা হইতেই বোধহয় সেলিমাবাদের সৃষ্টি। সেলিমাবাদে যে পূর্বে লবণের জ্বাল ছিল 
এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। 1৭১ যাহারা পূর্বে লবণের জ্বাল দিত তাহাদের 
বংশধরগণ এখনও মলঙ্গী নামে অভিহিত। এই পরগনার অধিকাংশ স্থল যখন বসতিহীন অবস্থায় 
পতিত ছিল তখন কলিকাতার সন্নিহিত দেবগ্রাম (দিগঙ্গা) নিবাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান এইস্থানে 
আগমন করেন। ইনিই বর্তমান রায়েরকাঠির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। 

ইহার নাম ও অভ্যুর্থানের সময় লইয়া বড় গোল দেখিতে পাওয়া যায়। বেভারিজ সাহেবের 
মতানুসারে ইহার নাম শত্রাজিত রায়। কিন্তু বর্তমান রায়েরকাঠীর রাজবংশের অন্যতম বংশধর 
রাজা অদ্বৈতনারায়ণ যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শত্রাজিত শ্রীনাথ 
রায়র চারি পুরুষ অধত্তন। 

কথিত আছে, শ্রীনাথ রায় একটি দরিদ্র বালক ছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে উহার 
জননী একমাত্র শিশুপুপ্র ক্রোডে লইয়া ভিখারিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নানা স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক ব্রাহ্মণের দাসীবৃত্তি স্বীকারপূর্বক জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীনাথও ব্রাহ্মণের দৈনিক পৃজার জন্য পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিয়া মধ্যাহ্নে গরু চরাইজে মাঠে 
গমন করিতেন। ব্রাহ্মণের অনেকগুলি গাভি ছিল। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, দুগ্ধদোহন প্রভৃতি 
যাবতীয় কার্য শ্রীনাথ নির্বাহ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তাহার জননী সাহায্য করিতেন মাত্র। 

একদিন শ্রীনাথ পরিশ্রমাতিশয্যে এবং প্রখর সূর্যোত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিকটবর্তী এক 
বটবৃক্ষমূলে নিত্রিত হইলেন। সূর্য ক্রমশ মধ্যাকাশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, তথাপি 
বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনস্থু সূর্যকিরণ বৃক্ষকাণ্ড এবং স্বল্লাচ্ছাদিত 
পত্রাবলীর মধ্য দিয়া নিদ্রিত বালকের মুখোপরি পতিত হইল। নিকটে এক গর্ত ছিল, তথা হইতে 
এক বিষধর কৃষ্ণসর্প «হর্গত হইয়া ছত্রের ন্যায় স্বীয় ফণা বিস্তারপূর্বক প্রথর সূর্যকিরণ হইতে 
বালকের মুখে ছায়া প্রদান করিতেছিল। জনৈক ব্রাম্মাণ অনতিদূরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া এই অত্যাশ্চর্য 
দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। ব্রাঙ্মাণকে দেখিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণবশতই হউক, 
সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল ব্রাহ্মাণ নিদ্রিত শ্রীনাথের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে, বালক 
গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে। প্রথম তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে. বালক সর্পদষ্ট হইয়া মৃতাবস্থায় 
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১৪৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহাকে অক্ষত শরীরে নিদ্রিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। 
মনে ভাবিলেন, এই বালক সাধারণ মনুষ্য নহে, কালে নিশ্চয়ই একজন ভাগ্যবান পুরুষ হইবে। 
বালকের প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্থিত বাহু এবং সুঠাম গৌরকান্তি দেখিয়া ব্রা্মণের এই বিশ্বাস 
বদ্ধমূল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নিকটে আগমন করিয়া বালকের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং তাহা: 
নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসা ইত্যাদি সম্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথও ধীর নম্রভাবে যথাযথ - . 
প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, বালকের আকৃতি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিলেন 
এবং একটু চিস্তা করিয়া বলিলেন “তোমার অদৃষ্ট ভাল » আমি ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট কিঞ্চিৎ 
ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।” 

শ্রীনাথ বলিলেন, “ঠাকুর, আমার জননী ব্যতীত এজগতে আমার আর কেহ নাই। তিনি এ 
ব্রান্মাণবাড়ি দাসীত্ব করিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণের গো পালন করিয়া থাকি ; আমাদের ন্যায় দরিদ্র 
আপনাকে কি ভিক্ষা প্রদান করিবে? অনুগ্রহ পূর্বক যদি আমার সহিত জননীর নিকট গমন করেন, 
তাহা হইলে তিনি যে প্রকার আদেশ করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই শিরোধার্য করিব।” 

বাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন “তাহাই হউক, তোমার জননীর নিকট চল।” 

এদিকে সম্ধ্যাও সমাগতা হইল, বালক শ্রীনাথ গাভিগুলি লইয়া ব্রাহ্মণের সহিত গৃহাভি মুখে 
প্রস্থান করিলেন। 

বাড়ি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, শ্রীনাথের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “মা, তোমার এই 
বালক সামান্য নহে। ইহার যে সকল সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে এই বালক নিশ্চয়ই 
অতুল এশ্বরশালী হইবে। আমি তোমার পুত্রের নিকট কিঞ্ৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু 
সে তোমার বিনা আদেশে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, তাই তোমার নিকটই আগমন 
করিয়াছি।” 

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া শ্রীনাথের জননী যারপরনাই আশ্চর্যা্বিতা হইলেন। তিনি প্রথমে কোন 
উত্তরই প্রদান করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন “ঠাকুর, আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্র 
বোধ হয় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। আমি ভদ্রবংশ-মহিলা, এই বালকও ভদ্রবংশ-জাত কায়স্থ 
সন্তান ; দুরদৃষ্ট বশত এখন এই অবস্থা । আমাদের এমন কি আছে যে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কৃতার্থ 
হইব” 

ব্রাহ্মণ তখন শ্রানাথের জননীর নিকট, সর্পের ফণা বিস্তার ও শ্রীনাথের সামুহিক লক্ষণগ্ডলি 
বলিলেন । শ্রীনাথের জননী বিশেষ বুদ্ধিমতী ; স্থির মনে সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন “ঠাকুর, 
আপনার আশীর্বাদে যদি ইহার অদৃষ্ প্রসন্ন হয়, তবে আপনিই ইহার কুলপুরোহিত হইবেন, এবং 
এতদিন যাহার অন্নে শরীর ধারণ করিতেছি, এবং যিনি পিতার ন্যায় পালন করিতেছেন ভগবানের 
কৃপায় যদি কখনও সুদিন উপস্থিত হয়, তবে তিনিই বালককে দীক্ষা প্রদান করিবেন।” 

শ্রীনাথের গর্ভধারিণীর এই প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া ব্রাক্ষণ, তাহাকে অশেষ 
ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।।*২ 

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে নবাব সদলে “সফরে” বহির্গত হইলেন। যে গ্রামে শ্রীনাথ 
বাস করিতেন সে স্থানে নবাবের তাবু পড়িল। একদিন দৈবাৎ শ্রীনাথ রায় নবাবের সম্মুখবর্তী 
হইলে, তাহার প্রতি নবাবের কেমন একটা শ্নেহদৃষ্টি পড়িল। তাহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া 
সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনাথ ধীর এবং বিনম্রভাবে তাহাকে স্বীয় পরিচয় শ্রদান 
করিলেন। ন্নেহশীল নবাব তাহার বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় সঙ্গে যাইতে 
অনুমতি ব্ররিলেন। জননীর বিনানুমতিতে শ্রীনাথ কোন উত্তর করিলেন না। নবাব তাহার মলোগত 
ভাব বুঝিয়া তাহাকে জননীর অনুমতি লইয়া আসিতে বলিলেন। 

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়! শ্রীনাথ জননীর নিকট সকল কথা বলিলেন। সর্পফণা বিস্তারের ঘটনা 
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ও ব্র. ন্নাণের ভবিষ্যদ্বাণী তাহার অন্তরে সর্বদাই জাগরূক ছিল ; এখন নিজ তনয়ের প্রতি নবাবের 
হঠাৎ অনুগ্রহের সংবাদে ভারী শুভলক্ষণ বোধ করিলেন। তিনি পুত্রকে নবাবের সমভিব্যাহারে 
গমন করিতে হষ্টান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন। 

নবাব, মির মুন্সিকে ডাকিয়া বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। শ্রীনাথ 
ইতিপূর্বে অবকাশমত যৎসামান্য বাংলা লেখাপড়া অভ্যাস করিয়াছিলেন। মির মুন্সির অনুগ্রহে এবং 
অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ বুদ্ধিতে অতি অল্পকাল মধ্যেই পার্সি ভাষায় বিশেষ উন্নতি লাভ 
করিলেন। 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে নবাব তাহাকে একটি কার্ধে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীনাথ রাজাদেশে অতি 
অল্মকাল মধ্যেই সেই কার্যটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। নবাব পূর্বেই তাহাকে অত্যন্ত 
স্নেহ করিতেন, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার এই প্রকার জটিল কার্ে কৃতকার্যতা লাভে “হার স্নেহ 
শতগুণ: বর্ধিত হইল । তিনি শ্রীনাথকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিলেন “শ্রীনাথ, আমি তোমার 
উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুরস্কার প্রার্থনা কর।” তখন মির মুন্সি নবাবকে বলিলেন, “জীহাপনা, 
শ্রীনাথের প্রতি হজুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ হইয়াছে। সম্প্রতি সেলিমাবাদ নামক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ এবং 
বিল অবস্থায় পতিত আছে। ইহা শ্রীনাথকে প্রদান করিলে বোধ হয়, ইহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার 
হইতে পারে।” 

নবাব তখনই সেইরূপ আজ্ঞা করিলেন, অচিরাৎ পাঞ্রাঙ্কিত পরওয়ানা প্রদান করিয়া নবাব 
পুনরায় শ্রীনাথকে বলিলেন, “যে ভূসম্পত্তি তোমাকে জমিদারি প্রদান করিলাম, বিবেচনা করিয়া 
চলিলে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থান.ত পারিবে, যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও তখন আমার 
নিকট আসিও।” 

জমিদারির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনাথ সানন্দচিত্তে জননীর নিকট আগমনপূর্বক মাতৃচরণে সকল 
কথা জ্ঞাপন করিলেন। আহ্াদে জননীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল এবং আপনা আপনি চক্ষুদ্ধয় হইতে 
হ্যাশ্র বাহিতে লাগিল। সর্পের ফণা বিস্তার এতদিনে সার্থক হইল, আজ সত্য সত্যই তাহারই 
শ্রীনাথ বাজ্যেশ্বর হইতে চলিল। 

শ্রীনাথ এই দেশে আগমন করিয়া নবাব প্রদত্ত অর্থদ্বারা সুন্দরবন আবাদ করিলেন, এবং খাল 
কাটাইয়া জলাভূমির উর্বরতা সাধন করিতে লাগিলেন। তখন দলে দে প্রজাগণ আসিয়া তথায় 
আবাস ভূমি স্থাপন করিতে লাগিল। শ্রীনাথের যত্নে অচিরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য জনপরিপূর্ণ 
বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হইল। | 

উল্লিখিত বিবরণ কিন্বদস্তী মাত্র। সর্পের ফণা বিস্তার, ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি 
কতকটা অনৈসর্গিক বোধ করিলে পাঠক তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। আমরা রায়েরকাঠির 
রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিন্গে লিপিবদ্ধ হইল। 

রায়েরকাঠিস্থ রাজবংশীয়গণ কিস্কর ভূঞ্ার বংশধর। তিনি দক্ষিণ রাটীয় সেন বংশোদ্তব 
কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জিলাস্থিত দিগঙ্গা গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। পরে জগদীশপুরে গড় নির্মাণ 
করতঃ তথায় বাস করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি চন্দননগরের নিকট কিস্কর সেনের গড় 
বলিয়া একটি স্থান আছে।"* অনেকগুলি মহল তাহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ববঙ্গে, _- বনগা, 
মধুদিয়া, হোগলা, সোন্দারকৃল প্রভৃতি চতুর্দশী ভূখণ্ড তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। এই সময় 
মহারাজ প্রতাপ আদিত্য বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চিরুলিয়া ভিন্ন অন্য ত্রয়োদশটি 
দখল করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্কর এ সকল পরগনা পুনরায় হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন না। 

যুবরাজ শাহজাহান যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন কিন্কর তূঁঞার পুত্র মদনমোহন 
এদেশজাত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্যসহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুতঃ পারস্য ভাষায় তাহার গুণ বর্ণনা 
করেন। শাহজাহান তাহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিশেষ সস্তষ্ট হইলেন এবং তাহাকে 
সেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত করিয়া “রায় রাইয়া” উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন। কিছুকাল 


১৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পরে তিনি ফৌজদার ছবি খার সহিত পূর্ববঙ্গের পরগনা সমূহের রাজস্ব আদায় এবং দস্যুদমনের 
জন্য কতিপয় সৈন্য এবং কামান সহ প্রেরিত হন। মদনমোহন পূর্ববঙ্গে আসিয়া জমিদারগণের 
নিকট বাকি রাদস্বের দাবি করিলেন, ফলে অনেক জমিদার জমিদারি ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ন। 
একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সহিত বাকি রাজস্থবের বন্দোবস্ত করিয়া মদনমোহন বে-ওয়ারিসি পরগনা 
সকল খাসে আনয়ন করেন। অতঃপর নানাবিধ উপটৌকনসহ তিনি জাহাঙ্গীরনগরে নবাবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া আদায়ী রাজস্ব এবং হিসাবনিকাশ দাখিল করিলেন। নবাব তাহার কার্যে বিশেষ 
সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মদনমোহন খাস পরগনাগুলির পাটা প্রার্থনা 
করেন। বাদশাহের অনুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া, নবাব তীহার প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। 
তদনুসারে মদনমোহন তাহার পুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগনার সনন্দ প্রাপ্ত 
হন। 

১০২৫ সালে মদনমোহন যখন অস্মদ্দেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন বিশখালি নদীতে 
দোলযাত্রার দিনে তিনি দক্ষিণচক্র নামক বিগ্রহ প্রাপ্ত হ'ন। সেই তারিখই তিনি মহাসমারোহে উক্ত 
বিগ্রহ নথুল্লাবাদ গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের সেবার জন্য ছয়শত বিঘা জমি 
দেবোত্তর প্রদান করিয়া সমাদ্দার উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণকে ইহার সেবাইত নিযুক্ত করেন। 
তাহার বংশধরগণ আজও উক্ত দেবোত্তর ভোগ করিয়া ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছেন। 

মদনমোহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রীনাথ রায় জমিদারির বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
নবাবের কৃপায় তিনি আরও কয়েকটি পরগনা এবং ফরমানের সহিত রাজোপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। রাজা শ্রীনাথ এ সকল জমিদারি শাসনসংরক্ষণের জন্য নুৎফাবাদ নেখুল্লাবাদ) গ্রামে 
কাছারি বাড়ি নির্মাণ করিয়া অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং সন্নিকটস্থ নদীতীরে একটি মুন্ময় 
গড় প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীরাম নামক পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ 
করেন। 

রাজা শ্রীরাম* বিশেষ দানশীল লোক ছিলেন। তাহার সময় এতদঞ্চলে মগের অত্যাচার 
আরভ্তভ হয়। এই দুর্বত্তদিগের দৌরাত্য্যে প্রজাগণ বিশেষ প্রপীড়িত হইতে থাকে। তিনি এই 
দস্যুদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। 

শ্রীরামের পুত্র রাজা রুদ্রনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল নুৎফাবাদে 
অবস্থান করেন। পরে স্বদেশ হইতে গমনাগমন বিশেষ কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া 
চিরুলিয়া পরগনাস্থিত কৌদাল গ্রামে বাড়ি প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিবেন এইরূপ মনস্ত করতঃ 
পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য দিগঙ্গা রওনা হইলেন। একদিন রাত্রে রুদ্রনারায়ণ স্বপ্পে দেখিলেন 
যেন ভগবতী বিশ্বজননী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে বলেশ্বর নদের পূর্ব 
তীরবর্তী এক বিশাল তূ-খণ্ড জঙ্গলাবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এ অরণ্যানীর এক বৃক্ষমূলে 
জগদশ্বার পাষাণময়ী দশভূজা মূর্তি প্রোথিত আছে। রুদ্রনারায়ণ স্বপ্সোদ্দিষ্ট স্থানে আগমন করিয়া 
দেবী প্রতিমা* উদ্ধার করিলেন। অচিরে এই বিশাল ভূ-খণ্ড বহুজনপূর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইল 
এবং রুদ্রনারায়ণ রায় তথায় রায়েরকাঠি নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণের কুল-পুরোহিত রূপরাম চক্রবর্তীর নামে এ মু্তি স্থাপিত করেন। 
এই কার্য ১৬০৫ সনে বৈশাখ মাণ সম্পূর্ণ হয।"* পীচটি নরমুণ্ড দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া উক্ত বেদিকে 
পঞ্চমুর্তি অথবা রত্ববেদি বলে। এই বেদিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে, কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে, রাজ 
রুদ্রনারায়ণ পাঁচ জন চগ্ডালকে ধন রত্ব দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের মস্তক ক্রয় করেন। ক্রমে 
এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রোষপরবশ হইয়া রুদ্রনারায়ণের নামে নবাব সমীপে 
নরহত্যার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তদনুসাকে রুদ্রনারায়ণ নবাব সমীপে নীত হইয়া 
কারারুদ্ধ হ'ন। কবে বিচার হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং কদ্রনারায়ণকে বাধ্য হইয়াই বছু 
দিবস কারাবাস করিতে হয়। কি উপায়ে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন, রাজা রুদ্রনারায়ণ 


বাকলা ১৪৯ 


হাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।.নবাব এক দিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে রুদ্রনারায়ণও কোন প্রকারে 
কারাধ্যক্ষকে বাধ্য করিয়া গোপনে নবাবের সহিত .শন করেন এবং নবাব সমীপেই তরবারি দ্বারা 
একটি ব্যাঘ্র নিহত করেন। এই বীরোচিত কার্যে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন নবাব তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা কা | কুদ্রনারায়ণও উত্তম সুযোগ বুঝিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন এবং 
তাহা. বন্দি হইবার কারণ সবিস্তারে নবাব সমীপে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে তিনি ধনরত্ব দ্বারা 
বশীভূত করায় পাঁচ জন চগ্ডাল স্বেচ্ছায়ই তাহাদের মস্তক বিক্রয় করিয়াছিল । চন্দ্রদ্বীপ-রাজ 
বৈরনির্ধযাতনমানসে তাহার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। নবাব, রুদ্রনারায়ণের 
বংশগৌরব ও বীরত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্তৃষ্ট হন, এবং তাহাকে সৈয়দপুর পরগনার 
সনন্দ প্রদান করেন। 

এই কালীবাড়িতে রূপরাম চক্রবর্তী সিদ্ধিলাভ করায় উক্ত বিগ্রহের নাম “সিদ্ধেশ্বরী” হয়। রাজা 
রুদ্রনারায়ণ সিদ্ধেম্বরীর দৈনিক পৃজা এবং প্রতি মঙ্গলবার ও প্রতি অমাবস্যাতে বলি প্রদানের জন্য 
ছয় শত বিঘা দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছিলেন। সেবাইত ব্রাহ্মণ ও চাকরদিগের বেতনের 
পরিবর্তে লাখরাজ জমি এবং পুরোহিত রূপরামকে দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া 
পুরুষানুক্রমে জীবিকানির্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। রুদ্রনারায়ণ রায়েরকাঠিতে একটি 
সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তজন্য অনেককে লাখরাজ জমি দান করিয়া 
বসবাস এবং জীবিকানির্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেলিমাবাদের পূর্ব আবাদকার 
শ্রীমস্ত রায় এবং অনম্ত রায়কে বাইসারি গ্রাে একখানি নিষ্কর বাড়ি দান করেন এবং বঙ্গজ 
কুলীনশ্রেষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ বসু মিরবহরকে বিশেষ আদরের সহিত নুফাবাদ গ্রামে নিষ্কর বাড়ি ও 
তালুক প্রদান করেন।" অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণ সাগরদাড়ি গ্রামে যাইয়া পিতৃগুরু, ব্রাহ্ম ণশ্রেষ্ঠ, 
সিদ্ধপুরুষ অবিলম্ব সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়! কিছু কাল পরে সন্ত্রীক কাশীধামে গমন 
পূর্বক মানবলীলা সংবরণ করেন। 

রাজা রুদ্রনারায়ণের চারি পুত্র নরোত্তমনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ এবং 
গন্ধর্বনারায়ণ। নরোত্তম বিষয়কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মনোমালিন্য 
উপস্থিত হইলে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ, পরগনা বনগাস্থিত শ্রীপুর কাছারি বাড়িতে, রাজা 
ক 'প্নারায়ণ পরগনা কাশিমপুরস্থ চিংড়াখালি কাছারিতে এবং রাজা গন্ধর্বনারায়ণ চিরুলিয়া 
প. গনাস্থিত কৌদলা বাটিতে স্বস্ব পরিবারসহ বাস করিতে থাকেন। রাজা গন্ধরনারায়ণ কিছু কাল 
পরে কৌদলা হইতে উঠিয়া গিয়া মঘিয়া গ্রামে বাস করে-। এইরূপে রায়েরকাঠির রাজবংশ হইতে 
বনগ্রাম চিংড়াখালি, এবং মঘিয়াস্থিত রাজবংশের উদ্ভব হয়। 

রাজা কুদ্রনারায়ণের বংশাবলী অতীব বিস্তৃত এবং তাহার বংশধরগণ বিভিন্নস্থানে অবস্থিত, 
তাই বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে তাহাদের বংশতালিকা নিশ্ষে প্রদত্ত হইল। 


কিন্কর ভূঞা 


১৫০ বৃহস্তর বাকরগঞ্জেব ইতিহাস 
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| জিতেন্দ্রনারায়ণ 
| 1 | 
ভূপেন্দ্রনারায়ণ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ নরেন্্রনারায়ণ 
০ ্ 


গিরীন্দ্রা নগেন্দ্র যতীপ্ জীবেনর সুরেন্দ্র 


নরোত্তমের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যোষ্ঠ পুত্র শত্রাজিৎ রাজ্যলাভ করিলেন। কনিষ্ঠ শুরনারায়ণ 
পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করিয়া উহার বিছু উত্তবে বাড়ি প্রস্তুত করতঃ বাস করেন। তদবধি উক্ত বাড়ি 
ছোট রাজবাড়ি বলিয়া খ্যাত। তাহার বংশধরগণ এখনও সেই বাড়িতে বাস করিতেছেন। রাজা 
শত্রাজিতের সময়ে রায়েরকাঠির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাহার সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের 
কার্যারস্ত, নিজ বাড়ির প্রাচীর, ফটকের উভয় পারে নহবৎখানা নির্মাণ, দীর্ঘিব1 খনন, অতিথিশালা 
স্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্ষের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন রাজ। শত্রাজিৎ নুৎফাবাদ গ্রামে 
একটি দীর্ঘিকা খনন পূর্বক গ্রামবাসীর জল কষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি নিজ নামানুসারে 
শত্রাজিৎপুর গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধমন্ত্র রামগোবিন্দ সরস্বতীর নিকট মন্ত্রপ্রহণ করিয়া 
'কালীঘাটে মন্ত্র পুরশ্চরণ এরিয়াছিলেন। পরে পুত্র জয়নারায়* ক বিষয়ভার অর্পণ করিয়া 
পরলোক গমন করেন। 

রাজা জয়নারায়ণ অসাধারণ তেজস্বী পুক্ষ ছিলেন। তাহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আগা বাখর, 
জমিদারির কতকাংশ বলপূর্বক দখল করিবার চেষ্টা করায় সুতালড়ী কাছারিতে তাহার সহিত 
জয়নারায়ণের এক যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে জয়নারায়ণ বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া, বারইকরণের 
কেল্লা আত্রমণ করতঃ দখল করেন। আগা বাখর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বারইকরণাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে জয়নারায়ণের লোকের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং শে ৭ 
বারইকরণে উপস্থিত হইলে রাজা জয়নারায়ণের সহিত ঘোবতর যুদ্ধ হয : এই যুদ্ধে জয়নারাযণ 
স্বয়ং উপস্থিত থািয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং আগা বাখর এই যুদ্ধে 
সম্পূর্ণরূপে পরা্ত হইবা পলাযন করিতে বাধা হ'ন। এই যুদ্ধে অন্যান্য দ্রবোর সহিত বাইশটি 
সঙ্গে লইয়া রায়েরকাঠিতে প্রভাগমন করেন। 


বাকলা ১৫১ 


জয়নারায়ণ রায়ের সময়ে এই দেশে বর্গির হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। এই দুরাত্মা মহারাষ্ট্র দস্যুগণ 
যে প্রকার নির্মমতা প্রদর্শনপূর্বক নরহত্যা ও লুঠঠন প্রভৃতি দ্বারা নগর গ্রাম ভস্মাবশেষ, করিত, 
তাহা ইতিহাসজ্ঞের অবিদিত নাই। এই দুর্বৃত্তগণ, জনসাধারণের এরূপ ভীত্তিজনক হইয়াছিল যে, 
ইহাদের আগমনাশঙ্কা জনরবে প্রকাশ হইলেও গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গ লইয়া অরণ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করিত। এই অত্যাচারে সেলিমাবাদ পরগনার রাজস্ব অনেক বাকি পড়িয়া যায়। 

বর্তমান সময়ে যেমন বঙ্গীয় প্রজা-ভৃম্যধিকারী আইনের বলে (30780107210 /১০) 
ধনাঢ/ ভূম্যধিকারী হইতে সামান্য জোতদারের প্রাপ্য কর আদায় করিয়া লইতে হয়, নবাবি আমলে 
সেই রূপ ছিল না। দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল না হইলে জমিদারকে নবাব সরকার হইতে 
ধরিয়া আনা হইত; এবং বহুবিধ যাতনা দিয়া দেয় কর আদায় করা যাইত। যদি একান্ত পক্ষে 
ভুম্যধিকারী রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইতেন; তাহা হইলে জমিদারি ইস্তফা দিলেই টাকার 
দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন। 

সেলিমাবাদ পরগনার রাজস্ব বাকি পড়িলে, নবাবের অনুচরগণ আসিয়া জয়নারায়ণকে ধরিয়া 
লইয়া গেল। এই সময় আলিবদী খা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি স্বরপ্‌ মুর্শিদাবাদে বিরাজ 
করিতেছিলেন। ঢাকা নগরী তখন পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল; আলিবদীর জামাতা নিবাইস্‌ মহম্মদ 
খা সুবেদার স্বরাপ তথায় অবস্থান করিতেন। রাজ! জয়নারায়ণ বন্দি অবস্থায় তথায় নীত হইলেন, 
এবং কি জন্য তাহার রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্যক্‌ 
রূপে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। নিবাইস্‌ মহম্মদ অত্যন্ত হাদয়বান্‌ পুরুষ 
ছিলেন; জয়নাবায়ণ কেন রাজস্ব দিতে পারিতেছেন না তাহাও তিনি বুঝিরাছিলেন; কিন্তু প্রভিব 
আদেশ পালন করিতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও তিনি জযনারায়ণকে বলিলেন 
“যেমন করিয়া পারেন রাজস্ব দাখিল করুন, অথবা আইনানুসারে জমিদারি ইস্তফা দিন্‌।" 
জয়নারায়ণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, সুতবাং আইনানুসারে কারারুদ্ধ হইলেন। 

কয়েক মাস কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জয়নারায়ণ জমিদারি হস্তাফা দিযা 
অব্যাহতি পাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তৎকালে শুধু ভূস্বামীর ইস্তফাপত্র দস্তখতে উহা শুদ্ধ 
হইত না, দেওয়ানেবও দশ্তখত আবশ্যক হইত। জয়নারায়ণ ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর কবিতে প্রতিশ্রুত 
হইলে দেওয়ানের জন্য পরণয়ানা বাহির হইল। 

মহাত্মা কৃষ্রাম সেন* তখন রায়েরকাঠির দেওয়ান ছিলেন, তিনি জয়নারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত 
অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্মাহত" হইলেন এবং তাহার এই প্রকার কার্ধের জন্য তাহাকে কথঞ্চিৎ 
ভসনাও করিলেন। অল্প দিন পরে রাজানুচরগণ দেওয়ানকে ধৃত করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল। যথা 
সময়ে কৃষ্তরাম রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে দরবারে উপস্থিত হইয়। কৃতাগ্রলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। 

সুবেদার বলিলেন “দেওয়ান, তোমার প্রভু জয়নারায়ণ বাকি রাজস্ব দায়ে জমিদারি ত্যাগ 
করিয়া ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন সেই ইস্তফা পত্রে তোমার স্বাক্ষর আবশ্যক, তুমি 
স্বাক্ষর কবিয়া প্রস্থান করিতে পার।” 

কৃষ্ণতরাম তখন ধীর গভীর স্বরে বলিলেন “জাহাপনা, আমার প্রভু রাজা জয়নারায়ণ 
সেলিমাবাদ পরগনার একমাত্র ভূম্যধিকারী; তিনি ও তাহার স্বর্গগত পিতৃ পুরুষগণ চিরকাল রাজ 
উক্তি প্রদর্শনপূর্বক, সাধ্যানুসারে হুজুরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন; এবং চিরকালই নিয়মিত 
সময়ে তাহাদের দেয় রাজস্ব রাজকোষে দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ মহারাষ্ট্র 
দস্যুগণের উৎপীড়নে জমিদারির অনেক অংশ এক প্রকার ধ্বংস হইয়াছে, অনেক সমৃদ্বশীল প্রজা 
প্রাণ লইয়া ভদ্রাসন পবিত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দুর্লড্ঘ্য কারণেই রাজস্ব যে এত বাকি 
পড়িয়াছে তাহা জীহাপনা সম্যক অবগত আছেল। অতএব অনুগ্রহপূর্বক যদি এই দীন প্রজাকে দুই 
বসবের অবকাশ প্রদান করেন, তাহা হইলে বাকি রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারি। 


১৫২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


নিবাইস মহম্মদ উত্তর করিলেন “দেওয়ান, তুমি বুদ্ধিমান হইয়া কেন নির্বোধের ন্যায় কথা 
বলিতেছ? রাজস্ব বাকি পড়িলে জমিদারি রক্ষা হয় না। অতি সত্বর রাজস্ব দাখিল কর অথবা 
ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর কর, অন্যথায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, হয়ত শ্রাণদণ্ডও হইতে 
পারে।” 

কৃষ্তরাম তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন__“জনাব, হিন্দু সন্তান কর্তব্য পালন ও প্রভু রক্ষার্থ 
প্রাণ ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ গ্রহণ করিয়া যদি প্রভুর 
জমিদারি প্রদান করেন তবে এই দ:গুই হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি। যদি আমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার দ্বারা এই ইতফা পত্রে স্বাক্ষর করাইতে ইচ্ছা করেন তবে পূর্বেই আত্মঘাতী 
হইব।” 

কৃষ্তরামের এই নিভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া সভাসদগণ চমকিত হইলেন। সুবেদার তৎক্ষণাৎ 
প্রহরীগণকে আদেশ করিলেন “ইহাকে কারাগাবে লইয়া যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্তফা 7 এ স্বাক্ষর 
না করে, ততক্ষণ ইহাকে যন্ত্রণা প্রদান করিবে।” 

প্রহরীগণ অবিলম্বে কৃষ্তরামকে কারাগারে লইয়া গেল। এই প্রভুভক্ত ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ 
কারাগারে যে কতদূর যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রহরে প্রহরে প্রহরীগণ তাহাকে 
বেত্রাঘাত করিয়া হস্তপদবদ্ধ অবস্থায মধ্যাহ্ন সূর্য কিরণে অগ্রিতুল্য উত্তপ্ত বালুকাপরি রাখিয়া দিত। 
সময় সময় উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিত এবং কখন কখন বিষ্ঠা 
মুত্র পরিপূর্ণ কুপের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। দুই এক দিন অন্তর সামান্য আহার্য 
প্রদান করিত, কিন্তু যবনস্পৃষ্ট বলিয়া কৃষ্ণরাম তাহা স্পর্শও করিতেন না। 

যখন রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া কৃষ্তরাম ঢাকায নীত হইয়াছিলেন তখন কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর 
তাহার সঙ্গে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মণ কারাধ্যক্ষকে কিছু কিছু উৎকোচ 
প্রদান করিয়া কৃষ্তরামকে সময় সময সামান্য আহার্য প্রদান করিতেন। 

এদিকে কৃষ্তরামের কারাবাসের বৃত্তান্ত রায়েরকাঠিতে পৌছিল। জয়নারায়ণ পূর্বেই মুক্ত হইয়া 
রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্তরামের এই প্রকার আত্মত্যাগের কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে 
তিনি কৃষ্ণরামের আহার ও প্রহরীগণকে উৎকোচ দিবার জন্য কতিপয় সহস্ত্র মুদ্রা গোপনে 
কৃষ্তরামের নিকট প্রেরণ 'রলেন। 

একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীচ্মে কৃষ্ণরাম হত্তপদবদ্ধাবস্থায় সাক্ষাৎ অগ্নিতুল। উত্তপ্ত বালুকা 
শয্যায় প'৩ত আছেন, এবং অনতি দূরে প্রহরী শীতল পাদপচ্ছায়ায় তৃণ শয্যোপারি নাসিকাধ্বনি 
করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সেই স্থানে আগমন করিলেন। 
ৃষ্রামকে তদবস্থ দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় 
এখানে পতিত রহিয়াছেন?” 

কৃষ্ণরামের চৈতন্য তখন প্রায় বিনুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, ব্রাহ্মণের কথায় চক্ষুরুন্ীলন করিয়া 
অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন “ঠাকুর, আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্যক? এই নিদারুণ রৌদ্রে 
কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে 
পারেন।' 

ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ চিস্তা করিয়া বলিলেন “আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত, শুনিয়াছি রায়েরকাঠির 
দেওয়ান কীর্তিপাশা নিবাসী কৃষ্ণরাম সেন বড় দাতা, তিনি এখানে আছেন, আমি তাহারই নিকটে 
আগমন করিয়াছি।” 

কৃষ্তরাম তখন আত্মগোপন করিয়া বলিলেন “ঠাকুর, কৃষ্ণরাম রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া 
কারাগারে অশেষ লাঞ্কুনায় কালাতিপাত করিতেছে। তাহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?” 


বাকল, ১৫৩ 


্রাঙ্মাণ কৃষ্তরামের কারাবাসের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন “হায়! আমাদেরই দুরদৃষ্ট নহিলে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজরোবে পতিত 
হইয়া কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় লোকের অদৃষ্টেও বিধাতা 
কারাবাস লিখিয়াছেন ?” এইরূপ কিয়ৎকাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া ব্রান্মাণ বলিলেন “মহাশয়, আমার 
তিনটি কন্যা বয়স্থা এবং একটি মাত্র পুত্রের যজ্ঞেপবীত কাল প্রায় গত হইয়া আসিয়াছে, আমার 
এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা এই কন্যা তিনটির কুলক্রিয়া ও পুত্রের যক্ঞোপবীত কার্য সম্পন্ন করিতে 
পারি। আমি এই কার্য নির্বাহার্থ বহস্থানে ভিক্ষার্থী হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাহা পাইয়াছি 
তাহাতে যে এই সমস্ত কারে* এক চতুর্থাংশ ব্যয়ও সম্পন্ন হয় এরূপ সম্ভব নহে। শুনিয়াছিলাম 
যে কৃষ্ণরাম এখানে আছেন; তাহার নিকট আমার দুঃখকাহিনী বলিলে আমার কষ্ট দূর হইবে 
ভাবিযা এতদূর পথ পর্যটন করিয়া আসিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি কারারুদ্ধ।” 

পরদুঃখকাতর কৃষ্তরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, “ঠাকুর, কত 
টাকা হইলে আপনার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে %” 
ব্রাহ্মণ দীর্ঘানম্থাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন “কোনক্রমে সহআাধিক মুদ্রা ব্যতীত হইতে পারে 
না।” 

কৃষ্তরাম কোন কথা বলিলেন না, তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণকে নিকটে ডাকিয়া জানিলেন যে 
বায়েরকাঠি হইতে তাহার জন, দুই সহস্র মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। কৃষ্তরাম তখন সেই ভিক্ষার্থী 
বাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলি “আ ।ন এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহার নিকট আগমন 
করিয়াছেন, আমিই সেই হতভাগ্য কৃষ্তরাম, রাজরোষে পতিত হইয়া আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে! 
আমি যে ৬. -শলাতিপাত করিতেছি, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন, তাই আশানুরূপ দান 
করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। এ যে নিকটে তোড়া বান্ধা টাকা রহিয়াছে, উহা সমস্তই আমার; 
আমি এ সমস্ত মুদ্রাই আপনাকে দান করিলাম; আশীর্বাদ করিবেন যেন শীঘ্র এই পাপদেহের পতন 
হয়।?? 

ব্রাম্মীণ এতক্ষণ কৃষ্তরামের পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন না; এখ জানিয়া অত্যন্ত 
বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই প্রকার অবস্থায় এতাদৃশ দান দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের বাগনিষ্পত্তির ক্ষমতা 
পহল না; তিনি একদৃষ্টে কৃষ্ণরামের মুখপ'নে চাহিয়া রহিলেন। 

ব্রাহ্মাণকে িব্ধ দেখিয়া কৃষ্তরাম পুনরায় বলিলেন “ঠাকুর বোধহয় আপনার আশানুরূপ দান 
হয নাই, তাই মৎগ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিতেছেন না। আমার একমাত্র এই মুশ্ষু জীবন 
ব্যতীত আর কিছুই নাই; খাহা দান করিয়াছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ বোধ করিব।” 

এই প্রকার কথোপকথনে নিকটস্থ নিপ্রিত প্রহরী জাগরিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণ পূর্বক 
অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। | 

ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং সকলেই এই শত্যতুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
একবান্যে এই লোকাতীত দানের প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রথমত কারাধ্যক্ষ তৎপর অন্যান্য 
রাজকর্মচারী এবং সর্বশেষে সুবেদার নিবাইস মহম্মদ ইহা শ্রবণ করিলেন। এই প্রকার অলৌকিক 
আত্মত্যাগের কথা শ্রবণপূর্বক তিনি যারপরনাই পুলকিত হইয়া কৃষ্তরামকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন 
এবং অচিরে তাহার বন্ধনমুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। তারপর সুবেদার কৃষ্ণরামকে ডাকাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “দেওয়ান, লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ দান এবং প্রভুভক্তির কথা 
টিন রানার কোন উ » করিলেন না; কেবল করজোড়ে নীরবে দণ্ডায়মান 

| 


কৃষ্ণরামকে নিতব্ধ দেখিয়া জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্মচারী করপুটে বলিলেন, “জাহাপনা, আপনি 
যাহা শ্রবণ এয়াছেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে; বর্তমানে পৃথিবীতে যে এতাদৃশ আত্মোৎসর্গের 


১৫৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জীবন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা চক্ষে দেখা দূরে থাক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। আমরা এই মহাপুরুষকে 
দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।” 
নিবাইস মহম্মদ তখন কৃষ্ণরামের সঙ্গী এবং ভিক্ষার্থী উভয় ব্রান্মাণের নিকট সকল কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারাও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিলেন ; প্রহরীগণও প্রকৃত ঘটনা 
জ্ঞাপন করিল। অত্যন্ত হর্ষাগমে নিবাইস মহম্মদের সর্বশরীর কণ্টকিত হইল ; তিনি আসন হইতে 
গাত্রোথান পূর্বক কৃষ্ণরামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “দেওয়ান, আজ যাহা শুনিলাম, এপ 
লোকাতীত অন্তুত পৃত কাহিনী আমি আর কখনও শ্রবণ করি না। তোমার ন্যায় যে একজন 
পুণ্যবান পুরুষ এই রাজ্য মধ্যে বাস করিতেছে, সেই জন্য এই রাজ্যও পবিত্র হইল। তোমার ন্যায় 
একজন ধার্মিক পুরুষের সমাগমে আমিও আপনাকে ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। তুমি আমার 
নিকট কি প্রার্থনা কর বল আমি তাহা পূর্ণ করিয়া তোমাৰ সংকার্ষের কতক পুরস্কার প্রদান করি।” 
কৃষ্ণরাম তখন জানু পাতিয়া যুক্ত করে বলিলেন-__ 'জাহাপনা, দেবসেবা, ব্রাম্মাণসেবা, 
প্রভূসেবা হিন্দুগণের অবশ্য কর্তব্য কার্ধঃ আ।ম তাহা পালন করিয়াছি মাত্র। এই জন্য আমি প্রশংসার 
যোগ্য নহি ; কিন্তু হুজুর যে এ দাসকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আপনার ওদার্ষের পরিচয়। 
জীহাপনা, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা এ দাসকে পুরস্কৃত কাবতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন যদি অনুগ্রহ 
পূর্বক, আমার প্রভু বাজা জযনারায়ণের পরিতাক্ত জমিদাবি তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলেই 
আমি যথেষ্ট পুবস্কৃত জ্ঞান কবিব। হুজুরের নিকট আমার ইহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই।” 
নিবাইস মহম্মদ কৃষ্ণরামের বাকা শ্রবণ করিয়া পুনরায সানন্দচিত্তে বলিলেন “দেওয়ান, তুমি 
ধন্য ; জয়নারায়ণ যাহাতে পুনরার তাহার জমিদারি প্রাপ্ত হইতে পারেন তজ্জন্য আমি মুর্শিদাবাদ 
নবাব-নাজিমের নিকট অনুরোধ করিব ; তিনি উদারচেত! এবং ধার্মিক, অবশ্যই তোমার প্রার্থন৷ 
মঞ্জুর হইবে। দেওয়ান, তুমি নিজে কিছু প্রার্থনা করিলে না?” 
কৃষ্ণরাম বলিলেন-_“জীহাপনা, প্রভুর জমিদারি রক্ষাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার ; রাজা 
জয়নারাযণের রাজভ অক্ষুপ্ন থাকিলে আমি ও আমার সন্তানসম্ততিগণ তাহারই অগ্নে জীবন ধারণ 
করিতে পারিব। আমি দরিদ্র, আমার অধিক ধনে প্রয়োজন কি?” 
অতি সত্বরই মুর্শিদাবাদ হইতে নবাব-নাজিমের অনুমতি পত্র পৌছিল, সুবেদার মুক্তিপত্রসহ 
কৃষ্তরামকে যথেঞ্ অর্থ প্রদান করিযা বিদায় দিলেন। 
কৃষ্ণরামের এই অভূতপূর্ব পুণ্যকাহিনী পূর্বেই রায়েরকাঠিতে প্রচারিত হইয়াছিল ; তিনি যথা 
সময়ে দা ০ রাজা জয়ন্বায়ণের নিব ব্যপ্ত করিলেন! 
জয়নারায়ণ বলিলেন “দেওয়ান, আমি ইচ্ছ।পূর্বক এই জমিদারি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, 
এখন আপনার অসাধারণ পুণাবলে এবং প্রভূভক্তি গুণে ইহা পুনরুদ্ধার হইয়াছে; আমার ইহাতে 
কোন স্বত্ব নাই, আপনি উদ্ধার করিযাছেন, আপনিই ভোগ করুন।” 
রাজার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সকলে তাহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন! কৃষ্ণরাম বলিলেন “রাজন্‌! আপনি আমার প্রভূ, আপনাবই অন্নে এই শরীর পুষ্ট, আমি 
কর্তব্য 85555 এইরূপ আদেশ করিলে আমি মর্মাস্তিক কষ্ট 
পাইব” 
রাজা জয়নাবায়ণ পুনরায় বলিলেন “আপনি যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আমার 
বংশাবলীসহ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু এই মহদুপকারের স্মৃতিচিহ্ন স্বর”? 
আপনাকে পুরস্কৃত না করিলে আমাকে গুরুতর অধর্মে পতিত হইতে হইবে।” 
কৃষ্ণরাম বলিলেন “আমাকে পুরস্কার প্রদান করাই যদি আমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে 
আপনার এই জমিদারির মধ্যে আমাকে কতক ভূ-সম্পন্তি গ্রদান ককন, যদ্বারা আমার 
সস্তানসম্তৃতিগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে।” 


বাকলা ১৫৫ 


রাজা, কৃষ্ণরামের প্রার্থনানুসারে তৎপুত্র রাজারামের নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করেন ।৮৩ 

ই সময় হইতেই কীর্তিপাশার জমিদারির সূত্রপাত হইল। 

রাজ। জয়নারায়ণ অত্যন্ত ধার্মিক নরপতি ছিলেন। তাহার পুণ্য কীর্তিসমূহ অদ্যাপি এদেশের 
প্রায় স্থানেই প্রচলিত আছে। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় জোষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ রাজা হইলেন। 

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাহাব পুত্র চতুষ্টয়ের মধো মনোমালিনা ৬পস্থিত হওয়ায় 
প্রতোকে পৃথক পৃথক বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহারা পৃথগান্ন হইলেও 
জমিদারির আদায়-তহশিল একত্র নির্বাহিত হইত। 

এই সময় দুর্বৃত্ত আগা বস বোজরগ উমেদপুর সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া, সেলিমাবাদও গ্রাস 
করিল। রায়েরকাগির রাজাদের এমন শক্তি সামর্থ ছিল না যে বলপূর্বক আগা বাখরের নিকট হইতে 
অপহৃত সম্প,গ্ড পুনরায় উদ্ধার করেন। তাহারা তখন অনন্যোপায় হইয়! মুর্শিদাবাদে নবাব- 
নাজমের নিকট নালিশ উপস্থিত করিলেন। আগা বাখর এবং তৎপুর্র আগা সাদক তখন বঙ্গ 
সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলার একান্ত প্রিষ পাত্র। বাজারা আগ! বাখরের বি.ছে। 
যে অভিযোগ কল্লিযাছিলেন তাহা টিকিল ন! ; বহু চেষ্টা, অর্থ ব্যয ও কগোব পরিশ্রমের পর মাত্র 
সাড়ে চারি আনা প্রাপ্ত হইলেন। এই অংশ আবার রায়েরকাগির সমস্ত রাজবংশ মাধা দশ ভাগে 
(বিভক্ত হহল। ১৭৫৩ খ্রিঃ অন্দে দুবাখ্া। আগা বাখব, রাজদ্রোহী অপবারে নিহত হইলে, মহাবাজ 
রাজবল্লভ সত সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হন। 

এই সমর হইতে বুটিশ-কেশরী গম্ভীর গর্জনে বঙ্গদেশে স্বীয অখণ্ড আধিপত্য বিস্তাব 
করিতেছিলেন। বাণিজা-ব্যবসার জনা কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামেল 
অধিকার প্রাপ্ত হান! এই সমঘেই পলাশী ক্ষেত্রে ইংবাজের বাহুবলে শুসলমান-শঞ্তি লয় প্রাপ্ত হইল 
এবং হতভাগ্য সিরাজদৌলাকে পদচ্যু ও ও নিহত কবিষ! লর্ড ক্লাইভ, নবকুল-কলক্ক মীরজাফরকে 
বঙ্গসিংহাসন প্রদান করিলেন। ক্রমশ ইংরাজ সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজা জয়নারায়ণের 
জ্যে্স পুত্র শিবনারারণ এবং তাহার অন্যানা জ্ঞাতিবর্গ, তদাশী মুন কুঠিযাল গেভর্শর) মিঃ জিরেলস্ট 
(৬০০1১) সাহেবের নিকট আবেদন কবিলেন। চট্টগ্রামে সেই সময় গোকুলচন্দ্র ঘোযাল দেওয়ান 
ছিলেন। তাহার সহিত চুক্তি হল য, যদি তিনি জমিদারিব বাটি সাড়ে এগার আনা পুনরুদ্ধার 
কারযা দিতে পারেন তবে শিবনারায়ণ তাহাকে অর্ধেক জাঁমদারি পুরস্কার দিবেন। 

বহু চেষ্টার পর সেই সাড়ে এগার আনা শিবনারায়ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং প্রতি শ্রতি 
অনুসারে তাহারা গোকুলচন্দ্রকে পৌনে ছয় আনি অংশ প্রদান করিলেন। ১৭০২ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত 
এই সাড়ে এগার আনা জমিদাবি রাজা শিবনারায়ণ প্রভৃতি এবং গোকুল ঘোষাল একত্রে ভোগ- 
দখল করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তখন 
উত্তয় পক্ষের মতানুসারে ঢাকার তদানীভ্ুন কালেক্টুর মিঃ বারওয়েল (81৬৩11), জমিদারি পৃথক 
করিয়া দেন এবং উভয় অংশই, পৃথক পৃথক নম্বরে কালেক্টরির তৌজীতভুক্ত হয়। 

গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে দেনার দায়ে তাহার পৌনে ছয় আনি অংশ 
নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীনাথ চৌধুরি নামে এক বাক্তি ২৯,১০০ টাকায় উহা ক্রয় 
করিলেন, কিন্তু কাশীনাথ রায় চৌধুরি ঘোমালদেব বেনামদার মাত্র। 

ইহার কিছুকাল পূর্বে রাজস্ব বাকি পড়ায় রায়েরকাঠির জমিদারির অর্ধেক (দুই আন সাড়ে 
সতের গণ) নিলামে বিক্রয় হইল। গোকুল ঘোষালের পৌত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল উহা ক্রয় 
করেন। ক্রমে ক্রমে ১৭৯৬ খ্রিঃ অন্দে সুপ্রিম কোটের (59011০710 00801) মতানুসারে কাশীনাথের 
অংশও বিক্রয় হইয়া গেল। তখন রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রাজকৃষঃ আসিয়া তাহা খরিদ করিলেন; 
এবং ঝালকাঠির সন্নিহিত সৃতালডিতে কাছাবি স্থাপন করিয়া জমিদারি দখল করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ভাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। পরে তাহার প্রত্র নবকৃষ স্বীয় অংশ ঘোষালদের 


১৫৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


নিকট বিক্রয় করিলেন। সুতরাং ঘোষালণণ সেলিমাবাদের আট আনা সাড়ে বার গণ্ডা দুই ক্রান্তির 
মালিক হইলেন। 

ঘোষালবাবুগণ এদেশবাসী নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও, এই দেশের সঙ্গে তাহাদের বড় 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। খিদিরপুর সন্নিহিত ভূ কৈলাস নামক স্থানে ইহাদের বাসস্থান। এই বংশজাত 
ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে প্রায় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে ইহাদের ধর্মনিষ্ঠা এবং যশ 
যেরূপ সর্বত্র ঘোষিত, অন্যের তদ্রপ নহে। কেবল যে এই জেলায় ইহাদের জমিদারি আছে, তাহা 
নহে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, চবিশপরগনা, রাণসী (কাশী), গয়া প্রভৃতি স্থানেও আছে; 
ইহাদের ভূ-সম্পত্তির আয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হইবে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, বিপন্নের 
সাহায্য, আশ্রিতপালন প্রভৃতি সদ্গুণে ইহারা সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 
রাজদ্বারেও ইহ রা বিশেষ সম্মানিত। 

স্বর্গীয় কালীশঙ্কর ঘোষাল, গভর্নমেন্ট হইতে “রাজাবাহাদুর” উপাধি পাইাছিলেন ; সেই 
হইতেই “রাজাবাহাদুর” বলিয়া এই বণ্শপরম্পব৷ সর্বত্র পরিচিত। ইহারা শান্তিপ্রিয় ; অন্যের ভূ- 
সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ বা প্রজাপীড়নজনিত কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে ইহারা বিরত। স্বীয় 
গোকুল ঘোষাল হই ত বর্তমান সময় পণন্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল। 

গোকুলচন্দ্র ঘোষাল 
1 


জয়নারায়ণ ঘোযাল 
ই 
জিরার 
জা সতানদ ঘোষাল বাহাদুর 


বর্তমান ঝালকাঠির৮ঃ নিকট গুরুধাম নামক স্থানে রাজা বাহাদুরের কাছারি ।পিত; স্বর্গীয় 
রাজা সত্যশরণ ঘাষাল বাহাদুর স্বয়ং এই স্থাণে বাস করিতেন। তাহারই যত্বে এই স্থানে 
রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, আপন সমাকুল প্রশস্ত রাজবর্জ, স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নির্মল জলরাশি 
পরিপূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। মান সময়ে ঝাপকাঠি বন্দর পূর্ববঙ্গ মধ্যে 
একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান ; রাজা সত্যশরণই ইহার প্রথম স্থাপয়িতা। তিনি স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রম 
সহকারে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বর্তুণুলি নির্মাণ এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের নিমিত্ত গৃহাদি প্রস্তুত 
করাইয়া দিয়াছিলেন। 

রাজা সত্যশরণের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই গৃহ-বিবাদ-বহ্ছি নিরূমভাবে প্রজ্্বলিত হইয়া 
উঠিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইলেন। শাস্তির কোমল কুসুমে অশান্তি কীট 
ধীরে ধীরে এবেশপূর্বক আবাসস্থান স্থাপন করিল। এমন কি, দুই একটি ছোটখাট ফৌজদারি 
মোকদ্দমাও উপস্থিত হইল । গভর্নমেন্ট এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া স্টেটের একজন 
“রিসিভার' (7২০০০1%1) নিযুক্ত করতঃ যাবতীয় কর্তৃত্ব ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। গত 
১৩০৬ সালে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে “রিসিভার' রহিত হইয়া অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশ 
পৃথক রূপে বণ্টন করিয়া লইলেন। 

সেলিম'বাদের অন্তর্গত দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনা ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে অনেকগুলি 
অন্য পরগনা ভুক্ত হয়, কতকগু.ণর অস্তিত্ব লোপ হয় এবং কতকগুলি অন্য জেলাতুক্ত হইয়া 
স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরিতে পৃথক পৃথক তৌজিতুক্ত হয়। 


বাকলা ১৫৭ 


বিগত ১৮০৫ খ্রিঃ অন্দে বর্তমান “ডিসিল্ভা' সাহেবগণের পূর্বপুরুষ “ডমিন্‌গো ডিসিলভা" 
(1001711)50 7) 91152) জজ সাহেবের নিকট একখানা দরখাস্ত করেন ; তাহাতে শ্রকাশ যে, 
সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনা ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অন্য 
পরগনা ভুক্ত হইয়াছে, কতকগুলির অস্তিত্বই নাই, দুই একটা অন্য জেলা ভুক্ত হইয়াছে। আবার 
কেন কোন পরগনা, স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরিতে পৃথক তৌজী ভুক্ত হইয়াছে। আমরা নিন্ষে সেই 
১০টি পরগনার নাম উল্লেখ করিতেছি-_ 
১। তগ্নে হাবিলী সেলিমাবাদ 


২। সোন্দারকূল।৮৫ 

৩। রুদ্রপুর তগ্নে জাহানপুর। 
৪। বনগাও। 

৫। তপ্নে সুলতানাবাদ । 

৬। তঙ্নে সুলতানপুর । 

৭। কাশিমপুর । 

৮1। নাজিমপুর। 

৯| রাজোর। 

১০। শিবপুর। 


ইহা ব্যতীত “পরগনা নিমকমহাল” বলিয়া আধ একটি পরগনার উল্লেখ দেখা যায়। ১৮০৫ 
খ্রিঃ অঃ পূর্বে, উল্লিখিত পরগনাগুলি সেলিমাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল ; তপ্নে হাবিলী সেলিমাবাদ 
ব্যতীত অন্যান্য পরগনাগুলি কোন সময়ে এবং কেন যে পৃথক করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় 
না।৮৬ তগ্নে হাবিলী সেলিমাবাদের নয় আনা অংশ এখনও সেলিমাবাদ পরগনার অন্তর্গত। বনগাও 
বর্তমান সময়ে খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কাশিমপুর ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। শিবপুর 
বোজরগ উমেদপুর ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু তঞ্লে সুলতানাবাদ এখনও বর্তমান আছে। 

সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারির অংশগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে 
গভর্নমেন্টের তৌজীভুক্ত হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের অংশ ব্যতীত অন্যান্যগুলি এত জটিল এবং 
বিষনংশে পরিণত যে, তাহার সকলগুলি ঠিক করিয়া ষোল সানি হিসাব করাও বড় সহজ ব্যাপার 
নহে। আবার এই সমত্ত জমিদারির রাজস্ব আদায়েও সময় সময় নান৷ প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া 
থাকে । কোন কোন অংশের রাজস্ব জমিদারের দণ্ড দিতে হয়। আমরা এই জমিদ্বারির অংশ সম্বন্ধে 
যাহা সংশ্রহ করিতে সমর্প হইয়াছি, তৎসহ রায়েরকাঠির খ্যাতনামা কয়েকজন জমিদারের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নিঙ্গে প্রদান করিলাম। 

সমগ্র সেলিমাবাদ পরগনার জমিদারির বৃহৎ এবং বিষম অংশ সমষ্টি করিলে ষোল আনা 
হইতে এক কড়া অংশ বেশি হয়। কোন জমিদারির অধীনে যে এই এক কড়া অংশ অধিক হইয়াছে 
অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। 

ইহা ব্যতীতও ৩৮৩৮নং তৌজিভুক্ত দেড় আনা অংশ 'লুকাজ' সাহেবদের আছে; কিন্তু এই 
অংশ বিগত ১৮৬৮ খ্রিঃ অন্দে খুলনার কালেক্টুরি ভুক্ত হইয়াছে। 


সেলিমাবাদ পরগনা বিভাগ*ৎ 
তৌজী নং অংশ মালিক রাজস্ব 
৩৮৪০ 1/১৫ রাজা বাহাদুর ৪১৯৩১ ।/১০।। 
৩৮৪১ )১০।। এ ১৮০২৯,)৭ 


৩৮৪২ (১৮।। কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি ৫০৯৮।()০।। 


১৫৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


৩৮৪৩ (১৩ অন্নদাকুমার রায় চৌধুরি ও 
*“বীনচন্দ্র রায় চৌধুরি প্রভৃতি ৩৫৯৯।।০।| 
৩৮৪৪ (১৩ * চণ্ডীচরণ রায় প্রভৃতি এ 
৩৮৪৫ (১৩ 'দুর্গানারায়ণ রায় ও 
জগৎনারায়ণ রায় এ 
৩৮৪৬ (১২ বৈকুষ্ঠনাথ শ্বাস প্রভৃতি  ৩৬৮০./১০)11।২ 
৩৮৪৭ (৯। কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি ২৯৮৮।১০ 
৩৮৪৮ (৯ গ্রন্থকার ও তাহার ভ্রাত গণ এ 
৩৮৪৯ (৯। * দুর্গানারায়ণ রায় ও 
জগৎনারায়ণ রায় এ 
৩৮৫০ (১০।। ভূবনেশ্বর রায় প্রভৃতি ৬৩২৩/২ 
৩৮৫১ (১০। মিঃ নলিনীমোহন গুপ্ত প্রভৃতি ৩২৮৫৭ 
৩৮৩৪ (৬। * বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৮৩৩ )১০।। 
৩৮৩৫ ৫ মঘিয়ার জমিদারগণ ও 
রস্থকার এবং তাহার ভ্রাতুগণ ১৭২০,/৮।। 
৩৬৩৬ (৭ ইন্দুভূষণ মিত্র প্রভৃতি ২০৭৯৮/০|। 
৩৮৩৭ ৪ কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি ৯২৪,৬।। 
৩৮৩১ । বৃন্দাবনচন্দ্র রায় প্রভৃতি ২৭.৬।। 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর হইতেই তাহার পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে 
মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল ; এবং অতি সত্বরই সকলে পৃথগান্ন হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে বাস 
করিতে লাগিলেন। এই সময়েই জমিদারির গোলযোগ উপস্থিত হয়। ষোল আনি জমিদারি হইতেই 
এই ৬ ব অংশগুলি বাহির হইবার পর সকলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে আরম্ত করিল। 
শিবনারায়ণেরও চারি পুত্র ; তাহারাও পৃথক পৃথক বাড়ি করিলেন। 

শিবনারায়ণ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণের জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় 
না ; কিন্ত প্রাণনারায়ণের পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ বড় তেজস্বী এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি 
অনেকগুলি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

মহেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুন্র মাধবনারায়ণের ন্যায় সর্বালসুন্দর পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। সংস্কৃত ভাষায় তাহার প্রগাঢ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাহার অনন্য মাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, এবং 
এই জন্য অনেকে শ্রতিধর বলিত। মাধবনারায়ণ এই জেলার মধ্যে একজন বিশেষ সম্মানিত 
লোক ছিলেন। যখন ভিক্টোরিয়া ভারতেম্বরী হইলেন তখন বরিশালের দরবারে তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান করা হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি উদারতাবশত তাহা চন্দ্রদ্বীপের রাজাকে প্রদান করিবার 
জন্য প্রস্তাব করিলেন। সেইজন্য তিনি বিশেষ সম্মানিত ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। 
মাধবনারায়ণ ধীর, কর্মঠ, মিতভাষী এবং ধার্মিক ছিলেন। ৃ 

রাজ! মাধবনারায়ণের কনিষ্ঠ রাজা নবনারায়ণ জোটের ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ না হইলেও 
তাহার ন্যায় সুপুরুষ সবর দৃষ্ট হয় না। কলাবিদ্যায় নরনারায়ণ সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী মৃদঙ্গ বাদে; তিনি সিদ্ধহস্ত ; যখন সংস্কৃত স্তোত্রগুলি মুখে আবৃত্তি 
করিয়া মুদঙ্গ বাজাইতেন, তখন বোধ হইত যেন সেই স্তোত্রাবলী মুদঙ্গমুখ হইতে অতি 
পরিষ্কাররূপে নিঃসৃত হইতেছে। নানা দেশ হইতে কলাবিদ্যাভিলাধী ছাত্রগণ তাহার নিকট বিদ্যা 
শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন। কলাবিদ্যা ব্যতীতও নরনারায়ণ মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ; 
এদেশে যখন কবিতা রচনা এক প্রকার অপ্রচলিত ছিল, সেই সমযে রাজা নরনারায়ণ কতকগুলি 
শ্রতিমধুর কবিতা প্রণয়ন করেন। তাহার রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই হৃদয়স্পশী এবং ভাবোদ্দীপক। 


বাকলা ১৫৯ 


রাজা নরনারায়ণের'বিদূষী পত্রী রানী বসন্তকুমারীও বঙ্গভাষার অনুরাগিণী।। তিনি রুগ্ন শয্যায় 
শায়িতাবস্থায় “রোগাতুরা বসন্তকুমারী” নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুক্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। 
কবিতাগুলি বড় সুন্দর এবং হৃদয়ের আবেগ পরিপূর্ণ । 

রাজা জয়নারায়ণের তৃতীয় পুত্র দুর্লভনারায়ণের সন্তানগণের 'ধ্য রাজা অদ্বৈতনারায়ণ 
প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। বৈষয়িক কার্যে ইহার অসাধারণ দক্ষতা ; কিন্তু ভাগ্যদোষে ইহার আর্থিক অবস্থা 
নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। দুই তিনখানি সামান্য তালুক আছে ; তাহারই আয় দ্বারা অতি কষ্টে 
গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইতেছে। 

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্তানগণ মধ্যে দুর্গানারায়ণ ও জগৎনারায়ণ জমিদারির সওয়া নয় 
গণ্ডা অংশ ভোগী ; তাহারাও বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। 

শিবনারায়ণের চতুর্থ পুত্রের সন্তানগণ মধ্যে চন্দ্রনাথ রায় একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, পৈত্রিক 
জমিদারির মধ্যে তাহারই উপযুক্ত পূত্রগণ সওয়া নয় গণ্ডা অংশ এখনও ভোগ করিতেছেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রুদ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রগণ পৈত্রিক বাসভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালস্রোতের ভীষণ আবর্তে, 
একমাত্র নরেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ বাতীত আর সকলেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। 
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রায় সকলেই কৃতীপুরুষ ছিলেন ; তন্মধ্যে স্বগীয় রাজা 
মহিমাচন্দ্র রায় এবং নকুলেশম্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি, 
অজ্ভনি করিয়াছেন। মহিমাচন্দ্রের মৃত্যুর পর রানী কমলকুমারী চৌধুরানী বিষয়কার্য নির্বাহ 
করিতেছেন। এই রমণী যে প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রপ তেজস্বিনী। স্টেটের সমস্ত কার্যভার 
কর্মচারীবর্গের উপর নির্ভর না কবিয়া স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ; ইহার কার্যকুশলতায় অনেক 
ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত ইহার কোন পুত্র নাই ; দুইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, 
উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্মিক। 

রায়েরকাঠির রাজবংশ দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ ; সুতরাং বঙ্গীয কায়স্থগণের সহিত তাহাদের 
বৈবাহিক ক্রিয়া নির্বাহ হয় না বলিয়া কলিকাতার জঙ্গল ৭ :.'৮ প্রভৃতি স্থানের স্বঘর কুলীনের 
সঙ্গে আদানপ্রদান কবিতে হয়। এই প্রকার অনেক ঘর কুলীনসন্তান বৈবাহিক ক্রিমা করত 
রায়েরকাঠি গ্রামে রাজাদের আশ্রিত হইয়৷ বাস করিতেছেন। কয়েকজন হবিবকাঠি গ্রামেও 
রাজাদের বৃত্তিভোগী হইয়া বসতি করিতেছেন। হৃহাদের অবস্থা রায়েরকাঠির রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে 
শোচনীয় হইয়াছে;.এই সমস্ত কুলীনগণের মধ্যে শশিভৃষণ মিত্র, সখানাথ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র 
প্রভৃতির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। 

সেলিমাবাদের অগ্তর্গত বহুসংখ্যক তালুক বর্তমান আছে। এই সমস্ত তালুকের রাজস্বও কম 
নহে, কোন কোন তালুক যথেষ্ট লাভজনক । এই পরগনার ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কীর্তিপাশার 
মজুমদার, বাসগ্ডার মহলানবিশ, কেওবার চৌধুরি ও কবিবল্লভ বংশ জলাবাড়ির বিশ্বাস, সাতুরিয়ার 
মিঞা এবং মরাজুড়ির দত্ত প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কীর্তিপাশার মজুমদারগণ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের বংশধর। সেলিমাবাদের 
ইতিখাসের সঙ্গে এই মহাত্মার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। এই মহাপুরুযই স্বীয় দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা 
দ্বারা সেলিমাবাদের জমিদারি পুনরুদ্ধার করিতে কিভ।. কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই 
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে কৃষ্ণরামের সন্তানসন্ততিগণের সংক্ষিণ্ত বিবরণ নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 

কৃষ্তরামের প্রপিতামহ দুর্গাদাস সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম হইতে কীর্তিপাশায় 
আগমন করেন। দুর্গাদাসের পুত্র ও পৌত্র তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না। তাহার প্রপোত্র কৃষ্রামই 
এই বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত করেন। ইনি সর্বপ্রথম “মজুমদার উপাধিপ্রাপ্ত হান। ইহার সময় 
হইতেই কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি “মজুমদার বাড়ি” বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের বংশ তালিকা 
পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 


১৬০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ডিটিও1৫ 
রোহিণীকুমার কামিনীকুমার রমণীরঞ্জন বিনোদকুমার 
| 


| 
সৌরাংশু অমিয় 


হিমাংশু শীতাংশু শুভ্রাংশু 
5555 75 
সুধা প্রেমাংশু স্সেহাংশু দেবাংশু 
'ক্ৃষ্তরামের পত্র রাজারাম সেন পিতার ন্যায় উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিরািলেন। 
কৃষ্ণরামের জ্বলন্ত কীর্তিসমূহ রাজারামের হৃদয়ে সম্যক প্রতিবিশ্বিত হইয়া তাহাকে প্রাতঃস্মরণীয় 
করিয়া তুলিয়াছিল। 
রাজারামের সম্যক জীবনী পাওয়া যায় না; তবে ইহার পুত জীবনের অলৌকিক দান ও 
ক্ষমাশক্তিজ্ঞাপক বহু আখ্যারিকা এতদঞ্চলে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দেবদ্ধিজের উপর ইহার 
অচলা ভক্তি ছিল। ইনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে জীবনকে এতদূর উন্নত করিয়াছিলেন যে এদেশের 
লোকের বিশ্বাস, তিনি জগন্মাতা ভগবতী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ধার্মিক বাজারামের উপর স্থানীয় জনসাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অদ্যাপি সামানা 
সামান্য ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইযা থাকে । কোন গাছে ফল না জন্মিলে গৃহস্থ মানত করে যে ফল হইলে 
প্রথম ফলটি রাজারামের নামে উৎসর্গ করিবেন। বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে বালকগণ গুরুজনকে 
প্রণাম করিলে “রাজারামের মত হও” ঝাঁলিয়া তাহারা আশীর্বাদ করিতেন। 
রাজারাম রায়েরকাঠিতে পৈত্রিক চাকরি করিতেন। রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন 
রাজপরিবারে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, তখন অপক্ষপাতী রাজারাম মনোকষ্টে রাজসংসার হইতে 
বিদায় লইয়া কীর্তিপাশায় ফিরিয়া আসেন। রাজপরিবারের জন্য তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে সময় 
অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দীন, দুঃখী ও 
ব্রান্দণমণ্ডলীকে অকাতবে দান করিয়া ভগ্রহদয়ে শান্তি আনিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কথিত 


বাকলা ১৯৬১ 


আছে কোন এক পুণ্যাহ তিথিতে রাজারাম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন। 

রাজারামের মৃত্যুকালে তাহার পূত্রদ্য় নবকৃষ্ণ ও কালার্টাদ নাবালক ছিলেন বলিয়া সম্পত্তি 
রক্ষণের ভার তদীয় পত্বী রামমালার উপর পতিত হয়। তারপর মাতার জীবদ্দশায প্রাপ্তবয়স্ক 
নবকৃষ্ণ ও কালার্টাদ বিষয়কার্ধের ভার গ্রহণ করিলেন। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদূর সম্প্রীতি 
ছিল যে তাহাদের সৌত্রাত্র আদরশস্থানীয় বলিয়া কীর্তিত হইতে পারে। 

নবকৃষ্ণ একটি মহৎ কার্য করিয়া অস্মদ্দেশে কীর্তিতস্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
মহাসমারোহে তাহার ভ্রাতৃকন্যাদ্বয় ও নিজের কন্যার বিবাহে “চন্দন” করিয়াছিলেন। 
বৈদ্যসমাজের যাবতীয় কুলীনগণকে নিমন্ত্রণপূর্বক, তাহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া 
প্রত্যেকের ললাটে চন্দনের টিপ প্রদান করিযাছিলেন। এই ব্যাপারটি একদিকে যেমন ব্যয় সাধ্য 
তেমনি শ্রমজনক। পূর্বে মহারাজ রাজবনল্রুভ ও পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণ এই কার্ধ করিয়া অতিশয় 
যশস্বী হইয়াছিলেন ; তারপর নবকৃষ্ণ ও কালা্টাদ ব্যতীত কেহ অস্মদ্দেশে এই কার্য করিয়াছেন 
কিনা এইরূপ শুনা যায় না। 

পত্রীর প্ররোচনায় ভ্রাত্বিচ্ছেদ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে । নবকৃষ্ণ ও কালাঠাদ ভ্রাতৃপ্রেমের ভ্বলস্ত 
দৃষ্টান্ত হইলেও তাহাদের পত্রীদ্বয়ের মধ্যে সন্তাব ছিল না। কালার্টাদের মৃত্যুর পর তাহার পত্তী 
পোষ্যপূত্রসহ পৃথক হইয়া গেলেন। কালাষাদ মৃত্যুকালেও ভ্রাতৃপ্রেমের অমোঘ প্রমাণ প্রদান 
করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি পোষ্যগ্রহণে বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের 
প্ররোচনায় শেষে স্বীকৃত হইলেন। নবকৃষ্ের পুত্র কালীকুমারকে তিনি পুত্রাধিক প্লেহ করিতেন 
এবং মৃত্যুকালে তাহার অংশের এক চতুর্থাংশ যৌতুব্-ল্ প্রদান করেন। সেই হইতে নবকৃষ্ণের 
বংশধরগণ পৈত্রিক সম্পত্তির দশ আনা ও কালাটাদের বংশধরগণ ছয় আনা অংশ ভোগ করিয়া 
আসিতেছেন। 

নবকৃষ্ণ ও কালাষ্ঠাদ বিবিধ লোকহিতকর কাধ সাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন! সাধারণের 
যাতায়াতের সুবিধার জন্য কীর্ভিপাশা হইতে ঝালকাঠি পর্মস্ত একটি প্রশত্ত বর্ম নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ডিস্ট্িক্ট বোর্ড কর্তৃক এই রাস্তাটি সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। কালাাদের 
স্ত্রী তেজস্থিনী তারিণী চৌধুরানী 'তুলা' করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তুলাদণ্ডের একপার্ষে নিজে দাঁড়াইয়া 
সেই ওজনের স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্রাহ্মাণদিগকে দান করিয়াছিলেন। 

নবকৃষ্ণ কতিপয় বৎসর পরে তাহার বাৎসরিক পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ করিবার বিপুল আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সুদূর হরিদ্বার বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত 
যাবতীয় শান্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ কর্মকার 
আনাইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা দুইটি “দানসাগর” নির্মাণ করাইলেন। মণিমুক্তাখচিত মহার্ঘ্য চন্দ্রাতপ 
কাশ্মীর হইতে নির্মিত হইয়া আসিল। শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হইল, নিরূপিত দিবসে পগ্তগণ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের দিন ফুরাইয়া আসিল। কঠোর পরিশ্রমে তিনি অতিশয় 
রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রোগ কঠিনতর হইল এবং পরিশেষে ১২১৩ সালে নবকৃষ্ণ 
চলিয়া গেলেন। ইহার পত্বী অন্নপূর্ণা দেবীও অনুমৃতা হইলেন। 

পিতার আরব্ধ কার্যের ভার অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র কালীকুমারের হাতে পড়িল। তিনি দুর্বিসহ 
পিতৃ-মাতৃ-শোকরাশি ভস্মাবচ্ছন্ন অগ্নিবৎ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়া এই মহৎ কার্য অতি 
সুচারুরূপে সম্পাদন করিলেন। এবং সমাগত পাণুডতবর্গকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া 
বিদায় করিলেন। কালীকুমারের দানে ও সছ্যবহারে নিমন্ধিত ভদ্রমণ্ডলী আশাতিরিক্ত সম্তষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং তাহাকে যথেষ্ট আশীর্বাদপূর্বক সকলে প্রস্থান করিলেন। ভট্ট কবিগণের সুললিত 
কবিতায় কালীকুমারের কীর্তিগাথ! অদ্যাপি এতদঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। 

15555 


” (1৩117701715) রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
নাং 


১৬২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ইইলে কালীকুমার বুঝিলেন যে তাহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। পত্ী হরসুন্দরী স্বামীর পদপ্রান্ত 
হইতে মুহূর্তের জন্যও স্থানান্তরিত হইতেন না। প্রেম, ভক্তি, শ্রীতির মূর্তিমতী প্রতিকৃতি সতী 
হরসুন্দরীর বদন মগ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতি সর্বদাই ফুটিয়া থাকিত। পতিভক্তিতে এই 
যোড়শবর্ষীয়া রমণীর হাদয়খানি পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীর মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া সাধবী হরসুন্দরী 
মুহূর্তের জন্যও হতাশ হইলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত স্বামীর পরিচর্যা করিতে প্রবৃত্তা 
হইলেন। 


একদা নিশীথ সময়ে যখন সকলে সুযুপ্তির ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতেছিলেন, তখন 
পতিসেবাপরায়ণা সাধবী রোগক্রিষ্ট স্বামীকে বলিলেন “বহুজম্ম তপস্যার ফলে তোমা হেন 
স্বামীরতু পাইয়াছি, তোমার প্রসাদে এই অল্প দিনেই অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। এতদিন আমার 
কোন সাধই অপূর্ণ রাখ নাই, আজ একটি প্রার্থনা পুর্ণ করিতে হইবে।” হরসুন্দরীর হৃদয় তখন 
রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহা দমন করিয়া তিনি স্বামীর অনুমতি প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া 
হীনপ্রভ বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কালীকুমার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন “তোমার ন্যায় 
সাধবী রমণী-রত্ব লাভ করা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে জানিনা । মনে বড় দুঃখ রহিল যে তোমাকে 
অনাথিনী করিয়া চলিলাম। এতদিন হৃদয় ঢালিয! তোমাকেই ভালবাসিয়াছি; তোমাকে আমার 
কিছুই অদেয় নাই, অকপট চিক্তে তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন কর।” হরসুন্দরী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন 
“আমি তোমার সহধর্মিণী, সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে চিরদিনই তোমার সহচরী, তুমি চলিয়া 
গেলে আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অনুমতি দাও, দাসীও তোমার সহগামিনী 
হইবে।” উচ্ছৃসিত বাম্পরাশি তরল হইয়া হরসুন্দরীর দু'নয়নে ছাপাইয়া গড়িল। কালীকুমার এই 
ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীর মুখে এবম্িধ বাক্য শুনিয়া আশ্চর্যান্থিত হইলেন এবং প্রথমত তাহাকে এ 
কঠোর সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে সতীর প্রতিজ্ঞা পর্বতবৎং 
অটল, তখন কালীকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন । হরসুন্দরীর বদনমণ্ডল 
মেঘমুক্ত চন্দ্রনার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং হর্ষ চিন্তে স্বামীর চরণযুগল বক্ষে ধরিয়া 
ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। পরদিন কালীকুমার বাইশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়া গেলেন। সকলে শব লইয়া শ্রশানে গেল, অনতিবিলম্বে তথায় সর্বাবরণভূষিতা 
আলুলায়িতকুস্তলা একটি জ্যোতির্ময়ী দেবীমুর্তি উপনীতা হইলেন। হরসুন্দরী তদবস্থায় তথায় 
সমাগতা হইয়া সর্বজনসমক্ষে স্বামী-সহগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সহসা চারিদিকে 
হাহাকার উত্থিত হইল । সতীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কুলগুরু প্রমুখ বৃদ্ধগণ নানাপ্রকার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সতীর মন টলিল না। সিন্ধুর উদ্দেশে বেগবতী স্রোতশ্বিনীর গতিরোধ 
করিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রভাতে কুলগুরু আবার বলিলেন “সা, তোমার স্বামী পোষ্যপুত্র 
গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি পোষ্য গ্রহণ না করিয়া সহমৃতা হইলে তোমার বিপুল 
সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে?” সতী তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন “আপনারা অবিলম্বে 
সর্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র আনয়ন করুন আমি এ সময় পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি?” 
সতীর আদৈশানুসাবে পুত্র অন্বেষণার্থে লোক বাহির হইল। একদিন দুইদিন করিয়! ছয়দিন কাটিয়া 
গেল। মুতদেহ পটিয়া গেল, অসংখ্য কীট উত্তৃত হইয়া শব ছাইয়া ফেলিল। সতী এই কয়দিন 
কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না; কেবল সূর্যাস্তের অত্য্প পূর্বে মৃতদেহের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধৌত করিয়া 
সেই জল পান করিতেন। সপ্তম দিবসে আনীত একটি শিশু পুত্রকে খথাশাস্ত্র পোষ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়া তিনি স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বনুমূল্য*” মুক্তাহার পুত্রকে প্রদান করিলেন, পরিশেষে শিরশ্চুম্বন 
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন “বাপ, তুমি যে বংশে আসিয়াছ, আশীর্বাদ করি সেই বংশের উপযুক্ত 
সম্তান হও ।” 

আমরা যে সময়েব কথা বলিতেছি তখন সতীদাহ-প্রথা নিবারণের চেষ্টা চলিতেছিল। সতীর 
অনিচ্ছায় কেহ তাহাকে দগ্ধ না করে ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষভাবে 
আদিষ্ট, হইয়াছ্িলেন। কীর্তিপাশার এই সংবাদ বরিশালে পৌছিলে তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব 
প্রমুখ কয়েকজন সাহেব তথায় অগমন কবেন। সাহেবগণ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন 


বাকলা ১৯৬৩ 


অগ্নির ন্যায় তেজস্থিনী আলুলায়িতকুস্তলা মুর্তিমতী সতী সহাস্যবদনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন। সাহেবগণ যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া সতীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বারংবার 
অনুরোধ করিলেন। সতী কিছুতেই ফিরিলেন না। অতঃপর চিতা সজ্জিত হইল । হরসুন্দরী সন্নাতা 
হইয়া ক্রমে ক্রমে গাত্রস্থিত অলঙ্কারগুলি একে একে সমাগতা সধবা রমণীদিগকে বিলাইয়া দিলেন, 
তারপর সকলের নিকট হাস্যমুখে বিদায় লইয়া ধীর ধীরে স্বামীর পারে শয়ন করিলেন। চিতায় 
অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধু ধু করিয়া অগ্রিরাশি জ্বলিয়া উঠিল। হরিধ্বনির গম্ভীর রবের সহিত অচিরে 
পুণ্যময় দেহ দুইটি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। সমাগত সাহেবগণ এবম্িধ অলৌকিক কাণ্ড স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রমোচন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ১২৩৫ সনের জ্োষ্ঠ মাসের 
শেষভাগে সতীশিরোমণি স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য মহাপ্রস্থান করিলেন। 

রাজকুমার বৈষ্তবগণের সঙ্গে হরিনাম-কীর্তনে মাতিয়া থাকিতেন; সংসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দিতে পাবিতেন না। এদিকে অবসর পাইয়া কতিপয় বিদ্রোহী কর্মচারী জমিদারি আত্মস্মাৎ করিবার 
প্রয়াস পাইতে লাগিল। 

অতি অল্প বয়সেই রাজকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি একটা কঠিন ব্যাধিতে প্রায় 
অনেক সময়ই মৃহ্িত হইয়া পড়িতেন। এই রোগেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুর এক বৎসরের 
মধ্যে ইহার পত়ীর মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিষপ্রয়োগে রাজকুমারের মৃত্যু হইযাছিল। 

রাজকুমারের মৃত্যুকালে আমার পিতৃদেবের বয়স ছয় ব€সর মাত্র। শক্ররা অবসর পাইয়া স্বীয় 
2 গন ডি পাদ গার মর ভি তা নি 
চিরবিশ্বস্ত অনুচর রাজচন্দ্র ভদ্র দ্বারা পালিত হইতে লাগিলেন। এই ভদ্র মহাশয় শক্রদিগের যড়যন্ত্ 
পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন, তাই রাজকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই একমুহূর্ত কালও তাহাকে 
নয়নাস্তরাল করেন নাই। 

রাজকুমারের পত্ীর মৃত্যুসংবাদ প্রচাবিত হইবামাত্র সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের 
আদেশানুসারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রেলি তৎক্ষণাৎ কীর্তিপাশায় আগমন করেন। তিনি আসিয়া 
সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা করিয়া অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্এর 
(0০81 01 ৬/০745) অধীনে আনিবার জন্য হুকুম প্রদান করতঃ পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া বরিশাল 
চলিয়া আসেন। মহাত্মা রেলি সাহেব আমার পিতৃদেবের ও জমিদারির সম্যক অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া 
আমাকে এক বিভুত চিঠি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিবার জন্য তাহার 
কতকাংশের বঙ্গানুবাদ নিন প্রদান করিলাম। 

“আমি যখন তোমাদের বাড়ি পৌছাছিলাম, তখন বেলা দশটার অধিক হয় নাই। সিংহদ্বার 
দিয়া পুর-প্রবেশ করিলে পর প্রথমত কয়েকজন কর্মচারী আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তোমার 
পিতামহের বৈঠকখানায় পৌছিয়া দেখিলাম যে, ঘরের বারান্দায় অনেকগুলি খট্টার উপর সামান্য 
মাদুরের বিছানা রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ নির্মিত চাবি-বন্ধ সিন্দুক রহিয়াছে। আমি 
চাবি চাহিলে পর ... ... .. আমাকে চাবি দিলেন না। তারপর কামার ডাকিয়া তালা ভাঙ্গিয়া আমি 
সর্বসমক্ষে সেই সিন্দুক উদঘাটন করতঃ নগদ টাকা যাহা ছিল, তাহা গণিয়া তোড়া বন্ধনপূর্বক 
গভর্নমেন্টের সিলমোহর করিয়া আমার বিশ্বস্ত পেশকারের নিকট দিলাম। তোমার পিতাকে সে 
পর্যস্ত আমি দেখিতে পাই নাই, আমি তাহাকে দেখিতে চাহিলাম। অনতিবিলম্বে রাজু তাহাকে 
কোলে করিয়া আমার নিকট আনিল। তোমার পিতার বাহ্য চেহারা দর্শনে আমার যুগপৎ ত্রেগধ 
এবং কষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার সমস্ত শরীর অতিশয় শীর্ণ, পেট উঁচু এবং তাহাতে কাল কাল 
বড় শিরাসমূহ স্ফীত। অঙ্গের বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে শরীর 
উষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার তখন যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে যে সে অচিরাৎ মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত, তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তারপর তোমাদের উত্তরের দ্বিতল কক্ষে 
গমন করিয়া দেখিলাম যে, কক্ষের প্রান্তভাগে একখানি মূল্যবান পালক্কোপরি সুন্দর শয্যা বিছান 
রহিয়াছে। ভাবিলাম, বোধ হয় তোমার পিতা এঁ শয্যায় শয়ন করিতেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিতে পারিলাস যে, এ শয্যায় তোমাদের ইন্টদেবতা ঠাকুরগণ শয়ন করিতেন। এই কথা 


১৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জানিতে পারিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। তখন প্রতীতি জন্মিল যে, নিশ্চয়ই ... ... ... তোমার 
পিভাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, নচেৎ কেন তাহাকে নীচের তলায় 
অন্ধকৃপের ভিতর রাখিয়া, নিজেরা মহাসুখে দোতলায় বাস করিবে? আমি অবিলম্বে স্বহস্ডে শয্যা 
নিল নিক্ষেপ করিলাম। আমার রাগ দর্শনে, ... ... ... অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
প্রস্থান করিল। তারপর আমি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।' সে 
আমার আকৃতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাই প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। 
আমার নৌকায়, আমার ছেলেদের খেলিবার কয়েকটা পুতুল ছিল; আমি তাহা আনাইয়া৷ তোমার 
শিতাকে দিলাম। সে তখন মহাহর্ধান্বিত হইয়া, ধীর ধীরে আমার ক্রোড়ে আসিল। শেষে আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এখন আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা । তোমার পিতা প্রফুল্লবদনে স্বীকৃত 
হইল, কিন্তু রাজুকে কিছুতেই ছাড়িল না। রজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার মাতামহ 
এই কয়েকজন মাত্র সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে আমার নৌকায় লইয়া আসিলাম। 
নৌকা খুলিবার সময় দেখিলাম যে, তীর হইতে কতকগুলি ঢাল-সড়কিওয়ালা লোক, আমার 
নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সঙ্গে কয়েকজন কনষ্ট্রেবল ছিল মাত্র। আমি একটা 
রিভলভার (7২০৯০]৮০) হাতে লইয়া নৌকার ছাদের উপর উঠিলাম। আমার হাতে বন্দুক দেখিয়া, 
ঢাল-সড়কিওয়ালার দল পিছে হটিল। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে 
এই অস্ত্রধারী লোক ... ...... প্রেরিত। আমার নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়া যাওয়াই 
তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার স্বর্গত সহধর্মিণী তোমার পিতাকে পাইয়া অতিশয় যত্ুপূর্বক 
লালনপালন করিতে লাগিলেন। আমার অন্যান্য পূত্র কন্যাদিগকে তিনি যে প্রকার স্নেহ ও যত 
করিতেন, তোমার পিতাকেও তদপেক্ষা ন্যন আদর করিতেন না। বর্তমানে যে দ্বিতল প্রকোন্ঠে 
বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারি করেন, তোমার পিতা রাজুর সহিত এঁ ঘরে বাস করিতেন। 
কোন শক্র কর্তৃক রাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ বিনষ্ট না হয় এই জন্য আমার অনুমতি ত্রদমে 
আটজন সঙ্গীনধারী কনষ্টেবল প্রহরীর কার্ষে শর্বদা দণ্ডায়মান থাকিত। এই প্রকার দুই তিন বৎসর 
তোমার পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেন্ট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন ।” 

সাহেবের ক্রোড়ে সুশিক্ষিত হইয়া উত্তরকালে সংসারক্ষেত্রে ইনি পাশ্চাত্য যুবজনোচিত 
কর্মদক্ষতা, সুশৃঙ্খলতা, সৌন্দর্যানুরাগ ও নিয়মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের যে পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত পিতৃদেব “নাবালক বাবু” নামে 
অভিহিত হইতেন ৮* সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি পরগনা সেলিমাবাদের জমিদারির একাংশ 
ক্রয় করেন। 

স্বকীয় গ্রামবাসী ভদ্বলোকগণের সন্তানসন্ততির শিক্ষার সুবিধার্থ সুশিক্ষিত পিতৃদেব নানাবিধ 
বাধা বিঘ্ব অতিক্রম করিয়া ১৮৬৩ খ্রিঃ অন্দে ১লা জানুয়ারি একটি মধ্য-ইংরাজি স্কুল স্থাপন 
করিলেন।» যদিও প্রথমত গ্রামবাসীগণের কাছে কোন সহানুভূতি পাইলেন না, তথাপি অচিরেই 
ইহা দ্বারা সুফল ফলিয়া উঠিল। ইহার পর দরিদ্র গ্রামবাসীগণের সুবিধার জন্য নিজ ব্যয়ে ১৮৭২ 
থিঃ অন্দে একটি সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। 

পিতৃদেব বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাহবার চরিত্রে পরহিতৈষণা, কর্তব্যপরায়ণতা, 
নিয়মানুবর্তিতা, লোকপ্রিয়ত! ও সৌন্দর্যপরায়ণতা সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১২৮৩ সনে 
ওরা অগ্রহায়ণ তাহার মৃত্যু হয়। 

পিতৃদেবের গ্বত্যুর পর আমরা চারিভ্রাতা নাবালক ছিলাম, তাই মাতৃদেবী স্বহস্তে অমিদারির 
ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্িনী ও দয়াবতী ছিলেন। 

রায়েরকাঠির রাজা মাধবনারায়ণ আমাদের ্েটের দশ হাজার টাকা খণী হইয়াছিলেন। এই 
টাকা সম্যক অব্দায় করিতে হইলে তাহার জমিদারি বিক্রয় না কবিলে সন্কুলান হইবার সম্ভাবনা 
ছিল না; কারণ তখন তাহাদের জমিদারির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি কৃপাপ্রার্থী হইয়া 
মাতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন। জননী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন, তিনি সাহ্াদে রাজাকে সেই দশ 


বাকলা ৯৬৫ 


হাজার টাকা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া খতখানা ছিড়িয়া ফেলিলেন। মাধবনারায়ণ যতকাল 
জীবিত ছিলেন ততকাল পর্যন্ত এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি সর্বসমক্ষে মাতৃদেবীর এই 
অসীম কীর্তিপ্রকাশ করিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কালাষ্চাদ পত্বীর প্ররোচনায় পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
চন্দ্রকুমারকে যখন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম একবৎসর ।কি দুই বৎসরের 
অধিক নহে। তিনি বয়ংগ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার মাতা তারিণী চৌধুরাণী এবং ভগ্মীপতি বিষয়- 
সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। 

তারিণী চৌধুরাণীর স্বর্গারোহণের পর চন্দ্রকুমার স্বয়ং বিষয়কার্ষের ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু 
তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়া বৈষয়িক কুটিলতা বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। তাহার সহধর্মিনী 
অত্যন্ত তেজস্থিণী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। চন্দ্রকুমারকে বৈষয়িক কার্যে অসমর্থ দেখিয়া, 
কর্মচারীগণ নানা প্রকার চাতুরি দ্বারা অর্থাপহরণ করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমারের স্ত্রী এই সমস্ত 
জানিতে পারিয়া, স্বহস্তে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। তাহার বৈষয়িক বুদ্ধি এবং তেজস্থিতা প্রশংসা 
যোগ্য। নিজ হস্তে বিষয় কার্ষের ভার গ্রহণ করিয়া, তিনি অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
চন্দ্রকুমারের কোন পুত্র হইল না দেখিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হয়। শশিকুমার চন্দ্রকুমারের 
পোষ্যপুত্র। 

শশিকুমার বৈষয়িক কার্যভার গ্রহণ করিয়া, স্বীয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি 
কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা ছিলেন, ইংরাজি এবং বাংলা লেখাপড়ায় পারদর্শিতা লাভ 
করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে, তিনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; পাখোয়াজ এবং তবলা বাজাইতে 
রায়েরকাঠির রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা নরনারায়ণ রায় মহাশয়ের পর তাহার ন্যায় 
বাকরগঞ্জ জেলায় আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। শশিকুমার একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন; 
তাহার প্রণীত হরিসঙ্কীর্তন বড়ই মধুর এবং হাদয়গ্রাহী। 

বাসগ্ডার মহলানবীশগণ এই জেলায় বৈদ্য জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের 
জয়দেব মহলানবীশের কন্যা রামমালার সহিত কীর্তিপাশার মহাত্মা রাজারাম সেনের বিবাহ 
হইয়াছিল এবং এই সূত্রে জয়দেবের চারিপুত্র ও পৌত্র কিশোরচন্দ্র কীর্তিপাশার জমিদারের অধীনে. 
কার্য করিতেন। কিশোরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র জগবন্ধু অত্যন্ত সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন; 
জনসাধারণের অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া তাহাদের আশীর্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাহার 
পুত্র যোগেশচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। 

পুরাতন বাটির কালীকুমার সেন মহাশয় ঢাকা নবাব বাহাদুরের দেওয়ানি কার্য করিতেন, 
তদ্ধারা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ, 
ন্যায়পরায়ণ এবং বিচম্ধ্ণ ছিলেন। বর্তমানে তাহার বংশধরগণই বাসগার জমিদারগণের অন্যতম। 

পরবর্তী জমিদারগণের মধ্যে চন্দ্রনাথ সেনের নাম. বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি নিজ ব্যয়ে 
বরিশালে একটি “কলেরা ওয়ার্ড" স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে তাহার 
ভ্রাতুষ্পুত্র উপেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সহিত জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। 

পরাক্রান্ত মহলানবীশবংশের বাসস্থান বলিয়াই বাসপ্তার প্রধান গৌরব নহে। বাসণ্ডা বঙ্গভাষার 
গৌরব চণ্ডীচরণ সেনের জন্মভূমি। ইনি ও ইহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সাহিত্যসমাজে দুইটি 
অনন্যাসাধারণ প্রতিভা। ইহার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমর্তী যামিনী এল্‌. এম্‌. এস্‌. পাশ করিয়া এই 
জেলার বিশেষ গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। ইহাদের সম্যক্‌ বিবরণ স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। 

বাসার গ্রাম্যদৃশ্যটি অতীব মনোরম। দেখিলেই মনে হয় যেন প্রকৃতিরানী বনরাজিবেষ্টিত 
হইয়া তাহার সৌন্দর্যসন্তার ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 

কেওরার চৌধুরিবংশ পোনাবালিয়ার বিখ্যাত জমিদারবংশের শাখা মাত্র। সেলভূমিপতি রাজা 
শ্ীহর্য সেনের অন্যতম বংশধর রামকৃষ হাবিলী সেলিমাবাদের জমিদার নরেন্তর রায় শুগ্ চৌধুরির 
শিবদা ও সারদা নান্নী কন্যান্য়ের পানণিগ্রহণ করিয়া পোনাবালিয়া সন্নিহিত দেউরি প্রামে যাস 
স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র গোপীবন্লভ,» রাজীবলোচন বিশারদ, শ্রীরাম, রামজীবন* 


১৬৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ও গোবিন্দ। শ্রীরাম ও গোবিন্দই যথাক্রমে পোনাবালিয়া ও কেওরার চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। 
শ্রীরামের কীর্তিমান বংশধরগণের বিস্তৃত বিবরণ হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে প্রদত্ত হইবে, 
গোবিন্দের বংশধরগণের বিবরণ নিশ্নে প্রদত্ত হইল। 

গোবিন্দ মাতামহের (নরেন্দ্র চৌধুরির) স্বর্গারোহণের পর তাহার সম্পত্তির একাংশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার তিন পুত্র নারায়ণ, মধুসূদন ও জনার্দন। গোবিন্দের পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হন নাই। নবাব মুর্শিদকুলি খার কঠোর শাসনে তাহারা জমিদারি ইস্তাফা দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 

জমিদারি ইস্তফা প্রদান করিয়া গোবিন্দের সন্তানগণ কেওরা গ্রামে আগমন করেন। রামকৃষ্ঃ 
বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্ুভ পূর্বেই কবিকক্কণ গুপ্তের কন্যা বিবাহ করিয়া এই 
স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে গোবিন্দের সন্তানগণ আসিয়া কবিবল্লভবংশের সহিত 
মিলিত হইলেন। গোবিন্দের বংশধর্গণ বুদ্ধিবলে নূতন ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়৷ প্রনষ্ট গৌরব 
উদ্ধারে বল পরিমাণে কৃতকার্য হন। বর্তমান সময়ে কেওরার চৌধুরিগণ সেলিমাবাদ পরগনার 
একটি শ্রেষ্ঠ জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ও রামকৃষ্ণের ত্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন 


কবিবল্লভের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা নিম্মে প্রদত্ত হইল । 
মদনানন্দ 
| 
ভবানন্দ 
| 
দি নস 
রামবশ্রভ রামকৃষ্ঃ 
| |. 
রমাপতি গোবিন্দ 
| | 
রামনারায়ণ মধুসূদন 
[ | 
শ্রীরাম মি । 
| রামকাস্ত শ্রীকান্ত 
কৃষ্ণবল্লভ | | 
ণ রত্ুমণি বাশীনাথ 
নীলমণি | ৃ 
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ৃ গৌরমোহন গোলক হরিপ্রসাদ কালীপ্রসাদ জগমোহন রামহৃদয় 
1 । ] | | 


চুড়ামণি | দিই লা | | | 
| শিরীশ শীতল নিবারণ নবীন চন্দ্রনাথ আশুতোষ 
শি | 1 | । | 
সতীশ রোহিণী নিশি জিতেন্দ্ টি জজ 





বাকলা ৯৬৭ 


গোবিন্দের প্রপৌত্রতনয় কালীপ্রসাদ চৌধুরি পাড়েরহাট, গারুড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি জমিদারির 
বরিশালস্থ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিলৈন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামহৃদয় ওকালতি করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় 
প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া নিজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে কেওরায় 
লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কালীপ্রসাদ ব্রন্দোত্তর এবং বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় অনেক লোক আনয়ন করিয়া অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি 
লোকহিতার্থ নিজ গ্রামে একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। কমিশনার বাহাদুর তাহার বহুবিধ 
সৎকার্যদর্শনে শ্রীত হইয়া সুন্দরবনস্থিত সৃতালড়ি, গজালিয়া প্রভৃতি সাতটি চক তাহাকে পাটা 
প্রদান করেন। এই সকল স্থান আবাদের নিমিত্ত কালী প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র গুরুচরণ ব্রতী হইলেন। 
বহু বৎসর অক্রান্ত পরিশ্রমের পর, গুরুচরণ আরব্ধ কার্যে সাফল্য লাভ করেন। অগ্রজের দৃষ্টাস্তে 
রামহৃদয়ও সৃতালড়িতে একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিনি দশ গণ্ডা জমিদারি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। তাহার স্বর্গারোহণের পর কালীপ্রসাদের পুত্র স্বনামখ্যাত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি দশ 
গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। পিতা, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা গুরুচরণের মৃত্যুর পর তিনি একাকী 
সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত কেওরায় একটি 
মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগের 
শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। 

রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র রমাপতি সেন কবিবল্লভের বংশধরগণ সেলিমাবাদের 
ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । এই বংশের চন্দ্রমোহন সেন বিশেষ প্রসিদ্ধ চন্দ্রমোহনের 
বয়ংক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিতৃস্বসা যশোদাদেবীর স্বামীও 
এঁ সময়ে লোকান্তরিত হন। পতির মৃত্যুর পর শ্নেহময়ী যশোদা শিশুপুত্র গুরুদাস গুপ্তকে লইয়া 
পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের গৃহে আগমন করেন। প্রতিভাবলে চন্দ্রমোহন ও গুরুদাস অনেক ভূসম্পত্তি 
অর্জন করিযা শীঘ্রই গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন। চন্দ্রমোহনের জ্যোষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ সেন বি. 
এল্‌ বরিশাল ডিষ্টিক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদসা পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধপ্রকার লোকহিতকর 


কার্যানুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। 
জলাবাড়ির বিশ্বাসবংশ বর্তমানে এই জেলার কাযস্থ জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয়। ইহাদের 
পূর্বপুরুষ প্রাণনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ রায়েরকাঠির রাজসরকারে কার্য করিতেন। রাজা 


জয়নারায়ণের স্বর্গারোহণের পর যখন তাহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন ইহার৷ 
জ্যেষ্ঠ শিবনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করেন। রাজা শিবনারায়ণ, প্রাণনারায়ণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। 
প্রাণনারায়ণও বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করেন। এই 
সময়ে সেলিমাবাদের অনেক উর্বর ভূমিখণ্ড অরণ্য ও বিলে সমাচ্ছন্ন ছিল; প্রাণনারায়ণ, রাজার 
নিকট এইরূপ কতিপয় স্থানের জিম্বা প্রার্থনা করিলেন। রাজা শিবনারায়ণ পূর্বেই তীহার কার্যে 
সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং অবিলম্বে তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই জলাবাড়ির 
জমিদারির সূত্রপাত হয়। কথিত আছে প্রাণনারায়ণ যখন জলপথে সেলিমাবাদের পশ্চিম অঞ্চলে 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। পূর্বকালে বঙ্গের ধনাঢ্য 
ব্যক্তিগণ দস্যু তক্কারর ভয়ে মৃত্তিকা মধ্যে তাহাদের সষ্চিত ধন রাখিতেন। প্রাণনারায়ণ সম্ভবত 
এই রূপ কোন সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। 

প্রাণনারায়ণের দুই পুত্র, কৃষ্তসুন্দর ও দ্বারিকানাথ। ছ্বারিকানাথের পাঁচ পুত্র, কালীনাথ, 
বৈকুষ্ঠনাথ, তারকনাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং কৈলাসনাথ; ইহারা বর্তমান সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তির 
সহিত জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। 

প্রাণনারায়ণের ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণও বিশেষ সমৃদ্ধশালী । ইহাদের মধ্যে শ্রীনাথ, 


১৬৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ক্ষেত্রনাথ, হরিমোহন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হারিমোহন একজন প্রসিদ্ধ উকিল। এই 
বিশ্বাস পরিবার বরিশাল জেলায় বিশেষ সমৃদ্ধশালী । 

আমড়াজুরির দত্তগণ সেলিমাবাদের কায়স্থ ভূস্বামীগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের 
পূর্বপুরুষ সর্ধপ্রথম 'নিমক মহালের' দারোগার কার্য করিতেন। পরে রায়েরকাঠির রাজবংশের 
অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই বংশের কাশীনাথ দত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেলিমাবাদ ব্যতীত 
সাহাজাদপুর পরগনায়ও ইহাদের ভূসম্পত্তি আছে। কাশীনাথের পুত্র হরনাথ দত্ত এতিহাসিকপ্রবর 
বেভারিজের সময়ে সাহাজাদপুর পরগনার একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। 

সাতুরিয়ার মিঞ্াগণের পূর্বপুরুষ সেখ সাহাবুদ্দিন রায়েরকাঠিতে চাকরি করিতেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি রাজসরকার হইতে কতক তালুক প্রাপ্ত হইয়া সুক্তাগড় নামক স্থানে.বাস করিতে আরম্ত 
করেন। তিনি একজন স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং এদেশে ফকির বলিয়া অভিহিত 
হইতেন। তাহার নয় পুত্র ছিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান পূর্বক সুক্তাগড় হইতে 
সাতুরিয়ায় বাসস্থান স্থাপন করেন এবং অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয়পূর্বক বিশেষ বিখ্যাত হইয়া পড়েন। 
পিতার জীবদ্দশায়ই উপযুক্ত পুত্রগণ জমিদারির উন্নতিকল্লে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন। 

এই সমৃদ্ধিশালী মিঞ্াগণের আদিপুরুষ সাজেদা একজন ফকির ছিলেন। যখন স্বনামপ্রসিদ্ধ 
খাঞ্জেআলি এদেশে আগমনপূর্বক বিবিধ লোকহিতকর কার্য করিতে আরম্ত করেন, তখন সাজেদা 
ফকির তাহার সহচর ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দা ছিল, এবং উভয়ই অত্যন্ত 
সদাশয় ও পরোপকাবী ছিলেন। খাঞ্জেআলির সহিত সাজের্দা এদেশে আগমন করিয়া বাগেবহাটের 
অন্তর্গত হাবেলি গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই স্থানে তাহার সন্তানসম্ততিগণও ফকিরি 
করিতেন। কতিপয় বৎসর পরে এ বংশের সাহাবুদ্দিন রায়েরকাঠিতে চাকরি করিতে আরম করেন, 
এবং তাহার সময় হইতেই ইহাদের জমিদারির পত্তন হয়। 

এই বংশের দ্রোহতুল্লা ও আবদুল আজিজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, তাহাদের বিবিধ 
কার্যাবলী এখনও এ জেলার অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। এই মুসলমান পরিবার বরিশাল জেলায় 
বিশেষ সম্মানিত; সায়েস্তাবাদের সন্ত্রান্ত মীরগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। 
বর্তমান সময়ে বিবি মেহেরুন্নসা খাতুনের নাম বিশেষ বহুলোকের আশীর্বাদের পাত্রী হইয়াছেন। 
ইহারই যত্বে ও অর্থব্যয়ে সাতুরিয়ায় পোস্টাফিস, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত 
হইয়াছে। বর্তমানে ইহার জামাতা, সায়েস্তাবাদের জমিদারবংশের অন্যতম বংশধর সৈয়দ ওবেদুল্লা 
সাতুরিয়ায় বাস করিতেছেন। ইনি পরোপকারী, বিনরী ও শিক্ষিত। 


৫ হাবেলি সেলিমাবাদ 
এই পরগনা! পূর্বে সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল। মিঃ বেভারিজ লিখিয়াছেন-_715 1085 ০৮- 


10011015 0০০1) (011100 ০81; 01 0018200 ১611781990. 7170 ৬/০1৫ 1১2৬111 171001165 
11001 1110 17201 ৬/05 5101061701219 01 ৫01165170 1210 01 0176 261117491--01881 15, 11 
/৪9 1170 1010 20010101916] 10 1115 ০" 056. অর্থাৎ তয্নে হাবেলি সেলিমাবাদ, 
সেলিমাবাদ হইতে গঠিত হইয়াছে। জমিদারের নিজ ব্যয় নির্বাহার্থ এই স্থান নির্দিষ্ট ছিল। অদ্যাপি 
ইহার নয় আনা অংশ সেলিমাবাদের জমিদারির অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।* অবশিষ্ট সাত আনা মূল 
সেলিমাবাদ হইতে বিছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হইয়াছে। 

সৈদয়পুর পরগনা পূর্বে হাবেলি সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল! ভগীরথ সিং নামক জনৈক 
কানুনগোই কর্তৃক ইহা পৃথকীতৃত হইয়া গিয়াছে ** অন্যথা এই পরগনার আকার দ্বিগুণ অপেক্ষাও 
বৃহৎ হইত। টুহার বার্ষিক রাজস্ব ১১০৫৫।। 4৬ পাই মাত্র। 

ভারতপ্রথিত ত্রশ্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ*' এই পরগনায় শ্যামরাইল বা হাজরাগাতি নামক হানে 
অবস্থিত। এই স্থান “পোনাবালিয়া শিববাড়ি' বলিয়। প্রসিদ্ধ । ইহারই প্রান্ত বিধৌত করিয়া 


বাকলা ৯২৩০ 


সুগন্ধানান্নী গঙ্গাআ্োত প্রবাহিত ছিল। বহুকাল হইল এই নদীর অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু 
পোনাবালিয়া শ্যামরাইল প্রভৃতি স্থান অদ্যাপি সোন্দারকুল বলিয়া পরিচিত। সম্ভবত প্রাচীন 
'“সোন্দারকুল” পরগনা এই সমস্ত স্থান ও সুগন্ধাগর্ভোপন্ন ভূখণ্ড লইয়! গঠিত হইয়াছিল। 
সেলিমাবাদ সৃষ্টি হইলে এই পরগনার নাম বিলুপ্ত হইয়া সেলিমাবাদতুক্ত হইয়া থাকিবে। 

বাদশাহী আমলে নরেন্দ্র রায় গুপ্তচৌধুরি নামক জনৈক বৈদ্যসন্তান তয্লে হাবেলি 
সেলিমাবাদের চারি আনা জমিদারি লাভ করিয়া ঝালকাঠির অধীন পোনাবালিয়া প্রামের সন্নিহিত 
আতাকাঠি নামক স্থানে আগমন করেন।* আতাকাঠি এখনও তাহার কীর্ভিকলাপের ভগ্মাবশেষ 
বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত ঠৌঙ্বের সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই স্থানের অরণ্য পরিষ্কৃত করিয়া 
সুবৃহৎ অট্টালিকা, নির্মল সলিলা দীর্ঘিকা, প্রশস্ত রাজবর্ত নির্ধাণ করিয়াছিলেন গুপ্তচৌধুরির বাটির 
ভগ্মাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। হহারই সিংহদ্বার হইতে দেউরি গ্রামের নামোৎপত্তি। 
গুপ্তচৌধুরির দিঘি এই দেউরি গ্রামে অবস্থিত। এই দিঘি এইক্ষণে ভরিয়া গিয়াছে, ইহ. গক্ষণ 
তীর হইতে শিববাড়ি, ঠাদপুরা, সেওতা, খুলনার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বে বহুদূর একটি রাস্তা বিত্ত 
রহিয়াছে, উহা “গুপ্তচৌধুরির জাঙ্গাল” বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

নরেন্দ্র চৌধুরির দৌহিত্রবংশোত্তব কুলকাঠি ও পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের বংশতালিকা দৃষ্টে 
অবগত হওয়া যায় যে, তাহার সময় হইতে বর্তমা্ম (১৯০৪ খিঃ অব্দ) একাদশ পুরুষ (£০17- 
81107) অতিক্রান্ত হইয়া দ্বাদশ পুরুষ চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি এতিহাসিকগণ এক পুরুষে ত্রিশ 
বৎসর গণনা করেন। ১১৩০ ₹ ৩৩০ এই হিসাবে ১৯০৪-৩৩০ _ ১৫৭৪ খিঃ অব্দ নরেন্দ্র 
চৌধুরির জন্মকাল হয়। 

অরবিন্দকুলসস্তৃত রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে** অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রিঃ অন্দে 
সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। নরেন্দ্র ইহার তিন পুরুষ (20170101107) পূর্ববর্তী,১* ইহাতে 
৩০৮৩ 5 ৯০ বৎসর ধরা যায়। এই হিনাবে ১৬৫৩-৯০ _ ১৫৬৩ খ্রিঃ অব্দ নরেন্দ্র চৌধুরির 
সময় হয়। অতএব ১৫৬৩---৭৪ খ্রিঃ অব্দ নবেন্দ্র চৌধুরির আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। 

১৬০৩ খ্রিঃ হইতে ১৬০৫ অন্দের মধ্যে সেলিমাবাদ সৃষ্ট হয়১”১। তগপ্পে হাঁবেলি সেলিমাবাদ 
সেলিমাবাদ হইতে গঠিত, অতএব ইহার সৃষ্টি ১৬০৫ খিঃ 'অব্দের কিয়ৎকাল পরে হইয়াছে বলিতে 
হইবে। ১৬৫৩ খিঃ অন্দে রচিত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকার নরেন্দ্র গুপ্ত “রায়” ও “সেলিমাবাদবাসী” 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।১ অতএব গুপ্তচৌধুরি ১৬০৫ হইতে ১৬৫৩ খ্রিঃ অবন্দের মধ্যে হাবেলি 
সেলিমাবাদের জমিদারি (চারি আনা) লাভ করিয়া অস্মদ্দেশে আগমন করেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে। সেই সময়ে সুতালড়ির ঘোষ চৌধুরিগণ তিন আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট নয় 
আনা রায়েরকাঠির রাজবংশের অধীন ছিল। উত্তরকালে নরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্র-তনয় 
রামভদ্র রায় চৌধুরী ঘোষ, চৌধুরিগণের অংশ গ্রহণ করায় গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্রবংশ সাত আনা 
জমিদারির মালিক হইলেন। 

নরেন্দ্র চৌধুরী উচলিবংশীয় শ্রীনায়কাখ্য শ্রীরাম রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার এক 
কন্যার সহিত উচলিবংশোত্তব রমানাথ সেনের পুত্র রামচন্দ্র সেনের বিবাহ হয় . শিবদা ও সারদা 
শাম্মী অপর দুই কন্যাকে রোষবংশোত্তব রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বিবাহ করেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবৰ হইতেই 
পোনাবালিয়া, কুলকাঠি, বারইকরণ, দেউরি ও কেওরার চৌধুরি বংশের উত্তব হইয়াছে। 

ধন্বস্তরি বংশোপ্তব রাজা শ্রীহর্ষ সেন, রামকৃষঃ বিদ্যার্ণবের আদি পুরুষ। রাজা শ্রীহর্ষ বর্তমান 
মানভূম জিলার অস্তঃপাত্তী সেনভূমে কার্জ্রীগা নগরে রাজত্ব করিতেন।১০৪ তাহার দুই পুত্র কমল 
ও বিমল। জ্োষ্ঠ কমল পিতৃরাজ্য লাভ করেন, বিমল মহারাজ বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলীনায গ্রহণ 
করিয়া রাঢদেশে আগমন করেন ; তৎপূত্র বিনায়ক সেন গৌড়েম্বর হইতে গজ, কনকছত্র এবং 


১৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বহুবিধ রত্বু প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী তীরস্থ মালঞ্চ গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন।১০৫ বিনায়কের 
তিন পুত্র রোষ, ২য় ধন্বস্তরি, কাপড়ি ১০৬ রাটীয় বৈদ্যগণের কুলগ্রস্থে লিখিত আছে যে মহামতি 
রোয কুলেশীলে, গুণে বৈদ্য জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন : _- 
পিতেব বৈদ্যেষ বভুবমুখ্যঃ কুলেন শীলেন গুণৈঃ শিয়াচ। 
যো রোযসেনোহস্য মহামহিয়ঃ বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ।। (রত্বপ্রভা ২৬ পৃঃ) 
বিনায়কস্য পুত্রো যো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠো বিষক্কুলে। 
রোষসেনোহত্র মালঞ্চ তদ্বংশ্যাঃ সুপ্রতিষ্ঠতা | €চন্দরপ্রভা ১৬ পৃঃ) 

রোষের পুত্র নারায়ণ, তৎ পুত্র সাঙু সেন।১০* সুবিখ্যাভ বৈদ্যক-প্রস্থ চত্রদত্তের সংশ্রহ- 
তত্বচন্দ্রিকা নামক টীকাকার রোষকুলপক্কজ শিবদাস সেন নিজ পুর্বপুরুষগণের যে পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে সাঙু সেন সোহিসেন) শিখরভূমির রাজসভায় একজন 
লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সার্বভৌম কবিকে পরাভূত করিয়া প্রভূত যশ অর্জন করেন।১০৮ 
তাঁহার কুমার, কাকুৎস্থ প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মে। কুমারের পৌত্র কৃষ্ণা ও হরিহরখা বংশপ্রভব 
রোষসেনগণ অদ্যাপি রাঢদেশে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কুলীন বলিয়া সম্মানিত। কাকুৎস্থকেও কবি 
কণ্ঠহার কুলভূষণ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।১০৯ তাহার পুত্র লম্ষ্মীধর (লক্ষ্ীপতি), তৎপুত্র 
শুভস্কর, শুভঙ্করের পুত্র মদন সেন। কুলকাঠিব চৌধুরিগণের মতে ইনিই রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের 
পিতামহ মদনানন্দ সেন কবিভৃষণ।১১০ মদন সেনের পুত্র ভবানন্দ কবিচন্দ্র। ভবানন্দের সহধর্মিণী 
কমলা দেবীর গর্ভে রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণৰ জন্মগ্রহণ করেন। 

রাট়ীয় বৈদাগণের কুলগ্রস্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিনায়ক হইতে কাকুৎস্থ পর্যন্ত 
রামকৃষ্জের পূর্বপুরুষগণ ভাগীরথী তীরস্থিত মালঞ্চ নগরে বাস করিতেন ।১১১ শিবদাস সেন কৃত 
চত্রদত্ত টীকায় লিখিত আছে কাকুৎস্থপূত্র লম্ষ্মীধরও মালঞ্ নিবাসী ছিলেন।১১২ লক্ষ্মীধরের 
কনিষ্ঠ পুত্র শুভঙ্কর ও তৎপুত্র মদন কোন স্থানে বাস করিতেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় ন!। প্রবাদ 
যে মদনানন্দ বিব্রমপুরান্তর্গত কাচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে তদীয় পত্র 
রামকৃষ্ঞ বিদ্যার্ণব অস্মদ্দেশে আগমন করেন। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন 
লক্ষ্মীধরের জোষ্ঠ পৌত্র বিদ্যাধবের সন্তানগণ বিক্রমপুরে গমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মদনানন্দ 
প্রমুখ রোষসেনগণের বিক্রমপুববাসের 'কান প্রমাণ নাই। কণ্ঠহারও লিখিয়াছেন-_ 

বিক্রমপুরেহি তিষ্ঠস্তি বিদ্যাধরকুলোদ্বহাঃ। 
অন্যেচ রোষক্ুলজা নানাস্থানমুপাগতাঃ।। 

পোনাবালিয়ার চৌধুরিগণের কুলপুরোহিত নাগপাড়ার চত্রবর্তীগণ রাঢদেশ (বাশবেড়ে) 
হইতে সমাগত। কুলকাঠির চৌধুরিগণের গুরুগণও (যশোহরের কাজুলিয়া) উক্ত প্রদেশ হইতে 
আগমন করিয়াছেন। অতএব পোনাবালিয়া ও কুলকাঠির চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের রাঢ 
হইতে আগমন অসম্ভব নহে। 

রামকৃষ্ এদেশে আগমন করিয়া নবেক্্র চৌধুরির শিবদা ও সারদা নান্মী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ 
করেন। শিবদাস গর্ভে গোপীবল্লভ, সারদার গর্ভে রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও হ্রোবিন্দ 
এই পাচ পূত্র জন্মে 

নরেন্দ্র চৌধুরির স্ব্গারোহণের পর তাহার দৌহিত্রগণ তদীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন! 
গোপীবল্লভ জোন্ঠত নিবন্ধন এক আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। 
অবশিষ্ট তিন আনা অন্যান্য ভ্রাভৃগণের মধ্যে -সমভাগে বিভক্ত হয়। যতদূর জানা যায় 
রাজীবলোচন, শ্রীরাম, রামজীবন ও গোবিন্দ দেউরি গ্রামে বাস করিতেন শ্রীরামের কীর্তিকলাপের 
বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 1১১৩ তাহার স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র রামভদ্র রায় চৌধুরি অতি 
যোগাতার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এইর'প কার্য 


বাকলা ১৭১ 


নিতান্ত সহজ ছিল না, কারণ এই সময়ে বঙ্গীয় জমিদারকুলের কৃতান্ত স্ববূপ নবাব মুরশিদকুলি খা 
সুবেবাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে দৃঢ়নীতি অবলম্বন করেন 
তাহাতে হাবেলি সেলিমাবাদের জমিদারবর্গের মধ্যে অনেকেই জমিদারি ইস্তফা দিতে বাধ্য হ'ন। 
গুপ্ত চৌধুরির দৌহিত্রবংশে কেবল গোপীবল্লভের পুত্র শিবরাম এবং শ্রীরামতনয় রামভদ্র রায় 
নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব রামভদ্রের শৌর্য, বীর্য ও কার্যদক্ষতায় 
প্রীত হইয়া! শিবরাম ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জয়কৃষ্ণের এক আনা অংশ ব্যতীত গুপ্ত চৌধুরীর 
দৌহিত্র বংশের অপর তিন আনা অংশ তাহাকে প্রদান করেন ; সুতালড়ির ঘোষ চৌধুরিগণের 
তিন আনাও এই সময়ে রামভপ্রের প্রতি অর্পিত হয়। এইরূপে রামভদ্র পরগনার প্রায় সমুদয় 
অংশের আধিপত্য লাভ করিলেন। তিনি দেউরির সন্নিহিত কিসমৎ নবরঙ্গপুরে বাটি প্রস্তুত করিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। ইহাই বর্তমান পোনাবালিয়া। এই সময় হইতেই পোনাবালিয়া হাবিলী 
সেলিমাবাদের রাজধানী স্বরূপ হইয়া দাড়াইল।১১৪ 

উল্লিখিত ঘটনার পর রামভদ্র রায় চৌধুরি সেলিমাবাদ হইতে নিজ সম্পত্তি পৃথক করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শিবরামের কনিষ্ঠ পূত্র জগন্নাথ এই কার্য সাধনার্থ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। 
রায়েরকাঠির পক্ষ হইতে দেওয়ান মহাত্মা কৃষ্ণরাম সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরাম সেন প্রেরিত 
হইলেন। অসাধারণ বুদ্ধিবলে জগন্নাথ নিজ কার্যোদ্ধারে সমর্থন হইলেন। ফলে তগ্নে হাবেলি 
সেলিমাবাদের সাত আনা অংশ (রামভদ্রের ছয় আনা শিবরাম ও জয়কৃষ্ণের এক আনা) মুল 
পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হয়। পোনাবালিয়ার অদৃরবর্তী মধিপুর গ্রামে 
রামভদ্র কাছারিবাটি সংস্থাপিত করেন। 

মহামতি বামভদ্র জমিদারির উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের 
কথা বলিতেছি তখন পরগনার অধিবাসী সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বহুস্থল পদ্মবনসমাকীর্ণ 
সলিলরাশি অথবা হিংঅ-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আচ্ছম ছিল। রামভদ্র ও তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় 
বাঁশবেড়ে, হরিষণা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থসন্তান আনযন পূর্বক অধিবাসীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এততিম্ন দেউরির জ্ঞাতিবর্গকে তালুকাি প্রদান করিয়া তাহাদের 
জীবিকা নির্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সময়ে চৌষটি খানি তালুক সৃষ্ট হয়। রামভদ্র 
ও তত্বংশধরগণ ত্রশ্বক ভৈরবের নিয়মিত সেবার জন্; যে সকল দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন 
তাহা এখনও বর্তমান আছে। 

রামভত্রের জীবনের শেষভাগে অস্মদ্দেশে বর্গিয় হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। যখন দুর্দান্ত মহাবান্ট্রীয 
দস্যগণের অত্যাচারের নিশ্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, অধিবাসীগণ বগীয়ি ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ অবণ্যমধ্ লুকায়িত হইত, তখন রামভদ্র রায় অকুতোভয়ে এই দুর্ৃপ্তদিগেব 
সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সোন্দারকূল হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন।১১? 
আজকাল আমরা ভীরু এবং অকর্মণ্য বলিয়৷ পরিচিত, কিন্তু আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস 
এবং কীর্তি সমালোচনা করিলে বোধহয় প্রতীয়মান হইবে যে বাঙ্গালি পূর্বে ভীরু এবং অকরণ্য 
ছিল না; তখন তাহাদিগের বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে সাহস ছিল। রাজপুত, মহারাল্্রীয়, শিখ, গুর্খ' 
প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য মহাজাতির যে কারণে অধঃপতন হইয়াছে, বাঙ্গালির প্রতিও সেই কারণ 
উপলপ্ধি হইতে পারে, তবে রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়াদি জাতির পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু 
বাঙ্গালির অবস্থা পাইতে এখনও বিলম্ব আছে। 

রামভদ্র রায়ের কর্মবহুল জীবনের অনেক বিষয় অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত, হাবেলি সেলিমাবাদের 
জমিদারগণ মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; তাহার পত্রী সুন্দরী দেবী পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। রামভদ্রের 
সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইজ। 


১৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
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বাকলা ১৭৩ 


রামভদ্র রায়ের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ রায়। হরেকৃষ্ পিতার স্বর্গারোহণের 
অত্যল্পকাল পরেই মানবলীলা' সংবরণ করেন। শ্রীকৃষঃ রায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া হাবেলি 
সেলিমাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কার্যদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি পিতা 
অপেক্ষা নান ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার সময়ে শিববাড়িব অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া 
লোকালয়ে পরিণত হয়। বিখ্যাত কালাটাদ বিগ্রহেব নিয়মিত সেবা নির্বাহার্থ অনেক দেবোত্তর 
প্রদত্ত হয়। সেলিমাবাদের বৈদ্য জমিদারগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথম কুলক্রিয়া আরস্ত 
করেন।১১৮ 

হরেকৃঞ্চের স্বর্গারোহণকালে তদীয় পুত্র মনোহর কিশোরবয়স্ক ছিলেন। হরেকৃষ্ের পত্রী 
জানকী দেবী সম্ভবত পতির পূর্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত এবং এক ধাত্রী ভিন্ন 
পিতৃমাতৃহীন বালকের আপনার বলিতে কেহই ছিল না। একদা শ্রীকৃষ্ণ রায় জ্ঞাতি ও 
কর্মচারীবর্গের সাক্ষাতে বলিলেন “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শীঘ্বই আমাকে ইহ্ধাম পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। আমার ইচ্ছা যে আমার পাঁচ পুত্র হিন্দ্রনারায়ণ, প্রেমনারায়ণ, কৃষ্ণকিক্কর, শিবচন্দ্র ও 
রাজচন্দ্র) এবং মনোহর স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করিয়া ভোগ কবে।" মনোহর 
জোষ্ঠতাতের বাক্য শ্রবণ করিয়! নতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুলকাঠির জগন্নাথ 
চৌধুরির জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলিলেন “মনোহর, যদি আমাদেব কাহারও সহিত পরামর্শ কর। 
অভিপ্রেত হয় তবে আগমন করিতে পার ।” শ্রীকৃষ্ণ রায়ের ভ্রু কুঞ্চিত হইল, কিন্তু তিনি মনোহরকে 
রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মনোহর হরেকৃফেের একমাত্র পুত্র, 
জমিদারির অর্ধাংশের অধিকারী, তিনি কেন যষ্টাংশ গ্রহণ করিবেন? রুদ্রনারায়ণ মনোহরকে ইহাই 
বুঝাইতে লাগিলেন। লক্করবংশীয় বৃদ্ধ দেওয়ান ও ঝুঁলপুরোহিত রামচন্দ্র চক্রবর্তী ১১৯ 
রুদ্রনারায়ণের বাক) অনুমোদন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রায় তখন সর্বেসর্বা, কাহার সাধ্য তাহার 
ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ঃ মনোহরের অভ্করণ টিন্তাভারক্রিষ্ট হইল, তিনি পোনাবালিয়ার 
শিকদারগণের ১২০ সাহায্যে জাহাঙ্গীর নগরে টোকা) গঘন করিলেন। জাহাঙ্গীর নগরে গমনের পর 
ঘনশ্যাম সেন তাহার প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। ইহারই বুদ্ধিবলে এবং খলিশাকোটার রায়গণের 
সাহায্যে মনোহর সাফল্য লাভ করিয়ছিলেন। রাজ অনুগ্রহে তিনি শীঘ্রই তাহার প্রাপ্য অর্ধাংশের 
আধকার লাভ করিয়া পোনাবালিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহামানী শ্রীকৃষ্ণ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে 
তুল্যাংশের অধিকার প্রদান করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে মনোহর জ্যেষ্ঠতাতকে 
এক আনা অংশ জ্যেষ্টোত্তর প্রদান করিলে বিবাদের মীমাংসা হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ বায় এই ঘটনার পর কতকাল জীবিত ছিলেন বলা যায় না। তাহার পুত্রগণের মধ্যে 
প্রেমনারায়ণ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কুলক্রিয়া উপলক্ষে মহারাজ রাজবল্লভের সহিত 
প্রেমনারায়ণের বিবোধ উপস্থিত হয়. এই বিবাদে প্রেমনারারণ জয়ী হইয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঝা 
হইয়া চৌধুরিগণের সহআ্াধিক টাকা৷ জমা বৃদ্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণরায়ের বংশধরগণের ভূসম্পপ্ডি 
বর্তমান সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে। 

জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিরোধের মীমাংসা করিয়া মনোহর চৌধুরি বাড়ির দক্ষিণাংশে নূতন বাঙি 
প্রস্তুত করেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি যেরূপ ধৈর্য ও সাহসের সহিত জীবন সংগ্রামে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। দুরন্ত কালক্ীট যৌবনেই তাহার জীবনকুসুম ছিন্ন 
করিয়া দিল, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ সম্পত্তির সর্বত্র সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রামভদ্র 

ধনে একমাত্র তাহার অংশই নবাবের করকবলিত হয় নাই। তিনি অনেক সুরম্যহর্ম নির্মাণ 

করিয়াছিলেন। বড় হিস্যার কালাষ্টাদ মন্দির এবং ছোট হিস্যার দুর্গামন্দির তাহারই সময়ে নিিতি 
হয। এই মন্দিরগুলির কারুকার্য বিশেষ প্রশংসনীয় কিন্তু বর্তমানে ইহাদের পূর্বশ্ী বহুলাংশে বিনষ্ট 
হইমাছে। 


১৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দেবী দিনমণির গর্ভে মনোহর রায়ের নন্দকিশোর ও রত্ুকিশোর নামক দুই পুত্র ও এক কন্যা 
জন্মে। কন্যার সহিত পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোত্তব কৃষ্ণচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়। 
নন্দকিশোর রায় পোনাবালিয়ার বড় হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা । তিনি অতীব শাত্ত ও সরল প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। তাহার বদান্যতা প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি এদেশবাসীগণ বলিয়া থাকেন :__ 
নন্দকিশোর রায় দানে কল্পতরু। 
তনয় যাহার দুর্গা, শিব, গুরু।। 
নন্দকিশোর সরলতা, বদান্যতা প্রভৃতি সৎগুণে বিভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চরিত্রে 
দৃঢ়তা ও তেজস্থিতার কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইত। সহধর্মিনী জগদীশ্বরী চৌধুরানী অতীব 
বুদ্ধিমতী ও তেজস্থিনী ছিলেন। তিনি বিষয়কার্যে প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়! সর্বত্র যশস্বিনী 
হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরের সময়ে তাহার পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ একটি সুন্দর 
জলযান নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহার সম্মুখভাগে অপূর্ব কারুকার্যখচিত একটি দারুময় মকরমৃর্তি 
সংযোজিত ছিল। এই জলযান বহুদিন হইল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছে ধিগ্ড মকরটি বর্তমান রহিয়াছে। 
দুর্গাপ্রসাদ, শিবপ্রনাদ ও গুকশ্রসাদ ইহারা তিনজনেই উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, সর্বদা 
শাস্ত্রীয় আলাপ এবং সঙ্গীতচচা কবিতে ভালবাসিতেন। পার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় ইহাদের অসাধারণ 
অধিকার ছিল। কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ ১৭৯৪ খ্রিঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ চরিত্রগুণে সর্বত্র 
প্রসিখ্িলাভ করিয়াছিলেন। রোষবংশের উজ্জলরত্ব মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক রোষ, উর ও 
কাপড়ি বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
অদ্যপি যেষাং বর্তন্তে বংশ্যাঃ সর্বব্রভৃষিতাঃ। 
সন্ধর্মকর্মনিপুণা কুলকার্যপরায়ণাঃ।। (রত্ন ভা ৭ পৃঃ) 
গুরুপ্রসাদের চরিত্রে রোষবংশোচিত গুণরাশির অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হইত। অস্মদ্দেশে শারদীয় 
মহাপুজার সময় মহিষাদি পশুর প্রতি যে দারুণ নির্মমতা প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গের 
অবিদিত নাই। করুণহৃদয় গুকপ্রসাদের প্রাণে ইহা সহ্য হইত না। তিনি পোনাবালিয়া চৌধুরি 
বাটিতে পশুবলি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি গুরুপ্রসাদের এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়া 
থাকে। ১২৪৭ সালে সেলিমাবাদ পরগনার জমিদার ভূকৈলাসনিবাসী স্বর্গীয় রাজা সত্যশরণ 
ঘোষাল বাহাদুর মহারাজগঞ্জে আগমন করিলে স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। গুরুপ্রপাদও এই সময়ে রাজসকাশে গমন করেন: রাজাবাহাদুর গুরুপ্রসাদের 
লোকোত্তর চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া একখানি যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ উপহার প্রদান 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে রাজাবাহাদুর চৌধুরি মহাশয়কে ঝালকাঠি বন্দর তালুকস্বরূপ প্রদান 
করিতে চাহিলে গুরুপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, আমার পূর্বপুরুষগণ এক সরকার বাহাদুর 
ব্যতীত অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন নাই, অতএব আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে 
পারিলাম না।” 
গুরুপ্রসাদ রায়ের কুলকার্যপরায়ণতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে! তিনি স্বয়ং সেনহাটি নিবাসী 
অরবিন্দ বংশোত্তব রামচন্দ্র দাশের কন্য। হরসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাসমাণি 
ও ভ্রাতুষ্পৃত্রী ঠাদমণি ও ব্রজমণির সহিত যথাক্রমে পরোগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশোত্তব গৌরীদাস 
সেন, কালিমোহন সেন ও হরনাথ সেনের বিবাহ হয়। মধ্যমা কন্যা নিস্তারিণীর সহিত সেনদিয়া 
নিবাসী বিষু্দাস বংশোদ্তব কালিমোহন মজুমদার এবং কনিষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর সহিত সেনহাটি 
নিবাসী অরবিন্দ বংশোস্তব বিখুণচন্দ্র মজুমদারের বিবাহ হয়। তাহার জ্যোন্টপুত্র রামধন বেন্দানিবাসী 
ঘটকবিশারদ বংশোত্তব গুরুচরণ দাশের কন্যা বামাসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
১৮৫চ খ্রিষ্টাব্দে টৌষট্ি বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ রায় সম্ঞানে জাহবীজলে দেহত্যাগ করেন। 
মহামতি গুরুপ্রসাদ রায়ের শ্রাতুষ্পুত্রী (শিবপ্রসাদের কন্যা) প্রাতঃস্মরণীয়া টাদমণি দেবীই 
একার পীঠের অন্তর্দত শ্যামরাইলের ত্রযশ্বকভৈরবের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা 


বাকলা ১৭৫ 


জীর্ণ হইলে, ঢাকার নবাব বাহাদুরের নায়েব বিক্রমপুর নিবাসী আনন্দচন্দ্র চৌধুরি একটি নুতন 
মন্দির প্রস্ত করিয়া দিয়াছেন। 

মনোহর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রত্ুকিশোর অসাধারণ পুরুষ ।ছলেন। কথিত আছে ইনি 
সুমিত্রানন্দন লঙ্ষ্মণের ন্যায় কদাপি পরক্ত্রীর মুখাবলোকন করিতেন না। ইহার পুত্রই স্বনামখাত 
গোপালকৃষ্ঃ রায়। গোপালকৃষ্ত যেরূপ বিক্রমের সহিত চৌধুরিবংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহা হাবিলী সেলিমাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়। থাকিবে। 

গৃহবিবাদ চৌধুরিবংশের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্পী বিদুরিত করিয়া দিল। 
যে পর্যস্ত অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল ততকাল পর্যন্ত তাহাদের অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র পরগনা কম্পিত হইত। 
কথিত আছে মহারাজ রাজবল্লভের তিরোধানের পর বৈদ্যসমাজে এই চৌধুরিবংশই সংক্রয়া্ধিত, 
কুলীন সমাজের সহিত আদান প্রদান, তুলা, চন্দন প্রভৃতি শিষ্পন্ন কবিয়া সমাজে বিশেষ যশস্বী 
হইয়াছিলেন।১২, 

ঢাকার স্বনামখ্যাত নবাব বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ রায়ের বংশধরগণের চারি আনা ও ছোট হিস্যার 
কতক অংশ দেনডিপ্রিতে খরিদ করিযাছেন। এই জমিদারির অংশ দখল উপলক্ষে গোপালকৃষ্ণ 
রায়ের সঙ্গে নবাব সাহেবের অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। £গ!পালকৃষ্ণ যেরূপ তেজস্বী 
তদ্রাপ কার্যদক্ষ ছিলেন। শুানয়াছি যে অনেক সময়ে গোপালকৃষ্ঃব বুদ্ধিকৌশলে নবাবকে 
বিচলিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে নবাবেব দেওয়ান বাসণ্ডার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কালীকুমার 
সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই বিবাদ মীমাংসা হয়। 

গুরুপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ট পুত্র রামধন রায়চৌধুরি মহাশয়ের কল্যাণে নন্দকিশোরের জমিদারি 
অদ্যাপি অক্ষু্ন রহিয়াছে। তিনি ১২২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিতার চরিত্র হইতে 
ধর্মপ্রাণতা, সংস্কৃতানুরাগ প্রভৃতি সমক্তগুণই লা৩ করিয়াছিলেন। ত্নহার সময়ে পোনাবালিয়াৰ 
চৌধুরিগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িরাছিল। চারি আনা ও ছোট হিস্যার জমিদারির এক 
তৃতীয়াংশ পরহস্তগত, বড় হিস্যার জমিদারগণও খণজালে জড়িত হইয়াছিলেন। বামধন ঝণ 
পরিশোধপূর্বক আদায় তহশিল প্রভৃতির উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া বড় হিস্যার জমিদারি রক্ষা 
করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাষের সম্পান্ত পবহস্তগত হইলেও গোপানকৃষ্ণ ও রামধন রায়ের প্রতিজ্ঞাবলে 
মনোহরের সম্পত্তি রক্ষা পাইল ।১২২ 

১৩০৫ সালে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে রামধন রায়চৌধুরি শ্বর্গারোহণ করেন। তিনি ভগবানের 
কিরূপ একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তাহা তাহার মৃত্যু বিবরণেই স্পষ্তীকৃত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দারুণ 
রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বিশে ফাল্মুন শুক্রবার রাত্রে তিনি ভ্রাতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে 
নিকটে ডাকিয়া বলিলেন “আমার আর সময় নাই, শীঘ্র নারায়ণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে তথায় 
লইয়া যাও।” কেহ কেহ বলিলেন “মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে কিরূপে নারায়ণ ক্ষেত্রে লওয়া 
যাইতে পারে।” চৌধুরি মহাশয় তখন অবিলম্বে আদেশ পালন করিতে বলিলেন। আদেশ 
প্রতিপালিত হইলে নারায়ণ ক্ষেত্রে মুগচর্ম দেখিয়া বলিলেন “মৃগচর্ম এ সময়ে উপযোগী নহে, 
কুশাসন আনয়ন কর।” কুশাসন আনীত হইলে তদুপরি উপবেশন পূর্বক দারুণ রোগযন্ত্রণা সত্তেও 
অবিচলিতভাবে ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার অমর আত্মা নম্বর 
দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পরম পুণ্যময়ের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। কুলকাঠি নিবাসী 
চিকিৎসক তারকনাথ রায় মহাশয় তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলেন “মৃত্যুর পূর্বে 
তাহার অশেষ যন্ত্রণা হইয়াছিল, সেরূপ যন্ত্রণা লোকের সচরাচর হইতে দেখা যায় না৷ যত যন্ত্রণা 
অধিক হইতে লাগিল, ততই যেন দৃঢ়তার সহিত তিনি ঈশ্বরমুবী হইতে লাগিলেন। সেই ভীষণ 
যন্ণা যেন তাহাব ঈশ্বপ্রমের সাহাযা করিয়াছে। এর'প ঈশ্বরভক্তির দৃঢ়তা আর দেখি নাই।” 


১৭৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বর্তমানে হাবেলি সেলিমাবাদের চারি আনা নবাবের এবং প্রায় দুই আনা চৌধুরি বংশের দখলে 
আছে। অবশিষ্ট এক আনার অর্ধাংশ কুলকাঠির চৌধুরি এবং অপর অংশ বারইকরণের 
চৌধুরিদিগের অধিকারে ছিল। 


(কুলকাঠি ও বারইকরণের চৌধুরি বংশ) 


রামকৃষজ বিদ্যার্ণব 
গোপীবল্লভ 
| 
নিরিহ টি 
শিবরাম জয়কৃষ্ণ 
|. | 
ই রাজারাম 
রামশরণ কৃষ্তজীবন১২৩ জগন্নাথ১২৪ | 
| | দুর্লভনারায়ণ 
বাণেশ্বর (2 ] | 
| রাজকৃষ্ণ কেবদাকৃষঃ শিবনারায়ণ 
জয়চন্দ্ | ূ 


7 
| রামগতি  ব্রজকিশোর চলা রিনা 
হরচন্দ্র | | 


সত কমলকৃষ্ণ পৃর্ণচন্দ্ রা ভাবীর 
রমণকৃষ্ণ মোহনচন্দ্র | | | 


| | রত্ুকৃষঃ তারক্নাথ চিস্তাহরণ 


কালীকান্ত শ্রীকান্ত ূ ূ 1 
| | চণ্ডীচরণ ভুবন আনন্দ 
অশ্বিনী সুরেন্দ্র ূ ] 
| যতীত্দ নরেন্দ্র উপেন্দ্ 


পূর্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্জ বিদ্যার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীবল্লভ মাতামহের সম্পত্তির এক আনা 
অংশ প্রাপ্ত হইয়া বারইকরণ গ্রামে গমন করেন। তাহার দুই পুত্র, শিবরাম ও জয়কৃষ্ণ শিবরাম 
কুলকাণি গ্রামে বামস্থাপন করেন, জয়কৃষ্ণ বারইকরণেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই কুলকাঠি 
ও বারইকরণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। বর্তমানে ইহাদের সম্পত্তির অধিকাশ পোনাবালিয়া ও 
কেওরার চৌধুরি এবং অন্যান্য অনেক ভূম্যধিকারীর হস্তগত হইয়াছে। এবং বংশের চণ্ডীচরণ বি. 
এল; চিস্তাহরণ এম. এ; এবং আনন্দমোহন এল. এম. এস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

বারইকরণ গ্রামে সর্বপ্রথম এই জেলার রাজধানী স্থাপিত ছিল এবং সিভিল জজগণ তথাকার 
প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। তৎপরে মিল্টন সাহেব উহা বাকরণঞ্জে স্থানান্তরিত করেন। বারইকরণে 
পুর্বে একটি নীলকুঠি ছিল। কলভিন সাহেব এই কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকরগণ দেশীয় 
প্রজাপুগ্জের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, কলভিনের অত্যাচার তদপেক্ষা কম ছিল না, 
স্বর্গগত ন্যায়বান পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেঘ্ট মিঃ জেমস্‌ রেইলির যততে প্রজাপুঞ্জ অনেকটা নিরাপদ 
ছিল। 


বাকলা ১৭৭ 


(দেউরির চৌধুরি বংশ) 
রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব 
| 
সিকি 8 দল ০০৮5 
রাজীবলোচন বিশারদ না 
রি 
৫ 
ডি হুদ ত উদ 
কৃষগচন্্র রাধাকৃষ্ঃ 
| | 
শিবনাথ শিবশঙ্কর 
| | 
নবকিশোর ক্ষীরোদচন্দ্র 
| | 
শীতলচন্দ্ চি তত 
| মধুসূদন হেমন্ত 
অনদা | | 
| ৃ জিতেন্দ্ দেবেন্দ্র 
জ্ঞান 


রামকৃষ্ বিদ্যার্ণবের পুত্রগণ মধ্যে রাজীবলোচন বিশারদ ও বরামজীবন দেউড়ি গ্রামে বাস 
করিতেন। বলাজীবলোচনের প্রপৌত্রতনয় দীনবন্ধু চৌধুরি বিখ্যাত ছিলেন। তাহার পুত্র 
রত্বকিশোরের সহিত বিশারদের বংশ লোপ হইয়াছে। রামজীবনের বংশধরগণের মধ্যে মাত্র দুই 
ঘর বর্তমান। 

বিদ্যার্ণবের বংশে একমাত্র গোবিন্দের সম্তানগণ কেওরা গমন করতঃ বুদ্ধিবলে নৃতন ভূম্পত্তি 
লাভ করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। গুপ্তচৌধুরির উচলিবংশীয় 
দৌহিত্র কালীচরণের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। মুর্শিদকুলি খার কঠোর শাসনে জমিদারি 
ইস্তফা প্রদান করিয়া তিনি বেন্দা গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। 

তপ্লে হাবেলি সেলিমাবাদের তালুকদারগণের মধে৷ পোনাবালিয়ার মজুমদারগণই প্রধান। 
ইহাদের আদিপুরুয যাদবেন্দ্র সেন হরিষণা হইতে চৌধুরিগণ কর্তৃক এই স্থানে আনীত হন। ইহার 
বংশধরগণ পোনাবালিয়া জমিদার সরকারে কার্য করিয়া কৃষ্ণজীবন সেন ও রামদেব সেন নামক 
তালুক লাভ করেন। কথিত আছে রামবল্লভ দেব নামক এক ব্যক্তি বাকাই হইতে আগমন করিয়া 
নিজ নামে “রামদেব” তালুকপ্রাণ্ড হইয়া এই পরগনার মালুহার শ্রামে বাস করেন; এই সময়ে 
মজুমদার বংশীয় রামদেব সেনের পিতা পোনাবালিয়ার দেওয়ান ছিলেন। তিনি রামবল্লভ দেবের 
পরিবর্তে তৎপুত্র রামদেব সেন নামে পাট্টা গ্রহণ করেন এবং নবাবের নিকট হইতে এই তানুক 
(পরগনার প্রায় চতুর্থাংশ) খারিজ করিয়া লইলেন। তৎপর রামবল্লভ দেবের পুত্র কৃষ্ঞবষ্টাভ 
মজুমদার বংশের গুরু শ্রীকান্ত সিদ্ধান্তের» শরণাগত হইয়া তাহার ব্রদ্ষোত্তরের অধীনে 
ভাটারাকান্দার উত্তর চরকাঠি মৌজা ওসৎ তালুক লইয়া সেই স্থানে বাস করেন। এই প্রবাদ 
কতদূর সত্য বলা যায় না। মজুমদারগণ বলেন যে তাহাদের পূর্বপুরুষের বুদ্ধিবলে রামভদ্র রায় 
সুতালড়ির ঘোষ চৌধুরিপণের জমিদারি ও কালার্টাদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত রামভদ্র 
রায় সন্তুষ্ট হইয়া উল্লিখিত তালুক পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করেন। 


লাকবণগপ্ডা/১ ২ 


১৭৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


আশ্রয়দাতা জমিদার চৌধুরিগণের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে িিরারিনি পূর্বগৌরব 
অন্তমিত হইয়াছে। 


৬ তপ্নে হাবেলি 


এই পরগনাও সেলিমাবাদের ক্ষুদ্রতম অংশ, কিস্ত কোন সময়ে কাহার দ্বারা পৃথকীতৃত 
হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা যে তগ্নে হাবেলি সেলিমাবাদ হইতে আধুনিক 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে এই পরগনার যাবতীয় ভূমি নলছিটি এবং বাকরগঞ্জ 
থানার অধীনে অবস্থিত। 

এই পরগনার জমিদারি দুই ভাগে বিভক্ত; ইহার এক ভাগ দশ আনা এবং অপর ভাগ ছয় 
আনা লইয়া গঠিত হইয়াছে। চরামদ্দি নিবাসী প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার আছমত আলি খী চৌধুরি 
ও ফজল আলি খাঁ চৌধুরি এবং বাকাইর ঘোষ ও বামরাইলের বসুবংশীয় জমিদারগণ দশ আনা 
অংশের অধিকারী। অপর অংশ উল্লিখিত আছমত আলি খাঁ সাহেব এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত 
পিঙ্গ*াকাঠি গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূস্বামীগণ ভোগ করিতেছেন। এই পরগনার রাজস্ব ৬৪৪1।১০ মাত্র। 

আছ্মত আলি খা সাহেব এই জেলার মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
বর্তমানে তাহার পুত্র ইসমাইল খা চৌধুরি জমিদারি কার্যভার পপচালন করিতেছেন। 


৭ইদিলপুর 


ইদিলপুর১* বাকলার একটি প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগনা । অদ্যাপি এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য 
ও কায়স্থের বাসভূমি বর্তমান। ইহার অন্তর্গত দেবাইখালি নামক গ্রামে উৎকৃষ্ট কোষ নৌকা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। বর্তমানে এই পরগনার কিয়দংশমাত্র বাকরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত, অপর অংশ 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইদিলপুরের পূর্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া মহানদী মেঘনা 
প্রবাহিত। ইহার ভূমি বাকরগঞ্জের অনেক স্থানের তুলনায় অতিশয় উচ্চ এবং অরণ্যসঙ্কুল। প্রশস্ত 
রাজবর্ু অতিশয় বিরল, ক্ষুদ্র প্রবাহিনীও অধিক দৃষ্টগোচর হয় না। পূর্বকালে এই পরগনা দস্যুগণের 
প্রিয় বাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 

অস্মদ্দেশের মধো ইদিলপুর পরগনা প্রতুতত্ববিদ্গণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই 
স্থলেই বঙ্গেশ্বর মহারাজাধিরাজ কেশব সেনের সুবিখ্যাত তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।*২» মহারাজ 
কেশব সেন ঈশ্বর দেবশর্মাকে কতিপয় গ্রাম ব্রক্ষোত্তর প্রদান করেন; তিনি চণ্ড-ভগ্ুদিগকে শাসন 
করিয়া এই সম্পত্তি ভোগ করিবেন। উক্ত তাত্রশাসন হইতে ইদিলপুরের তৎকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থা এবং শাসন্প্রণালী কতক অনুমান করা যাইতে পারে। 

মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে, ইদিলপুর প্রভৃতি নিন্নবঙ্গান্তর্গত ভূখণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত সেন 
নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে এই সকল স্থানে চণ্ড-ভণ্ডাদি ভ্রুরকর্ম! অনার্য জাতি সমুহ 
বাস করিত। এই সকল দুর্দান্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য সেনরাজগণ বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইতেন। ভুবনবিখ্যাত রোমানগণ দুর্দান্ত ইতালীয় জাতিসমূহকে বশীভূত রাখিবার 
নিমিত্ত যে প্রকার ইতালির স্থানে স্থানে রোমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেনবংশীয় 
হিন্দুনরপতিগণও বোধ হয় তদনুরূপ নীতির অনুবর্তন করিয়া চণ্ড-ভগ্ডাদি অনার্য জাতিকে দমন্‌ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

্রিষ্ঠীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের সর্বত্র পাঠানের অর্ধচন্দ্রলাঞ্কিত পতাকা সগর্বে 
উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময়ে চগু-ভগাদি অনার্ধগণ দলে দলে হিন্দুদ্ধেষী পাঠানের ধর্ম শ্রহণ 
করিয়৷ হিন্দুসমাজের নিম্পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবত এই হেতু নিশ্গ বঙ্গে 


বাকলা ১৭৯ 


নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যা এত অধিক দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরে যুদ্ধবিগ্রহ এবং দুর্গাদির 
বছু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যামান রহিয়াছে। 

ইদিলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর, এবং ইস্মাইলপুর এই মহাল চতুষ্টয়ই মহারাজ 
টোডরমল্লের সময়ে সরকার বাকলা বলিয়া অভিহিত হইত। অধ্য/পক ব্রকম্যান বলেন এই 
পরগনার প্রকৃত নাম আদিলপুর। আদিল শব্দের অর্থ ন্যায়পরায়ণ। বিখ্যাত পাঠান সম্রাট 
শেরশাহেব পুত্র ইস্লাম শাহের মৃত্যুর পর তদীয় শ্যালক মহম্মদ সাহস্রব “আদিল” উপাধি ধারণ 
পূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট আদিল, ইব্রাহিম সুর কর্তৃক পরাজিত এবং 
উত্তরভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গ-বিহারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই আদিলের সহিত 
আদিলপুর অর্থাৎ ইদিলপুরের কোন সংশ্রব আছে কি না তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তবে ইহা 
সত্য যে এই মহান আইন-ই-আকবরি প্রণয়নের পূর্বে বর্তমান ছিল। কত পূর্বে তাহা অবশ্য নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না। 

রঘুনন্দন চৌধুরি ইদিলপুরের কায়স্থ জমিদারগণের পূর্বপুরুষ, তিনি টাদরায়-কেদার রায়ের 
সেনাপতি ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরিবংশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। এই প্রাচীন জমিদার বংশের 
সহিত, বাকলার অন্যান্য প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইদিলপুরের 
চৌধুরিগণ কায়স্থ জাতীয়: কিন্ত ইহারা মাধবপাশা এবং রায়েরকাঠির কায়স্থ রাজগণের ন্যায় 
সুখ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে যে ইহারা পরস্বাপহারক দস্যুগণের আনুকূল্য 
করিতেন।১২, 

১৭৬৪ খ্রিঃ অন্দে রামবন্্রভ রায় এই পরগনার ঈশ্বর ছিলেন। ইহার চতুর্দশ বৎসর পর 
হইতেই ইর্দিল্পুরের রাজস্ব সন্বস্ীয় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। প্রথমত কোম্পানি বাহাদুর মাণিক 
বসু নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য জমিদারি পত্তন প্রদান করেন। তাহাতেও রাজস্বের 
কোন সুবন্দোবস্ত হইল না দেখিয়া গবর্নমেন্ট পুনরায় চৌধুরি বংশীয় কৃষ্ণবল্লভ রায়, নরসিংহ 
রায় প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মহানদী মেঘনার আক্রমণে পরগনার বহুস্থান নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় রাজস্বের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইয়া দাড়াইল। শুধু তাহাই নহে, বত প্রজা ইদিলপুরের অনুর্বর উচ্চ ভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া মেঘনাবক্ষস্থিত অনুর্বর দ্বীপপুঞ্জে বাসস্থান স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে, 
পরগনার অধিকাংশ স্থান দুর্গম অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া হিংস্র শ্বাপদ এবং তদধিক হিংঅ দশ্যুগণের 
আলয়ে পরিণত হইতে থাকে। 

অষ্টাদশ শতান্দীর অবসানে এক ভীষণ মহামারি আবির্ভূত হইয়া ব্যাপার আরও গুরুতর করিয়া 
তুলিয়াছিল। প্রতিদিন শত শত নরনারী এই দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত 
হইতে লাগিল। সর্বেশ্খর পাল নামক জনৈক বণিকের গুহেই সপ্তদশ জন এই মহামারির করালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিল। 

কালেক্টর আশম্ট্রং সাহেব কোন বিষয়েই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি 
পদত্যাগ করিলে মিঃ ম্যাছি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। ১৮০৪ খ্রিঃ অন্দে চৌধুরিগণ 
বাকি রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে পর, গবর্নমেন্ট পুনরায় তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত 
করিতে অভিলাষী হ'ন। কিন্তু গবর্নমেণ্টের এই সাধু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ১৮১২ খ্রিঃ অন্দে 
ইদিলপুরের জমিদারি নিলাম হইলে সুবিখ্যাত মোহিনীশোহন ঠাকুর এই পরগনা ক্রয় করেন। 
ইহার তিন বৎসর পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পূর্বজমিদারগণের বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, 
এই নিমিত্ত ইদিলপুর পরগনা ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাকরগঞ্জ এবং তৎপরে ফরিদপুরের 
এলাকাভুক্ত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয়েরাই ইদিলপুর পরগনার বর্তমান 
ভুমধ্যধিকারী। এই পরগনায় ১১৯ খানি তালুক বর্তমান এবং ইহার রাজস্ব ৬৫৯০৪। ১১ মাত্র। 


১৮০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


৮তপ্সে নাজিরপুর 


এই পরগনার বহু অংশ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু হান্টার সাহেব বলেন যে তগ্নে 
নাজিরপুর পূর্বে সেলিমাবাদের অন্তর্গত ছিল।১২, 

গাজিপুর নিবাসী আল্ফত্‌ গাজি* নামক জনৈক উজির সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে রাজকার্য 
উপলক্ষে এই দেশে আগমন করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে (বর্তমান ঢাকা) বাস করেন। তিনি কোন 
বিশেষ কার্যে বাদশাহের মনোরঞ্জন করাতে পুরস্কারস্বরূপ এই পরগনা প্রাপ্ত হন। আল্ফত্‌ গাজি 
নিজ নামে সনন্দ গ্রহণ করিয়া সমগ্র পরগনা অধিকার করেন। কিন্তু সেলিমাবাদ হইতে এই পরগনা 
কেন বিচ্ছিন্ন করা হইল, এবং কে ইহা পৃথক্‌ করিলেন তাহ! জানিতে পারা যায় না। 

আল্ফতের সন্তান সন্ততিগণ বহুকাল পর্যস্ত অতীব সম্মান এবং সমৃদ্ধির সহিত এই জমিদারি 
ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী হয় না; কমলা চঞ্চলা নামের সার্থকতা 
করিতে যেন সর্বদা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮১৯ খ্রিঃ অন্দে বাকি রাজস্বে এই পরগনা নিলামে 
বিক্রীত হইলে, পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরগণ ইহা ক্রয় করেন। নিম্নে আল্ফতৃ্‌ গাজির সংক্ষিপ্ত 
বংশতালিকা প্রদত্ত হইল। 


আল্ফত্‌ গাজি 
| 


| 
সিরাজউদ্দিন 
| 
মীর মমতাজউদ্দিন 


গাজিবংশোত্তব মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের বিশেষ কোন কার্য দৃষ্ট হয় না, তবে অনেক 
মুসলমান এখনও তাহাদের প্রদত্ত চেরাকী ভূমি ভোগ দখল করিতেছেন। 

সৈয়দজান পিতার মৃত্যুর পর, ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া তেরচর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন 
করেন। তাহার পৌত্র আইনউদ্দিন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নলচিড়া গ্রামে আবাস ভবন নির্মাণ 
করেন। অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহাদের অবস্থা বর্তমান সময়ে 
বড়ই শোচনীয়, অতি সামান্য আয়ের ভূসম্পত্তি দ্বারা কোন প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইয়া 
থাকে। প্রকাণ্ড সৌধগুলি শ্রায় পতনোন্মুখ, দুই একটি ইষ্টালয় ভূমিসাৎ হইয়াছে. প্রকাগুকায বট 
অশ্বথ বৃক্ষগুলি অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া সগর্বে মস্তক উত্তোলন পূর্বক যেন শাখা প্রশাখা সথগলন 
দ্বারা এই জমিদারবংশের অতীত সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। পবকারি কাগজে প্রকাশ 
যে, দক্ষিণ সাহাবাজপুরের কতক অংশ পূর্বে নাজিরপুরের অন্তর্গত ছিল; এবং রতন্দি কালিকাপুর, 


বাকলা ১৮১ 
টির রারারারারি যারা ররাসালােরারদা রহিত 


চি বলোরলুর এরা জনরার চরম রম্য 
চৌদ্দ আনা অংশ ক্রয় করেন, তৎপরে ঢাকা নিবাসী পানিহাটি স্হবে হইতে বাকি দুই আনা অংশ 
১৮৩০ খ্রিঃ অব্দে ান্বার হারা রর বারা রা মাডর হলের ই গরালার গান 


রাজস্ব ২৮৭৮৩ ৪1।। পাই মাত্র। 
৯ রতন্দি কালিকাপুর 


' এই পরগনার প্রাচীন ইতিহাস চন্দ্রদ্বীপের সঙ্গে জড়িত। মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ ও তৎপুত্র 
বীরবর রামচন্দ্র শরীররক্ষক সুপ্রসিদ্ধ মন্র রামমোহনের বংশধব কর্তৃক এই পরগনা স্বতন্ত্রভাবে 
স্থাপিত। এই স্থান তৎসময়ে ও তাহার অনেক পরেও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তৎপরে তগ্নে 
নাজিরপুরের অন্তর্গত হয়, ১৭৪২ খ্রিঃ অন্দে নবাব আলিবদী খী ইহা পৃথক করেন, এবং নবাব 
মীরকাশিম, স্বতন্ত্র ভাবে ইহার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই পরগনা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; 
জমিদারগণের শ্রতাপে ও উদ্যোগে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। ইহার রাজস্ব ৫২৩৭।। ৩ পাই। 

রামমোহনের প্রপৌত্র রত্বেশর রায় চৌধুরি নিজ নামে এই পরগনার নামকরণ করিয়া 
উজিরপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহাদের পূর্ব নিবাস জগন্দল। ইহারা কায়স্থ কুলসম্ভৃত। 

উজিরপুর সুগন্ধানদীর চরোৎপন্ন, পূর্বে এই স্থান জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল। কথিত 
আছে যে ফকির মাহমুদ নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানে বাস করিতেন, তিনি পূর্বে উজিরি 
করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম উজিরপুর হইয়াছে। বেভারিজ্‌ সাহেব অনুমান করেন যে মোগল 
শাসন সময়ে উজির আল্ফত্‌ গাজি এই স্থানে বাস করিতেন, তদনুসারে উজিরপুর নাম হইয়াছে। 

এই জমিদারি সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। প্রথিতনামা সাধক দিপ্থিজয় ভট্টাচার্য 
মাধবপাশার রাজাদের কুলগুরু ছিলেন। একদিন রাজাকে দীক্ষা প্রদান করিতে আগমন করিয়া তিনি 
তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন, রাজার মনে তাহাতে একটি অভক্তি জন্মিল, ভট্টাচার্য মহাশয় তাহা 
বুঝিতে পারিয়া রাজবাড়ি হইতে বহির্গত হইলেন। তখন রাজবাড়ির বহির্বাটিস্থ পুষ্করিণীতে 
রামমোহন মালের পৌত্র দুর্গাশরণ সান করিতেছিলেন; মহাপুরুষ তাহাকেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে 
পলিলেন। নিকটে রামমোহন দণ্ডায়মান ছিলেন. তিনি গুরুস্দবূষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজাকে 
মন্ত্র না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। গুরুদেব পিলেন “রাজা মুর্খ, তাই নিজের বুদ্ধির দোষে 
মিরনিকিনা রিনার দেখিয়া অভক্তি প্রকাশ করিয়াছে । তোমার পৌত্রকে 

দিব।” 

রামমোহন বলিলেন “যদি কৃপা হইয়া থাকে তবে আমাৰ পুত্রকেও দীক্ষিত করুন, সেও 
অদীক্ষিত আছে।” মহাপুরুষ তখন উভয়কেই দীক্ষা মন্ত্র প্রদান কহিয়া বলিলেন যে, তাহাদের 
সম্তানসম্ভতিগণ অতি শীঘ্র অতুল এম্বর্যশালী হইয়া নিজ নামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করিবে। 

এই দুর্গাশরণের পুত্রই স্বনামখ্যাত রতবশ্বর রায় চৌধুরি। একদা রাজনগর রাজবাড়িতে কোন 
শ্রাদ্ধোংসব উপলক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জমিদারবর্গের নিকট নিমন্ত্রণ-লিপি প্রেরিত হইলে 
চন্দ্রদ্ীপাধিপতি স্বীয় কর্মচারী রত্বেশখর রায় সহ. নানাবিধ উপটোৌকন লইয়া রাজনগর উপস্থিত 
হইলেন। উৎসব-দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে শত শত লোক অভুক্ত অবস্থায় প্রতিগমন করিতেছে দেখিয়া 
বত্রেশ্বর রায়, উপটোৌকন জন্য নীত খাদ্যসামগ্রী অভুক্ত দর্শকমণগ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। 
এই ঘটনায় রত্বেশ্বর রায়ের সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। রাজা রাজবল্লভ তৎ্শ্রবণে রত্রেশ্বর রায়কে 
তৎসমীপে উপস্থিত হইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রতেম্বর রাজসমীপে উপনীত হইয়া অতি 
বিনম্র বচনে বলিলেন “মহারাজ! ক্ষুধার্ত সাধারণ দর্শকবৃন্দ আপনার নিন্দাবাদ করিয়া অভুক্ত 
অবস্থায় গমন করিতেছিল, আপনার জন্য আনীত খাদা সামগ্রী দ্বারা আমি তাহাদিগকে ভোজন 
করাইয়া আপনারই কাজ করিয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞা রাজবল্লভ অত্যন্ত সন্তবষ্ট হইলেন 


১৮২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তিনি রঞ্জেশ্খর রায়কে ইহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়৷ তাহাকে মুর্শিদাবাদ নবাব 
সরকারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। রত্তেশ্খর রায় নির্দিষ্ট তারিখে তথায় উপস্থিত হইলে রাজা 
রাজবল্লভের অনুরোধে আলিবদী খা তাহাকে ১১৪৯ বঙ্গাব্দে তান্রপাতে জমিদারি সনদ প্রদান 
করেন। রত্রেম্বর রায় নবাব প্রদত্ত জমিদারি এবং পূর্বাধিকৃত স্থানগুলি এক পৃথক পরগনায় বিভক্ত 
করেন। এই পরগনার নামের “আদি'তে নিজ নাম রাখিয়া 'কালিকা দেবীর নামে পরগনা সৃষ্টি 
করেন, তাহাতেই পরগনার নাম “রতন্দি কালিক।পুর"” হইয়াছে। 

এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য পাঠক বিবেচনা করিবেন, পত্তেশ্বর রায়ের বংশধরগণ কিন্তু এখনও 
দিথিজয় ভট্টাচার্যবংশের মন্ত্রশিষ্য। 





রামমোহন মাল 
| 
কৃষ্রজীবন মীরবহর 
| 
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| 
রত্েশ্খর রায় চৌধুরী 
| 
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ৃ কুমুদ সাবদাকান্ত 
অবিনাশচন্দ্র 

রত্েম্রের পুত্র কৃষ্তরাম যখন এই পরগনা! প্রাপ্ত হন, তখন কভিপয় দেশের হিতকাজ 
ধরিবেন বলিয়া তিনি নবাব আলিবর্দী খার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রজাদের সুখ 
শ্যন্তির জন্য রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় প্রভৃতি খনন এবং চুরি-ডাকাতি নিবারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
জনৈক রাজপুরুষ কৃষ্তরামের সঙ্গে আসিয়া উজিরপুর গ্রামে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন, 
পরওয়ানায় যে সমস্ত বিষয় লিখিত ছিল সেই অনুসারে কাজকর্ম হচ্ছে কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্য 
ছিল! যদি কোন অংশে ব্রুটি হয় তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণরামের জমিদারি খাসে আনিবেন, নবাব 
এরাপ আদেশ করিয়াছিলেন। 

কৃষ্ণরামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগনার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎকালে এই 
জমিদারগণের প্রবল প্রতাপে চতুর্দিক বিকম্পিত হইত; এমন কি সুদূর যশোহর, চষ্টশ্রাম সৃতি 
স্থানেও ইহাদের যশ ও. প্রতাপ ঘোষিত হইত। 


বাকল! ১৮৩ 


গৃহ-বিসম্বাদ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এই জমিদারগণের পূর্বশ্রী ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই বংশের 
মধ্যে যেমন কেহ কেহ সব্কীর্তি দ্বারা শ্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, আবার কেহ কেহ কুকার্য 
দ্বারা নরকের পথ তদ্রুপ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তারপর যে সমস্ত লোক এই জমিদারগণের আশ্রয়ে 
থাকিয়া ইহাদের অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াছেন, তাহারাও আবার সর্বনাশ সাধনের ক্রুটি করেন নাই। 

রত্বেশ্বর রায়ের জমিদারি ছয়টি তালুকে বিভক্ত হয়, তদীয় জোণ্ঠপুত্র কৃষ্তরামের চারি আনি 
ও মধ্যম পুত্র কন্দর্পনারায়ণের চারি আনি অংশে আবার দুই দুইটি পৃথক হয়। এই পরগনা এখন 
বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে, নিম্নে ইহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। 


তোৌজি নং অংশ মালিক 
৩২৫৩ .. :% আনা মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)। 
৩২৫৪ রঃ ৭০”? ' রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 
১৮। রা 
্ || রি মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)। 
৭1। রর রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি (চৌদ্দরশি)। 
৩২৫৫ রি (৩। রা বাসগ্ডার মহলানবীশগণ। 
(ত। রঃ রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 
৩২৫৬ .. 9০ রঃ স্বর্ণময়ী চৌধুরাণী প্রভৃতি। 
/১১৭।। -০ বাসগ্ডার মহলানবীশগণ। 
৩১৫৭ ঢু /৮11 রি রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 
| 8০ বরহানদ্দিন চৌধুরি (দেউলা)। 
9০ রঃ এ এ 
৩২৫৮ | /১। ৫ বাসণ্ডার মহলানবীশগণ। 
(১৮॥। ৫ রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরিগণ। 


জন্মিদারগণের অর্ধভগ্ন ইঞ্টকালয়, অত্যুন্নত মন্দির এবং সুবৃহৎ দীর্ঘিকাসমূহ প্রাচীন গৌরবের 
সামান্য স্মৃতিটুকু জাগাইয়। দিতেছে। এই জমিদারগণের স্কল বংশধর উজিরপুর গ্রামে নাই, কেহ 
কেহ বা বারপাইকা, রাকুদিয়া, শিকারপুর, রারৈখালী প্রস্ততি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন। 

এই পরগনায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের লোকাতীত কীর্তিতে এই 
দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতি বিলোপ হইয়াছে। তাহাদের 
জীধনচরিত যাহা পাওয়া যায় তাহাও কিংবদক্তী পূর্ণ। 


১০ উত্তর সাহাবাজপুর 

পবগনা উত্তর সাহাবাজপুর ইদিলপুরের দক্ষিণে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ইহার এক ক্ষুদ্র 
ংশ মেঘনা বক্ষস্থিত দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক বিশাল দ্বীপে বর্তমান। উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া 

মেঘনার শাখা মহানদী ইল্সা প্রবাহিত হইতেছে। 
মোগল-শাসনসময়ে সাহাবাজপুর সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত একটি মহাল বলিয়া 
পরিগণিত হইত। কথিত আছে সাহাবাজ খা নামক জনৈক সেনানী হইতে এই পরগনার নামকরণ 
হইয়াছে।১৪১ যখন পর্তুগীজ এবং মগ দসুগণের অত্যাচারে নিশ্নবঙ্গ প্রায় উৎসাদিত, তখন এই 
দুরৃত্তিদিগের দমনার্থ মোগল সম্রাট তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ কবেন।১, এই সাহাবাজ খাঁ কখন 
বাংলায় আগমন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে বিস্তুর মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন এই সাহাবাজ 
খাঁ এবং খা আজিম মির্জার পরবর্তী বাংলার সুবেদার সাহাবাজ খাঁ কুম্ব একই ব্যাস্ত । সাহাবাজ খা৷ 
কুম্ব ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৫৮৭ খ্রিঃ অন্দ পর্যস্ত বাঙ্গালার শাসনকতা ছিলেন; কিন্তু পাঠান 
এনং মোগল জায়গিরদারগণের বিদ্রোহদমনে অসমর্থ হইয়া রাজরোষে পতিত হন। সম্রাট 


১৮৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


আকবরশাহ্‌ তাহাকে আগ্রার কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া খা হেরেবিকে বাংলার সুবেদার পদে 
নিযুক্ত করিলেন! অধ্যাপক ব্লক্ম্যান বলেন যে সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা সাহাবাজ খাঁ, সম্রাট 
আকবরের পূর্বের লোক। কিন্তু এতিহাসিকপ্রবর বেভারিজ্‌ যখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতাকে 
স্পষ্টভাবে মোগলসম্াট-প্রেরিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মোগলসম্াট-প্রেরিত 
সেনানিগণ মধ্যে যখন সাহাবাজ খা কুম্ব ব্যতীত অপর কোন সাহাবাজ খার নাম দৃষ্ট হয় 
না, তখন সাহাবাজপুর-স্থাপয়িতা এবং সাহাবাজ খাঁ কুম্ব এক ব্যক্তি নহেন ইহা৷ বলা যায় 
না ।১০২ 

বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত হইবার বহু পুর্ব হইতেই সাহাবাজ খাঁ বঙ্গদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ 
হইয়াছিলেন। তখন ইনি ক্ষত্রিয় চুড়ামণি মহারাজ টোডরমল্লের অধীনে কার্য করিতেন। পরে খা 
আজিম বঙ্গের সুবেদার পদে নিযুক্ত হইলে হীন ব্রন্মপুঞ্র পর্যন্ত ভূভাগ মোগলের করায়ত্ 
করিয়াছিলেন 1৯৭ সম্ভবত এই সময়েই সাহবাজপুর স্থাপিত হয়। 

সম্রাট আকবর তুষ্ট হইয়া এই সমরকুশল সেনানায়ককে বাংলার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। 
কিন্ত ষোড়শ শতাব্দীর শেবভাগে বাংলার সুবেদার পদ তাদৃশ সুখকর ছিল না। পাঠানেরা তখনও 
সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই। দায়ুদ শাহের মৃত্যুর পর নবাব কতলু খার অধীনে তাহারা বঙ্গদেশ 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মোগলগণ কিছুতেই এই 
অক্রিষ্টকর্মা দুর্ধর্য জাতির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। এই সময়েই আবার মোগল 
জায়গিরদারগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মজঃফর, টোডরমল্ল, খা আজিম, কেহই বঙ্গদেশে শাস্তি 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এই গুরুতর কার্যের ভার সাহাবাজ খাঁর স্কন্ধে অর্পিত 
হইল। সাহাবাজ খাঁ প্রথমে শাসনকর্তা হইতে স্বীকৃত হন নাই কিন্তু পরিশেষে এই পদ গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহদমনে অক্ষম হইয়া, বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিলে বাদশাহ তাহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন। এই রূপে সাহবাজ খার কর্ম-জীবনের 
যবনিকাপাত হইল। 

সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তৎপুত্র শাহজাহানের রাজত্বে উত্তর সাহাবাজপুরে বিশেষ কোনও 
যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনা যায় না। বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া মোগলকুলপাংশুল 
ওরঙ্গজেব, যখন দারা, সুজা প্রভৃতি ভ্রাতুগণের সহিত দিল্লির সিংহাসন লইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন 
সুযোগ পাইয়া মগ ও পর্তুগীজ দসুগণ পুনরায় সাহাবাজপুর প্রভৃতি মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে 
লোমহর্ধণ অত্যাচার আরম্ত করিয়াছিল। গুরঙ্গজেব তাহাদিগের দমনার্থ বৈদ্যবংশোস্তব মহাবীর 
সংগ্রাম শাহকে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সংগ্রাম সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থলে বহু সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ 
করিয়। দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাজপুর পরগনার অন্তর্গত গান্ধীয়া গ্রামের অনতিদূরে 
মেঘনার শাখা ইলসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্তমান ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইল এই দুর্গ 
ইলসার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। 

সংগ্রাম শাহের কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই বিস্মৃতি-সাগরে ডূবিয়া গিয়াছে। তিনি 
বৈদ্াকুলে শালঙ্কায়ন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ শৌর্যশ্রভাবে বহুযুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া বাদশাহ গুরঙ্গজেবের নিকট রাজা উপাধি এবং মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট 
মধ্য বাংলায় ভূষণা, মামুদপুর এবং কালিয়ার অন্তর্গত নাওরা প্রভৃতি স্থান তাহাকে জায়গির অপ্পণ 
করেন। 

সংগ্রাম ভূষণা পরগনার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্ধাণ করিয়াছিলেন। 
মথুরাপুর গ্রামে একটা প্রকাণ্ড স্তিস্ত আছে, উহা! “সংগ্রামে দেউল” বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংগ্রাম ও 
৬০ 
অন্দে যোধপুর রাজ্যে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহাতৈও বাঙ্গালি বীর সংগ্রাম 
সাহ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সংগ্রাম মোগল সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাহার 


বাকলা ১৮৫ 


রণকৌশলে পরাজিত হইয়া রাঠোরগণ সন্ধির নিমিত্ত প্রধান চারণকে তাহার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, উদার হৃদয় সংগ্রাম সাহ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। মহামতি 
উড সাহেব রাজস্থানে লিখিয়াছেন -_ সংগ্রাম যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় 
নিন তবে তাহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল তাহাতে তিনি মহদ্বংশজাত ছিলেন, সন্দেহ 

| 

সংগ্রাম রাজা এবং মনসবদার হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বজাতি-সমাজে তাদৃশ সম্মানলাভে 
কৃতকার্য হন নাই। ইহার কারণ এই যে তিনি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির শোলঙ্কায়ন) বৈদ্য ছিলেন। উচ্চ 
শ্রেণির বৈদ্যগণ স্বেচ্ছাঞ তাশব সহিত আদান-প্রদান করা দূরে থাকুক, তাহাকে বৈদ্য বলিয়াই 
স্বীকার করিতেন না; তাহারা তাহান্দে “হাম বৈদ্য” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বীরহৃদয় সংগ্রাম, 
সমাজের অত্যাচার অগ্রাহা করিবার মানসে সিদ্ধবংশীয় বৈদাগণের সহিত কার্ধ করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। তিনি বাণীবহ গ্রামবাসী শকৃত্রি মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার পুত্র রাধাকান্ত ও মণিরাম যথাক্রমে ধন্বস্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যা এবং 
ত্রিপুর গোবিন্দ গুপ্তের কন্যা বিবাহ কবেন। এতপ্রিন্ন তাহার ছয়টি কনা ধন্বস্তরি উচলি বিশ্বনাথ 
সেন ও রঘুনাথ সেন, আদিত্য রঘুনাথ সেন, বিকর্তন রামচন্দ্র সেন, শক্ত্রি গণ্বংশীয় দুর্গাদাস 
সেন ও আদাগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হন। সংগ্রাম কেবল অর্থব্যয়ে কার্য 
সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বল প্রয়োগ করিতেও পশ্চাতৎপদ হন নাই। কণ্ঠহার 


লিখিয়াছেন__ 
দু্দৈবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবামৃতঃ। 
সংগ্রামসাহতনয়। পাণিগ্রহণ পীড়িতঃ।| 
সংগ্রামের কার্যাবলী দ্বারা বৈদ্যসমাজে ঘে ভীষণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ফল 
অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন। বাণীবহ, কালিয়া, মামুদপুর প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য সমাজ 
অদ্যাপি সংশ্রামশাহ-দোবে হীনপ্রভ হইয়াছে! সংগ্রামশাহ বাকলায় যে সকল কীর্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে “সংগ্রামনীল” নামক গ্রাম ও “সংগ্রামনীলের খাল” ব্যতীত আর সমন্তই 
বিলুপ্ত হইয়াছে ।১৩৪ 
বৈদ্যকুলোপ্তব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চীদরায় সংগ্রামশাহের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। 
তিনি মগ ও পর্তুগিজদিগের সহিত যুদ্ধকালে সংগ্রামের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সম্রাট তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে সাহাবাজপুর পরগনা জমিদারি প্রদান করেন। তিনি সাহাবাজপুরের অন্তর্গত গোবিন্দপুর 
গ্রামে অত্ুযুচ্চ মঠ ও বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দর্শকগণের নয়ন তৃপ্তি 
জন্মাইয়া থাকে। টাদ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীরাম রায়ই নানাগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লালরাম চৌধুরী এই পরগনার জমিদার ছিলেন। ঢাকার 
তৎকালীন এটর্নি পিট সাহেবের দুর্ত্ততায় লালরামকে বহুতর লাঙ্কনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।১০৫ 
পরবর্তীকালের ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কালীনাথ রায় এবং রাসমণি চৌধুরানীই বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
উত্তর সাহাবাজপুরের অন্তর্গত দাদ্পুর গ্রামে বৈদ্যবংশীয় কয়েক ঘর প্রাচীন ভূস্বামী বাস 
করিতেছেন। 


১১ দক্ষিণ সাহাবাজপুর 


এই পরগনা বাদশাহ, 'আমলে সরকার ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল। সরিদ্বরা ইলসা এবং 
তেতুলিয়া ইহাকে বাকরগঞ্জের অপর ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই বিশাল দ্বীপের পূর্ব প্রান্ত 
বিধৌত করিয়া মেঘনার শাখা সাহাবাজপুর নদী প্রবাহিত । 1ই নদীর পূর্বে হাতিয়া দ্বীপ : পরগনে 
দক্ষিণ সাহাবাজপুরের 'এক অংশ এই হাতিয়া দ্বীপে অবস্থিত। 


১৮৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কথিত আছে, পূর্বকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, রতন্দি কলিকাপুর, সায়েস্তানগর প্রভৃতি 
পরগনার মধ্য দিয়া বেতুয়া নান্নী এক মহাবেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইত। ইহার কিঘ্িৎ 
পশ্চিমে ও পূর্বে দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী বর্তমান ছিল। কালক্রমে মহানদী বেতুয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইলে ক্ষুত্র প্রবাহিনীদ্বয় উত্তাল তরঙ্গময়ী মহানদীরূপে পরিণত হইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে 
বাকরগঞ্জ এবং হাতিয়া দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবলবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই 
মহানদীদ্বয়ই যথাক্রমে তেতুলিয়া এবং সাহাবাজপুর নদী বলিয়া পরিচিত।১৩৬ 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের অধিবাসীগণ প্রায়ই মুসলমান । হিন্দুগণ জ্ধিকাংশ “হালিয়াদাস” শ্রেণির 
অন্তর্গত। মুসলমান-শাসনসময়ে এই স্থান মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুগণের দুর্বিসহ অত্যাচারে অত্যন্ত 
বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু “হালিযাদাস” গণ জাত্চ্যিত এবং ইসলাম ধর্ম শ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়' এই দ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক লক্ষিত হয়।১৩৭ 

মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে দমন করিবার জন্য সাহাবাজপুরের প্রতিষ্ঠাতা সাহাবাজ খা দিল্লিশ্বর 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাহাবাজ খার কিয়ংকা'ল পরেই দুর্ধর্ষ পর্তৃগিজগণ পুনরায় মেঘনার 
মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্দীপের মোগল শাসনকর্তা ফতে খা বহু রণপোতসহ 
তাহাদিগকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকটে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জলযুছে 
ফতে খা পরাজিত এবং নিহত হন ; বিজয়ী পর্তুগিজগণ গঞ্জালেকে সেনানি পদে বরণ করিয়া 
সন্দীপ অধিকার করেন। পর্তুগিজ নায়ক গঞ্জালে ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। আমরা যে সময়ের 
কথা বলিতেছি তখণ দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকলা প্লাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ 
পর্তুগিজ-সেনাপতি এইক্ষণে বাকলা-রাজকৃত উপকার বিস্মত হইয়া সাহাবাজপুর দ্বীপও 
স্বরাজ্যভুক্ত করিল 1১৩৮ 

এই সময়ে সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ সুবেদার পদ প্রাপ্ত হইয়া! বঙ্গদেশে আগমন করেন। 
মহামতি ইসলাম খা রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া পর্তৃগিজদিগকে বিদূরিত 
করিয়! দিলেন। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর পর্তুগীজ এবং আরাকানবাসীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হইলে আরাকানরাজ ওলন্দাজগণের সাহায্যে পর্তৃগিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া 
সাহাবাজপুর অধিকার করেন। অত্র মগ দস্যগণ পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং 
তন্বিকটবর্তী প্রদেশে পতিত হইয়া নগর গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিতে লাগিল। এই সময়ে কত 
শত সহস্র বঙ্গবাসী নরনারীর তপ্ত অশ্রু মেঘনা এবং বঙ্গসাগরেব বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিল তাহা কে 
বলিতে পারে? ১৬৩২ ধ্রিঃ অন্দে হুগলির সমরে পর্তৃগিজ-শক্তি বিধবস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্ত মগের 
অত্যাচার কিছুতেই নিবারিত হইল না।”৩৯ মোগল রাজধানী ঢাকা নগরীব অধিবাসীগণ পর্যস্ত এই 
দস্যুগণের পরাক্রমে সর্বদা সভয়ে কালযাপন করিত । 

অবশেষে ১৬৬৪ খ্রিঃ অন্দে নবাব সাযেস্তা খা উরে কতৃক প্রেরিত হইয়া বঙ্গে আগমন 
কবেন! 'এই সময়ে হতাবশিষ্ট পর্তুগিজগণ মগর্দিগের সহিত সমবেত হইয়া বাংলার দক্ষিণ পূর্ব 
প্রদেশ বিধবস্ত করিতেছিল। পর্তৃগিজদের অত্যাচার-কাহিনী ফবাসি পরিব্রাজক বর্ণিয়ে অস্ভি 
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এই সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী সায়েস্তা খার কর্ণ গোচর হইলে নবাব স্বীয় পত্র বোজরগ উমেদ 


বাকলা ১৮৭ 


খা এবং সেনাপতি হোসেন বেগকে বহু সৈন্য এবং রণপোতসহ মেঘনার মোহানায় প্রেরণ 
করিলেন। মোগলগণ বহুযুদ্ধে আরাকানবাসীদিগকে সম্পূর্ণব্ধপে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ 
সাহাবাজপুর, সন্দীপ এবং চট্টগ্রাম পর্যস্ত অধিকার করিলেন। এইব্দপে নিন্নবঙ্গে "মগের মুলুকের" 
অবসান হইলে পুনরায় শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। 

মগ এবং ফিরিঙ্গি অপেক্ষা সহম্বগুণে ভয়ঙ্কর আর এক প্রবল শত্রুর আক্রমণে দক্ষিণ 
সাহাবাজপুর বহুবার শ্বশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই ভীষণ শত্র স্বয়ং সমুদ্র। বাংলা ১২৮৩ 
সনে (১৮৭৬ খ্রিঃ অঃ ৩১ অক্টোবর) যে ঝটিকাবর্ত সংঘটিত হয়, তাহার ফলে মেঘন। ও 
বঙ্গোপসাগরের সলিলরশি বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ 
মনুষ্য, বছ সংখ্যক গবাদি জত্ত ও অনেক নৌকা এবং গৃহ বিনষ্ট, করে। এই মহাঝড়ে দক্ষিণ 
সাহাবাজপুবের অন্তর্গত দৌলত খা এবং তৎ পার্বতী গ্রামসমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল ।১৫২ 

মগ এবং পর্ভুগিজগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে ভূলুয়ায বিজয়-নারায়ণ মজুমদার এবং 
আসান উল্লা শিকদার এই পরগনায় জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিজয়পুব এবং আসানি নামক 
গ্রামদ্ধয়ে বাসস্থান স্থাপন কবেন, কিন্তু তাহারা নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে পরাতজ্বুখ হইলে পর নবাব 
আবু সৈয়দ নানা জনৈক ফকিরকে এই পরণনা প্রদান করিলেন। আবু সৈযদ স্সীষ পত্তী সরতাজ 
বিবির নামে এই জমিদারি গ্রহণ কবিয়া শ্রীরামপুর নিবাসী কৃষ্ণরাম চক্রবর্তীকে দেওয়ান নিযুক্ত 
করিলেন। আবু সৈয়দ এবং কৃষ্তরাম ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হাওলাদারদিগকে প্রদান করিয়া 
তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত করিলেন। ইহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল দ্বীপের 
অনেক অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া শসাশালিনী হইল। 

আবু সৈয়দ এবং সরতাজ বিবির তিরোধানের পর কতিপয় বৎসর অতীত হইলে ইহাদিগের 
পৌত্র মির্জা আহম্মদজান সমগ্র পরগনার অধীশ্বর হইলেন। মির্জা জানের খোদাবন্স নামে এক 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। সম্পত্তি লইয়া উভয় ভ্রতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গৃহ বিবাদের 
বিষময় ফল শীঘই ফলিল। ১৭৮০ খ্রিঃ অন্দে বাকি রাজস্বে এই পরগনার সাত আনা অংশ বিত্রিও 
হইল, ঢাকা নিবাসী খাজে মাইকেল নামক জনৈক আর্মানি ইহা ক্রয করেন। ১৭৮৬ খ্রিঃ অব 
মাইকেল এই পরগনার অবশিষ্ট নয় আনা অংশও খবিদ করিলেন. কিন্তু ইহাব দুই বসব পরে 
সদাশয় কালেক্টুর ডগলাস সাহেব মির্জা জানকে তিন আনা দেড় গণ্ডা এক ত্রান্তি অংশ প্রতাপণ 
করিয়া দুঃস্থ জমিদারবংশেব জবকা নির্বাহের উপায় করিয়া দেন। অদ্যাপি এই অংশ মিভা জানের 
বংশধর ঢাকার মির্জা সাহেবগণ ভোগ করিতেছেন। 

আর্মীনিবংশের সৌভাগ্য-লঙ্মীও অধিককাল স্থায়ী হইল না। মাইকেলের পুত্র খাজে 
আরতুনের মৃত্যুর পর হইতে এই বংশের অধঃপতন আরম্ত হয়। অধুনা মাইকেলেব বিশাল সম্পর্ডি 
তদীয় বংশধরগণ ব্যতীত স্টিফেল্স, হার্সি, লুকস্‌, কগ্রাম প্রত্ুতি আরও অনেক অংশীদারের হস্তগত 
হইয়াছে। - 

মির্জাজান এবং খাজে মাইকেলের সমণে দক্ষিণ সাহাবাজপুর লবণের কারখানার নিমিও 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৭৭৪ খ্রিঃ অন্দে ঢাকার শাসনকর্তা (0711) বিখ্যাত বারওয়েল সাহেব 
(£101010 721৮/০11) খাজে মাইকেল এবং খাজে কাওরকের নিকট হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার 
টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কারখানার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পরে আর এক ব্যক্তির নিকট 
হইতে আর এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকেই এ ভার প্রদান করেন।১৫৩ এই সকল কারণে 
ডিরেক্ুরগণ (0007 01 1971201015) কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বারওয়েল যে উত্তব প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহা বড়ই কৌতুকাবহ 1 **[1 1 ও [15101001077 10750100075 010 10116 ৮9 
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১৮৪৫ খ্রিঃ অন্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে মহকুমা স্থাগিত হয় এবং মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফি 
দৌলতখায় পরিবর্তিত হয়। সর্ব প্রথমে এই দ্বীপ ঢাকা জেলালপুরের অন্তর্গত ছিল। পরে ক্রমান্বয়ে 
বাকরগঞ্জের এবং নোয়াখালির এলাকাভূক্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রিঃ অন্দে পুনরায় বাকরগঞ্জের অন্তর্ভূত 
হইয়াছে। ১২৮৩ সনে মহাঝড়ে দৌলত খা ধবংস প্রাপ্ত হইলে ভোলায় হেড কোয়াটার স্থাপিত 
হয়। 

১২ তগ্নে কৃষ্ণদেবপুর 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণদেবপুর বাকরগঞ্জের একটি প্রসিদ্ধ পরগনা । 
পূর্বে ইহা উত্তর সাহাবাজপুররের অন্তর্গত ছিল, সুপ্রসিদ্ধ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের 
শাসনকালে এই জমিদারি সৃষ্ট হয়। ইহার সরকারি রাজস্ব ৮১৬ টাকা মাত্র। 

সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এই পরগনার প্রথম জমিদার । বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশের 
একজন লন্বপ্রতিষ্ঠ স্সধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাজা গর্গাগোবিন্দ সিংহের বাটিতে অধ্যাপনা করিতেন, 
এবং প্রগাঢ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহার মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ 
শ্বঙ্গদেশের দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত থাকিরা অসীম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; স্বয়ং হেস্টিংস 
তাহার হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেওয়ান বাহাদুরের পরামর্শ ব্যতীত 
রাজস্ব এবং জমিদারি সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই মীম1ংসিত হইত না, তাহার অখণ্ড প্রতাপে সমগ্র 
দেশ কম্পিত হইত। তাহারই অনুগ্রহে কৃষ্ণদেব স্বনামে জমিদারি লাভ করেন। 

জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ কি কি কার্য করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। 
তাহার সন্তান সম্ততিগণ বহুকাল অতীব সম্মান ও সমৃদ্ধির সহিত এই জামিদারি ভোগ 
করিতেছিলেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। বর্তমানে এই পরগনা কৃষ্তদেবের 
বংশধরগণের দখলে নাই। ইহার কতক অংশ বালিয়াটির সাহগণ ক্রয় করিয়াছেন। অপর অংশ 
ময়মনসিংহের জনৈক ভূমাধিকারীকে পত্তন প্রদান করা হইয়াছে। 


১৩ তগ্গে আলিনগর 
তপ্লে আলিনগর দক্ষিণ সাহাবাজপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পরগনাও উত্তর 
সাহাবাজপুর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। নাম দৃষ্টে মনে হয় এই স্থল মুসলমান কর্তৃক স্থাপিত, কিন্ত 
কখন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। 
ধরিষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন কুরজন (1. 3017 099107) নামক এক ব্যক্তি 
এই ক্ষুদ্র পরগনার একমাত্র ভূমাধিকারী ছিলেন। ইহার সরকারি রাজস্ব ১৫৭৮টাকা মাত্র। 


১৪ রামনগর 
এই পরগনা মহারাজ রাজবল্লভের জমিদারি হইতে উৎপন্ন । বাকরগঞ্জের অধিকাংশ পরগনাই 
এককালে স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজের অধীন ছিল। তিনি যে সময়ে ঢাকা নগরে নায়েব-নাজিম পদে 
নিযুক্ত ছিলেন, তখন রামনারায়ণ সেন নামক কায়স্থবংশজ জনৈক কর্মচারী তাহার অধীনে কার্য 
করিতেন। রামনারায়ণের পিতার নাম অনভ্তরাম সেন, পিতামহের নাম রত্বগর্ভ সেন, জন্বস্থান 
কোথায় তাহা জানা যায় নাই, তবে তিনি রাঢ় দেশবাসী ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ 
রায়েরকাঠির দক্ষিণরাটী কায়স্থ-রাজগণের ন্যায় রামনারায়ণের বংশধবগণ মহাত্ম! গঙ্গাধর সেন 


বাকলা ১৮৯ 


এবং নরপতি সেনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। রায়েরকাঠির রাজগণের সহিত রামনগরের পূর্ব 
জমিদারবংশের জ্ঞাতিত্ব থাকাই' সম্ভব । 

যখন রামনারায়ণ মহারাজ রাজবল্লভের অধীনে কার্য করিতেন তখন রাজকন্যার 
বিবাহোপলক্ষে সপ্তবিংশতি লক্ষ মুদ্রাস্থুলে ছ্বাত্রিংশত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া কর্মচারীগণ 
প্রকাশ করিল। রাজা রাজবল্লুভ ইহার নিকাশ বুঝিয়৷ লইবার জন্য রামনারায়ণকে নিয়োজিত 
করিলে, কর্মচারীগণ তাহার নিকট নিকাশ দিতে অসম্মত হন ও তাহাকে অপমান করেন। 
মহারাজের নিকট একথা প্রকাশ হইলে, তিনি সেই কর্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। অবশেষে 
কর্মচারিগণ রামনারায়ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত নগদ দশ সহস্র মুদ্রাসহ হিসাব নিকাশ পরিষ্কার 
করিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। রামনারায়ণ কাগজপত্র এবং মুদ্রাগুলি লইয়া রাজা 
রাজবল্লভের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কর্মচারীর সততা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই এ 
মুদ্রা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামনারায়ণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন “মহারাজ, আমার 
বসতবাড়ির স্থান নাই, টাকা লইয়া কি করব?” তখন রাজা, রামনারায়ণকে বাসোপযোগী ভূমি 
প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ইদ্রাক্পুর পরগনার জমিদারের প্রতি তাব জন্য বাটি নির্মাণের 
আদেশ করিলেন। রামনারায়ণ ইহাতে আপাতত করিয়া বলিলেন “মহারাজ, আসি বদেশীয়, বঙীয় 
কায়স্থ সমাজে কিরূপে প্রচলিত হইব?” তদুত্তরে ব্রজবল্রভ বলিলেন "'তোনার কোন চিস্তা করিতে 
হইবে না, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের নেতা, তাহাদের দ্বারা তোমাবে এই সমাজে 
প্রচলিত করিব।” তখন রামনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বাটির নিকটবর্তী কোন স্থানে বাটি নির্মাণ করা 
স্থির করিয়া ঘণ্ডেশবরের পার্মলগ্ন সাহাজিরা নামক মৌজারি চারি দ্রোণ পরিমিত ভদ্রাসন ঠিক 
করিলেন! 

অনন্তর কতিপয় বসর অতীত হইলে নবাব আলিবদী খা রাজবল্রভের কতক হিসাব-কাগজ 
তলব করায় রাজা বিশ্বাসী রামনারারণ কর্তৃক কাগজ প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সেই 
কাগজ দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলে, রাজবল্লভ রামনারায়ণকে বাঁ সহস্র মুদ্রা 
আয়ের জমিদারি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিলেন। উত্তর সাহাবাজপুর, চন্্রত্বীপ, আজিমপুর রতনদি 
কালিকাপুর, বাঙ্গরোড়া প্রভৃতি অনেক পরগনা হইতে সাতাশটি কিসমত বাহির করিয়া এই পরগনা 
গঠন করা হয়। রামনারায়ণ তাহার পুত্র রামদাস সেন নামে এই পরগনার সনন্দ প্রাপ্ত হন ; এবং 
রামদাসের নামানুসারে এই পরগনার নাম রামনগর হয়। 

রামনারায়ণ পুত্রের উপর জমিদারির ভার অর্পণ পূর্বক স্বয়ং রাজবল্লভেব কৃপায় নবাবসরকারে 
কার্য প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। পৃত-সলিলা ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের পূর্ব 
রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরেই তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তিনি মৃত্যুকালে তাহার জামাতা 
ইদিলপুর জমিদার বংশীয় কেশব বায়কে কেশবপুর নামক ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। 

রামনারায়ণের পুত্র রামদাস সেন, ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থদিগের সহিত বৈবাহিক সুত্রে 
আবদ্ধ হইয়া কায়স্থ-সমাজে মহাপাত্র বলিয়া আদৃত ও পরিচিত হন, এবং নান৷ দেশ হইতে ব্রাাণ, 
বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশায়ক প্রভৃতি নানা শ্রেণির লোক আনরন করিয়া তাহাদিগের বাসস্থান 
সংস্থাপন করিয়া দেন। তিনি সাওয়ার মজুমদারবংশীয় রঘুদেব তর্ক-পঞ্চাননকে গুরুরূপে বরণ 
করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করিয়া উক্ত প্রামেই স্থাপন করেন। তথাকার শট্টাচার্যগণ উক্ত 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়েরই সন্তান। 

১২৮৭ সালে রামদাসের পৌত্র বিষুণদাস রায়ের সময়ে এই জমিদারি নিলাম হওয়ায় শিবদয়াল 
ত্রিবেদি ইহা খরিদ করেন ; কিন্তু জমিদারি দখল করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহা পুনরায় নিলাম 
করিয়া দেওয়া হইলে, ঢাকার কৌলীপাড়ার জমিদার বংশ বার আনি, এবং মাধবপাশার মুদি- 
জমিদারগণ অপর চারি আনি অংশ ত্রয় করেন। রামনগরের পূর্ব জমিদারবংশ অতি শোচনীয় 
অবস্থায় সাহাজিরা গ্রামে বাস করিতেছেন ; জীর্ণ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা অতীত গৌরবের 
স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। 


১৯০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


১৫ তরফ রামহরিচর 


রামহরিচর মহানদী মেঘনার মোহানায় কলমি দ্বীপের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। ১৭৮৫ খ্রিঃ 
জমিদারবংশোত্তব সিরাজউদ্দিনের পত্রী দোর্দনাখানম্‌ এতেমন্নেসাকে এই নব গঠিত “তরফ” 
অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরগনা প্রদান করেন। উক্ত মহিলার নামানুসারেই এই পরগনার “দোর্দনাখানম্‌” নামক 
তালুকের নামকরণ হইয়াছে। পণ্রি, মায়, নাংলা এই তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই তালুক গঠিত। 
“দোর্দনাখানম্”ই রামহরিচরের একমাত্র তালুক, এতস্তিন্ন ইহার অন্তর্গত অন্য কোন তালুক নাই। 


১৬ কল্মিচর ও তরফ 

কল্মিচর মহানদী মেথনার মোহনায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। ইহার একদিকে অনন্ত 
নীল সিঙ্কু অপর তিনদিকে সমুদ্রতুল্য মহানদী। এই দ্বীপের অধিবাসীগণ অধিকাংশই মুসলমান ; 
কৃষিকার্ধ এবং মহিষপালন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়! ইহারা কুক্রি, মুক্‌রি প্রভৃতি নিকটবর্তী দ্বীপ 
সমূহে সচরাচর মহিষ চরাইতে গমন করে ; এতদ্যতীত বাকরগঞ্জের অন্যান্য স্থলে ইহারা কদাচিৎ 
যাতায়াত করিয়া থাকে। 

কথিত আছে, বদনআলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথমে এই দ্বীপে কৃষিকার্য আরম্ভ করে। 
যৎকালে মহামতি টিলমান্‌ হেক্কেন দোর্দনাখানম্‌ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন তখন এই কল্মি 
দ্বীপও বৈদ্যনাথ সেন নামক এক ভদ্রসন্তানকে পত্তন প্রদান করেন। বৈদ্যনাথ প্রকৃতপক্ষে একজন 
বেনামিদার মাত্র। নাজিরপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার মহাত্মা আল্ফত গাজির বংশধর 
সিরাজউদ্দিনই প্রকৃত ভূস্বামী। 

অস্মদ্দেশের ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের মধ্যে মহাত্মা হেঙ্কেলই এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করেন। 
হেস্কেল অতীব সদাশয় এবং কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। কথিত আছে তাহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ 
হইয়া সুন্দরবনবাসী মলঙ্গিগণ তাহার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া অর্চনা করিত। *:& ১1701180091 
(1001 111010001৬05 01 11115 0810079 01৩ 50115111001 101)0 01921710171 2190 29511)/ 0৬০1190 
৬/10170801 0090101৮৩ 17000১01105"১8৫ মহামতি হেঙ্কেলের পর বাকরগঞ্রের প্রথম কালেকুর 
স্বনামধন্য হান্টার সাহেণ এহ দীপ পরিদর্শন করেন। তৎকালে সিরাজউদ্দিনের বিধবা পত্রী 
এতেমনেসার অধীনস্থ মভিডল্লা খা নামক জনৈক তালুকদার এই দ্বীপের প্রধান ভূম্যধিকারী 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্মিচর, ইমদাদ্‌ আলি মুন্সি এবং চবশ পরগনার এক 
ঘোষ পরিবারের হস্তগত হয়। ইহাদিগের সময়ই (১৮৭৪ খ্রিঃ অঃ) মহাত্মা বেভারিজ্‌ এই দ্বীপে 
গমন করিয়া ইহার ইতিবৃত্ত এবং প্রাকৃতিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 


১৭ সুলতানাবাদ 

পরগনে সুলতানাবাদ বাউফল এবং বাকরগঞ্জ থানায় অবস্থিত। এই পরগনার কি নিমিত্ত 
সুলতানাবাদ নাম হইল তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। বঙ্গদেশের কোন সুলতানের 
নামানুসারে এই পরগনার নামকরণ হইয়াছে ইহা এক..প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এই সুলতান কে তাহা 
সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। বাংলার স্বাধীন পাঠান নৃপতিগণ সকলেই সুলতান উপাধি 
ধারণ করিতেন। হইতে পারে, ইহাদিগের কাহারও সময়ে সুলতানাবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা 
সুলতানাবাদকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে করি না ; এই পরগনা যে পাঠানযুগের বহু পরে, সম্রাট 
আকবরেরও পরবর্তীকালে গঠিত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে' 
আকবরের রাজত্বকালে বাবরগঞ্জের তদানীন্তন মহালগুলি সরকার ফতিয়াবাদ এবং সরকার 
বাকলার অন্তর্গত ছিল। আবুল ফজলের গ্রন্থে ফতিয়াবাদ এবং বাকলার অন্তর্গত মহাল সমূহের যে 
তালিকা আছে তাহাতে সুলতানাবাদের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না! বিশেষত সম্রাট আকবরের 
রাজত্বকালেও মুসলমান সাম্রাজা বর্তমান বাউফল পর্যস্ত বিস্তৃত হয় নাই। অতএব সুলতানাবাদ 
আকবরের পরেই গঠিত হইয়াছে ইহা খানে কবা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 


বাকলা ১৯১ 


আকবরের পরবর্তী বঙ্গের সুবেদারগণের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের মধ্যম পুত্র সুজা সুলতান 
উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সুলতান সুজা আরাকানবাসী দস্যুগণের দমনার্থ নিম্নবঙ্গে আগমন করিয়া 
বাকরগঞ্জের বহুস্থলের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া লোকালয় স্থাপন এবং দুর্গাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
তাহারই শাসনকালে মোগল সান্ত্রাজ্য মোরাদখান৷ অর্থাৎ বর্তমান পটুয়াখালি বিভাগের উত্তরভাগে 
অবস্থিত মুরাদিয়া এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্ততিলাভ করে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস 
মুরাদিয়ার অনতিদুরবর্তী সুলতানাবাদও এই সময়ে সৃষ্ট হয় এবং সুলতান সুজা হইতেই ইহার 
নামকরণ হইয়াছে। 

সুলতানাবাদের জমিদারগণ সকলেই সুসলমান। ঢাকার নবাব বাহাদুর এই পরগনার সর্বশ্রধান 
অংশীদার । অপর অংশ সৈয়দ আবদুল্লা চৌধুরি, মেহেরুন্নেসা খানম্‌, আসানমির এবং তোজন্মল 
আলি প্রভৃতির বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। 

১৮ কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া 


কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া পটু াখালি বিভাগের অন্তঃপাতী বাউফল থানায় অবস্থিত। 
বাউফল পুলিশ স্টেশনেব অনতিদুববর্ত। “দাসপাড়া” নামক গ্রাম লইয়াই এই “জোয়ার” অর্থাৎ 
ক্ষুদ্র পরগনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্ম। বেভাবিজের সময়ে হামিদোগেহা খাতুন এই স্থলের সম্পূর্ণ 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 


১৯ খাঞ্জা বাহাদুরনগর 


এই ক্ষুদ্র পরগনাও বাউফল থানার অন্তরগগতি। ইহা কোন সময়ে কাহার কর্তৃক স্থাপিত হয তাহা 
জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন বিখ্যাত খাঞ্জে আলি ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার নামানুসারেই 
এই স্থলের নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু এই কথ! কতদুর সত্য তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। একমাত্র 
নামের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয়ে অন্য কোনও প্রমাণ বর্তমান নাই । মৌলবী মহম্মদ ফজেল মহাত্মা 
বেভাবিজের সময়ে এই পরগনার প্রধান অংশীদার ছিলেন। 


২০ শ্রীরামপুর 

বাকলার অশ্ত্গত শ্রীরামপুর অতি প্রাচীন পরগনা। নহানদী মেঘনার তরঙ্গাভিঘাতে ইহার 
বহুস্থল অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বাকবগঞ্জের উত্তর প্রান্তুস্থিত 
মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তরগত। 

দিল্লিম্বর আকবর বাদশাহের রাজত্রকালে শ্রীরামপুর সরকার বাকসার একটি প্রসিদ্ধ মহাল 
বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পরগনার নাম দৃষ্টে সহজেই অনুমান হয় যে ইহার আদিম জমিদারগণ 
হিন্দু ছিলেন, পরিশেষে ইহা! মুসলমান ভূম্যধিকারিগণের করায়ণ্ড হয়। এই ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে 
বোসানউল্লা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৯ খ্রিঃ অন্দে সুবিশাল দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ ইহার 
বিভতীর্ণ ভূসম্পত্তির অন্তুর্গতি ছিল। কিন্তু মহানদী মেঘনার ভীষণ আক্রমণে শ্রীরামপুরের অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে।১৪৬ সুতরাং এই প্রাচীন পরগনার অতীতগৌরবের চিহ্বমাত্র বর্তমান নাই। 

বর্তমান সময়ে ঢাকার মির্জা সাহেবগণ এই পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী। মির্জা সাহেবগণ 
দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভূতপূর্ব জমিদার মির্জা আহম্মদ জানের বংশধর। 


২১ তগঞ্পে আবদুল্লাপুর 
এই পরগনা পূর্বে সুবিশাল সেলিমাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; সেলিমাবাদের সার্ধ চারি আনি 
অংশ লইয়াই এই পরগনার সৃষ্টি হয়। ফরিদপুরের অন্তঃপাতী জপসা গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্য 
জমিদারগণ ইহার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। এই জমিদারগণ বাকরগঞ্জবাসী না হইলেও 
এতদ্দেশের সহিত ইহাদিগের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


১৯২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ধন্বস্তরিকুলোতুব মহাত্মা গোপীরমণ সেন এই জমিদার বংশের স্থাপয়িতা। ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ 
বেদগর্ভ সেন বিদ্যাধ্যয়ন জনা যশোহর জেলান্তরগত ইতনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া 
সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের দুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ । এই 
শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুল-প্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপীরমণ 
শ্রীকৃষ্তের অগ্রজ নীলকণ্ঠের প্রপৌত্র। গোপীরমণের বংশধরগণের যশসৌরভে একসময়ে সমগ্র 
পূর্ববঙ্গ আমোদিত হইত। আমরা নিশ্ষে ইহািগের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদান করিলাম। 


বেদগর্ভসেন 
এত হি লা ই 
নীলকঠ জেপসা) শ্রীকৃষ্ণ (রাজনগর) 
| 
বি | 
| 
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রা | 
রা লো 
টাটাযারানাি। | 
লালা তি | ন 
লালা বনি | 
| ও রায় মহারাজ সরি 
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এ টি কৃত ] |. | 
রামদাস কৃষ্ণদাস গঞগাদাপ রতনকৃষ্ণ গোপাকৃষ্ত রাধামোহন কেবলরাম 
| | | | 
কেবলকৃষ্জ রাজকৃষ্ণ কালীশঙ্কর পীতাম্বর 
ূ 


নবকৃষ্ 
গোপীরমণের পুত্র কৃষ্ণরাম এবং ব্লামমোহন যথাক্রমে “দেওয়ান” এবং ““ক্রোড়ি” উপাধিতে 
ভূষিত ছি,লন। কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র রামপ্রসাদ বহু কুলক্রিয়া এবং অন্যান্য সৎকার্ষের অনুষ্ঠান 
করিয়া স্বজাতি-সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জপসার জমিদারবংশে তিনিই 
সর্বপ্রথম গৌরবাগ্রক “লালা” উপাধি প্রাপ্ত হন। লাল! রামপ্রসাদের পাচ পুত্র, তন্মধো মহাত্মা 
রামগতি রায় নানাগুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহার ন্যায় বিচক্ষণ, উদার, ধার্মিক এবং 
বিদ্যানরাগী ৬ৎকালে অধিক দষ্টিপোচর হইত ন1। গমায়াতিমিরচন্দ্রিকা” এবং “যোগকল্পলতিকা” 


বাকিলা ১৯৩ 


নামক গ্রদ্থদ্ধয় তাহার অসামান্য বিদ্যানুরাগের আংশিক পরিচায়ক মাত্র । নবৃই বৎসর বয়ঃক্রমে উত্ত 
মহাপুরুষ কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামগতিপ্ বিদৃষী কন্যা আনন্দময়ী এবং মধ্যম 
সহোদর জয়নারায়ণের কবিত্র শক্তিও অসামান্য ছিল। তাহারা “হরিলীলা” এবং "চশ্তীকাব্য" 
নামক গ্রশ্থদ্ধয় রচনা করেন। তাহাদিগের প্রতিভাবলে জপসা একটি সারশ্বতকুঞ্জে পবিণত 
হইয়াছিল। তখন এই শ্ষুদ্র পল্লি, বিক্রমপুর অঞ্চলে সর্বপ্রধান স্থান বালিয়৷ পরিগণিত এবং সমাদূ ত 
হইত। 
ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পুবেতে প্রচার 
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার। 
মধ্যেতে বিক্রমপুব রাজা শনোহর 
ব্রান্মাণ-পণ্ডিত তাহে সদ্জ্ঞানী বিস্তর। 
বিশিষ্ট অন্বষ্ঠশ্রেণী বসতিব স্থান 
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধনি।১৪৮ 
রামগতি রায়ের তিরোধানের পর হইতেই জপসার ভাগ্যাকাশ নিবিড মেঘাচ্ছন্ন হইল। 
২২ তপ্সে কাদিরাবাদ 
এই ক্ষুদ্র পরগনা মেহেন্দিগঞ্জ থানাব অন্তর্গত । "তগ্লে" এই শব্দ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করা যাইতে 
পারে যে এই স্থল নিকটবর্তী কোণ বৃহৎ পরগনা হইতে গঠিত হইয়াছে।১** প্রতি হাসিকগণ বলেন 
সেলিমাবাদ এবং তদুপকণ্ঠস্থিত পরগনাগুলি ব্যতীত বাকরগপ্জস্থিত অন্যানা যাবতীয় পরগনা 
চন্দ্রদ্বীপ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।১*” অতএব মনে হয় ক।পরাবাদও চন্দ্রত্বীপ হইতে বিচ্ছি্ন হইয়া 
স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত হইয়াছে। 
এই ক্ষুদ্র পরগনা প্রথমে মুসলমান জমিদারগণের অধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বতমানকালে 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত কৌলিপাডার ব্রাহ্মণবংশীয় ভূম্বামীগণ ইহার একমাত্র স্বস্থাধিধারী। 


২৩ তপ্নে আজিমপুর 

এই পরগনা চন্দ্রদ্ধীপ হইতে স্ুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়ে কাহার কর্তৃক পৃথকীভূত হয 
তাহা নিরূপণ কর! সহজ নহে । ঢাকার মোগল রাওপ্রতিনিধিগণের মধ্যে আজিম নামধারী। তিন 
জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম আজিম ১৬৩৩ খ্রিঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ খ্রিঃ অঃ পর্যস্ত সুবেদারপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ইহার শাসন সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই দৃষ্ট হয় না, পরস্ত ইহার আলস্য 
এবং কর্তব্য কার্ষে গুদাসীন্য দর্শনে হ্ুদ্ধ হইয়া সম্রাট শাহজাহান শীঘ্ইই ইহাকে পদচ্যুত করেন। 
দ্বিতীয় আজিম স্বয়ং সম্রাট উরসগজেবের মধামপুত্র, ইনি ১৬৭৮ খিঃ অন্দে সুবেদার পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিয়ৎকাল পরেই রাজস্থানে পিতৃশিবিরে গমন করেন। তৃতীয় আজিম 
সম্রাট ওঁরঙ্গজেবের পোত্র প্রসিদ্ধ নবাব আজিম ওসান। আজিম ওসান ১৬৯৬ খিঃ অন্দে 
রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাঠানবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপ দমন করিয়া দীর্ঘকাল কৃতিত্বের 
সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেওয়ান জাফর খা (মুর্শিদকুলি) বাংলার রাজস্য 
এবং জমা-জমির অভিনব বন্দোবস্ত আরম্ত করেন এবং ইহারই নামানুসারে হুগলীর বাজার এবং 
পানা নগরের পূর্বনাম পরিবঙিত হইযা যথাক্রমে “আজিমগঞ্জ” এবং “আজিমাবাদ” বলিয়। 
খ্যাতি লাভ করে। তপ্পে আজিমপুর এই সময়ে সুষ্ট হয় এবং জাফর খাব বন্দোবস্তের ফলেই 
চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্তমানে এই পরগনার অবস্থিতি নির্ণয় করা বড দুবহ, কারণ ইহার 
ভূমি অতিশয় বিক্ষিপ্ত । বাকরগঞ্জ হইতে বরিশাল, গৌরনদী এমন কি সুদূর বিএ্ুমপুর পর্যন্ত ইহার 
বিস্বুতি। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পিপড়াকাঠি গ্রামের সমাদ্দারগণ এই পরগনার সম্পূর্ণ 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই সমাদ্দারগণ ব্রাঙ্মণবংশসন্ত্ত, ইহারা বহুকাল অতীব সম্মানের সহিত এই 
ভূ-সম্পর্তি ভোগ করিতেছিলেন কি ভাগাচক্রেব আবর্তনে ইহাদিগের সম্পত্তির অধিকাংশ এখন 
বাকবগণ্ড/ ১৩ 


১৯৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পরহস্তগত। বর্তমানে চরামদ্দি নিবাসী আছমাতালি খা চৌধুরি সাহেব এবং লাখুটিয়ার প্রসিদ্ধ রায় 
বংশই ইহার প্রধান অংশীদার; জাহাপুরের দত্তগণও কতক অংশের মালিক। 
২৪ জাহাপুর 

মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তুর্গতি জাহাপুর একটি সুপ্রাচীন পরগনা । এই স্থল মহানদী আভিয়ালখাঁর 
শাখা ডাকাতিয়া নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহার সরকারি রাজস্ব ৮৯৬।। ৯ মাত্র। 

জাহাপুর গ্রামের দশ্তগণ এই পবগনার ভূম্/ধিকারী। ইহারা অতি প্রাচীন কাল অবধিই বিশেষ 
প্রতিপত্তির সহিত এই জমিদ।রি শাসন-সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বাকলাব অন্যানা বহু 
প্রাচীন জমিদার বংশেব ন্যায় ইহাদিগেরও সৌভাগ্য-সূর্য বহুদিন অস্তমিত হইয।ছে। সর্বপ্রাসী 
আড়িয়াল খা দত্তগণের কালস্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহাদিশের সম্পত্তির অধিকাংশ স্বীয় বিশাল 
উপরে প্রেরণ পূর্বক 'ডাকাতিযা' নামে সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। বর্তমানে দত্তগণের কীতি, 
দীধিতি সকলই ডাকাতিয়া নদীর পুক্ষিতে অবস্থান করিতেছে। 


২৫ ইদ্রাকপুর 

পরগনে ইদ্রাকপুর বাকরগঞ্জ জেলার উত্তর প্রান্তে গৌরনদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। 
মহানদী আড়িয়াল খা ইহার মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই পরগনার কতকগুলি 
জমি এজমালি, ইহাদিগের রাজস্সে অর্ধভাগ ইদ্রাকপুরে এবং অপরভাগ রসুলপুরে প্রদত্ত হয়। 

১৭৮৪ হিঃ আশ ইমামউদ্দিন চৌধুরি নামক এক ব্যক্তি এই পরগনা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই 
ইমামউদ্দিনেব কোনই পরিচম প্রাপ্ত হওয়া যায না। ইহার কৃতকার্যাবলীও বিস্মৃতিব গর্ভে ডুবিযা 
গিয়াছে। 

ঢাকা নগরীর খাতুনবংশীয় আমিরন্নেসা, আবদেনেসা এবং করিমন্নেসাই এতিহাসিকপ্রবর 
(বেভারিজের সময়ে এই পরগনার সর্ধপ্রধান অংশীদাব ছিলেন। নলচিডার নিকটবর্তী সরিকল এবং 
গটয়া নামক গ্রামদ্বয়ে ইহাদিগের কাছারি সংস্তাপিত। লৌহজঙ্গের প্রসিদ্ধ কুণ্ডগণ এই পরগনার 
তিন অংশ ক্রয় করিয়াছ্শে। কার্ডিকপুরের নাজিমউদ্দিন চৌধুরি সাহেবও ইহাব কতক অংশের 
স্বত্বাধিকারী । 


॥ 


২৩ রসুলপুর 

রসুলপুর বাকলার একটি অতি প্রাচীন পরগনা । এই পরগনা বঙ্গদেশে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইবার বহু পূর্বে গঠিত হইয়াছে। সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে ইহা সরকার ফতিয়াবাদের 
অন্ত?তি একটি প্রসিদ্ধ নহাল বলিয়! পরিগণিত হইত। তৎকালে ইহার রাজ স্ব ১০৩৭৬৭ ডাম 
অর্থাৎ প্রায় ২৫৯৪ টাকা ছিল। বর্তমানে এই পরগনার অন্তর্গত কোন জমিদারিই বাকরগঞ্জে 
অবস্থিত নহে। 

বিষ্তীয় অষ্টাদশ শতান্দ।র শেষভাগে অংশীদারগণের বেবন্দোবস্তে এই জমিদারির অবস্থা বড়ই 
শোচনীয় হইমাছিল। তখন গবর্ণমেন্ট জেনউদ্দিন নামক একজন অংশীদারকে সমগ্র সম্পত্তির 
অধ্যক্ষ পদে (নযুক্ত করেন। জৈনউদ্দিন যেমন শান্তিপ্রিয় তদ্রূপ বিচক্ষণ ছিলেন। পূর্ব বন্দোবস্তের 
দোখে জমিদারি মধো যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ছিল তিনি তৎসমুদয় নিরাকৃত করিয়া! তদানীন্তন 
কালেক্টর ডগলাস সাহেবের প্রশংসাভাজন হহ্য়াছিলেন। 


২৭ বাডারোড়া 
গৌবনদী থানার অন্তঃপাতী বাডীরোডা অতীব প্রাচীন এবং বিখ্যাত পরগনা । এই প্রগনায় 
গৈলা-ফুল্পত্রী, শোলোক, বাটাজোড়, মাহিলাড়া প্রস্ভৃতি বহু সমৃদ্দিশালী শ্রাম বিদ্যমান। বাদশাহী 
শাসশে ইহা ফতিয়াবাদের অন্তর্গত ছিল £--- 
রাজার পালনে প্রজা সুখে ভূঞ্জে নিত 
মুল্লুক ফতিয়ানাদ বাঙ্গরোড়া তকৃসিষ। 


বাকলা ৯৯৫ 


বাঙারোড়া শব্দ সেলিমাবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতির ন্যায় যাবনিক নহে, পরস্ধ বাকলা-চন্ত্রত্বীপের 
ন্যায় সংস্কৃতমূলক। কথিত আছে বখ্তিয়ার খিলজি কর্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর তরুণ, অরুণ, 
হরি, বিজয় অশোক প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজন্/গণ পুতিতৃণ্ডকুলশেখর পণ্ডিত, গোবর্ধনাচার্য 
সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়া কথঞ্চিত সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। এই বঙ্গাধিপগণের আশ্রয়স্থান বলিয়াই ইহা বাঙ্গরোড়া (বাঙ্গ + আরূট) নামে খ্যাত 
হয়। 

তরুণ, অরুণ প্রভৃতি রাজপুত্রগণের শৌর্য বীর্য এবং কীর্তি সকলই সময়স্রোতের ভীষণ 
ঘুর্ণিপাকে অনস্তে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল তাহাদিগের স্বনান্নাভিহিত জনপদ এবং সরোবরগুলি 
হিন্দুস্বাধীনতার যুগের স্মৃতিচিহ স্বরূপ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়! দর্শকগণের নয়নতৃপ্ডি সম্পাদন 
করিতেছে। গৈলা-ফুল্লশ্রীর অনতিদুরে ফটকস্থল নামক একটি গ্রাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় প্রবাদ যে এই 
স্থানেই রাজপুত্রগণের সেনানিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। 

পুতিতৃণ্ডকুলশেখর মহাত্মা গোবর্ধনাচার্য যে স্থানে বাসভূমি নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান 
অদ্যাপি গোবর্ধন বলিয়া খ্যাত। ইহার বংশধরগণ এখন বামরাইল, শোলোক, নলচিড়া প্রভৃতি প্রামে 
বাস করিতেছেন। প্রতিভাসম্পনন কুলীন পুতিতৃণ্ড বাকলা ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। এই নিমিত্ত 
হুগলী নিবাসী লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় : “সন্বদ্ধ-নির্ণয়” প্রশ্থে পৃতিতৃণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারেন নাই। 

সেনারাজন্যগণের শেষ আশ্রয়স্থল বাঙারোড়া চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয় নাই। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই, এই স্থল পাঠানসান্রাজ্যের কুক্ষিগত হইল। 
স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে বর্তমান লক্করপাড় এবং 1»হপাশা নামক ্রামদ্বয়ে মুসলমান লক্কর 
এবং সিপাহিগণের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইয়াছিল। গেলার মধ্যে মুসলমান রাজপুরুষগণের 
গোলাবারূদ-খানা ছিল বলিয়া তাহার নাম 'গোলারপাড়"। 

রাজনীতিক্ষেত্রে চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় অতুল কীর্তি স্থাপনে অসমর্থ হইলেও বাঙারোড়া অতি 
প্রাচীন কালেই বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান স্থল বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেই 
কবীন্দ্র ত্রিলোচনদাশ গুপ্ত এবং সাধকপ্রবর বিজয় গুপ্ত আবির্তৃত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও 
এই পরগনায় বহু প্রতিভাবান মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশের মুখ উজ্ন্বল করিয়াছেন। 

সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ভগবতী মনসাদেবীর মন্দির এই পরগনার অন্তর্গত 
ফুল্লত্রী গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে পদ্মপুষ্পে সুশোভিত মনসাকুণ্ড নামক একটি সরোবর 
বর্তমান, পূর্বকালে মনসা পঞ্চমী তিথিতে এই সরোবরতীরে লোকারণ্য হইত। নানা দিগদেশ হইতে 
অসংখ্য নরনারী এই স্থানে আগমন করিয়া ভক্তিভরে বিষহরির অর্চনা করিত। এমন কি অনেক 
মুসলমান-সন্তানও রোগ-মুক্তি অথবা অন্য কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় দেবীকে দুগ্ধ, ফল, পুষ্প 
প্রভৃতি প্রদান করিত। তৎকালে ফুল্লত্রীই শ্রীশ্রীমনসা পুজার লীলা-নিকেতন ছিল। মনসা-কল্পিত 
স্থান বলিয়া ফুল্পশ্রীর অপর নাম মানসী । কাথিত আছে শিবের কাশী, কৃষ্ণের বৃন্দাবনের ন্যায় 
মানসীও মনসার প্রিয় স্থান _-। 

শিবস্য চ যথা কাশী, বিষ্যোবৃশ্দাবনং যথা। 
মানসী মনসা দেব্যা স্ত্রীপুর্যযা স্ত্রিপুরংতথা ।। 

মনসা দেবীর ঘট সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে দেবশিল্গী বিশ্বকর্মা প্রথমে 
এই ঘট নির্মাণ করেন। স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্বক এই ঘট মর্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। 
লাটিক শামক একজন চগ্ডাল সব্প্রথমে উহা প্রাপ্ত হয়। লাটিকের বংশধরগণ অদ্যাপি বিষহরির 
সন্তান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । কালক্রমে এ ঘট মনসাকুণ্ডে অন্তহিত হয়। কিয়ৎকাল অতীত 
হইলে পৃতিতুগ্ু-কুলশেখর মহাত্মা গোবরধনাচার্য এখানে অর্চনা করিয়াছিলেন । খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ 
শতান্দীতে সাধক প্রব্র বিজয় গুপ্ত আবির্তৃত হন। বিজয়ের তিরোধানের পর এঁ ঘট পুনরায় 


১৯৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অন্তহ্িত হয়। বিজয় গুপ্তের প্রায় দুই শত বৎসর পরে ভবদাশবংশোত্তব রায় কাশীনাথ দাশ 
মজুমদারের পুত্র কৃষ্ণকিহ্বর দাশ মহাশয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে ডিংসাইবংশোস্ত 
কালীশঙ্কর চক্রবর্তী কুণ্ডে অবতরণপূর্বক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি এঁ ঘট অর্িত 
হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে-__ 

“ফুল্লশ্রী নগরে রম্যে কলৌ জাগর্তি পন্গী”। 

ফুল্লস্রীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া ঘাঘর এবং ঘণ্ডেম্বর নামক মহানদদ্বয় প্রবাহিত ছিল। প্রবাদ যে 
চন্দ্রপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকগণ এই নদীপথে বাণিজ্যে গমন করিত। গমন কালে তাহারা যে 
স্থানে পূজা দিয়া যাইত তাহা অদ্যাপি জাহাজঘাটা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক 
কারণে এই মহানদদ্ধয়ের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত প্রায়। নদ্র্ভে বহুযোজনবিস্তীর্ণ বিলের উদ্ভব 
হইয়াছে। 

লক্ষণকাঠির প্রসিদ্ধ মহাবিষুওমুর্তি এই পরগনার অন্তর্গত আটকগ্রামে পুষঙ্করিণী খনন কালে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে।**১ এই মহাবিষু চারিহস্ত পরিমিত, গরুড়বাহন, চতুর্ুজ পাষাণময় মূর্তি। উহার 
এক হস্তে কমলে-কামিনী, দ্বিতীয় হস্তে চর্তৃভুজ চক্রধর, তৃতীয় হস্তে চতুর্তৃজ গদাধর এবং চতুর্থ 
হস্তে চতুর্ভজ শাঙ্গধর, কিরীটোপরি যোগাসনারূঢ চতুর্ভূজ মুর্তি । স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে 
দুরাত্মা কালাপাহাডের ভয়ে এই মূর্তি আটকের চৌধুরিগণ কর্তৃক দীর্ঘিকাগর্ভে লুক্কায়িত 
হইয়াছিল। 

বাঙ্গরোডান তালুকদারগণের সংখ্যা অনেক হইবে। হায়াতুনেসা খাতুন নামক এক ব্যক্তি 
এতিহাসিকপ্রবর বেভাবিজের সময়ে এই পরগনার জমিদার ছিলেন। বর্তমান ভূমধ্যধিকারিগণের 
মধ্যে বাটাজোড়ের দণ্ডবংশ, শোলোকের মজুমদার, গৈলার দাশবংশ ও বার্থীর বকসিগণই প্রধান। 
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বাকলা ১৯৭ 


বাটাজোড়ের দত্তগণ এই পরগনার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। ইহারা পুরুযোত্তম দত্তের 
সন্তান। কথিত আছে যে মহারাজ আদিশুর দত্তবংশীয়দিগকে বাসস্থান স্থাপন জন্য বাটাজোড় গ্রাম 
অর্পণ করেন। পুরুষোত্তম দত্তের অব্যবহিত পরবর্তী বংশধরগণের বিশেষ কোনও এঁতিহাসিক 
বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে তাহার বংশসম্ভৃত দত্তগণ মুসলমান রাজত্বের 
সময় হইতেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মজুমদার আখ্যা প্রাপ্ত হন। 

সুপ্রসিদ্ধ ভৈরবনাথ দত্ত প্রথমে বাটাজোড় গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে 
আরম্ত করেন। স্বনামখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত তাহার সপ্তম পুরুষ অধস্তন। ব্রজমোহন ১৮২৫ খ্রিঃ 
অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাগুণে বরিশালে 
মুন্সেফি পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্বে এই জেলার কোন হিন্দু সম্তান বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। 
তাহারই এঁকান্তিক যত্তে পটুয়াখালিতে সাবডিভিসন স্থাপিত হয়। তিনি একসঙ্গে মুলেফ ও 
ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট-ডেপুটিকালেক্টরের কার্য করিতেন। তৎপরে কিছুদিন তিনি কৃষ্ণচনগরে জজের 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর কাল গবর্মমেণ্টের কার্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চ 
মাসে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন; এবং জুন মাসে বরিশাল সহরে একটি এক্ট্রান্স 
স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল তাহার সুযোগ্য পুএ স্বনামপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার কর্তৃক 'ব্রজমোহন 
ইনিস্টিটিউসন' নামে উচ্চ কলেজে পরিবর্তিত হওয়া অনেক দরিদ্র ভদ্রসম্তানের শিক্ষার পথ 
সুগম হইয়াছে। 

ব্রজমোহন স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। 
তাহার প্রযত্রে বাটাজোড় গ্রামেও একটি এক্টাঙ্স স্কুল স্থাপিত হয়। যশোহরের লোন অফিস ও বার 
লাইব্রেরি তাহার বর্তৃকই স্থাপিত হয়। ব্রজমোহন একটি বৎসর বয়সে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং দুই 
কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। 

সুপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহার আত্মত্যাগ ধর্মনিষ্ঠা, স্বদেশহিতৈষিতা, 
তেজস্থিতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলী বঙ্গদেশের সর্বত্র পরিচিত। ইহার কর্মবহুল জীবনের 
বিস্তৃত বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। মধ্যম কামিনীকুমার ইংরাজি, বাংল! ও পার্সি ভাষায় বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। 

দুর্গাদাসের পোত্র হরনাথ দত্তও একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি গ্রামের বিবাদ মীমাংসা 
করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেন? হরনাথের পুত্র দ্বারকানাথ একজন প্রতিপত্তিশালী উকিল ছিলেন। 
তিনি বরিশালের মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং ডিস্রিক্টবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। 
তাহার প্রযত্বে জগদ্ধাত্রী পৃজোপলক্ষে বাটাজোড় গ্রামে একটি মেলা সংস্থাপিত হইয়াছিল। 


শোলোকের মজুমদার বংশ 
শ্রারামসেন 


| 
রামগোবিন্দ মজুমদার 
| 


রাজারাম 
| 
চি তত ই ০ 
কৃষ্ণদেব হরিকৃষ্ঃ 


১৯৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 





গিরিযেছি তারিন যা 
উগ্রক্ঠ উমাকান্ত গিরীশচন্দ্র আশুতোষ বিনোদ কুণ্জ 


শোলোক একটি প্রসিদ্ধ শ্রাম; কিংবদন্তী এই যে পুরাকালে এখানে বহুতর পণ্ডিতের বাসহেতু 
সংস্কৃতকাব্যের অনুশীলন হইত বলিয়৷ গ্রামের নাম “শোলোক” (শ্লোক) হইয়াছে। এখানকার 
বৈদ্য-মজুমদারবংশ চিরপ্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। এই জেলার অনেক প্রাঙ্মাণ-পণ্ডিত পুরুষানুক্রমে 
ইহাদের প্রদত্ত বৃত্তি-্রক্ষোত্তর দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। 

কথিত আছে ইহাদের আদিপুরুষ শ্রীরামসেন রাঢ়দেশ হইতে এ জেলায় আগমন করেন, তিনি 
মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য করিতেন। তখন মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ 
পুনঃপুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রপীড়িত করিয়া যাবতীয় 
ধন সম্পত্তি লুষ্ঠন পূর্বক লইয়া ধাইত। 

শ্রীরামসেন সুবিখ্যাত তীরন্দাজ ছিলেন, কোন এক যুদ্ধে বর্ণিরা শ্রীরামসেন কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করে; সেই কারণে নবাব তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিতে চাহেন, তখন 
শ্রীরাম অবসর বুঝিয়া ভূমি প্রার্থনা করেন। নবাব বাহাদুর প্রার্থনা মঞ্জুর করিযা সনন্দ প্রদান পূর্বক 
তদানীন্তন ঢাকার শাসনকর্তার উপর শুন্দরবন হইতে উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবার জন্য পরোয়ানা 
দেন। নবাবের আদেশ শিরোধার্য করিয়৷ ঢাকার শাসনকর্তা শ্রীরামকে বাকরগঞ্জের দক্ষিণে সুন্দরবন 
আবাদ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে শ্রীরাম সেন আপন পরিবার ও কনিষ্ঠ 
সহোদর শ্রীকৃষ্ণ সেনকে সঙ্গে লইয়া রাটদেশ পরিত্যাগ পূর্বক বরিশালের নদীর পর্ব বুহৈনগর 
নামক গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। শ্রীরাম, সহোদর শ্রীকৃষ্ণকে বৃত্ুদীর (আধুনিক গলাচিপা) চারি 
আনি অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য একমাত্র পুত্র রামগোবিন্দ সেনকে আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ 
করেন। বুহৈনগরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় রামগোবিন্দ খুল্লভাত শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রহার 
গ্রামে স্থাপন করিয়া নিজে হোসেনপুর নামক গ্রামে সপরিবারে বাস করেন। উক্ত রামগোবিন্দই 
নবাব সরকার হইতে “মজুমদার” উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এখন চন্দ্রহারে বিদ্যমান 
আছেন। 

এই সময়ে শোলোকে “মলুয়ারাজা' বলিয়া এক বাক্তি ঢাকার শাসনকরত্তীর তহশিলদার ছিলেন। 
তিনি এখানে "লুয়ার দিঘি” নামক এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করেন, আজিও তাহা! অব্যবহার্য 
অবস্থায় বর্তমান আছে। মলুয়ারাজ মাধবরামই হোসেনপুর হইতে রামগোবিন্দ মজুমদারকে 
শোলোকে আনয়ন করেন। 


বাকলা ৯৯৯ 


রামগোবিন্দের পৃত্র রাজারাম সেন মজুমদার ম্বনামধনা পুরুষ ছিলেন, তাহার কীর্তিগাথা 
আজও এই জেলার বহুস্ঠানে বর্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরুদেব ও কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়৷ 
পিতৃসম্পত্তি সুন্দরবনে উপস্থিত হন। গুরুদেব সুন্দরবন আবাদের পূর্বে দেবীর অর্চনা করতঃ একটি 
যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারাই অরণ্যে অগ্নি প্রদান করেন। দেখিতে দেখিতে অনল হু ছু 
শব্দে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিংঅজন্তসমাকুল নিবিড় অরণ্য ভস্মসাৎ করিল, অনায়াসে 
আবাদের কার্য সুসম্পন্ন হইল। অবশেষে রাজারাম বহু অর্থ ব্যর করিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বিভিন্ন 
জাতীয় প্রজা আপন তালুকের মধ্যে সংস্থাপিত করেন। 'দয়াময়ীর নিত্যনৈমিত্তিক পুজার অন্য 
দৈনিক ১ টাকা হিসাবে ৩৬৫ টাকা আযেব ভূসম্পত্তি দেবোত্তর ও ইন্টাদেব তর্কবাগীশ মহাশয়কেও 
বাৎসরিক ৩৬৫ টাকা আয়ের নিষ্ধর হাওলা প্রদান করেন। বাজারাম প্রাচীর বেষ্টিত, ইষ্টক নির্মিত 
দয়াময়ীর মন্দিব ও শিবালয় নির্মাণ করিযা মহাসমারোহে শিব প্রতিষ্ঠা করেন; এবং সুচারুরূপে 
দৈনিক পুজাদির সুবন্দোবস্তের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া তথায় পুজক ব্রাহ্মাণ 
পরিবার স্থাপন করেন। রাজারাষেব এই সমস্ত কীিস্তস পটুযাখালি সাবডিভিসনের অন্তর্গত 
চিকৃনীকান্দি গ্রামে আজও বর্তমান আছে। এখনও সেখানে প্রত্যহ দেবীর পুজা হয়। যথারীতি 
নীলচণ্ডী, দোলোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ আজ অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে! প্রতি বসব 
মাঘীপূর্ণিমার দিন মন্দির সম্মুখে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া! থাকে। 

রাজাবামের স্বর্গারোহণের পর তদীষ দুই পুত্রেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ধদেব সেন মজুমদার 
জোষ্ঠত্র হিসাবে সম্পত্তির নয় আনি ও কনিষ্ঠ হরিদেব সেন মজুমদার সাত আনি অংশ প্রাপ্ত 
হন। দুই সহোদরও অনেক ব্রাহ্মোত্তব দান করেন, কৃষ্ণদেব “ছোট দিঘি” নামক জলাশয খশন 
করেন। কৃষঃদেবেহ তিন পুত্র, রাধামোহন, বামসুন্দব ও শ্যামসুন্দর )- 

হরিদেবের তিন পত্র: ভবানীশঙ্কব, ধর্মপবায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রভৃত অর্থবায়ে শোলোকে 
ইপ্তক নির্ষিত দাদশ শিবমন্দিব শ্রতিষ্ঠা কবেন, এবং “নযাদিঘি” নামে সুবৃহৎ জলাশব খনন করেন! 
ভবাশীশঙ্কবের মৃতু হইলে তাঠাব সহধর্মিণী রাজেশ্বব। সহমৃতা হইলেন। ভবানী কনিষ্ঠ পুশ 
কৃষ্ণমোহন সুবিখযাত গোরাটাদ শিরোমণির অধ্যক্ষতাষ বাঙারোডার উপাধিধারী পণ্ডিতদের 
বিদায়ের শ্রেণি বিভাগ করিয়া দেন, সেই অনুসারে এই জেলাব সর্বতই পণ্ডিতদের বিবায়ের হাব 
নির্দিষ্ট হয়। হরিদেবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শঞ্ুটন্দ্র ববারসাধা পঞ্চাগি, তুলা প্রক্ভীতি মহাপুণাকার্ধ ও 
শিবশ্রতিষ্ঠা করেন। শুর দুই পুত্র গোলবচন্ত্র ও গোপীখোহন। গোলোকচন্রেব পুএ দীনবন্ধু; ইনি 
সর্পাঘাতের একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক, ফণাধারী বিধর কর্তৃক দংশিত কালকৃটে জর্জরি৩ 
সংজ্ঞাহীন অনেক রোগীকে মন্ত্রবলে আরেগ করিয়াছেন। দীনবন্ধু সর্বদা ধর্ম করিয়! থাকেন, 
একাদিক্রমে অনাহাবে, অনিদ্রায় সপ্তাহাধিক অতিবাহিত করিতে পাবেন। হনি সামানা বাংল। 
লেখাপড়া জানেন, অথচ পাটিগণিত কি বীজদাণিতে এমন অঙ্গ খুব কমই আছ মে আপন মস্থিদ 
হইতে উদ্ভাবিত নিয়মের বলে উত্তরে পৌছিতে পারেন। বিশ্ববিদালয়ের অনেক উপাধিধারী ব্যপ্জি 
দীনবন্ধুকে পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। 


২৮-২৯ পরগনে বীরমোহন ও তণ্পে বীরমোহ্‌ন 


পরগনে বীরমোহন ও তরে বীরমোহন গৌরনদী থানায় অধস্থিত। ১৭৮৭ খ্রিঃ অন্দে যে 
ভীঘণ জলপ্রাবন হয় তাহনিতি এই অঞ্চল একেবারে জণশুনা হইয়া পড়ে। ফলে এই বিশাল 
ভূখণ্ডের অনেকস্থল নিবিড় অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত হইযা হিংস্র শ্বাপদগণের আবাসত্ভমতে পরিণত 
হয়। এই স্থলে ব্যাঘ্ের উৎপাত এক সময়ে এতদূর বৃদ্ছি। প্রাপ্ত হইয়াছিল যে. কোন ব্যক্তি দিনে 
দিপ্রহরেও এই স্থলে আগমন করিতে সাহসী হইত না। স্বয়ং কালেক্টর বাহাদুব ইহার প্রতিকারকল্পে 
বঙ্গের নানাস্থান ইইতে শিকারীদিগকে আহান করিয়াছিলেন: কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। 
অনেক বৎসর অত্তীত হইলে এই পরগনা পুনরায় লোকালয়ে পরিণত"হয়। 


২০০ বৃহত্তর বাকরশঞ্জের ইতিহাস 


বীরমোহনের প্রাচীন জমিদারগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। তাহারা বীরমোহনের চৌধুরি বলিয়া খ্যাত। 
বর্তমান সময়ে এই পরগনার কতক অংশ মাত্র চৌধুরিগণের ভোগদখলে আছে। অবশিষ্ট অংশ 
যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের জমিদারগণ ত্র করিয়াছেন। 

৩০ হবিবপুর 

এই পরগনা অতিশয় ক্ষুত্র। ইহার যাবতীয় ভূমি গৌরনদী এবং স্বরূপকাঠি থানার অধীনে 
অবস্থিত। মীর হবিবের নামানুসারে এই পরগনার নাম সৃষ্টি হয়। মীর হবিব খা নবাব মুর্শিদকুলি 
খার দৌহিত্রী-পতি (ঢাকার শাসনকর্তা) মুর্শিদখার অমাত্য, ধনলুব, ত্রুর আগা বাখরের বন্ধু 
ছিলেন। যতকালে বেভারিজ্‌ সাহেব বাকরগঞ্জের কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত, তখন বিক্রমপুর নিবাসী 
লশ্ষ্ীকান্ত ভূঁইয়া প্রধান অংশীদার ছিলেন। এই পরগনায় বহুসংখ্যক তালুক বর্তমান। 
তালুকদারগণের মধ্যে কেশবকাঠির সরকার বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


৩১ মৈজরদি 


মৈজরদি বা মৈজদ্দি মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গতি একটি ক্ষুদ্র পরগনা । ইহার অনেক স্থুল 
সর্বগ্রাসী মেঘনার অতলজলে নিমজ্জিত, এই নিমিত্ত বর্তমান সময়ে এই পরগনার আয়তন 
পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হুস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

গোলাম গফুর নামক জনৈক মুসলমান ভদ্রসম্তানই সর্বপ্রথমে এই পরগনার স্বত্বাধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই জমিদারি অধিককাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার 
স্বতাধিকার প্রাপ্তির অত্যল্লকাল পরেই এই পবগনার অধিকাংশ স্থল বিদেশি ভূস্বামীগণের হস্তগত 
হয়; তন্মধ্যে শ্রীনগরের জমিদার, ঢাকার মির্জাসাহেব এবং তুঙ্গিবাড়ির চক্রবর্তীবংশ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। 


৩২ জালালপুর 


পরগনে জালালপুরের কিয়ংদশ মাত্র বাকরগঞ্জে জেলায় অবস্থিত। ইহার প্রধানভাগ ফরিদপুর 
ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত। ১৭৮৭ খ্রিঃ অন্দের জলপ্লাবনে এই পরগনা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 
ইহার তিন বৎসর পরে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টব মিঃ ৬গলাস এই সম্বন্ধে রেভেনিউ বোর্ডে যে 
বিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিলে উদ্ধৃত হইল। 
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এই পরগনায বহু তালুক বর্তগ্রান। ১৭৯৪ খ্রিঃ অন্দে ইহার অন্তর্গত তালুকগুলির সংখ্যা প্রায় 
দুই সহস্র ছিল। তালুকদারগণের মধ্যে অনেকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। পূর্ব বর্ণিত ভীষণ 
দুযোগের পর রাডস্স প্রদানে অসমর্থ হইলে তালুকদারগণ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। 
অনেকে গৃহ, বাটি. ধিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়! দূরদেশে পলাধন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 
সদাশয় ৬গলাস সাহেবের সুবন্দোবস্তের ফলে ইহাদিগের দুর্গতির কতকটা লাথব হইয়াছিল । 


বাকলা ২০৯ 


৩৩ সায়েস্তাবাদ 


পরগনে সায়েস্তাবাদ বরিশাল নগরীর অনতিদুরে অবস্থিত। বাদশাহী। ও নবাবী আমলে এই 
স্থল চাকলা যশোহরের অধীন এবং সরকার খলিফাবাদের অন্তর্গত ছিল। 

কথিত আছে যে বাংলার সুবিখ্যাত মোগল-রাজ্প্রতিনিধি নবাব সায়েস্তা খার নামানুসারেই এই 
পরগনার নামকরণ হইয়াছে। সায়েস্ত। খা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শ্রাতুষ্পুত্র, এবং বাদশাহদিগের 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যৎকালে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী দার্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশে ভীযণ সমরানল প্রজ্মলিত করিয়াছিলেন, তখন এই নবদৃপ্ত ম্হারাষ্টর-শক্তি সমূলে নির্মল 
করিবার নিমিত্ত বাদশাহ ওজন সায়েত্তা খাকে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্র-বীরের 
অপূর্ব রণকৌশলে বিপর্যস্ত হইয়া সায়ে স্তা খা শীঘই সম্ত্রাট সমীপে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাট তখন 
তাহাকে চিরশাস্তিপ্রিয় বাঙ্গালি জাতির শাসনভার অর্পণ করেন। সায়েস্া খা গুঁরঙ্গজেব কর্তৃক 
নিয়োজিত হইয়া দুইবার সুবাবাঙ্গলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মগ ও ফিরিঙ্গি 
আততায়ীগণের উপযুক্ত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত বন্দুবায় নিশ্রবঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারই 
অনুজ্ঞাত্রমে চন্দ্রদ্ধীপের কিয়দংশ লইয়া সায়েস্তাবাদ পরগনা গঠিত হয়। 

নবাবের অনুচরবর্গের মধ্যে ইবাব খা নামক একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। ইবাব খা কোন 
বিশেষ কার্যে নবাব বাহাদুবের মনোরঞ্জন কবিয়া পুরুস্কারস্বরূপ এই পরগনা প্রাপ্ত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর তদীয় কন্যা ওমদৎ উন্নিসা সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। ওমদৎ নবাব-পরিবারে 
বিবাহিতা হইয়া “বহু বেগম” নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

বহুবেগমের জীবনবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। সুবিখ্াত মহম্মদ হানিফ চৌধুরি 
সাহেব তাহার নিকট হইতেই সাযেস্তাবাদের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ হানিফ চৌধুরি 
দীর্ঘকাল অতি কৃতিত্বের সহিত জমিদারি শাসন-সংরক্ষণপূর্বক আমিনা খাতুন নানী বিধবা পত্বী ও 
একটি মাত্র কনা! রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

মহম্দদ হানিফ চৌধুরির মৃত্ার পর তদীয় বিধবা পত্ী আমিশা খাতুন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
হাকিমপুর গ্রামনিবাসী মিব সলিমউদ্দিনের সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মির 
সলিমউদ্দিন চৌধুরি সাহেবই সাযেস্তাবাদের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সৈয়দগণ মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ নহম্মদের কন্যা ফতেমার বংশীয়। রে 
বংশ অতীব সন্ত্রান্ত এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আভিজাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ । এই সুপ্রসিদ্ধ বংশসম্ভৃ 
হামসামউদ্দিন সিচ্কুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মাকিমপুরে জি 
গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারই পৌত্র মির সলিমউদ্দিন, হানিফ চৌধুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়া 
সায়েস্তাবাদে আগমন করেন; আমরা নিম্নে বংশতালিকা প্রদান করিলাম। 


মহম্মদ (ধমপ্রবর্তক) 
1 
ফতেমা কেন্যা) 

ণ 

7 রা হা 
হোসেন হাসান 
। ] 
সৈয়দ জেইনোল আবেদিন ১৫ সালার সমকান্দি 
| ] 
সৈয়দ মহম্মদ বাকের কোরার সমরকান্দি 


| | 
সৈয়দ মহম্মদ ইমাম জাফর সাদেক শাহ বক্সী। 


২০২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সৈয়দ মহম্মদ ইমাম জাফর সাদেক শাহ বক্‌সী 
সদ শাহ আমের বহি শাহ আমানত 
সৈয়দ রে উমান শাহ ঘা 
সৈয়দ টানি এ হক বলাখি সামসউদদি 
সৈয়দ শাহ চি বলাখি শাহ হি 
সৈয়দ শাহ রী বলাখি শাহ টি, 
সৈয়দ চিনির বলাখি টিক 
সৈয়দ চি রজ্জাক হাসামউদদিন 
সৈয়দ টির কাদের চিন 
সৈয়দ রা হক মির সলিমউদ্ি চৌধুরী 
সৈয়দ রঃ সুলতান মির আসাদ আলি চৌধুরী 


| 
ইউ ্লন্দী 
আশ্বাস আলি মির এমদাদ আলি মির গোলাম ইমাম 





চি তির সু রি কন তন 
মির তোজাম্মল আলি মিব আবদুল মজিদ মিব মোয়াজ্জাম হোসেন মির আবদুল্লা 
| | ূ | 
মির তোফাজ্জল [| ঢা | 
আবদুল হামদ আবদুল ওয়াহেদ | মহম্মদ ইসরাইল ওবেদুল্লা 
মি হি 7 উই: নি ক । 


মজঃফর হোসেন আবদাররব নহম্মদ হোসেন মামুদ হোসেন মোতাহার হোসেন 
| 3 
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মির সলিমউদ্দিনের পুত্র আসার্দ আলি ১১৭১ বঙ্গান্ধে মাতামহীর নিকট এই পরগনার 
জমিদারির দানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার তিন পৃত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'এবং কনিষ্ঠ পুএখ 
নিঃসস্তান পন্নলোক গমন করিলে মধ্যম এমদাদ আলির বংশ্ধর্গণই সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী 
হইলেন। সুলতানাবাদ এবং আয়েলা-ফুলঝুরিতে ইহাদের জমিদারি আছে। 

মহাত্বা এমদাদ আলির তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য নবাব সৈয়দ মির মোয়াজ্জাম হোসেন তেজস্বী 
এবং বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্মল-কজ কোর্টের জজের কার্য করিয়া নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। 


বাকলা ২০৩ 


তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মোতাহার হোসেন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। বাকলার মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে এই বংশই প্রধান। 


৩৪ সায়েস্তানগর 


ঁ 

বর্তমান বাকরগঞ্জের পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত এই পরগনা! অবস্থিত; ইহা অন্যান্য পরগনা 
হইতে ছোট, কিন্তু বড় আধুনিক নহে। সমুদ্রোপকৃলস্থিত যাবতীয় স্থান তৎকালে গভীর 
অরণ্যানীতে পরিণত ছিল; ইহার অনেক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পুক্করিণী ইত্যাদি খনন 
করিবার সময়ে বৃহৎ বৃহৎ অন্নে সুন্দরীবৃক্ষের মূল ও তৎসহ অন্যান্য বৃক্ষেরও অনেক বড় বড় 
কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। | 

নবাব সায়েস্তা খার নামের সঙ্গে এই পরগনার কোন সংশ্রব আছে কিনা জানা যায় নাই; তবে 
সায়েস্তা খার শাসন সময়ে এদেশের অনেক জঙ্গল আবাদ হইয়া মনুষ্য-বাসোপযোগী উর্বরা ভূখণ্ডে 
পরিণত হইয়াছিল । স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাহারই আদেশ 
ক্রমে তদীয় অনুচর দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল আবাদ হয়; এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তদীয় নামকরণে 
এই স্থানের নাম হইয়াছিল। কিন্তু জনশ্রুতি বাতীত ইহার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

রামগোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই জমিদারির স্থাপয়িতা। ইহার পিতা রামবল্লভ সমাদ্দার, 
জনৈক মুসলমান ফৌজদারের অধীনে সামান্য রাজকার্ষে নিধুক্ত ছিলেন এবং বিশ্বস্তরূপে 
কর্তব্যকার্য পালন করিতেন। রামগোপাল তাহার একমাত্র সম্তান। 

বামগোপাল প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পিতার নিকটে থাকিয়া তাহার কার্যের সহায়তা করিতেন। 
তৎকাণ্পে ঢাকা অথবা জাহাঙ্গীরনগরে বঙ্গের রাজধানী ছিল। রামগোপাল প্রায়ই কার্যোপলক্ষে 
ঢাকায় গমন করিতেন, এই সূত্রে তত্রত্য প্রধান রাজকর্মচারীর সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হইল। 
একদিন রামগোপাল রাজসংক্রাস্ত কোন একটি বিশেষ জটিল কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন 
করিলেন। নবাব তাহার এই তীক্ষ্নবুদ্ধি ও কার্যতৎপরত! দর্শন করিয়া যৎপরোনাত্তি সন্তুষ্ট হইলেন, 
এবং তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ ১০৭৬ সালে সায়েস্তানগরের জমিদারি সনন্দ প্রদান করিলেন। 

জমিদারি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রামগোপাল সায়েস্তানগরের জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করাইয়া তথায় 
লোকালয় স্ুপন করিতে লাগিলেন। বালিগা নামক স্থা”ন নিজের বাসস্থান স্থাপন করিয়া তথায় 
দীর্ঘিকা, প্রকাণ্ড বর্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। অদ্যাপি বালিগা গ্রামে তাহার কীর্তিসমূহের ভগ্নচিহ 
বর্তমান রহিয়াছে। 

অতি প্রাীন বয়সে রামগোপালের মৃত্যু হয়। তাহার এক কন্যা ও ছয়পুত্র, রামগোবিন্দ, 
রামভদ্র, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, গঙ্গাধর এবং জানকীবল্লভ। এই জানকীবশ্রুভ স্বকীয় অসাধারণ 
বুদ্ধিবলে যে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া বিশাল বংশ-তরু রোপণ করিয়াছেন তাহার সম্যক 
ইতিহাস পরবর্তী পরগনাব ইতিবৃণ্ডে বর্ণিত হইবে। 

রামগোপালের মৃত্যুর পর রামগোবিন্দ প্রভৃতি ভ্রাতুগণ বালিগা পরিত্যাগ করিয়া গাডুড়িয়া 
নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন! এই গ্রাম তখন অত্যন্ত অরণ্যসন্কুল ছিল; পরিষ্কার করিবার 
সময় শৈবালাদি পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আবিষ্কৃত হইল। এই দিঘির জল বড় পরিষ্কার ও 
সুপেয়, বর্তমান সময় ইহার গভীরতা দশ বার হাতের কম নহে। এই দীর্ঘিকা কে খনন করিয়াছিল 
তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

রামগোবিন্দের তিন পুত্র, মধুসূদন, কৃষ্ণরাম ও হরিদেব। ইহাদের সন্তান-সম্ভতিগণের মধ্যে 
কালিকাপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, কৃষ্ঃবন্ধু, দীননাথ, মনোমোহন প্রভৃতি নানাপ্রকার সদানুষ্ঠান দ্বারা বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে গঙ্গানন্দ, দক্ষিণাকু মার, শশিকান্ত প্রভৃতি উত্ভরাধিকারী সূত্রে 
এখনও গাডুড়িয়ায় বাস করিতেছেন। ইহাদের পুববিস্থা এখন আর নাই; কাহারও কাহারও অবস্থা 
এমন শোচনীয় হইয়াছে যে, তাহারা অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতেছেন। 


২০৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


৩৫ সাহাজাদপুর 

নলছিটি থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর অতিশয় প্রাচীন পরগনা। এই পরগনা পূর্বে সুবিশাল 
বাকলা রাজ্যের অন্তুর্ভৃত ছিল। মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালেও এই ভূখণ্ড 
সরকার বাকলার অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত। 

এই মহাল কোন সময় কাহার কর্তৃক প্রথম গঠিত হয় তাহা নির্ণয় কর বড়ই দুরূহ। 
সাহাজাদপুর যাবনিক নাম, অতএব এই পরগনা যে বাকলায় সুসলমানাগমনের পরে সৃষ্ট হইয়াছে 
ইহা নিশ্চিত। ১৪৯১ খ্রিঃ অন্দে প্রসিদ্ধ হাবসী বীর বার্বেক সুলতান শাহজাদা নাম গ্রহণ পূর্বক 
বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধোই তাহাকে ঘাতকহস্তে প্রাণ হারাইতে 
হইয়াছিল, সুতরাং তাহার রাজত্বকালে এই স্থান স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান 
ভূপতিগণের জ্োষ্ঠপুত্রগণ সাহজাদা আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ইহাদিগের কাহারও নামানুসারে এই 
পরগনার নামকরণ হইয়া থাকিবে। বিখ্যাত নলছিটি বন্দর সাহাজাদপুর পরগনায় অবস্থিত। 
মহারাজ রাজবল্লভের পৌত্র পীতাম্বর সেন এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

সিদ্ধকাঠির চৌধুরিগণ সাহাজাদপুরের স্বত্বাধিকারী । ইহার! বৈদ্যবংশসম্ভূত, এই জমিদারগণ 
বরিশাল জেলায় বিশেষ সম্মানিত; এবং কুলমর্যাদা, ধর্মরক্ষা, বিনয়, সমদর্শিতা এবং দানশীলতা 
প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ রমাকান্ত রায় সাহাজাদপুর 
পরগনার জমিদারি ক্রয় করেন। খুলনা জেলাস্তর্গত মুলঘর গ্রামে রমাকান্তের পূর্বনিবাস ছিল। 
জমিদারি ক্রয় করিয়া পেতৃক ভবন পরিত্যাগ করতঃ তিনি সিদ্ধকাঠি বাসস্থান স্থাপন করেন। 
কিছুকাল পরে বাসভূমির অনতিদূরে একটি মন্দির নির্মাণ করতঃ কালী প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
দৈনন্দিন পৃজা-ব্যয় নির্বাহার্থ স্বীয় জমিদারির কতিপয় সম্পত্তি দেবোত্তর প্রদান করেন। 

রমাকান্তের পুত্র কামদেব ও পৌত্র রামগোবিন্দের কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ জানা যায় না। 
রামাগাবিন্দের পুত্র চন্দ্রশেখর অতিশয় তেজস্বী এবং শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, কথিত আছে যে 
তিনি দস্যুদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের মধ্যমপুত্র মুনিরামের তিন পুত্র; 
নন্দদুলাল, মদনমোহন ও গৌরীশঙ্কর। তিন ভ্রাতাই সুপণ্ডিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ নন্দদুলাল পার্সি 
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপর ছিলেন, অপর দুই ভ্রাতার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া তাহারা 
যথাক্রমে কবিরতু ও কবিকঙ্কণ উপাধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
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দাবিকানা৭ মখুরানান গোপাল আনন্দ চন্ত্রকুমার 


বাকলা ২০৫ 


দ্বারিকানাথ মথুরানাথ আনন্দ চন্দ্রকূমার 

উন | রোহিনী টস 

নন গিরিজাপ্রসনন তারাপ্রসন্ন  জগণ্প্রসন্ন দুর্গাপ্রসন্ন টি 
বশে সুজ. বীরের আলে 


নন্দদুলালের পুত্র দুর্গাগতি রায় চৌধুরি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে জমিদার শ্রেণির 
মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যখন জমিদারি কার্য পরিচালন করিতেন, তখন 
ইহার সত্যানিষ্ঠায় মোহিত হইয়া অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ তাহাদের বিষয়ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত করেন। 
দুর্গাগতি রায চৌধুরি ষোল আনা সম্পত্তির সর্বময় কর্তা হইয়াও জ্ঞাতিদের প্রতি যে সব অভিন্ন 
ভাবে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শক্তিসম্পন্ন বিষয়ীমাত্রেরই শিক্ষার স্থল। ইনি অনেক সম্পত্তি দান 
করিয়া স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিয়মিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। আত্মরক্ষার 
জন্য গ্রামস্থ নীচশ্রেণির লোকদিগকে লাঠিখেলা ও মন্লরযুদ্ধে ইনি উৎসাহ দিতেন। দেশি ও বিদেশি 
ব্রাহ্মণদিগকে ইনি অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং জমিদাত্রির আয় অনেক 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

দুর্গাগতি বায় চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র মথুবানাথ, পিতৃবিয়োগের পর তাহার হত্তেই দুর্গ'গতি বায় 
চৌধুরির ত্যজা অর্ধসম্পত্তির বিষয় ভার নাত্ত হয়। এই সময় তাহাব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বারবনাথ 
রায় চৌধুরি পৃথকভাবে কর্তৃত্ব-পরিচালন করিতেছিলেন। প্রজাদের উপর তাহার এত প্রভৃত্ব ছিপ 
যে, তাহার সঙ্গে মথুরানাথ প্রতিযোগিতা করিয়া যে পিতার ন্যায় একাধিপতা বিস্তার কবিতে 
পারিবেন, এরূপ আশা অনেকেই তখন হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। মথুরানাথ সহদয় বিনয়ী 
ও পরহিতত্রতী ছিলেন। একদিকে দ্বারকানাথের কঠোর শাসন, অপবদিকে মথুরানাথের সত্য, প্রেম 
ত্যাগ প্রভৃতি শান্তিপ্রদ গুণগ্রামের আকর্ষণ। ভদ্র ও প্রজামগ্ডলী মথুরানাথের সেই গুণগ্রামে আকৃষ্ট 
হইয়া দ্বারকানাথের শাসনদণ্ডের ভয় পরিত্যাগ কবিল। শারীরিক বল যে ধর্মবলের নিকট 
'অকিঞ্চিতকর; প্রেম, ত্যাগ, সরলতা যে কঠোর শাসন অপেক্ষাও লোকচিস্তজয়ের অমোঘ পন্থা, 
মথুরানাথ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াই বিষয়-কার্ে তাহা সপ্রমাণ করিলেন। 

সিদ্ধকাঠির দক্ষিণে একজন প্রাচীন ভূম্যধিকারী ছিলেন। দেনার দায়ে তাহার জমিদারি নিলাম 
হইয়া যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়স্বরূপ তাহার ভদ্রাসন ও কয়েকখানি খানাবাড়ি মাত্র সম্বল থাকে। 
উক্ত জমিদারের বাটির চতুর্দিকস্থ সম্পত্তির মালিক বাঝরগঞ্জ জেলার অন্য এক জমিদার। তিনি 
উক্ত পরাতন জমিদারকে নিঃসহায় দেখিয়া তদীয় ভদ্রাসন ও খানাবাড়ি করায়ত্ত করিতে অভিলাষ 
করেন। উক্ত নিঃসহায় জমিদার নিতান্ত বিপদাপন্ন হইয়া মথুরানাথের আশ্রয়প্রার্থী হন। মথুরানাথ 
তাহার ন্যায্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই উপলক্ষে উক্ত জমিদার ও 
নিঃসহায় ভূম্যধিকারীর মধ্যে মনোমালিন্য এতদূর ঘনীভূত হয় যে, উভয়পক্ষ দেওয়ানি ও 
ফৌজদারি আদালতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। নিঃসহায় ভূম্যধিকারী উপরান্ের সংস্থানেই অসমর্থ, 
তাহার পক্ষে উক্ত মোকদ্দমার ব্যয় নির্বাহ অসন্তব হওয়ায় মথুরানাথ তাহাকে অর্থসাহাযা করেন। 
মথুরানাথ বরিশাল আদালতে এই মোকদ্দমা উপলক্ষে যে সব সাক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার সত্যনিষ্ঠা, দয়াদাক্ষিণ্যাদির পরিচয পাইয়া উকিল, মোস্তার ও বিচারকগণ তাহাকে অশেষ 
ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রবল শক্তি সম্পন্ন জমিদারের হত হইতে নির্ধন ভূম্যধিকারীকে 
রক্ষা করিবার জন্য বিবাদ করিতে গিয়া যখন যেটুবু আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন, সতোর 
প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য জবানবন্দির সময়ে তাহা অকপট চিন্তে বিটারালয়ে প্রকাশ করিয়া 
স্বীয় দোষ স্ত্ীকার করিয়াছেন। 


২০৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মথুরানাথের হৃদয় দয়ার আধার ছিল। নিলছিটির কোন এক মহাজনের কারবার দেনার দায়ে 
নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। মহাজন পরোপকারী মণুরানাথের নিকট আশ্য়প্রার্থী হয়। মথুরানাথ সুদ 
গ্রহণ না করিয়া তাহাকে প্রায় ছয় হাজার টাকা বিনা খতে ধার দেন। দেশের অনেক ভদ্র ও ইতর 
লোক তাহার কাছে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি 
করেন নাই। 

পূর্বে সিদ্ধকাঠির রাস্তাঘাট সুগম ছিল না। তিনি স্বব্যয়ে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্মাণ, পুষ্করিণী 
খনন ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়৷ গ্রামবাসীদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। মণুরানাথ 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। যে সব বালক লেখা- 
পড়ায় মনোযোগ প্রদান করিয়া বিশেষত্ব দেখাইতে পারিত, মুরানাথ তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ 
করিতেন। তাহার জন্মভূমি সিদ্ধাকাঠি তাহার চেষ্টাতেই সৌন্দর্যপূর্ণ ও ভদ্রলোকের বাসোপযোগী 
হইয়াছে। 

“গৃহলক্ষ্্রী” “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ গিরিজাপ্রসন্ন মথুরানাথের জ্যৈষ্ঠ 
পুত্র। গিরিজাপ্রসন্ন হাইকোর্টের একজন উদীয়মান উকিল ছিলেন ; ইহার বিস্তৃত জীবনী পরে 


বিবৃত হইবে। 
৩৬ তগঞ্লে বাহাদুরপুর 


তগ্লে বাহাদুরপুর বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পরগনা । এই পরগনার উল্লেখযোগ্য 
প্রাচীন তত্ব কিছু নাই বলিলেই হয়। খাজে নিকাস খ্রিষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 

৩৭ অরঙ্গপুর 

এই পরগনা বাদশাহী আমলে সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। বাকলা হইতে চন্দ্র্বীপের সৃষ্টি 
হইলে ইহাকে চন্ত্রদ্বীপ হইতে পৃথক করা হয়।১*ৎ কাহার সময়ে এবং কোন সনে এই অরঙ্গপুর 
সৃষ্ট হয় তাহা জানা যায় না। প্রথিতনামা বাদশাহ গুরঙ্গজেবের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে 
বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে সম্রাট গুরঙ্গজেব তাহার দীর্ঘ রাজত্বের 
প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় ভারতের নান! স্থানে ভ্রমণ করিয়! নানাবিধ যুদ্ধ বিশ্রহাদিতে লিপ্ত ছিলেন। 
তাহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ এইরূপ কাটাইয়া, তিনি শেষে দাক্ষিণাত্যে মানবলীলা সম্বরণ 
করেন।১। 

নবাব সায়েস্তা খা যখন শেষবার বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া আসেন, তাহার কয়েক বৎসর 
পরে আওরঙ্গজেব সসৈন্যে নিম্নবঙ্গে সাগমন করিয়া কয়েকদিন স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। 
কিংবদন্তী যে সম্রাট এই পরগনার কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; সায়েতা খা 
বাদশার এই শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিবার জর্ন নবসৃষ্ট পরগনা তন্নামেই অভিহিত করিলেন। 

এই কিন্বদস্তীর মধ্যে সম্রাটের এই দেশে আগমনের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্তব্য। 
ইতিহাসে দেখা যায় যে সায়েস্তা খার শাসন সমযে সকল দস্যুদমনার্থ তাহাকে বিশেষ যুদ্ধোদ্যম 
করিতে হইয়াছিল । সম্রাট গুরঙ্গজেব অত্যন্ত সপ্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন, পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা 
প্রভৃতি কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যে স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি উপস্থিত হইত তাহা অল্পে 
দমিত না হইলে সম্রাট স্বয়ং কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তাহার কার্ষের এবন্প্রকার উদাহরণ 
ইতিহাসের বহু স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কারণে রঙ্গজেবের অস্মদ্দেশে আগমন 
নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 

সায়েস্তানগরের জমিদারি-স্থাপয়িতা রামগোপালের সর্বকনিষ্ঠ পূত্র মহাত্মা জানকীবল্লভ এই 
পরগনার জমিদার। এই মনস্বী পুরুষ শত্রুকর্তৃক যথেষ্ট উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় 
ও প্রতিভার বলে যে প্রকারে এই জমিদারিলাভ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল! 


বাকলা ২০৭ 


রামগোপালের জৈস্পুত্র' রামগোবিন্দ জমিদারির সর্বেসর্বা ছিলেন। কনিষ্ঠগণ বৈষয়িক 
যাবতীয় কার্য তাহার প্রতি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু স্বার্থপর ধূর্ত রামগোবিন্দ 
অজানিতভাবে ভ্রাতগণের নামলোপ করিয়া তাহার নিজের নামে জমিদারি পত্তন করিলেন। এই 
প্রকাবে কতিপয বৎসর অতীত হইল। একদা দুষ্ট রামগোবিন্দ তাহার ভ্রাতূগণকে স্পষ্টই বলিলেন 
যে এই পেত্রিক জমিদারিতে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই, নবাব সমস্তই তাহাকে দিয়াছেন। 

নিরুপায় শ্রাতুগণ তখন মহাবিপদে পড়িলেন; তাহাদের এমন অর্থবল ও জনবল 
ছিল না_যাহা দ্বারা স্্ীয় স্বীয় স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন। তখন তাহারা জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে 
কতক কতক ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিলেন এবং বেবাজ, নারাঙ্গল, 
ভাতারিকাতঠি শ্রভৃতি গ্রামে আপিযা আশ্রয় লইলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও এই সমস্ত গ্রামে 
বাস করিতেছেন। 

সর্বকনিষ্ঠ তেজস্বী জানকীবল্লভ জোষ্ঠের এই পৈশাচিক আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং 
বিনাদোষে অবৈধরাপে পিতৃষ্বত্ব হইতে কেন বঞ্চিত হইবেন তজ্জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। 
ইহাতে বালক জানকীবন্রভের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার চলিতে লাগিল। মর্মাহত জানকীবল্নত 
জ্যেষ্টের এই পাশবিক ব্যবহারে অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় নিজস্বত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। 

দুরাচাবের কিন্তু ইহাতেও মনস্তুষ্টি হইল না। জানকীবল্লভের বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ 
প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বালকের তেজস্থিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা অতি অল্পকাল মধোই 
তাহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। পাপিষ্ঠ রামগোবিন্দ বালকেব এবান্বিধ গুণ ও সর্বোপরি 
সর্বজনপ্রিয়তা দর্শন কবিয়া পূর্ব হইতেই হৃদয় মধ্যে এক পৈশাচিক সক্কল্প পোষণ করিতেছিলেন। 
বর্তমানে যখন তিনি দেখিলেন যে অত্যাচারে প্রপীডিত হইয়াও বালক পোঁণক বাসতুমি পরিতাগ 
করিতেছে না, তখন সেই পূর্বকৃত পৈশাচিক সঙ্কল্পে তাহাকে আবার উত্েজিত করিয়া তুলিল। 
সকলের অগোচরে কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, পাপ লুক্কাধিত করিবেন এই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 

রামগোবিন্দের সহধর্মিণী ভবানীদেবী শৈশবকাল হইতেই জানকীবল্লভকে স্বীয় গর্ভস্থ 
সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। তিনি দেবরের সমূহ বিপদ জানিতে পারিয়া সুযোগমত একদা 
নিশীথ সময়ে তাহাকে সকল কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুদুরে পলায়ন করিতে উপদেশ 
দিলেন। জানকীবল্লভের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; আহার সরল হৃদয়ে এবশ্িধ সন্দেহের 
ছায়া কখনও পড়ে নাই, তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢড় হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন। তাহার সহোদর 
বিনা দোষে-_এত ভক্তি শ্রদ্ধার বিনিময়ে, তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া জমিদারি নিষ্কণটক 
করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা সহজে তাহার বিশাস হইল না। কিন্তু নাতৃস্বরূপা ভ্রাতৃজাযার 
'অশ্রপুর্ণ লোচন দেখিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে বাকি গাহল না। জানকীবল্লভ তখন শ্রাতৃজায়ার 
পদধূলি গ্রহণ করিয়া পলায়নোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। শৈশবের লীলাভূমি জন্মস্থান হইতে বিদায 
লইবার সময়ে তাহার হৃদয়কোণে অজানিত ভাবে একটি উচ্ছাস উঠিয়া আবার মিশিয়া গেল। 

বিপন্ন জানকীবশ্লুভ ঘৃর্ণযমান অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে স্বীয় বাসভূমি হইতে সাত আট মাইল 
পশ্চিমে অভয়নীল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাহার এক আশ্রয়স্থান মিলিল। 
রামগোপাল নামক জনৈক কায়স্থ তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিলেন। এই কায়স্থ 
সন্তানের কাছে অথাচিতরূপ আশ্রয় পাইয়া জানকীবল্লভ কয়েকদিন তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে তাহার সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করিলেন! 

ঢাকায় উপস্থিত হইয়া জানকীবল্লভ তাহার সদ্গুণাবলী দ্বারা অনেকের প্রিয়পাত্র হইলেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার দুঃখের কাহিনী অনেক রাজপুরুষের কর্ণ গোচর হইল। এতমাদ খা নামক জনৈক 
প্রাচীন রাজপুরুষ নিঃসন্তান ছিলেন। জানকীবল্লভের সৌম্যমূর্তি এবং সৌজন্য দর্শন করিয়া খা 
সাহেবের বড়ই স্নেহ জন্মিল। নবাব সায়েক্তা খা তখন নিঙ্গবঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন ; এতমাদ খ'! 
জানকীবল্লভকে লহএ। তাহার নিকট সমস্ত বিবৃত করিলেন। সায়েস্তা খার মনে দয়া হইল : তিনি 


২০৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গ্রোপনানুসন্ধান দ্বার! প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হইলেন। অত্যল্প কাল মধ্যে 
সায়েস্তা খার অনুগ্রহে ও এতমাদ খাঁর একান্ত যত্বে, জানকীবল্লভ ১১০৬ সনে বঙ্গ-বিহার- 
উড়িষ্যার সুবেদার সুলতান আজিম ওসমানের নিকট হইতে সম্রাট গরঙ্জজেবের পাঞ্জাযুক্ত এক 
সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই সনন্দে অরঙ্গপুর পরগনার সম্পূর্ণ অধিকার তাহাকে প্রদণ্ত হইল। 
এতমাদ খা! তখন তাহার স্নেহের নিদর্শন-স্বরাপ নিজনামে তপ্পে এতমাদপুর পরগনা অরঙ্গপুরের 
সনন্দভূক্ত করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। 

রাজানুগ্রহে জানকীবল্লভ অনেক ধনসম্পর্তি ও লোকজন সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। দেশে আসিয়া প্রথম পৈত্রিক বাসভূমি বলিগা প্রামে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। 
নানাপ্রকার অসুবিধা বশত ১১০৯ বঙ্গাব্দে কলসকাঠি প্রামে বাসস্থান স্থির করিয়। অত্যল্পকাল 
মধ্যেই অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগনাদ্বয় অধিকার করিলেন। এই সময় সায়েস্তানগর পরগনারও 
অধিকাংশ অরঙ্গপুর ও এতমাদপুর পরগনাতুক্ত হয়। 

জানকীবনল্লভের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরগনারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলসকাঠিতে উচ্চ 
অট্টালিকা, প্রশস্ত দীর্ঘিকা, ইস্টক নির্মিত বৃহৎ বাজবর্ত প্রভৃতি অচিরে নির্মিত হইল। চতুর্দিক হইতে 
বণিকগণ নানাপ্রকার ব্যবসা করিবার জন্য তথায় আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিতে লাগিলেন। 
অনেক দেবমন্দির ও বহুবিধ বিগ্রহ স্থাপিত হইল ; নীলমাধব নামক রিপ্রহ মুর্তি তন্মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, এই মূর্তি এখনও কলসকাঠির জমিদার-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছে। জানকীবল্লভের 
বংশধরগণ ইহাকে কুলদেবতাজ্জানে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন। 

অরঙ্গপুর তৎকালে উত্তরে রূপাতীলি ও সদবপুর এবং দক্ষিণে বর্তমান কলসকাঠি হইতে তিন 
মাইল পর্যন্ত বিস্বীত ছিল। এতমাদপুর পরগনা বর্তমানে অরঙ্গপুর পরগনাভুক্ত। পূর্বে ইহা দক্ষিণে 
সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল, পরে ১১৭১ সাল হইতে ১১৮৭ সাল পর্যন্ত ইহার রাজস্বের হার বৃদ্ধি 
হওয়া উপলক্ষে কোম্পানি কাউন্সিলের সঙ্গে অনেক মোকদ'মা হয়। তাহাতে দক্ষিণের অধিকাংশ 
ভূমি কোম্পানি-সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়। 

এতমাদপুব পরগনা লাউকাঠি গ্রাম হইতে আবাদ আরম্ভ হয়, কিজ্ঞ যে দিবস প্রথম কাজ 
আরম্ত হয় সেই দিবস এক অপূর্ব শালগ্রাম-শিলা উ্থিত হইয়াছিল। জানকীবল্লুভ সেই শালগ্রাম 
চক্র লাউকাঠি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি স্বীয় জমিদারি 
রক্ষার্থ আমড়াজুরি হইতে রাপরাম সরকার নামক জনৈক কায়স্থকে প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত 
করিলেন এবং রাধাকান্ত রুদ্র নামক অপর ব্যক্তিকে মুহুরির পদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে 
প্রত্যাগমনকালে ইনি রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌরাইত্য পদ প্রদান করেন ও 
তাহার আশ্ররদাতা রামগোপাল নাগকে জমিদারির অধীনে এক তালুক ও নিয়মিত প্রভৃত বৃঙ্ডির 
বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি আনন প্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও আত্মীয়-কুটুম্বদিগকে জমিদারির অধীনে 
ব্ঙ্গোত্তর ও বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া স্বীয় গ্রামে স্থাপন করেন। সেই বৃত্তি-ব্রন্মোত্তর আজ পর্যন্তও 
তাহাদের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। 

জমিদারি-প্রাপ্তর বিশ বৎসর পর রাজস্থের হার লইয়া রাজকর্মচারীগণের সহিত 
জানকীবল্পরভের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে নখাবের শতাধিক লোক হত হয়। পরে বহুসহস্র 
ফৌজ লইয়া তাহাকে ধৃত করিবার জনা রাজকর্মচারীগণ আগমন করেন, কিন্তু জানকীবল্লত 
তাহাতে কিঞ্চিৎনাত্র ভীত না হইয়া তাহাদিগকে উৎকোচ দানে বশীভূত করেন। এই সংবাদ 
মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে নবাব তাহার জমিদারি ক্লোক করিয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য এক 
পরওয়ানা প্রেরণ করিলেন। ভাগ্লক্ষ্লী প্রসম থাকিলে কিছুতেই বিপদ আসিতে পারে না। এই 
সময়ে নবাব খুর্শিদকূলি খার মৃত্যু হওয়ায় আলিবদী খার সিংহাসনারোহণের পূর্বে যে গোলযোগ 
উপস্থিত হয়, সেহ স্রযোগে সুচতুর জানব বল্লভ, রাজকমচারী ও ফৌজদিগকে প্রভূত অর্থদ্ধারা 
বশত করিয়। নিরাপদে দেশে উপস্থিত হন।, 


বাকলা ২০৯ 


জানবীবল্লভ কয়েক বৎসর পরে জমিদার্ির সনন্দ তাহার তৃতীয় পুত্র বিদ্যাধরেব নামে 
পরিবর্তন করেন, কিন্ত আবার ১১৫১ সালে নিজ নামে বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবশু-পত্রের 
(শয ভাগে লেখা আছে--“সন ১১৫১ সাল বাদশ।হ দিন মহম্মদ শাহ আলম বন্দোবস্ত হুজুর 
চৌধুরাই শ্রীজানকীবল্লভ রায়।” ও 
জানকীবল্লভের প্রথম একটি কন্যা জন্মে, তিনি স্বীয় প্রাণদাত্রী ভ্রাতৃজায়াব নামানুসাবে তাহাব 
নাম “ভবানী' রাখেন। তাবপর তাহার আব চারিটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মে। তিনি শেষজীবনে 
পুত্রদের হস্তে জমিদাবি অর্পণ করিয়া মানবলীলা শেষ কবেন। তাহার সকল পুত্রই কার্যদশ্ষ ও 
ন্যার়পরায়ণ ছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা প্রদত্ত হইল। 
রামগোপাল রাযচোধুরি 
| 
জানকীবল্লভ (সর্বকশিষ্ঠ) 
| 
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গঙ্গাধর মুখুণ্দদের বিদ্যাধব বঘুনাথ 
| | | 
সীতারাম বামকান্ত রামশঙ্কব 
| | | 
সদাশিব হরচন্দ্র কাশীনাথ 
| | | 
হদয়কুষ্ণ গুরুদাস রতনকৃষ্ণ 
| | | 

কালীশ্রসাদ প্রজকিশোব ববদাকান্ত 
| | | 
ব্রজকান্ত দুর্গাপ্রসন্ন বিশ্বেশ্বব 
] ] 

| ভি তত ভডি 
সুবেত্ধ শরেন্দ্র মণী্দ্র রাজেশর রত্েকখব সিদ্ধেশ্বব অমরেশ্র 


জানকীবশ্রভেব লোকান্তরের পব তাহার পুত্রগণ নিরিবাদে পুরাতন কর্মচাবীগণের সহায়তায় 
ভমিদাবি কার্য সুচাক্ুকপে চালাইতে লাগিলেন। তাহা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বঘুনাথ প্রায়ই ঢাকা ও 
শুর্শিপাবাদে যাতাযাত কবিতেন। পরে মহারাজ রাজবন্লভের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় তাহার 
বোভারগ উমেদপুব পরগনার গোলাবাডি নামক কাছারিতে এক প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। 
এই গোলাবাডি কাছাবি কলসকাঠি হইতে দুই মাইল দূরে নন্দপাড়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
লমঘুনাথ পাথেব ধর্মানুরাগ ও সৌজনা তাহার চবিত্রের মহৎ গুণ ছিল। কর্মদক্ষতা ও মহাশুভবভার 
বলেই তিনি মহাবাজ পাজশন্নভেণ চিত্তাকর্যণ করেণ। 

একদা রখুনাথ প্রাতঃবতা সমাপন করিয়া রাজবল্লভেব নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে 
জিজ্ঞানা কবিলেন “গাকুর, তুমি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া কপালে তিলক পর না কেন?” রঘুনাথ 
তখন উওর করিলেন "মহারাজ, কি প্রকারে পরের মাটি দিয়া তিলক পরিখ? এখানে আমার নিজস্ব 
কিছুই নাই।” মহাবাজ এই কথায় একটু লঙ্ভঞিত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে কচুয়া প্রস্ততি 
কয়েবখাশি গ্রামে একখানা খারিজা তালুকতুক্ত করিয়া রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। এই তালুকের 
আয় সেই সণয় বার হাজার টাকা ছিল। দুঃখেব বিষয় এই যে, বর্তমানে ইহা রখুনাথেব 
উত্তবাধিকারীগণের হশুচাত হইয়াছে। 
শর্বিলগপা/১৪ 


২১০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পূর্ববর্ণিত ঘটনার কিঞ্ৎকাল পরে রঘুনাথ হয়বৎপুর মালোয়ার প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম 
বলপূর্বক হস্তগত করিযা নিজনামে একটি পরগনা করেন, এবং হয়বৎপুর গ্রামে একটি দীর্ঘিকা 
খনন এবং কালী -প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুসংখাক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতি স্থাপন করেন। 
দেবীর অর্চনার জন্য কঙব- জমিও বৃণ্ডিপ্পে নির্ধারিত করিয়া দেন। কিন্ত, দেবালয়ের কার্যাদি 
সুচারুরূপে নির্বাহিত না হওধায কলসকাঠি 'নবাসী তারিণীচন্দ্র রায় মহাশয়, পণ্ডিত অভয়াচরণ 
বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য লোকজন সমভিব্য।হারে হয়বৎপুর গ্রামে গমন করিয়া মন্দির সংস্কার 
এবং প্রতিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । রখুনাথপুর পরগনায় ইহাদের প্রদত্ত তিন শত যাই কেডা 
ব্রক্ষোত্তর এবং অনেক নিষ্ধর ভূমি অদ্যাপি অনেকে ভোগ করিতেছেন। 
১১৬৩ সালে বঘুনাথ রায় নিজবাড়িতে ইষ্টক নির্মিত এক দেবালয় প্রস্তুত করেন, উহাতে 
নিম্নলিখিত শ্লোর্চটি খোদিত আছে-__ 
বসুদ্রিবট চন্্রমিতে শকানে 
বৈশাখ মাসস্য গতেন রাশে5। 
প্রাটীকবচ্ছ। বখুনাথ শরম 
বিষ্লেগৃহং রামধনাভিধেন। 
১৬৭৮ শকান্সায় বেশাখ মাসের শেষভাগে শ্রীরখুনাথ শর্মা রামধন নামক জনৈক বাজমিস্তি 
দ্বারা এই বিযুগএন্দিব নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। 
জানকীবল্রভের পুব্রগণের মধো সৌঙাত্রেব বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাম। ইহারা এখং ইহাদের 
পুএ্গণও একই কর্মচাব) দ্বারা জমিদাবি কার্য সুশৃ্খলরপে সম্পন্ন করেন। ১২৯৭ সালে জমিদারি 
ও অন্যানা তলুক ইতাদি যাবতীয় সম্পণ্ডি নিখ্বাদে বন্টন করা হয়। ইহার পরে পুনরায 
মালিকগণের প্রার্থনামত ১৯৪৬ সালে কালেঠর কর্তৃক আমিন নিযুক্ত হইয়া বাটোয়ারা কার্য আর্ত 
হয় এবং ১২৪৬ সাল শেষ হয়। অবঙ্গপুরেব জমিদারি নয় আনি ও সাত আনি এই দুই ভাগে 
বিভক্ত হয। নধ আনি জমিদারি আবার আটটি নম্বরে বিভক্ত হয়। 
জানকীবল্লভের বংশধরেব মধ্যে অনেকেই স্বধর্মনিরভ ক্রিয়াবান তেজস্বী এবং বিটক্ষণ 
ছিলেন। ইহাবা স্বীয় স্বীয় কনা কুলান-পাত্রস্থ করিয়া জামাতাকে প্রভৃত বৃত্তি দান করিতেন, 
ইহাদের প্রদত্ত বৃণ্ডিব্রশোগ্ব অনেকে এখনও ভোগ করিতেছেন। এই বংশেধ বরদাকান্ত একজন 
নিষ্ঠাবান গৌড়া হিন্দু ছিলেন : সৌজন্য, বদানাতা ও সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যগুণে তিনি বিশেব প্রাসিছি' 
লাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রযত্ণে কলসক॥তে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং গণেশ 
পুজোপলক্ষে একটি মেলা সংস্থাপিত হয়। বরপাবস্ত একজন (স৬1%/শালী পুরুষ ছিলেন, তিনি 
তাহার মাতৃত্রাদ্ধে নবদীপ, কাশী, কাঞ্টী, মিথিলা প্রভৃতি দূরদেশাগত নিমন্ত্রিত ব্রান্মণ-পণ্ডিতগণকে 
প্রভূত ধনদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 
কলসকাঠির জমিদারগণের অবস্থা বিশেষ উন্নত, ইহাদের মধ্যে প্রজকান্ত রায়চৌধুরি, বিশ্বেশ্বর 
রায়টোপুরি, পুাপ্রসম বাযটেধুরি প্রত্ীতিব নাম উল্লেখযোগ্য। 


৩৮ সৈদপুর 


এই পরগনা বাকবগঞ্জের দর্সিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহার অধিকাংশ ভূমি হিংস্র জন্ত 
সমাকুল সুন্দরবনে আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পুরাতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানা 
মায় নাই। ভূতত্বিৎগণ মৃন্ডিকাভান্তব পরীশ্গণ দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন মে এই 
ভূভাগ সমুদ্র-গর্ডে নিহিত খিল। 

এই ভূভাগেব কী কারণে সৈদপুব নাম হইল তাহা সম্যকরূপে জানা যায় নাই, তবে অনেকে 
অনুমান করেন থে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হহতে সুন্দরবনের চিরস্থারী বান্দাবস্ত লইয়া যে ফকিবের 
সাহাযো প্রথম আবাদ কণা হয়, সন্তুণত তাহাব নামানুসারেই পরগনার নাম সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাও 


বাবলা ২৯৯ 


দেখা যায় যে এই পরগনাস্থিভ কতক জমি টাকির জমিদার দেবনাথ বায় কর্তৃক আবাদ হওয়ায় 
উক্ত জমি দেবনাথপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। 

এই পরগনা পুরে পোনাবালিয়ার চৌধুবিগণের জমিদারির অধীন ছিল। ঢাকানিবাসী লালা 
মিপ্রজিৎ সিংহ ও প্রজরতন দাসের উত্তরাধিকারীগণ বর্তমান সময়ে এই পরগনার জমিদার । 
ভগীরথ সিংহ শামক কোন পশ্চিমদেশীয় লোক এই সিংহ-পরিবারের স্থাপয়িতা। ভগীরথ 
গভর্ণমেন্টের কানুনগোই কার্ষে নিযুগ্ ছিলেন, তাহারই যড়যন্ত্রে এই পরগনা পোনাবালিয়ার 
চৌধুরিগণের হস্তচ্যুত হইয়াছে। 

গভর্নমেন্টের তুযখালি নামক খাসমহাল এই পরগনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। টাকির জমিদার 
বাবুগণেব সহিত মোকদ্দমায়, গভর্নমেন্ট প্রায় উনিশ হাজার বিঘা জমি তুষখালির অন্তর্ুত করেন। 

এই পরগনায় কোন স্থানীয় জমিদার নাই, যে সকল জমিদাব এই পরগনা ভোগ করেন তন্মধ্যে 
টাকিব বাবুগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাকির বাবুগণ গুহ বংশোস্তব কুলীন কায়স্থ, ইহারা 
প্রবলপ্রতাপ মহারাজ প্রতাপ আদিতোব খুল্রতাত-ভ্রাত৷ (বাজা বসন্ত রাযের পুত্র) কচু রায়ের 
বংশধর । 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জরের ইতিহাস 


বললালতনযো বাজা লঙ্্লণোহতভূৎ মহাশযহ। 
তৎপুত্রঃ কেশবোরাজা গৌডরাজাং বিহায় চ।। 
মতিং চাপ্য কবোৎ দ্বন্দে যবনস্য ভযাতততঃ। 
ন শরুবস্তি তে বিপ্রা্তত্র স্থাতুং তদাপুনঃ || 
প্রাদুরভবৎ ধর্মীত্মা সেনবংশাদনভ্তরং। 
দনৌজামাধবঃ সর্বভূপৈঃ সেব্যপদান্ুজঃ|। 
বাজা ভট্টাবকো দেব সুৎসুতা ভর্তৃদারিকা। 
দেবী কৃতাভিযেকাযামিতরাসু চ ভট্টিনী।। -_ (অমবকোষ) 
সুখসেন, অক্ণসেন, তখ্ণসেন, হবিসেন এবং বিজয়সেন নবন্ধীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে পলাযন 
কবেন। ঘটক কাবিকা। 
“চন্ত্রদ্ীপ-বাজবংশ” ৮ পৃষ্ঠা। 
সেন (গোত্র) বাসুকি, আলম্যান, ধন্বস্তবি ও কাশ্যপ। 
দে, দেব. (গোত্র) ঘুত কৌশিক, আলম্যান, কাশ্যপ, পরাশর, মৌদগলা, শাগ্ডল্য, বাৎস্য, গৌতম, 
ভবদ্ধাজ, বশিষ্ঠ। কায়স্থ বংশাবলী ১৭ পৃঃ। 
বর্তমান পটু যাখালি সাবডিভিসনেব অন্তর্গত। 
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কেহ কেহ বলেন ইহাব নাম বলভদ্র বসু , কিন্তু ইনি “কালাবাজা” বলিধা সর্বত্র প্রসিদ্ধ । কালারাজার বিল 
অদ্যাপি বর্তমান। 
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ইহাব অপব নাম শিবাননদ। 
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গাজিণ দিঘি পা যা একটি প্রাটীন দিঘি মাধবপাশায বর্তমান আছে! ইহা সেই গাজি কর্তৃক নির্মিত বলিয়া 
প্রকাশি। 

বিগত ১২৯৭ সামনের বৈশাখ আসে আমাব মধাম ও ভুতীয় সহোদবেব বিবাহোৎসবে আমাদের বাডিতে 
এই কামাণটি আনাত হইযাছিল। বহু পনিমাণে বাকদ বোঝাই কবায উহাব একস্থান ফাটিয়া যায। সেই 
অবস্থায় উঠা এখনও পবিশালেব পুলিসকোর্টেব সম্মুখে পড়িয়া আছে। 
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শ্বাকলা ২১৩ 


০০৩ 0190৬/11)511711517010)7) 01 /১11)-1-500)517, 7980 4০৭ 
আমরা পাঠককে এই বীবপুকষেব জীবনী পাঠ কবিতে অনুরোধ কবি। 
চন্দ্রত্বীপ পুরা তস্মিন্‌ কাযস্থান্‌ ব্রাহ্মাণান্‌ তথা 
বৈদাকানানয়ামাস সমাজেশ বভুব সঃ।-_ঘটককারিকা (পবিশিষ্ঠভাগ) 
বাবু সতা চবণ শাস্ত্রী, ইহাব নাম বিন্দুমতী বলিয়াছেন, কিন্তু মাধবপাশার বর্তমান বাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ 
নারায়ণ রায় বলেন যে বাজা রামচন্দ্র স্ত্রীব নাম বিমলা। প্রতাপ আদিত্য প্রদত্ত যৌতুক ভূমি ততকন্যা 
বিমলার নামেই প্রদত্ত হইযাছে। 
ব্রাহ্মণ, রৈভদ্রদি এবং বাবৈখালি বাজ-পুরোহিতগণের আদি পুরুষ, বৈদা, গুঠিযা মঞ্জুমদাববংশেব 
আদিপুরুষ এবং কায়স্থ, গৌনীরায় এবং কাশীপুবেন বাঘবংশের আদি পুরুষ । 

কীর্তিনাবায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ। 

জগদেক শুবো সোহপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ।। 

মেঘ্াদোপকূলে স ফেবঙ্গ সৈনাকৈঃসহ। 

অদ্তভং সমরং কৃতা তীবাৎ সর্বান তাডয়ৎ। 

জাহাঙ্গীর পুবাধীশো নবাব যবনস্তুতঃ 

স্থাপয়ামাস মিত্রহং সার্দং তেন প্রযত্রতঃ। 

কাযস্থ কুলকাবিকা। (চন্দ্রদ্দীপ) 

বাগেরহাটের চারিক্রোশ পশ্চিমে খাপ্রা আলির বাসস্থান এখনও বর্তমান আছে। তিনি একটি প্রকাণ্ড দিখি 
খনন কবিযাছিলেন, তাহ! “খাঞ্জাআলিব দবগা" নামে পবিচিত। এতত্িন্ন আরও আনেক দিঘি ও বড় বড় 
গ্রস্তরনির্মিতি অট্রালিকা এখনও বওমান বহিয়াছে। “খাঞ্জাআালিব” দীঘিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্রসমূহ সর্বদা 
বিচরণ করিতেছে; কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দিখিতে সর্বদা বহুলোক স্লান কবিতেছে অথচ 
কুম্তীরগণ কাহাকেও হিংসা কবে না। 
মোগন। সম্রাটদের নিকট চন্দ্রত্বীপের নাজগণ, পাঞ্জার্গিত অনেকগুলি সনন্দ বংশপবম্পরাধ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দলিল এবং তৎসই সিংহাসন পর্যন্ত ভস্মীভূত হই মাছিল। 
কলিকাতাব সন্নিহিত পাইকপাড়াব বাজগণ, এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহেব বংশধব। ইহাব ইতিহাস জানিতে 
ইচ্ছা কবিলে, আমবা স্বনামখাত * চশ্ডীচর্ণ (সন প্রণত "দেওযান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" পাঠ কবিতে 
অনুবোধ কবি। 


, তখন ঢাকায় কালেক্টুরি ছিল। খাজনা প্রস্তুতি তথায় দাখিল কবিতে হইত। 
৪১. | 
$ ২. 
৪৩. 
8৪. 


ইহার ভিন পুত্র ও তিন কন্যা লন্ডনে বিদ্যাশিক্ষা কবিতেছেন। 

সিভিলিয়ান-__ম্যাজিস্ট্রেট -কালেক্টব। 

ব্যারিস্টার-__হাইকোর্ট । 

ইনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইবার জন্য অন্যান প্দশ বর্ম ইংলান্ডে অবস্থান করেন . এবং তথা হইতে 
এম বি সি এস, এফ আব সি পি, এফ আব সি এস উপাধিতে ভূযিত হইযা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লম্ডনে বাস করাতেছেন। 
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এই স্থানে লবণের শুদ্ধ আদায় হইত । 
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- সাযেস্তা খা ১৬৮০ খ্রিষ্টান্দে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইযাছিলেন 
৫১. 
৫২. 
৫৩, 


915৬/৭115 11151019 91 37201, ৮9৩ 187, 

কিছুদিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে এইস্থানে বল্লীক যধো দুইটা প্রস্তর ত্ন্ত পাওয়া গিয়াছে। 
91৬0115 1115101% 91130107871 0114 1)119১160)1 1017020171)। 501 1)054, 

প্রাচীন তত্ত্-সং্রহাধ্যায়, ৮৩--৮৮ পৃষ্ঠা ভ্র্টবা। 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মদনগোপাল সেন 
| 
বামচন্ত্র 
| 
| | 
কষ্রাম জগন্নাথ 
| 
টি 
জয়নাবায়ণ বিষুণ্বাম 
| | 
রাজনাবায়ণ টির 


| রাজকিশোর গোপাচন্ত্র 
রামকুমার | | 


| হন নীলকমল 
মুবাবীমোহন কালীকুমার কালীপ্রসম্ম | 
বসন্তকুমাব তবঙ্গিণী অনন্তকুমার 
| 
নীবদবঞ্জন 


মহাবাজ বাজবল্লভেব বিজ্বত জীবনচরিত বহু অনুসন্ধান কবিযাণ্ড সংগৃহীত হয নাই । তাহার বংশধবগণেব 
মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত, কিন্ত দুঃখেব বিষয়, তাহাবাও এ বিষষে বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহেন। 

বৈদ্যগণ সকলেই বাঢ় দেশবাসী ; কোন স্মবণীয় বাষ্টরবিপ্লবে বৈদিকক্রিনা তাযাগ কবিতে বাধ্য হইযাছিলেন। 
৭0৬/9210)2 (৭1915 11917017760) 4260 11) 17565 01101 03115৮5 0101061700 00100111000 ৫1711 
(170 1018১011190 119৮৮ ৮4701) 5/16)0)), 01] 9119৮ ১৬০৬ ১০০০| 06১10 00001101011 10011188010 70010, 
৬০] 11. 79৮ 49 

+ ৮ ++ ()101)00170170৩ ৬৩1৩ বিন) বি ৭901), 101010191৩ 1)৩1১19 0৩৬০1160001 /৩77)0)9৭, ১ 
১/৩]| 05 1900 1২01139011৬, ১1৮) 1100 1011))5611 01015৩011৭1 0)0116৩01101 101111000৩0 91011101796 
(১501৩ 19৩৮/০1 00012701180 11111560119 0092121517017111001 010 017 0106 5৯180110104, 
১০11191৮110 80101 16100) 11715 01000701010005 179117৩1561 411 1)15 ১০৫5 ৯001 18017 961706 ৮115৭5 91 
110১৩ 1৮015075৬৩৩ 10৮ [২991] (07000 09, ৬111) 1775 ১011, 0100 24110010015 10 7000019 1২017 
1:9016 ১1111) 010 1900 118)00 911111) 0116 91১6) 5০17৭ 216111117-11)05 ৯1) 11010400051) 1101510- 
(01 50180710 011১0170101) 77101 ৮/৩10 10001711510 হর [হা এ৮০ 00119012511 মো 01/ঘ5005, 
1 ৮1101) ১৮৩৩ 01517910100 (1010116011৯ 01 10017-1512170ত 1100৬০18601 11 5010 1101 7২00) 
৭010)21)11001 1৮017 010৬0709011 1000 03901184, ৮৮101) 0004৮ 51 58100 0114 0৬100060110 101৯ 00500, 074 
11009101) 010 007৩15 0159 ৮/০1৬ 4151101১১৩4 981 01 10115 ৮৬)1101 11101101156 17008011701-7-98901-80- 
1৮101021১1)1101), ৬61 11170804425 74953 

1২৯1০815110 9)5 141139110৬১ 40211), 16 ১০0৭)5105111৩ ৫৭৭1০ 19 015811105 13021006011770600511 
5111২010096, 10100 0 22012117401 1001) 0001770 900700112৮০ 7557 87601 5170)0084 21 
01580181710) 8 500%1010 05(010 01) 0100 000 91110 05010105510010 7501 ৮%, ৬৮, 11011075910 
(1511071 /৯০০০৪171 01 1017091, ৬] ৬, 1১0৩ 223. 

11 13৬61742515 11151017001 13910159017), 1090855 9৭9০6. 


, (১) বাজা রামদাস, (২) রাজা কৃষ্দাস, (৩) রাজা গঙ্গাদাস, (8) বায ধতনকৃ যব, ৫৫) রায় গোপালকষ্জ, 


(৬) বায় রাধাম়োহন এবং (৭) কেবলবাম বাবু। 

৬] 51920-01-৬1001021610177- ৬০111, ৮925 192 

15)০ 1)955 ০১০৭১০৫ 012 11705 00০55807011) (9 075 ও ৯101৩021 015981) 50170 ৮০915 2 001৮40105, গো 
105 01701 1005 (911861 তাত 5০125০09111 69১11) 000 1100517৩010 (155 110081101) 2 11015091908 
(00001 8675501), 010119৩7 5018, 01807007) 50000090050 00) 81 0100152010৮ খি01ত119---11 0০৮570805 
1115101% 01 13382129171, 1060. 97 

[2101001 (থা) (1 (94৯17105901 95৬7180-5 1115101% 01 13580110020, 1১060 97. 


1:511901170117 8589010 500৮(9 ০1 1301801 


৭৩ 


৭. 


৭৫, এই 


৭৬ 


৭৭ 
৭৮ 


1), 


ক, 


৮১. 


৮৭ 


৮৩. 


৮৪ 


৮৫. 


বাকলা ২১৫ 


সুগন্ধাযাং নাসিকামেদের আসক ভৈবব। সুন্দরীসা মহাদেশী সুনন্দা তত্রা দেবতা ।। 
কালিকাপুবাণ। 


'গপ্তপ্রেশ পঞ্রিকা' ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দ। 


. সম্রাট আকববের রাজত্বের সপুচত্বারিংশত বর্ষে আইন-ই-আকববি সমাপ্ত হয। ১৫৫৬+৪৭*১৬০৩ 


খ্রিস্টাব্দ। __0190৬/11115 11015106801) 01 /১11-1-/50017,191650900-1-11 


. বঙ্গের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদশাগের পিতা সুলইমনশাহ কিবানী ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৩ খ্রিঃ অন্দ পর্যস্ত 


বঙ্গদেশে বাজত্ব কবিয়াছিলেন। ইনিই কি ব্রক্ম্যানকথিত সুলইমন? 
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এই ব্রাম্মাণই ঝালকাঠি থানাব অন্তর্গত তাবপাশা নিবাসী রাজপুবোহিত বংশেব আদিপুকম। হহা'ব 
বংশধবগণ এখনও এইস্থানে বর্তমান আছেন। 

বাংলাব ইতিহাস (নবাবী আমল)--কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় কুত, ম৮ পঃ ফুটনোট €৩)। 

বর্তমান ঝালকাঠিব নিকটবততী সুতালডি নামক খানে শ্রীবাম বাষেব কাছাবি বাটি ও নুফাবাদ নামক গ্রামে 
খানা বাটি নির্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ও ব্র্মোত্তব দান কবত £ জমিদানি শাসন ও সংবক্ষণেব জন্য 
ষষ্ঠ প্রকাব জাতিকে উপবোক্ত গ্রামে সংস্থাপিত কিযা সময সময এ স্থানে বাস কবিতেন। কাযস্থ কুল- 

দর্পণ, ২য ভাগ, ১২৯ পৃঃ 

দেবী মুর্তি অদ্যাপি বায়েরকাঠিতে স্থাপিত আছেন। প্রত্যহই উহাব পূজা হয। ইনি সিদ্ধেশ্বরী নামে 
অভিহিতা। অতি উত্বৃষ্ট কষ প্রস্তবে এই মৃতি নির্মিত। 

মহামতি বেভারিজ তাহাব ইতিহাসে এই তাবিখ ১০৫০ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিযাছেন 
যে প্রস্তর লিপ্রিতে উহা! লিখিত আছে। কিন্তু বাজবংশেব হস্ত লিখিত তুলট কাগজে যে বিববণ আছে 
উহাতে ১০৬৫ বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং তাহাই লিখিত হইল। 

উহাব বংশধনগণ এখনও শুৎফাবাদে বাস করিতে ছেন। 

হহাব মধ্যম পুত্র ননেদ্রনাবাযণ খুলন! জেলাব অন্তর্গতি বনগ্রামে, তভাষ পুত কন্দর্পনাবাযণ খুলনাব 
অন্ত্রগতি চিংবাখালি গ্রামে এবং কনিষ্ঠ পুত্র গন্ধরনাবাষণ মখিযা গ্রামে বসতি স্থাপন কবেন। 

ইহাল চাবি পুত্র, প্রত্যেকের পৃথক বাডি। 

ইহার চাবি পুত্র, প্রতোকেণ পুথক বাডি। 

সহাত্]া কৃষওবাম সেন আমাৰ অতি বৃদ্ধ-প্রপিতামহেব জনক । 

হাব নাম বামগোবিন্দ ন্যাযপধ্তানন। ইহাকে কৃষ্ণবাম যাঢ বিঘা প্রন্ষোন্তর প্রদান কবিযাছিলেন। এখনও 
ইহাব বংশধরগণ ইহ ভোগ করিতেছেন। 

এই তালুকেব আয় কিঞিংদুধব ত্রংশ সহস্র মুদ্রা। 

ইহার আর এক নাম "মহারাজগঞ্জ”। 

কথিত আছে পূর্বকালে বৈদ্যাজাতিব শালক্কাষণ বংশোত্তব রাজা কুমাবদাশ এই পবগনায় জমিপাণি প্রাপ্ত 
হইযা এদেশে ক'নসী গ্রামে আসিযা বাস কবেন। কুমাবদাশ নবাব-সবকারে সৈনা বিভাগে কার্য কবিতেন। 
তাহার আগমনকালে এঞতদ্দেশে চণ্ডভণ্ড জাতির বসতি দ্বিল। কুমাবদাশই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণিব 
হিন্দুদিগকে আনযন কবেন। রাজা কুমার দাশেব লক্ষ্মীপতি ও দেবদাস নামে দুই পুত্র এবং আদ্যাশক্তি ও 
মহামায়া নাম্্ী দুই কন্যা জন্মে। বিক্রমপূব নিবাসী রামরাম দাশ ও শুতক্ষব সেনেব সহিত কন্যাদ্বমেব 
বিবাহ হয়। ইহারা যথাক্রনে স্থানীয পাহিদাশ ও মহাব্রত সেনগণেব আদিপুকষ। 

কুমাব দাশের জোষ্ঠ পূত্র লক্মীপতিন বংশধবগণ কনসী গ্রামে বাস কবিতেছেন। এই বংশেন জযশঙ্কব দাশ 
স্বীয় কনা মন্দাকিনীকে স্থানীয় বামদেব আদিপুক্য বামভদ্র মজুমদার মহাশযেব নিকট বিবাহ দেন। 
জযশক্কবেব সহিত তাহাব পুত্রের সন্তাব ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি সমুদয সম্পন্তি জামাভাকে অর্পণ 
কবেন। এই সময় বাযেবকাঠিব বাজবংশ স্থাপযিতা বাজা শ্রীনাথ রায় বাদশাহেব নিকট সোন্দাবকূলেব 
জমিদাবি প্রাপ্তু হান। এই সময হইতে সোম্দাবকৃল পবগনাব নাম লুপ্ত হইযা সেলিমাবাদ নাম প্রচলিত 
হয়। বর্তমান সময়ে ব্রাপ্পাণ পণ্ডিতগণেব নিমন্ত্রণে মাত্র উক্ত নামেব বাবহাব দেখা! যায । রামভদ্র মজুমদাৰ 
বাজা শ্রীনাথেব অধীন তালুকেব বান্দোবস্ত গ্রহণ কবেন। এই হইতে ইহাব বংশধবগণ রায় উপাধি ধাবণ 
করত দশ পুকষ পর্যন্ত চলিযা আসিতেছেন। 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
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৩৮৪০ ও ৩৮৪১ নং তৌজিভুক্ত জমিদারি 'বাবুয়ান', ৩৮৪ ২--৩৮৪৫ নং জমিদারি 'চৌধুনীয়ান' এবং 
৩৮৪৬--৩৮৪৯ নং জমিদারি “দুই আনি” নামে অভিহিত . এই সমস্ত জমিদারিব অধীনে অনেকগুলি 
লাভজনক তালুক আছে। 
অদ্যাপি এই বহুমূলা হাব আমাদেব বাড়ি বর্তমান আছে। 
তৎকালে এই নামটি সমগ্র বাকলায প্রচলিত ছিল। 
গত ১৯০৩ খ্রিঃ অন্দে ২২শে জানুয়ারি এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইযাছে। 
তয়ে হাবিলী সেলিমাবাদ এন্টবয। 
কুলকাঠি ও বাবইকবণের চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। 
দেউরিব চৌধুরিগণেব আদিপুকষ। 
ইহারা তিন ভাই মণুরানাথ, যদুনাথ, উপৈন্দ্রনাথ। 
১০ [00110109011 [901%৩15 901180 3 ও 
71011197100 0159017011৬ ১০৫ 00119৮৩1১০1) (0101)0119 110181000 1717190৬111 90111100190. 8710 
100৬ 1১6০1 ১1919860107) 11071018511 1190 11000810706 01131711900) 91770, 100 ৮5 ॥ 
1১01)0011) -7150৬০110ঠ01ৎ (15519 00139৮01001, 0124 
এই শিবলিঙ্গ নির্মল কৃষ্ত্রস্তব নির্মিত, দেখিতে বডই সুন্দৰ , কাশীধামেও নাকি এইক্ুপ সুশ্রী শিব দেখা 
যায না। পোনাবালিযা শিববাডি ৫১ পীঠেব অন্তর্গত ._- 

সুগক্গায়াং নাসিকামেদেপস্ত্রবকউৈববঃ। 

সুন্দবী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা ।। 
ননেকেব বিশ্বাস শিকাবপুবের উগ্রতাবাই এই শিবের শক্তি, স্থানীয় জমিদারগণ বলেন ইহার শক্তি তাল 
নহে, ফোডশীর অন্তর্গত “সুন্দবী”। 
প্রায় বিশ বতসর হইল গোপাল চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ এই স্থানে পাষাণময়ী কালিকামূর্তি স্থাপন 
কবেন। মাঘী সপ্তমী ও শিববাত্রি প্রভৃতি পবৌপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীব সমাগম হয। 
আদি জমিদার নবেন্দ্র গুপ্ত চৌধুবিধ সমযে ব্রন্মানন্দ গিবি নামক এক সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস কবিতেন। 
কেহ কেহ বলেন তিনিই ত্রাশ্বকেম্মরেব প্রকাশকর্তা। তাহাব ছ্বাদশটি গোপাল ছিল। পোনাবালিযা ও 
বাদুরপুরের কালাটাদ এবং ক্ললকাঠিব নীলমাধব এই দ্বাদশ গোপালের অনাতম। ব্রক্মানন্দের 
পরবর্তীকালে অনেক সাধুসন্নাসী শিববাডিতে অবস্থান কবিতেন, তম্মধ্যে পুরানাগরি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তিনি এইস্থানেই দেহত্যাগ করেন। 
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১৬৫৩ খ্রীঃ অন্দে রচিত রামকীন্তদাশ কধিক্হারকৃত সদ্বৈদাকুলপঞ্জিকায় শুপ্তচৌধুরির সম্পূর্ণ 
নামোলেখ দুষ্ট হয়। 
.. একাচ তনযা জাতা পরিণীতা চ কন্যকা! 

নরেন্দ্র রায় গু7প্তন সিলিমাবাদবাসিনা।। ৫৭ প্রষ্ঠা। 

কবিণা কঠহারেণ মাতুলোদিত বধ্ধানা। ও 

পঞ্চসপ্ততিণো শাকে ক্রিয়তে কুলপঞ্জিকা। ১ম পৃষ্ঠা। 
ক্ঠহার ৫৪ পৃষ্ঠা (চতত্রঃ কন্যকাঃ ইত্যাদি)। 
সেলিনাবাদ সরকাব ফতিয়াবাদেব অন্তর্গত ছিল (8৩%১7865 70101017] [. 51, 110) কিন্তু আনুল 
ফজল প্রণীত আইন-ই-আকববিতে ফতিয়াবাদের মহালগুলিব ফে ভালিকা আছে তাহাতে সেলিমাবাদেব 
উল্লেখ নাই । অতএব সেলিমাবাদ উদ্তত গ্রন্থ প্রণয়নেন পবে সুষ্ট হইয়াছে সন্পেহ নাই । 
নবেন্তর রায় গুপ্তেন সেলিমাবাদবাসিনা। ৫৭ পৃষ্টা, কগ্ঠহার । 


১০২. 


বাকল। ১৯৭ 


“বাকবগঞ্জেব ইতিহাস” প্রণেতা খোসাল বানু একটি কিংবদন্তী, অবলম্বনে নরেন্দ্র গুপ্তেব পূর্ববর্তী আরও 
দুই জমিদাবেব উল্লেখ 'কবিয়াছেন। তাহার মতে উহারা নরেখ্েব পিভা ও পিতামহ. এবং এই শেযোক্ত 
বাক্তিই হাবিলী দেলিমাবাদ 'জমিদাবিব প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্দ্র শুপ্তেব আবিতাব কাল অনুমান 
১৫৬৩--১৫৭৪ খ্রিঃ অব্, তাহাব পিতামহ তখন অবশ্য বৃদ্ধ ছিলেন অতএব তিনি ষোড়শ শতাঙ্সীব 
প্রারন্তে জন্মাগ্রতণ কবেন। সেলিমাবাদ এই সমযে এক শতাব্দী পলে সপ্তদশ শতান্দীব প্রাবন্তে সুষ্ঠ হয়। 
তপ্লে হাশিলী সেলিমাণাদ আবও পবে গঠিত হয় ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে, তখন নবেন্দ্র গুপ্তেব পিতামহ 
জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয না। এ্রতিহাসিকপ্রবর বেভাবিজ্‌ গুপ্তচৌধুরি নামক একজন জনিদাবেব 
অস্তিতেল কথা লিখিযাছেন (00119 010901017 আছেন 0100 10৭1 2901011701) 1 বৈদাকুলপার্জকাতেও 
একমাএ নাপন্দ্র গু শত।৬ অপন কোন সেলিনাবাদবাসী গুপ্ত চৌধুবিব উল্লেখ নাই। 
(খাসাল পাণু বোধ তয় একা |ঝিংলদ্ী অবলম্বনে লিখিযাছেন (বাকবগপ্জেব ইতিহাস, ১১৪--১১৫ 
পর্ঠা) যে নবেন্্র চৌধুবিণ এক কণ্যা ও দুই নাবালক পুত্র ছিল। বামকুষঃ বিদার্ণবের নিকট চৌধুরি 
কন্যাকে বিবাহ দেন। ঘটনাচক্রে (স্ুকচিণ অনুবোধে ঘটনাটি উল্লিখিত হইল না) একটি বালক হত হইল 
অনাটি নোম শ্রাবাম নায়) সাহাজাদপুবে পলায়ন পূর্বক স্থানীয় জমিদাববংশে বিবাহ করিয়া তথায় বদ্ধমূল 
হন। 
এতিহাসিক প্রবব বেভারিজ্‌ ডাল্লখিত কিংবদন্তীব বিন্দুবিসর্গও অবগভ নহেন। ১৬৫৩ খিঃ অন্দে বচিত 
কগহাবকৃত সদ্বৈদাকুলপঞ্জিকার উচ্লি প্রকবণে লিখিত আছে 

চতশ্রঃ কন্যাকাঃ কালীচবণো বামচদ্রত১। 

অশ্পগুপ্ত নবেপ্দ্রসা সেলিমাবাদ বাসিন2। 

দৌহিত্রাঃ কন্যাযোর্ণাঘো। শিবাডিঘ্র মদনাবুভৌ 11৫৪ পু্টা। 
অর্থাৎ উচলিবংশীয় বামচন্দ্র হইতে চাবি কন্যা ও কালীচলণ (পত্র) জন্মগ্রহণ করে। ইহাবা 
সেলিনাবাদলাসী গুপ্ত বংশোদ্ঠব নবেগ্রব দোহিত্র । এতদ্বাবা স্প্গই জানা যায যে বামকষেঃব পত্রী বাতীত 
নলেদ্দরেব অবিও কন্যা ছিল। তাহাব সহিত উচলিবংশীম রামচহ্র সেনেব বিবাহ হয় এবং সাহাব গর্ভে এক 
পুএ ও চাপি কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। ইহাব মধো দৃইটি কনাাব পিখাহেব কথা পর্যন্ত অবগভ হওয়া মায়। 
কগহার তাহাদের স্ামীব নাম দিযাছেন। কুলকাঠি শ পোনাবালিযার চৌধুবিগণ রামকুষ বিদ্যারণবেব 
সন্তান ও নবেন্দ্রেব দুহিতৃকপজাত, ইহা খোসালশাবুও অবগত আছেন (বাঃ ই5 ১১৪ পৃঃ)। কিন্ত তাহাবা 
নবোপ্রেব এক কনাব বংশধব নহেন। কুলকাঠিব চোধুবিণণ বলেন ডাহানা নবেন্দ্র গুপ্তেব জো কনা 
শিপদাব বংশধব. পানাবালিথা ও কেওবায চৌধুরিগণ গুপ্ত চৌধুবীণ সাবদা নানী কনিষ্টা কন্যাব বংশধব। 
চৌধুরিগণেব গযায পিগুদানের বহিতে শিবদা ও সাবদাব নামোল্লেখ আছে। বামকৃ্জ বিদ্যার্ণৰ এই উভয 
কনা বিবাহ করিয়াছিলেন। শবেন্দ্র চৌধুবিব এক বনা। পাপাব কথ। অমূলক । তাহার তিন কন্যা ছিল এবং 
কনাগণ প্রতোকেই পুত্রবতী ছিলেন। অত্রাবস্থায় নলের চোধুবিব পুহটি নাবালক পুত্র থাকিলে কন্যাদের 
মধ্যে কাহারও তাহাদিগন্ে অপনারিত কবিযা পেরিক সম্পন্ডিব অধিশব। হইবাব সম্ভাবনা ছিল না। 
বাদশাহী আমলে ভমিদাধগণ বাজস্ম আদায়কারী কমচাবাস্ববাণ ছিলেন। ধাতিমত বাজস্ব আদায়ে অক্ষম 
হইলে বড় বড জমিদার গণেবও জমিদাবি যাইও । অশ্রাবস্থায নাবালকেব জমিদারি রক্ষা অসপ্তব। 
(৩ৎকালে চিবস্থায়৷ বন্দোবস্ত ও কোট অব ওয়া ছিল না।) অঙএব নবেন্দ্র চোধুরির নাবালক পুত্র 
থাকিলে তাহাদেধ অপপারিত না কবিয়াও অভিভাবক্গণ বাজস্ব প্রদান কবিবা নিজ নিজ নামে নবাবের 
নিকট হইতে সম্পপ্ডি লাভ কবিতে পাবিতেন। 
নবেন্দ্র চৌধুরির শ্শুবেব নান কোথা শ্রানাযকাখ্য শ্রাবাম বায, কোথাও বা কেখল শ্রীবাম বায বলিয। 
উল্লিখিত হইয়াছে__ 

শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরাম বায় স্তিত্রশ্চকন্যকাঃ। 

ত্রিপুরানন্দতো জাতা দত্তজাগর্তসন্তবাঃ || 

কাযু ভবানন্দ সুতা জগন্নাথসা কন্যকা। 

শ্রীনায়কন্য ভাষ্যেদ্ধে গোপীনাথঃ সুতোহভব€ ।। 

একা তনয়াজাতা পত্রিণীত চ কনাকা। 

নবেন্দ্র রায় গুপ্তের সিলিমাবাদবাসিনা || 

মহেশ সেনজাভর্ত গোপীনাথাৎ সুতোহভবৎ। 

চাটীপ্রাম মসৌনীতো বলান্মঘচমুচনৈঃ 11 কণ্ঠহাব ৫৬7৫৭ পুঃ 

ভগলাথদুভৌ গদাধবশ্ সধুসুদনহ। 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কনোকা বিষুহ্সেনসা তৌহিত্রাতনযাস্তচ। 

শ্রীনায়কাখ্য জীরামরায়স্তাং পরিণীতবান্‌।। ১৪০ পৃঃ 

ভবানন্দ স্তুতো জাতৌ গোবিন্দ হরিগুপ্তকৌ। 

তিত্রশ্চকন্যকাজাতা দাশশ্রীধরজাসুতাঃ || 

নাবসিংহো বিষুগ্দাশো গোপীনাথাখা সেনকই। 

শ্রীনায়কাখ্যঃ শ্রীরামরায়ঃ জামাতরঃ স্মৃতাঃ।। ১৭৬ পৃঃ 

বিদ্যানন্দাম্মহোশোহভূৎ হবিদাসসুতা সুতঃ। 

তস্মাজ্জাতে উভে কন্যে তযোরেকং ব্যুবাহ্চ | 

শ্রীরামরায় তনয়ো গোপীনাথোহপবাং সুতাং। 

হরগৌরীদাস দাশো মহেশোহভুদ পুত্রকঃ।1২৭পঃ 
অতএব নবেন্দ্রের শ্রীবাম বায় নামে কোন পুত্র থাকিলে মাতামহ দৌহিত্রের এক নাম হয়। বলা বাহুল্য 
এইবকপ ঘটনা অস্মদ্দেশস্থ হিন্দু সমাজে অসন্ভব। (পানাবালিয়ার চৌধুবিগণের পূর্বপুকষ শ্রীরামরায় নরেন্দ্র 
চৌধুরিব দৌহিত্র, ইহাব পুত্র বামভদ্র বাধ, পৌ এ শ্রীকৃষ বায় অদ্যাপি এই নামে জমিদারি চলিতেছে। 
নরেন্দ্রের শ্রীরাম নামে কোন পুত্র থাকিলে সাক্ষাৎ মাতুল ও ভাগিনেয়ের এক নাম হয়। ইহাও অসম্ভব। 
কণ্ঠহার ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায সেলিঘাবাদবাসী জঞিদান নবেন্ত্র গুপ্তেব “রায়” উপাধি ছিল ততুকৃত দিঘি, 
বাটি এবং জাঙ্গাল ও বেভাবিজেব গ্রন্থ “চৌধুরী। " উপাধি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু সাহাজাদপুরবাসী 
শ্রীরাম বংশধরগণের বায কি চেশধুবি উপাধি নাই । নবাবী আমলে বাদশাহদত্ত বংশোপাধি রোয়, চৌধুরি, 
মজুমদার, দক্তিদাব, সবকান প্রভৃতি) কেহই পবিত্যাগ করিত না। রামকৃষ বিদার্ণবের বংশধরেব মধ্যে 
যাহাবা স্থানচতত এবং জমিদারিত্রস্ট হইয়াছিলেন, তাহাবাও “চৌধুরি” পদবি ত্যাগ করেন নাই যেথা 
কেওবার চৌধুরিগণ)। 
কণ্ঠহার বিনাযক বংশ। 
রত্ুপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা । 

বিনাযকসা সেনস্া জজ্ঞিনে তনযাস্ত্রযঃ। 

বোযসেনস্তদীয়প্র্যো ধন্বন্তবিবথাপরঃ।। 

পবঃ কাপড়ি সেনোহমী ত্রম এব মহাকুলা2। 

তিশ্বোধাবা ইবোস্তুভা ভগীবথসমুত্তবাঃ।। বত্রপ্রভা ৭ পূঃ 
[প্রচলিত কণ্ঠহাপে বিনাযক প্রকলণেব প্রাবস্তে লিখিত আছে যে বিনাযকেব দুই পুত্র ধশ্বস্তবি ও শুক, বোষ 
ধন্বন্তরিব পুশ্ব ও গাণ্ডেযিব অগ্রজ শ্রাতা। কিন্ত বছহাণ অগ্রে গাণ্ডেযিবংশ লিখিয়া পরে বোষবংশ 
লিখিযাছেন। তিনি বোষকে ধর্বস্তবিব পুর এবং গা?গুমিব অগ্জ শ্রাতা বলিযা জানিলে কখনই এইস 
কবিতেন না, কারণ তিনি সর্বত্র জোষ্ঠানুক্রমে বংশাবলী লিখিষাছেন, বামসেন পিতৃশাপে কৌলীনাহীন 
হইলেও জোষ্ঠত্ত নিবন্ধন আগ্রে তাহাব বংশ লিখিযা, পবে মহাকুল লক্ষণ, কন্দর্প প্রভৃতি ভ্রাতবগণেব বংশ 
লিখিয়াছেন, জয়দাশ অকুলীন হইলেও তাহাব [ু*শ 'পাখযা তৎপরে তদনুজ মহাকুল বিষুদাশ বংশ 
লিখিযাছেন। চন্দ্রপ্রভা, বতুপ্রভা প্রভৃতি অন্যান্য স”াখ্লপঞ্জিকাগুলিতে বোষ ধন্বস্তরির ত্রাতা এবং শুক 
ধন্বন্তবিব পুত্র ও গাণ্ডেযিব অগ্রজ বলিয়া বর্ণিত হইযাছেন (বত্রপ্রভা ২৬ পৃষ্ঠা)। তদনুযায়ী বিনাযকাৎ 
সুতৌ জাতৌঁ ধন্বস্তবি শুকাদুভৌ স্থলে বিনায়াকৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বস্তব বোষাবুভৌ কবিলে কণ্ঠহাবেব 
ভ্রমভঙ্গদোষ নিরাকৃত হয়, কুলপঞ্জিকাণুলিব মধোও কতক একাস্থাপিত হয় ॥] 
রত্রপ্রভা ৭ পৃষ্ঠা। 

আসীৎ সভায়াং শিখরেশরস্য লব্কপ্রতিষ্ঠঃ কিলসাহিসেনঃ। 

বাণীবিলাসং কবিসার্বভোমং বিজিতা যঃ প্রাপ যশ সুমদ্রং || 
সাহিসেনস্যা তনযঃ কাকুৎস্থ কুলভূষণ। কণ্ঠহাব ১০২ পৃঃ 
কণ্ঠহাব বলেন বোষবংশীয শু৬স্করের দুই পুত্র বলভদ্র ও মদন, (১০৪ পৃঃ) ১৬৭ প্রশ্ঠাষ বলিযাছেন 
'বোষকুলজ নদন প্রিপুরবংশীঘ সূর্যগুপ্তেব কন্যা বিবাহ বেন বৈতবণীব,পাণ্ডা গযালীদের ও গযাপিণু 
দানে বহিতে বামকৃযবিদ্যার্ণবেব পিতা ভবানন্দ ও পিতামহ মদানম্দ সেনেব নাম পাওয়া খায়। 
পোনাবালিরাব শৌধুবিগণেব একখানি বংশতালিকায় লেখা আছে মদনানন্দ ত্রিপুর সুযগুপ্তের কন্যা বিবাহ 
করেন। অতএব বষ্ঠহাবকথিত মদন ও বিদ্যার্ণবের পিতামহ ম্দনানন্দ 'একই ব্যক্তি মনে হয। 

বিনাযকসা পুত্রো যো জোষ্ঠ শ্রেষ্ঠো ভিষকুকুলে। 

বোধসেনোহর মালগে তদ্ধংশ্যাং সুপ্রতিজ্িতার।। ১৬ পু চন্দ্রপ্রভা 


১১৩ 


১১৪, 


১১৯. 
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১২২. 


বাকলা ২১১ 


তস্যৈব রোষসেনসা বংশে মহতি সাগরে। 

সাডুসেনোহভবৎ চন্দ্রো বিখাত ভূবনত্রয়ে।। ১৬ পৃঃ 

সাঙুসেনস্য চত্বাবঃ কুমাবাদয় আত্মজাঃ। 

কুলোজ্ম্বলাঃ যে তদ্বংশ্যাঃ সর্বে মালপ্বাসিনঃ।1 ১৪ পৃঃ 

কাকুৎস্থ সেনস্তনযস্ততোহতুৎ ততোপি লক্ষ্্ীধরসেননামা। 

তম্মাভৃদুদ্ধবণস্তনুজ তস্যাপানন্ত ভনযোথ জজ্ঞে।। 

মালঞিঃকাগ্রামনিবাসভৃমেঃ গৌডাবনি পালভিষগ্ববসা। 

অনপ্তসেনসা সু'তাবিধন্তে চীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ।। (চক্রদত্ত টীকা) 
পোনাবালিযা বোষগণ অন সন্তান বলিযা প্রবাদ আছে। প্রকৃতপক্ষে অনান্তে সম্তানগণ পূর্ণবঙ্গে আগমন 
কবেন নাই। --(চস্ত্রপ্রভা ৩৬ পষ্ঠা__ গতা স্ত্রযোহমী বদীপুবাদুত্তব গঙ্গাবাঢাম্‌, বসন্তি তত্রৈব তদীয় 
বংশ্যাপহ |? 
৩৩ [01৩ ০০ 
[১01701011,) ৬০৯ (01110011900 1৮84180110৯ 01 1100 27170070:01 01110 [00130৮01485 111516- 
1) 01 1321:011121), 7124 
7২017011301 1২01 15 ৯9101 100110৬0 00011111101) 101101১191190125 01941, 0010100170৩ 40060104 
11018) 17001 1১0170100112,-7136৬0110505 13010116010], 17124 
ইন্দ্রনাবায়ণেব কনিঞ্ প্রাণনাবাঘণেব পুত্র দীননাথ তৎপূত্র নিবাবণ ও শবচচন্দ্র। ইন্দ্রে দ্বিতীয ভ্রাতা 
প্রেমনাবাযাণব পুত্র কীর্ভিনাবাযণ। তৎপুত্র বন্দাবন ও হবচন্দ্র, ুন্দানের পূত্র জানকীনাথ, হরচন্দ্রেব পুত্র 
গোলক ও ঈশান । গোলকেব পুর প্রসনকুমাব, ঈশানেব পুত্র পদ্মকুমাব। 
গোপালকুফ্েইব পোত্রগণমধো বামকানাইব পুত্র বজনীকান্ত, চন্দ্রকান্তের পু নিবাবণচন্দ্র এবং নীলকমলেব 
পুত শশিকমল উল্লেখযোগ্য। 

শুকদেবাৎ (অববিন্দ) সুতোজজ্জে বঘুনাথশ্চকন্যকা। 

কন্যামেনামুপযেষে সিলিমাবাদবাসিন5। 

আকুষও (বাষযবংশপ্রসৃতস্য সুতহ কৃতী | 

মহলানবীশাখাসা শ্রীকৃষ্সয তনুস্তবাং। 

বমানাথ (হিঙ্গু পীতান্গব)এশ্চাপযেনে উভে কণ্যে চুতঃ সুতাঃ। 

তোবাদামুদবহৎ শ্রীকফ্বোমপু ত্রকঃ।। 

*** বানাকিশোণ সেনকহ প্রেভাকব)। 

বাণেশল্দাশাকন্যাং পবিণিনো গুণান্িতাং। 

তসাং মৃতায়াং দুর্দেববাধিতঃ পবিণীতবান্‌।। 

বোষবংশসমুদ্বত শ্রীকৃষ্ণস্যাত্মজাত্মজাং। 

সেলিমাবাদবাসীয় কুলদেব প্রসাদতঃ।। 
(শ্লোকণুলি হব ঠাকুব প্রণীত কগ্ঠহাব পবিশিষ্ হইতে উদ্ধৃত) 
ইহাব পৃর্বনিবাস শীশবেডে । শ্রীকষ্ বায ইহাকে তথা হইতে আনযন কবিযা ভৌধাতলা, তৎপরে 
শিনবাডিতে বাসস্থান নিদি্, কবিযাছেন। বর্তমানে ইহাব বংশধবগণ নাগপাভায বাস কবিতেছেন। বামচান্দরে 
প্রপৌত্র গদাধব ও বামসম্ত্োষেব সময নাগপাডায একটি টোল ছিল। কৰ্িণীকান্ত স্যাযভযণ অধ্যাপনা 
কবিতেন। 
শিকদারগণ ব্রাহ্মাণকুলসন্তুত। ইহাবা চৌধুবিগণের কালাষ্ঠাদেন সিংহাসন বহন কৰিতেন। 
বৈদ্য ঘটবগণের কুলগ্রছে লিখিত আছে £- 
রোষে চৌধুবীব ংশ পোনাবালিয়ায। 
পুবিলা আপন গ্রাম কলীন সংখ্যাম।। 
পোনাবালিযাব বোধে বছু ক্রিয়াবান্‌। 
কূলীম আশ্রম সদা বিশেষ সম্মান।। ডাকৈব ৫৪ পৃষ্ঠা । - 
অতি দীর্ঘকাল বংশ বহু ক্রিযাবান্‌। 
জপসা পোনাবালিয়া রাজনগব সমান।। ৭৮ পৃষ্ঠা। 
বামধনবাযেব সময চৌধুরিবাড়িতে নব আশা” নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয স্থাপিত হইমা কিছুদিন 
চলিয়াছিল। 
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বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কৃষ্ণজীবনের তৃতীয় পুত্র বিখ্যাত জয়নাবায়ণ; জয়নারায়ণের পুত্র প্রাণদুর্লভ, তৎপুত্র শল্তুনাথ, শত্তুর পুত্র 
অভয় চৌধুরি প্রভৃতি । 
জগন্নাথের পাচ পুত্র_ রুদ্রনারায়ণ, রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ। 
পোনাবালিয়া প্রামস্থ্‌ ভষ্টাচার্যগণের পূর্বপুরুষ । 
সংস্কৃত গ্রন্থে এই পরগনা ইন্দিলপুরী বলিয়া অভিহিত, যথা £-_ 

মেঘনানদী পূর্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী। 

ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরবনং।।--(দিগ্থিজয প্রকাশ বিবৃত্তি)। 
তৃতীয় অধ্যায় _- প্রাচীনতত্ব সংগ্রহ ৪৪ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য। 
06 01100001001765 06100119081. ০2010110001 ৩01 4 80600 01901801005 0109 ৬৪৩৫৮ 000815৩0 
€)1 11010001111 1500115. 100941)01655 (170 1117819 ০0010101017 01 0100 19015000 ০170001500 1020 01101- 
901001510105011 0) 11 100০৬০17005 111510/9 ৫) 13,0১০ ৮012], 04৮৩ 125. 
517৬৬ ১৬ 11001)1015 91011501091 4০০০111 011301001, ৬০1. ৬. 0966 224. 
ইনি সম্রাট সাহজাহানের সময়ে জনৈক উজির ছিলেন বিয়া প্রবাদ। 
|| 15 ১9110 001৬0 115 1000100 (00017) 0100 511,0171004 1611017, 0101 51719] 11) 010 (117705,--11, 
13৬০1705 1115001) 01 13010185011, 70) 1 77-134. 
প্রাচীন তত্ব সংগ্রহ-_তৃতীয় অধ্যায়-_-৬৩ পু ভ্রষ্টবয। 
আইন-ই-আকবরিতে সাহাবাজ খার নাম দৃষ্ট হয়। 
40101161708 2১711010080 0১507৩৫1010 09101901701 0170 107117৩1701 থেনাঃ9, 91011010920) ১৪৮৩৫ 
(10 6১801101905 (01 95 1100 10015 01 11) 11111017)15)9661--966৬/2115 11851019 01 90101, 
(301107)1155]1 [201)19017) [720 204 

৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

রক /917011৩0 91 001141 বিনা ৮/০5 গ06 00 010৯০ ৮410 5811৩1৩0 (7017) 0110 281১5191১91 
1৮11 1১৩01, 01) 001011765, 4110 170 1000) ]1 16051106 1197955০101 ঠ7078, 00180 11717705105 91101 এ 
1501) 10110191118 0510 ৬014. 191১1511015 90010111911, 906৬০170805 11156019 9183901101)), 
[১:৮৬ 134 
| ৮5০1)05 (17801017001) 1)01১10)1) 91101104219001 00012000905 008000৩4 পে) 080 ১০51 19 0 1041017৮- 
1 ৮1150 017৩ 10100 1091 ৮৭ 01000051101 ৬০1৬ 1101901100১ 01 1৩410011011 691110)এা, 01177 
৭1710120011, 91015101780 81501 70169100101), 4805 904 0100 ৩51 01 01011) ৮০৭ 010৩ 1154 গো 
11111117, 10161) ৭৭ 11107 0 ৯1811107501 0৬ 01৩ 13010011005 10501) 01015 80), 01101708101) 01117 
17017011701) ০1000 001 01015191501 85 ৯1107100011 115 010 1১, 170 ৬/25 10501117600 1১9 (35)৬৩1011061)1, 


৯1811 01001018110 110৯ 10005)18)৩ 7 ৬০1) 1915৩ 11৬01. 7170 17101 ৮৩৫৬৩০৩1) 11911100170] 1)91১18017 
৩171)11/0)001 ৯ 1৭৫) ১1001 10 0100117705০ 0174 11085 15 50111 0 5170011 00011101 01 10)011)717 


511,010/1)001 10001690112 117 11910107511 30৬60 02051115069 01139019180], 7080 140. 

৬/)11 110৩ 15105 10৮777 10) 01৬৩ 0101010, 075051 90115 11111005 ৬10 [ভা1011001 11) 13901015110] [090- 
2119 1709108১ ৮511)1219 001/৬0115 10 1190170185547101577, 010 0000 15110015401 11101 11) 00100055 
১৬7৭ 19১1015011)9 110৩ 07000170111 10010 ০710811015191)00 01017011151 ১140 109 ১1 ৬/011)110085, 

16/180165 9110 15191)0170019195 25 511101017110 (07151) 11017 09516 11) 1170 ০১৬৯ 90111170805 00 


8)1180401417015 0014 ৪919001775৩ 10৩) 0111৩ ১০০1| 90+0119855 র্‌ 118100015177-11-1305574855 


11351017771 139101011], 79৮৩ 252. 
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যষ্ঠ অধ্যায় 
ইংরাজ-রাজত্ত 





বৈদ্যকুপ-প্রদীপ অতুল দিধীতিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ মহারাজ রাজবল্লভের নায়েব-দেওয়ান পদ 
প্রাপ্তি হইতেই ইংখাজ রাজ্যের সূচনা আরম্ত; নবাব আলিবদীর মৃত্যু, ৩ৎপব তদীয় দৌহিত্র 
সিরাজদ্দৌলাব সিংহাসনাবোহণেব এক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিঃ অন্দে ২৩ গুন পলাশীর 
যুদ্ধে ব্িটিশ-রাজত্ের পাষাণবৎ স্থায়ী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল । তারপর এক মীরকাশিম বাতীত যে 
কযজন নবাব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সকলেই ইংরাজগণের 
অনুগ্রহাকাওক্ষী; ফলে ইংরাজই বাজ্যের সর্বময় কর্তা, নবাব উপলক্ষ্যমাত্র ছিলেন। কেবল 
ইংবাজের মন যোগাইয়া তাহারা নবাবী করিতেন, এবং ইংরাজের রোধকটাক্ষে আবার পূর্বভাব 
প্রাপ্ত হইতেন। 

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নবাব অপেক্ষা, মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম একটু স্বাধীনচেতা 
ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন যে, একমাত্র কর আদায় ব্যতীত 
রাজ্যসন্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যই ইংরাজগণের করে ন্যস্ত, তিনি মাত্র প্রজাপাড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ 
পূর্বক ইংরাজের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, ইহা তাহার সহ) হইল না। গুরগণ খা নামক জনৈক 
আর্মুন সেন।পতির সাহায্যে তিনি নৃতন গোলন্দাজ সৈন্য. কামান, বন্দুক প্রভৃতি শ্রস্তত করিতে 
লাগিলেন; ভাবিয়াছিলেন, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়! ব্রিটিশ-সিংহকে তাড়াইয়া দিয়া আবাব 
মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই সময়ে ইংরাজ কর্মচারীগণ এবং তাহাদিগের অনুগুহীত 
দেশীয় বণিকগণও কোম্পানির নামে বাদশাহী সনন্দবলে বিনা শুল্কে বাণিজা করিবার উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের আচরণে ত্রুদ্ধ হইয়া নবাব মীরকাশিম অন্তর্বাণিজ্যের শুক্ক 
একেবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে দেশীয় বণিকগণের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ইংরাজ ধণিকগণের 
বিশেষ ক্ষতি হইল; সুতরাং তাহারা বিশেষ অসস্তষ্ট হইয়া নবাবকে এই আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য 
বলিলেন। নবাব সে কথায় কণণপাত না করিয়া রাজ্যস্থিত ইংরাজগণের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ 
সন্দিহান হইলেন। উভয় পক্ষই গোপনে যুহ্বাসঙ্জা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে নবাব প্রথমত 
গড়িয়া, তারপর কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পর 
বৎসর অর্থাৎ ১৭৬৪ থিঃ অন্দে বক্সারের যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নিরুদ্দেশ 
হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে. মীরকাশিম ফকিরি গ্রহণ পূর্বক ভারতবর্ষ হইতে মক্কা গমন 
করিয়াছিলেন। মীরকাশিমের অধঃপতনের পর আবার মীরজাফর খা নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত 


হইলেন।১ 


বাকলা ২২৩ 


১৭৬৫ থিঃ অন্দে ১২ আগস্ট লঙ ক্লাইভ, তদানীন্তন দিল্লিম্বর সম্রাট শাহ আলমকে বার্যিক 
ছাবিশ লক্ষ টাকা রাজ-্ দিবার অঙ্গীকারে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ কবিলেন। 
ইহাই ইংরাজ রাজত্বের মূল দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ফলত সেই সময় হইতেই 
প্রকৃতরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে ইংলগ্েশর ভূতীয় জর্জ এই দেশের বাজা হইলেন, 
এবং সেই সময় হইতেই ইংরাজরাজ এই দেশে রাজা পও্ণ কবিতে আর্ত করিলেন। ইংরাজেব 
তেজস্থিতা, ন্যায়পরতা, সদ্বিচার প্রভৃতি অবলোকন করিয়া দেশবাসীগণ কায়মনোবাকো তাহাদের 
সাহায্য করিতে লাগিল। 

এক রাজার বাজ্য গত হইয়া অন্য রাজার রাঙ্জা পণ্ডন হইবার পুর্বে যে সময়টুকু থাকে, তাহাতে 
দস্যুতীতি, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার প্রত্তৃতি অরাজকতা চিরপ্রসি্দ। অস্মদ্দেশ যে এই অত্যাচাব 
হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল তাশা নহে। তবে প্রবলপ্রতাপ ইংবাজ-রলাজেব সুশাসনে কতিপয় বৎস? 
মধ্যেই এই অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল । 

“যার লাঠি, তীব মাটি” এই কথাটি দেশপ্রসিদ্ধ, ফলত সেই অরাজক্তাব সময়ে ইহার 
সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইযাছিল। সবল ভূম্যধিকারিগণ, দুর্বল ভুঙ্গামা ভমিটকু 
কাড়িযা লইতেন। নীচ জাতীষ হিন্দুমুসলমান দলবদ্ধ হইয়া দেশের মগ্যে লু* পাট কবিত। এই 
সময় হইতে অনেক লোক স্বাধীনভাবে লবণেব জ্বাল দিতে আবস্ত করে; তাহারা এঠ বারের জন্য 
অনেক নিরীহ লোককে বলপূর্বক ধরিয়া আটক কবিত। কেহ আপ্ডি কপ্রিলে, অথব! শ্রতিবঙ্ধাক 
হইলে, তাহাব দুর্দশাব সীমা থাকিত না। লবণের জ্বাল অনেক বৎসর হইল উঠিখা গিয়াছে, কিন্তু 
তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি “মলঙী” নামে জনসমাজে পবিচিত। ইংরাজ-বাজ্য পতন হইপার 
পূর্ব হইতেই নৌ-দস্যুত! এত প্রবল হইয়াছিল যে, তজ্জনা দোর্দপ্ড প্রতাপশালী ইংরাজ-বাওকেও 
ত্রাসিত এবং সতর্ক হইতে হইযাছিল; এমন কি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব পণাপ্রবা, যাত্রীর শোকা 
প্রভৃতিও লুঠিত হইয়াছিল।* 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টুনগণ তাহাদের নামে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়। ১৭৭২ খিঃ 
অন্দে ওয়াবেন হেস্টিংসকে শাসনকর্ত! শিষুগ্ত করেন। হেস্টিংস যে প্রবার বুঞ্ষিনান, তদ্রাপ কর্ম 
ছিলেন। তিনি নূতন বাজ্য পত্তন সম্বন্ধে মাহা ক ঠব্য, অননামনে তাহাই করিতে শ্রবণ হইলেন। 
কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, মুর্শিদাবাদ হইতে গাজকোধ এবং অন্যান) কার্যালিয় ৩ধায 
উঠাইয়া আনিলেন। এই সময় হইতে “জেলা” গঠিত হয এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্ধালয 
স্থাপিত হয়। কালেক্টর দেওয়ানি কার্য কবিতেন, একজন মুসলমান কাজি দ্বারা ফৌজদারি বিচার 
নির্বাহ হইত। 

লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক বিজিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব রাজ্য, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিসম্পন দেখিয়া 
মহামান্য ব্রিটিশ পার্লিয়েমেন্ট ১৭৭৩-_-১৭৭৪ খ্রিঃ অন্দে রেগুলেটিং আই (২০£017071 /১01) 
নামক আইন প্রচার করিলেন। এহ আইনানুবলে, ওযারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ 
রাজ্যের গবর্ণব জেনারেল নিযুক্ত হইলেন এবং কলিকাতায় “সুপ্রিম কোর্ট” নামক সর্বপ্রধান স্বাধীন 
(বচারালয় সংস্থাপিত হইল।*ইহার পর হইতেই বঙ্গদেশান্তর্গত যাবতীয় জেলায় রীতিমত কাছারি 
স্থাপিত হইয়া নিয়মিত কার্য আরভ্ত হইল । এই জেলার সর্ধপ্রথম বর্তমান ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত 
বারইকরণ নামে সরকারি কার্যালয় স্থাপিত হয়। মিঃ বেভারিজ্‌ তন্প্রণীত ইতিহাসে ইহার কোন 
সন তারিখ নির্ণয় করেন নাই।" তথায় স্থানে স্থানে এখনও ভগ্র ইঞ্টকসমূহ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
যে স্থানে পূর্বে কাছারি ছিল, স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীগণ বলেন যে, তাহাব অধিকা: ; এখন 
নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইযাছে ; তবে পূর্ব খানার চিহ, এখনও বর্তমান দেখা যায়। 

১৭৯২ খিঃ অন্দে বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জে সরকারি অফিসাদি স্থানাস্তুরিত করা হুয়। তখন 
মিডল্টন্‌ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট । সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম স্থানীয় শাসনকর্তা ₹ জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট 
এই উভয়ের যাবতীয় কার্যই ঠাহার একা দ্বাবা নির্বাহ হইত। 


২২৪ বৃহত্তর বাকবগঞ্জের ইতিহাস 


১৮০১ বাকরগঞ্জ হইতে বাজধানী উঠাইয়া বর্তমান বরিশালে স্থাপিত হয়। তখন মিঃ উইন্টেল 
সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট। বর্তমান সময়েও জেলার যাবতীয় রাঞ্জকার্য এই স্থানে নির্বাহ হইয়া থাকে। 

বেভারিজ্‌ সাহেব বলেন যে, বারইকরণের পর বোজরগ উমেদপুরে কালেক্টরি অফিস স্থাপিত 
ছিল, এবং জেলা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যও সেখানে নির্বাহ হইত। বাকরগপ্জে জেলা পরিবর্তিত 
হইবার পূর্বে লজ বোজরগ উমেদপুবে কালেক্টর ছিলেন; চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, জাফরাবাদ, 
টসৈদপুর, অধঙ্গপুব, বোজরগ উমেদপুর জেলাব অধীনে ছিল। ১৭৮২ খ্রিঃ অন্দে উহা ঢাকা- 
কালেক্টরির তৌজিভুক্ত হয।" 

ঢাকা হইতে কালেক্টুরি পুথক হইলে হান্টার সাহেব প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ম্যাজিস্টেট 
পক রহিলেন, তাহাকে রাজস্ব স্গন্দে কোন কার্য করিতে হইত শা। সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইবার 
প্রায় সাত বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রিঃ অন্দে মফস্্লে সিভিল্‌ কোর্ট স্থাপিত হইবার আইন 
লিপিবন্ধ হইল। তখন ইংরাজশাসিত বঙ্গদেশ মধো অষ্টাদশটি জেলার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে বাকণগঞ্জ অনাতম; কিন্তু কোন বৎস প্রথমে সিভিল কোর্ট এই জেলায় সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহা জানা যায না। সম্ভবত বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জ জেলা স্থানান্তরিত হইবার দুই 
তিন বৎসর পবে সিভিল কোর্ট স্থাপিত হইয়া থাকিবে । তৎকালে বাকরগপ্তের যে সীমা ছিল, তাহা 
দেখিলে অবাক হইতে হয। তখন ঢাকা বিভাগস্থ গঙ্গা এবং কালীগঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে 
মেখনা, টাদপুর এবং সমুদ্রের পশ্চিম পর্যস্ত ভূখণ্ড বাকরগপ্জের অধীনে ছিল। ইহার পশ্চিম সীমায, 
ভূষণা, যশোর এবং রাজমঙ্গল (রায়মঙ্গল ?) নদীর মোহান৷ পর্যন্ত যতগুলি দ্বীপ ঢাকাব অধীনে 
ছিল, একমাত্র সন্দ্বীপ এবং তদধীনস্থ দ্বীপ ব্যতীত সমত্তই বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল)" 

ইহা দ্বাবা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাকরগঞ্জ সাধারণ স্থান ছিল না। বর্তমান জেলায় যেউট্রকু 
সীমা দৃষ্ট হইয়া থাকে উল্লিখিত সীমা তদপেক্ষা দ্বিগুণ অথবা ততোপিক হইবে। এক জন 
ম্যাজিস্্ট দ্বারা সুশাসন না হওয়ায় ইহার অনেক স্থান পার্্ববর্তী জেলাভূক্ত হইয়াছে। ফবিদপুব, 
খুপনা, নোয়াখালি প্রভৃতি পাশবির্তী জেলাসমূহ একরূপ বাকরগঞ্রের ভূমি দ্বার! গঠিত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশে ইংরাজ বাজ্য পত্তন হইলে অতি সত্বর এই জেলা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ 
উপলব্ধি হয়ঃ প্রথমত এই দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্/, পাট, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, 
এই সকল উৎপন্ন সামগ্রীর মুল্য অল্প অথচ দ্রব্য উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয়ত বাণিজ্য করিবার অতাস্ত সুবিধা, 
কেননা জলপণে পণ্যপ্রব্য সববরাহ করা যেরূপ সুখসাধ্য তদ্নাপ অল্প ব্যয়সাধ্য। বিশেষত তৎকালে 
সাহাবাজপুর, বোজরগ উমেদপুর, সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগনায় এরূপ উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্কুত হইত 
যে তদ্রপ নিম্নবঙ্গে হইত না। পর্তুগীজ বণিকগণ প্রথমত এই বাণিজ্যের আকাওক্ষায় এদেশে 
আগমন করেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ব লাভবান হইযাছিলেন 

বাকরগঞ্জ হইতে ববিশাল জেলা স্থানাপ্ডীবভ হইলে নৌ-দস্যুতা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইল। মিঃ 
মিডল্টন তখন ম্যাজিস্ট্রেট; তিনি আলিয়ার খা নামে জনৈক দক্ষ গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুর 
অঞ্চলে চোর, ডাকাত প্রতীতি ধুত করিতে প্রেরণ করিলেন। বিচারে তাহাদের যথারীতি শাতি 
হইলে পর সেই হইতে দস্যুতা অনেক পরিমাণে হাস হইল। বরিশালে পথক কালেক্টরি স্থাপিত 
হইলে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি কার্য অনেক বাড়িয়া গেল, এই সময়ে মহকুমা করিবার প্রস্তাব 
হইল। তদনুসারে বাখরগঞ্জে পিবোজপুর, পটুয়াখালি দৌলতখখা তিনটি মহকুমা স্থাপিত হয়। 
১৮৫৯ খ্রিঃ অন্দে পিরোজপুর ১৮৭১ খ্রিঃ অন্দে পট্রযাখালি, এবং ১৮৪৫ খ্রিঃ অন্দে দৌলতখাধ 
মহকুমাব কার্য আরম্ত হয়। বিগত ১৮৭৬ খ্রিঃ অন্দে মহাঝড়ে দৌলতখা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে 
তথাকার মহকুমা! পর বৎসর ভোলায় স্থানাপ্তবিত হইল! আজকাল যেমন স্থানে স্থানে থানা এবং 
পুলিশ-ফাভি স্থাপিত দেখা যায়, আমরা যে সমযেব কথা বলিতেছি তখন এই জেলায় মাত্র 
নলছিটি, গৌরনদী, বাউফল, আঙ্গারিয়া গলাচিপা এবং কেওয়াডি এই ছয়টি থানার নাম দেখিতে 
পাহ। বর্তমান সময়ে এহ্‌ শ্কানে মোশটি খানা এবং দশটি ফাডি হইয়াছে। 


বাকল ২২৫ 


খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমাধীন যত স্থান, তাহা পূর্বে এই জেলাতুক্ত ছিল; 
বিগত ১৮৬৩ খ্রিঃ অন্দে খুলনার অন্তর্ভুঞ্জ হয়। তাহাব দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিঃ অন্দে 
মাদারিপুর এবং কোটালিপাড়া ফরিদপুরভূক্ত হইল। মহকুমা স্থাপিত হইবার পূর্বে বাকরগঞ্জ থানার 
অধীন কোটেরহাট, বাউফল, কাউখালি ও মেহেন্দিগপ্জে মুন্সেফি চৌকি ছিল। তথায় এক এক 
জন মুন্সেক দেওয়ানি বিচারকার্য 'নির্বাহ করিতেন। পটুয়াখালিতে মহকুমা স্থাপিত হইলে 
কোটেরহাট ও বাউফলের মুল্সেফি চৌকি উঠিয়া মহকুমার অন্তরগগতি হয়। সেই প্রকার কাউখালি, 
পিরোজপুরে, এবং মেহেন্দিগঞ্জ প্রথমে দৌলতখায়, পরে ভোলায় মহকুমাভূক্ত হইল। 

এই সময়ে আইন প্রভৃতির বড় কড়াকাড়ি ছিল না ; জমিদারগণ, অথবা স্থানীয় প্রধানগণই 
দেওয়ানি ও ফৌজদারির বিচার নির্বাহ করিতেন। ১৮৬০ সালে ফৌজদারি দণ্ডবিধি-আইন 
প্রচলিত হয। ইহার পর শাসনকার্য বিশেষ দৃঢ়তার, সহিত আরম্ভ হইল। বর্তমান সময়ে 
হত্যাকারীগণের প্রাণদণ্ড জেলের মধ্যেই হইয়া থাকে, কিন্তু বহপূর্বে সেরাপ নিয়ম ছিল না। যে 
স্থানে নরহত্যা হইত, অপরাধীকে সেই স্থানেই ফাঁসি দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা অন্যান্য সকলের 
মনে একটা বিকট আতঙ্ক উপস্থিত হইত, তদ্রুপ একটা উদাহরণও থাকিত! ১৮৫৯ খিঃ অন্দে 
নিলামি আইন জারি হয়; নির্দিষ্ট দিনে কালেক্র্িতে দেয় রাজ ্ দাখিল না করিলে সম্পত্তি নিলামে 
বিক্রয় হইত। এই আইন জারি দ্বারা ভূম্যধিকারী সাধারণের ক্ষমতা অনেক হাস হইল। এই 
অনুসারে বহু প্রাচীন জমিদাবি এবং তাপুকের অস্তিতু লোপ হইয়া পরস্বত্র হইয়াছে। বাকলা 
চন্দ্র্ীপ, সেলিমাবাদ, ইদিলপুব প্রভৃতি পরগনাই তাহার দেদীপামান প্রমাণ 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের সময়ে সতীদাহ এবং গঙ্গাস।গবে পত্রকন্য। বিসর্জন-প্রথা রহিতকর 
আইন লিপিবদ্ধ হয় ; ইংরাজ রাজতের সমঘ হইতে এই আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় (যে 
পর্যন্ত হিসাব রাখা হইয়াছে) ১৬০টি সতীদাহ হইয়াছে ১৮২৯ খিঃ অন্দে এই আইন লিপিবদ্ধ 
হইয়া, তৎপব বসব ইহা প্রচলিত হয়। মিঃ গ্যারট তখন এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 

লর্ড ডেলহাউসির শাসনসময়ে ভারতবর্ষেব অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হয ; তন্মধ্যে 
সাধাবণের সুবিধান জন্য পূর্ত বিভাগ, পোস্টাফিস সংক্রান্ত সুবিধাজনক কার্যপ্রণালি এবং সর্বাপেক্ষা 
পাশ্চাতা শিক্ষার বিভ্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাবই শাসন সমযে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোশ্বাই, 
এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয। জেলা জেলায় গভর্শমেন্টের সম্পূর্ণ 
বাখানুকুল্যে উচ্চ বিদ্যালয-প্রতিষ্ঠা আরম্ত হয়। আমাদেব বণিশাল জেলা-স্কুলও এই সময়ে স্থাপিত 
হয়। বিগত ১৮৫৪ খ্রিঃ অন্দে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইযাছিল ; ইহার পূর্বে এই জেলার আর 
কোন স্থানেই ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল ন|। 

শর্ড ক্যানিং মহোদয়ের শাসনসময়ে ১৮৫৭ খ্রিঃ অন্দে সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই 
মহাবিদ্রোহে যে কালাগি জুলিয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপাধিত ব্রিটিশবাজ তখন বদপরিকর হইয়া এই 
দেশ রক্ষা না করিলে, যে কি সর্বনাশ সংখটিত হইত, তাহা পাবণা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত 
হয। ঢাকা লালবাগস্থু হতাবশি্ট সিপাহিগণ বিশাল আক্রমণ করিবে এরূপ জনরব হইলে, 
নাগরিকগাণেব অন্তুঃকরণে বিযম ভয় উপস্থিত হইল । ভদ্র অধিবাসীগণ স্ত্রী-পূত্র-পরিবার লইয়া 
কেহ নৌ-যানে, কেহ বা তট-পন্থায পলায়ন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ইংরাজগণ বন্দুক প্রভৃতি 
অস্ত্রাদি লইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ, বর্তমান যে দালানে ইস্টার্ন মরগেজ্‌ কোম্পানির কর্মচারীগণ বাস 
করেন, সেই স্থানে সমবেত হইলেন। চতুর্দিকে সঙ্গিনধারী পুলিশ কনস্ট্েবেল পাহারায় নিযুক্ত 
রহিল। ভাগাক্রমে বিদ্বোহীদল এদিকে আসিল না ; নচেৎ মুঙ্গিমেয় কনস্ট্বেল এবং পিবিলিয়ানগণ 
তাহাদের পাশবিক অত্যাচারে নিশ্চয়ই হত হইত। বাকরগপ্জের কোন কোন ভূম্যধিকারী এই 
বিদ্রোহীণণের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শব্রগণ মিথ্যা বানা করিস দেয় ; তজ্জন্য তাহারা 
বিশেষরাপ লাঞ্কিত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ অন্দে ১লা নভেখর হস) হাঙিবা কোম্পানির স্থলে, 
এই ভারত সান্্রাজা, শহারাজ্জী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যান্তভূণ্ হইল । (সেটি সনগ হইতে রাজকীয় 
যাবতীয় কার্ধ মহারানার স্বনামে আরম্ত হয়। 


নৃকিবগপ্জ/১৫ 


২২৬ বৃহত্তর বাকরগণ্জের ইতিহাস 


ইহার অল্প দিন পরে খাজনা বিষয়ক ১০ আইন এবং কারেন্সি নোট প্রচারিত হইল। পূর্বে 
অস্মদ্দেশীয় জমিদারগণ খাজনা আদায় সশ্বদ্ধে আইনের কোন ধার ধারিতেন ন৷ ; প্রজার শস্য 
দ্বারা অথবা তাহাদের ধরিয়। আনিয়া প্রাপ্য খাজনা আদায করিতেন। ১০ আইন এবং ৪৫ আইন 
(দণ্ডবিধি) জারি হইলে তাহাদের ক্ষমতা বডই খর্ব হইয়া গেল। প্রজাগণও খাজনা আদায় সম্বন্ধে 
জমিদারের বড় ধার ধারিত না: কারণ ১০ আইন দ্বারা খাজনা আদায় করা কোন কোনও সময়ে 
ভূম্যধিকারীর পক্ষে বিশেষ ক্টসাধ্য হইত। ১৮০৩ খ্রিঃ অন্দে স্ট্যাম্প আইন এবং ১৮৬৫ থিঃ 
অন্দে রেজিস্ট্রি আইন জাবি হয়। ১৮১৩ খ্রিঃ অন্দ হইতে ১৮৬৪ খিঃ অব্দ পর্যন্ত কাজির রেজিস্টি 
ছিল, ইহাপ্ পূর্বে দেশীয় কাগজেই যাবতীয় দলিলাদি লিখিত হইত। কোন কোন সম্পন্ন জমিদার 
দানপত্র প্রভৃতি তাত্রফলকে লিখিয়া দিতেন। ১৮৭৮ খ্রিঃ অন্দে প্রথমত অস্ত্র আইন জাবি হইল। 
সাধারণ প্রজাবগ তখন বন্দুকাদি ইচ্ছামত প্রস্তুত এবং ব্যবহার করিতে পারিত ; কেবল ম্যাজিস্ম্ে 
সাহেবকে জানাইতে হইত । বিগত ১৮৯৬ খ্রিঃ অন্দে এই জেলার সমস্ত বন্দুক গভর্নমেন্ট কাড়িয়া 
লইয়াছেন। গভীর রাব্রিকালে বন্দুক দ্বারা গুপ্ত নরহত্যাই ইহার উল্লেখযোগ্য কারণ ; তবে 
নরহত্যাকারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই নীচজাতীয়। 

প্রজাবক্ষা রাজার সনাতন ধর্ম ; তাই গভর্নমেন্ট সমগ্র অধিবাসীগণকে নিরস্ত্র করিয়াছেন ; কিন্তু 
ধর্মভীরু ভদ্রসন্তান এবং নিরীহ প্রজাগণের অন্তত হিংস্র জন্ত এবং দস্যু হইতে আত্মরক্ষার উপায় 
সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি করিলে বোধহয় ভাল হইত। ১৮১২ খ্রিঃ অন্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল 
নগরীতে একটি ছোটখাটো বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে জেলখানা থে প্রকার সুদৃঢ় 
উচ্চ প্রাচীর এবং বৃহৎ অদ্টালিকাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত, সে সময়ে তাহা! ছিল না ; চতুর্দিকে সুদৃঢ় 
সুন্দরী কাঠের বেডা এবং করেদিগণের বাসোপযোগী কয়েকখানি কাবাগৃহ ছিল্‌। কয়েদিগণ 
উত্তেজিত হইয়া গৃহগুলিতে অগ্নি দিয়া সামান্য বেড়া উল্লঙ্ঘন করত “মার” “মার” শন্দে 
ম্যাজিস্টেট সাহেবেব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কতকগুলি নীচজাতীয় মুসলমানও তাহাদের সঙ্গে 
ফোগ দিল। তখন মিঃ বেটিয়া এই জেলার ম্যাজিস্টেট ; সুবেদার ও পুলিশ-কনস্টেবলগণের 
সাহাযো তিনি জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীগণের আকস্মিক আক্রমণ 
তাহাকে অনেক স্থানে আঘাত পাইতে হইয়াছিল। সুবেদার সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। 
বিদ্রোহীগণের মধ্যে দশ বার জন হত হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। 

ঘহামতি লর্ড রিপনের সমযে স্বায়ত্বশাসন আইন প্রচলিত হয়। সেই সময়ে বঙ্গকুলগৌরব 
মহামনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত, বরিশালেব ম্যাজিস্ট্টে ছিলেন : তখন হইতেই অস্মদ্দেশে স্বাযতশাসন 
আরম্ত হইল। জেলা-বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইল। 

লর্ড ডাফরিনেব সময়ে বিগত ১৮৮৫ খ্রিঃ অন্দে ১লা৷ নভেম্বর প্রজা-ভূমাধিকারী সংক্রান্ত নূতন 
আইন প্রচলিত হয়। এই আইন দ্বারা ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা প্রজাগণের বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত 
হইতেছে। স্থানীয় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, প্রজাগণের কাছে খাজনা আদায় করিবার জনা 
হৃতসর্ধস্ব হইয়াছেন। 

১৮৮৩--৮৪ খ্রিঃ অন্দে বরিশাল সদরে প্রথম টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্টিত হয়, এবং 
অনতিবিলশ্খে ঝালকাঠি, নলছিটি, পিরোজপুব, গৌরনদী, সাহেবগপ্জ, বাটাজোড এবং রহমতপুর 
পোস্টাফিসের সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত হইল । 

কলিকাতা, ঢাকা প্রড়তি হইতে এ জেলায় গমনাগমনের জন্য পূর্বে নৌকার বন্দোবস্ত কবিতে 
হইত ; ডিস্টিট্-বোড স্থাপিত হইলে ১৮৮৫ খ্রিঃ অব্দে প্রথমত বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত, 
প্লোটিলা কোম্পানি স্টিমার চালাইতে আরম্ত করে। কলিকাতার ঠাকুর বাবুগণ এই কোম্পানির 
সঙ্গে প্রতিযোগিত। কবিয়। খুলনা পন্ত আব একখানি স্টিমার চালাইতে আরম্ত করেন। উভয় দলে 
কয়েকদিন বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা হওযায় এক সময় বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত মাত্র চারি আনা 
ভাডা হহ্যাছিল। অগ্পদিন পৰে, ঠাকুর বাবুগণ, প্লোটিলা কোম্পানি হইতে কথেক সহখ টাকা গ্রহণ 


বাকলা ২২৭ 


করিয়া লাইন ছাড়িয়া দিলেন ; তদবধি প্লোটিলা কোম্পানির একাধিপতা স্থাপিত হইল । বর্তমান 
সময়ে ধনকুবের আর এস এন 'কোম্পানি 0২105 96021) বি৪৬1৮80191) 001010817%) লাইন 
গ্রহণ করিয়া বরিশাল নগরীতে প্রবীণ স্টেশন, এবং কারখানা স্থাপন করিয়া আসাম, ডিব্রগড় পর্যস্ত 
সুদূর দেশে বিনা ক্লেশে এবং অল্পব্যয়ে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন 
করিয়াছেন। লাখুটিয়ার স্বনামধন্য জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের জ্োষ্ঠ পুত্র রাখালচন্দ্র রায়, এবং 
জলাবাড়ির খ্যাতনামা জমিদার বৈকুঠঠনাথ বিশ্বাস এবং তাহার ভ্রাতৃবর্গ, কযেক মাস যাবৎ যাত্রী- 
স্টিমার চালাইয়াছিলেন। 

একমাত্র গভর্নমেন্ট স্থাপিত ইংরাজি বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন একটি মধ্যবাংলা বিদ্যালয় ব্যতীত, 
এই জেলায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী আর কোন ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল না। বাটাজোড় নিবাসী 
অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী সুবিখ্যাত ব্রজমোহন দত্ত বিগত ১৮৮৪ খ্রিঃ অন্দে ২৭শে জুন বরিশালে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদীয় পুত্র স্বনামধনা অশ্বিনীকুমারের অদম্য উৎসাহ এবং অক্রান্ত 
পরিশ্রমে দিন দিন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৮৯ খ্রিঃ অন্দে এই বিদ্যালয় দ্বিতীয় 
শ্রেণির কলেজে পরিণত হইল । বর্তমান সময়েও এই কলেজ এবং তৎসংক্রান্ত স্কুল শিম্নবঙ্গে উচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের এই মহৎ কার্ষে বরিশালবাসী জনসাধাবণ তাহার নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। অধিক বলিতে কি, সাধারণের হিতকর সমস্ত কার্যেই তিনি অগ্রণী। 
ব্জমোহন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খিঃ অন্দে লাখুটিয়ার জমিদার 
বিহারীলাল রায়, তদীয় পিতৃদেব রাজচন্দ্রের নামে একটি উচ্» শ্রেণিব ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন, ১৮৮৯ খ্রিঃ অন্দে উহাও কলেজে পরিণত হয। উক্ত কলেজে আইন-শিক্ষা-বিভাগ থাকায় 
উহা প্রথম শ্রেণির কলেজে পরিণত হইল । দুঃখের বিষ এই যে, উপযুক্ত তত্বাবধানের শিথিলতায় 
কলিকাতাব বিশ্ববিদ্যালয় উহা উঠাইয়া দিয়াছেদ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া বর্তমান 
সময়ে এই জেলাস্থ অনেক সমৃদ্ধশালী গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 

বিগত ১৮৯০ খ্রিঃ অন্দে গেলা নিবাসী লঙঞ্ষপ্রতিষ্ঠ উকিল রজনীকান্ত দাশগুপ্তের যত 
বরিশালে টেকনিকাল স্কুল (পূর্ত কার্য-শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যালয়) স্থাপিত হইযা. ম্যাজিস্্টে, মহাত্মা 
বেল সাহেবের চেষ্টায় শিবপুরস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণিভূত্ত হইল। এই বিদ্যালয় 
হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষা্তীর্ণ হইতোছ। 

অতি অশুভক্ষণে ভয়ঙ্করী প্লেগ মেহামারি) রাক্ষসী বোম্বাই নগরে প্রাদুর্তৃত হইয়াছিল। এই 
নরশোণিতলোলুপা পিশাচী ধীরে ধীরে ভারতের প্রায় স্থানেই ইহার সংহারিণী মুর্তি প্রকটিত করিয়া 
নরকুল ক্ষয় করিতেছে । আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও ইহার তীক্ষুদৃষ্টি অতিত্রম করিতে পারে নাই। 
এই প্লেগ বিগত ১৮৯৮ খ্রিঃ অন্দে নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠি গ্রামে আবির্ভূত হইয়া, 
“গৃহলক্ষী”, “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রভৃতি গ্রস্থপ্রণেতা জমিদার গিরিজাপ্রসন্নকে প্রথম আক্রমণ করিল। 
চট মৃত্যুর পর তীয় নবীনা সহধর্মিণী ও পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে গ্রাস করিয়া, সিদ্ধাকাঠি 

বং তৎপার্শবতী গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। তখন মহামতি এন ডি বিটসন বেল এই জেলার 
জিদ । এই মহাপুরুষ স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মহামারির করাল কবল হইতে 
এই দেশকে যেভাবে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। 

প্লেগাক্রমণ শুনিয়া সাহেব বাহাদুর, তৎক্ষণাৎ সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তার সমভিব্যাহারে 
স্বয়ং সিদ্ধকাঠি গমন করিলেন। এদিকে মহামারি নিকটবর্তী গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল; অধিবাসীগণ 
মহাতঙ্কে স্ত্রীপুএ্ পবিবার লইযা চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্সা বেল তথায় 
পৌছিয়া যে সমস্ত ইতর পল্লীতে এই মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত স্থানের যাবতীয় 
সত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা প্রভতিকে পৃথক পৃথক নৌকায় রক্ষা করিয়া, সকলকে উপযুক্ত 
আহারাদিব বাবস্থা করিযা দিলেন। ছোট ছোট বালকবালিকাগণের জনা, খেলার সামণ্রী, কখন 
কখন বা উৎকৃষ্ট নিগাই আনিযা দিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক শঙ্খবণিক উত্ত মহামারিতে গৃহমধ্যে 


২২৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মৃতাবস্থায় পড়িযা রহিল ; ভয়ে কেহ তাহার সৎকার কবিতিে গেল না ; শত ব্যক্তিব একমাত্র স্ত্রী 
সেই শবদেহ কোলে করিয়া রহিল। এই ভীষণ ঘটন। বেল সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং 
তথায় গমন পূর্বক মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সাহাযো তাহার ওধর্বদেহিক কার্য সমাধা করিলেন । তিনি স্বীয় 
জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া যেভাবে বিপন্নদিগকে সাহায্য কবিয়াছেন তাহাতে তাহার নাম 
বাকরগঞ্জবাসীগণের হৃদয়স্থ অস্থিপপ্ররে চিরখোদিত থাকিবে। এই মহাত্মা তখন উক্ত দুরস্ত রোগ 
দমনের জন্য এবম্ষিধ চেষ্টা না করিলে, বোধ হয় প্লেগ-রাক্ষসী অর্ধাধিক অধিবাসীগণকে উদরসাৎ 
করিত। 

অস্মদ্দেশে পূর্বে সাধারণের হিতকর কোন সভা-সমিতি ছিল কিনা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 
না। বিগত ১৮৬৯ খ্রিঃ অন্দে অথবা তৎপর বৎসর ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স আসোসিয়েশন 
(12751 13011601 1.0174 11014015" 55001911611) নামক সভার একটি শাখ৷ সভা বরিশাল 
নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কীর্তিপাশার জমিদার প্রসন্নকুমার সেন, বাসপ্ডার জমিদার সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ 
সেন, সায়েস্তাবাদের নবাব সৈয়দ মীর মোয়াজ্জাম হোসেন খান বাহাদুর, লাখুটিয়ার জমিদার 
রাখালচন্দ্র রায় এবং বিহারীলাল রায় প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দুই তিন বৎসর সভার 
কার্য কোন প্রকারে নির্বাহিত হইযাছিল ; কিন্তু দেশীয় অন্যান্য ভূম্যধিকারীগণ যোগ না দেওয়ায় 
শীঘ্রই ইহার অস্তিত্ব লোপ হইল। এইরা'প সাধারণ-হিতকল্পসভা রীতিমত চলিলে, তদ্বাবা দেশের 
মহৎ কল্যাণ সাধিত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সভা থাকিলে, বোধ হয, অস্মদ্দেশীয় 
কয়েকটি পুরাতন সমৃদ্ধিশালী জমিদার দরিপ্রভাবাপন্ন হইতেন না» অথবা জমিদারগণ পরস্পরের 
সম্পত্তি গ্রহণেচ্ছায় আইনজীবীগণের বিশাল উদর পুর্ণ করিতে হৃতসর্বস্ব হইতেন না। 

১৮৭০ খ্রিঃ অন্দে মুদ্রাযন্ত্র প্রথমত বরিশাল নগরীতে বাসপ্ডা নিবাসী সূর্যচন্দ্র প্র স্বনামে 
স্থাপিত করেন। “পবিমল বাহিনী” নামক একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইত। 
কয়েক বৎসর পরে উভয়েরই অস্তিত্ব লোপ হইযা যায়। পরে ১৮৭৩ খ্রিঃ অন্দে মাগুরা নিবাসী 
ঈম্খরচন্দ্র কর, “সত্যপ্রকাশযন্ত্র” নামে এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রে বিরিশাল-বার্তাবহ” 
“হিতসাধিনী” “বানবপ্তিকা” “সত্যপ্রকাশ” “বঙ্গদর্পণ” নামক কয়েকটি পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিক। 
প্রকাশিত হয়। একমাগ্র বরিশাল-বার্তাবহ ব্যতীত, অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি অল্পদিন মধোই লোপ 
পাইল । বরিশাল-বার্তাবহ পাঁচ ছয বৎসরের অধিক স্থায়ী ছিল না। কাশীপুব নিবাসী অসাধাবণ 
অধ্যবসায়ী। প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগত ১৮৮১ খ্রিঃ অন্দে “কাশীপুরনিবাসী” নামক একখানি 
পত্রিক পত্র প্রচার করেন। তিনি প্রখমহ হাতে লিখিযা উক্ত সংবাদপত্র প্রচার কবেন ; পবে স্বযং 
মুদ্রামন্ত্র ক্রয় করিয়া পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আবস্ত করিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্তও উক্ত পত্রিকা 
অতি সুন্দররাপে পরিচালিত হইতেছে। মফস্বলে এত দীর্ঘকাল অনয কোন বাংল! সংবাদপত্র স্থায়ী 
হইতে দেখা যাধ না। প্রতাপচন্দ্রের এই দেশহিতকর কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্তমান সময়ে 
বরিশাল নগরীতে “বিকাশ” এবং “বরিশাল হিতৈষী” নামক আরও দুইটি সংবাদপত্র এবং তৎসহ 
দুইটি মুদ্রা আছে। 

“বাকরগঞ্জ হিতৈযিণী” নাম্নী আর একটি সভার অভ্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে ; বিগত 
১৮৭৭ খ্রিঃ অন্ধে এই সভা প্রথমত স্থাপিত হয়। অন্তঃপুরস্থ রমণীদের শিক্ষা উন্নতিই এই সভার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । খলিশাকোটা নিবাসী উকিল চন্দ্রকান্ত সেন, উজিরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় 
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন বৃতবিদ্য মাতৃসেবক এই সভার চালক এবং পৃষ্ঠপোষক । 
বর্তমান সময পর্যস্তও এই সভার কার্ধ ধীবভাবে চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই জেলার 
এক চতুর্থাংশ অধিবাসীবও ইহার উন্নতিকগে তাঢুশ সহানভতি পৃ্ট হয না। 

ধর্মবীর রাজা রামমোহন রায় প্রবরিত ব্রাম্দধর্ম ধারে ধারে এদেনশও প্রবেশাধিকার পাইল । 
প্রথমত হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত উকিল দুর্গামোহন দাস এবং জগচ্চগ্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই ধর্ম-প্রচারের 
নেতৃত্ব গ্রহণ কবেন! তখন অনেকে গুপ্তভাদে এই ধর্মে থোগদান করিতে আবস্ত কবিলেন। এই 


বাকলা ২২৯ 


সময় লাখুটিয়ার জমিদারগণ প্রকাশ্যরূপে পৈতৃক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া যাজ্ঞোপবীত তআগপূর্বক 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে এই জেলাস্থ হিন্দুসমাজ বাত্যাবিতাড়িত সাগরোর্ষির ন্যায় 
যেব'পভাবে সংক্ষোভিত হইয়াছিল, তাহাতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই উর্মিমালার ভীমগর্জন মধ্ো 
মধ্যে শ্রুত হওয়া যায়। এই সমত্ড নবদীক্ষিত ধনশালী ব্রা্মাগণের অর্থবায়ে অচিরাৎ একটি ব্রাহ্ম 
ধর্মমন্দির নির্মিত ও কিছুদিন পরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হইল । 

ইংরাজ রাজোর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে খ্রিস্ট ধর্ম-যাজকগণ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন ; কিন্তু তখন এই দেশীয় লোক কেহই বড় একটা অগ্রসর হইত না! । মিঃ গেরেট যখন এই 
জেলার মাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন দুই একজন করিয়া এই দেশীয় (লাক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হইতে 
আরম্ভ করে, কিন্তু নিশ্নশ্রেণীর ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রবংশজাত কেহ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
কিনা এরাপ জানা যায় না। রোমান ক্যাথলিক ও প্রো্েস্টান্টদের জন্য তখন দুইটি ধর্মমন্দির নির্মাণ 
কবা হয়। গেরেট সাহেবের আমলে এই কার্য আরম্ভ হইয়া চারি পাচ বৎসর মধোই প্রোেস্টান্ট 
চার্চ নির্ষিত হইল । এই ধর্মমন্দির, অতি সুন্দর এবং উচ্চ। বিগত ১৮৪০ খিঃ অন্দে ইহার নির্মাণ 
কার্য সমাধা হয। অস্মপ্দেশীয় সাধারণ ইংরাজিশিক্ষিত যুবকগণ, তৎকালে হুজুগে মাতিয়া কেহ 
কেহ ব্রাহ্ম, কেহ কেহ বা খিস্টান হইতে আরম্ভ করিল। এই হঠকারিতায় যে কি বিষময় ফল, 
তাহা তখন তাহাদের বিকৃত মঙ্ডিক্ষে স্থান লাভ করে নাই। অনেক নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ হিন্দু মাতাপিতা 
অশ্রজলে বক্ষস্থল প্রাবিত করিতে করিতে ধর্মের জন্য একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ কবিয়াছিলেন ; 
অনেক যুবতী, ম্বশুব শাশুড়ি মাতাপিতা পবিত্যাগ পূর্বক অশ্রমোচন করিতে করিতে বিকৃতমস্তিষ্ক 
স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছিল। ইহার ভাবী ফল যাহা ঘটিয়াছে তাহা বাকরগঞ্জের হিন্দু পাঠককে 
বুঝাইতে হইবে না। এই সমস্ত সামাজিক অভাব এবং ধর্মবিপ্লব হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা 
করিবার জন্য কতিপয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু অতি শুভক্ষণে বরিশাল নগরীতে "ধর্মরক্ষিণী সভা” নামক 
একটি সভা স্থাপন করেন। বিব্রথপূর নিবাপী স্বধর্মনিরত জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত এই 
গুরুতর কার্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কর্মোপলক্ষে বরিশালবাসী হইয়া যে প্রকার শারীরিক 
ও আক ক্লেশ স্বীকার করত এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে এই দেশবাসী হিন্দুমাত্রেই 
তাহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে। গাভা নিবাসী উকিল নন্দকুমার ঘোষ, চাদশী নিবাসী 
উকিল অশ্বিকাচরণ গুহ, গৈলা নিবাসী স্বনাষখ্যাত কিল রজনীকান্ত দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই 
লোকহিতকর কার্ষের উদ্যোক্তা । এই সকল মহাত্মার মধ ভূতপূর্ব সাবজজ নফরচন্দ্র ভট্টের নামও 
বিশেষ উল্লেখযোগ/। ইহাদের উদ্যোগে এবং দেশীয় হিন্দু-সনাতনদের সাহায্যে বিগত ১২৯৫ 
বঙ্গান্দে এই সভার জন্য একখানি ধর্মভবন নির্মিত হইয়াছে। 

পূর্বে দরিদ্রদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না; দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের 
অর্থ সাহাযো বিগত ১৮৪৮ খিঃ অন্দে গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটি বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বর্তমান সময়ে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত : বহুসংখ্যক গরিব দুঃখী বিনাব্যয়ে ওধধ-পধথ্য দ্বারা 
জীবন লাভ করিতেছে। রর 

বিগত ১৮৪৭ থিঃ অন্দে বরিশাল নগরীতে প্রথমে সাধারণ পুত্তকালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন 
ইংরাজ অধিবাসীগণই ইহার স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা কবিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই এই 
পুস্তকালয় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় অধিবাসীগণ এখন 
আর ইহার উন্নতিকল্পে তাদৃশ যত্রবান নহেন। 

বর্তমান সময়ে এই জেলায় যত ফৌজদারি ও দেওয়ানি সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয়, তাহার 
অধিকাংশই ভূমির পরিমাণ, হকিয়ত, খাজনা এবং সীমা লইয়াই হইতেছে, গভর্নমেন্টের এরূপ 
বিশ্বাস। সেইজন্য চন্দ্রদদীপের অনাতম জমিদার কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা 
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রার্থনায় বিগত ১৯০২ খ্রিঃ অন্দে এই ৪শে সার্ভে সেটেলমেন্ট আরস্ত 
হইয়াছে। ইহা দ্বারা কালে শুভফল হই?ব, কি অশুভফল হইবে, তাহা সেটেলমেন্ট বিভাগের প্রধান 


২৩০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কর্মচারীগণও বলিতে পারেন না। কত বৎসরে যে এই কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহাও নির্ণয় করা 
দুঃসাধ্য ; তবে বর্তমান সময়ে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে জমিজমা লইয়া অসংখ্য মোকদমা 
উত্তৃত হইয়াছে। মহামতি বেল এই বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী * তিনি যেরূপ অক্রান্ত পরিশ্রম 
এবং অদম্য উৎসাহে প্রকৃতিপুঞ্রের হিতার্থে ন্যায়পরতার সহিত কার্য নির্বাহ করিতেছেন, তাহাতে 
এ দেশবাসী সেটেলমেন্ট ও জরিপের শুভফল কামনা করিয়া থাকেন। 

মুসলমান-রাজত্ের সঙ্গে বর্তমান ইংরাজ-রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে অনেক পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। মুসলমান নরপতিগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেই আত্মসুখপরায়ণ ছিলেন ; 
প্রজাদের হিত এবং সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। এই নরপতিগণের অত্যাচারে 
হিন্দুগণ সর্বদা মর্মপীড়ায় মুহ্যমান থাকিত। তখন কোন আইন অথবা উপযুক্ত বিচারালয় ছিল না, 
রাজার মুখের বাক্যই আইন এবং তাহার কার্যকলাপই সকলের অনুকরণীয়। রাজ্যশাসন সন্বঙ্গে 
কেহ যদি কোন সত্য কথাও বলিত, ঘুণাক্ষরেও তাহা রাজার কর্ণ গোচর হইলে, তাহার আর রক্ষা 
থাকিত না ; হফত প্রাণদণ্ড, সর্বস্ব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত, অথবা চিরকারাবাস ব্যবস্থা হইত। দস্যু- 
তষ্করের ভয়ে প্রজাপুগ্র সর্বদা ত্রাসিত থাকিত। কেহ সুন্দরী স্ত্রীকন্যা লইয়া নির্বিঘ্বে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করিতে পারিত না । দৈবাৎ বাদশাহ অথবা তত্প্রতিনিধির কর্ণ গোচর হইলে, আর রক্ষা ছিল 
না; ছলে, বলে, কৌশলে, যে প্রকারেই হউক, স্বীয় পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাহারা “রূক্ষকই 
ভক্ষক” এই দেশপ্রসিদ্ধ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। 

আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট, জাতিধর্মনিরবিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন । স্ত্রী, পুত্র, ধন, 
এম্বর্য প্রভৃতি এখন নিরাপদ ; দস্যু-তস্কর প্রায় দেশ হইতে বিদুরিত। ক্রোড়পতি হইতে ভিক্ষাজীবী 
পর্যন্ত বিচারার্থ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, ন্যার এবং আইনানুসারে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

অতি পূর্বে কেহ তীর্থযাত্রার জন্য দূরদেশে গমন করিলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তুমুল আতঙ্ক 
উপস্থিত হইত ; কেননা তখন পথ বড বিপদসঙ্কুল ছিল, অনেকেই আর বাড়ি ফিরিতে পারিতেন 
না। কিন্তু আমাদের ইংরাজরাজের অনুগ্রহে বাষ্পীয় পোত এবং বাম্পীয় শকটারোহণে আমরা স্বল্প 
ব্যয়ে অতি দূরদেশেও অনাযাসে গমনাগমন করিতেছি । বিদেশি লোকের কোন প্রকার কষ্ট না হয়, 
সদাশয় গভর্নমেন্ট তৎ্প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়াছেন। 

মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রজাপুঞ্জের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই পাওযা যায় না, কিস্তু 
ইংরাজরাজ প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য, প্রতিবৎসব প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। রাজা 
যেমন বিদ্বান এবং প্রতিভাশালী, প্রজাগণকেও তদ্রপ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত প্রজা 
রাজার নিকট উচ্চপদ লাভ করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত হইতেছেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রজারক্ষা বাজার অবশ্য কর্তব্য ; একথা সর্বথা স্বীকার্য, কিন্তু 
তা বূলিয়া কি প্রজাদের রাজাব প্রতি একটা কর্তব্য বোধ নাই? রাজা কি আমাদের নিকট হইতে 
ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা পাইতে অধিকারী ন'ন? ইংরাজ শাসনের কোন কোন অংশ সামান্য 
দোষাবহ হইলেও তৎকৃত অসীম লোকহিতকর কার্ধ এবং ন্যায়ধর্মীনুমোদিত শাসন দোষের 
অংশটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুদূর সমুদ্র পার হইযা উন্ুুক্ত তরবারি হস্তে তাহারা এদেশে 
সংসারত্যাগী সংযত সন্ন্যাসী হইয়া আসেন নাই । ইংরাজরাজও আমাদের ন্যায় সংসারী, আমাদের 
ন্যায় তাহারও সংসারধর্ম প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরাজবাজ বিজেতা, আমরা বিজিত ; তথাপি 
বাজা যে আমাদের অনেকগুলি স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার 
প্রভৃতির প্রতি হতক্ষেপ করেন নাই, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করা বিধেয়। মুসলমান- 
রাজত্বের সময়ে করজন হিন্দু-সন্তান শালগ্রাম-শিলা রক্ষা কবিতে পারিয়াছেন? কয়জন নিবিছে 
ধর্মোচিত ক্রিয়া-র্ষ সম্পন্ন করিতে পারিযাছেন? আমরা ইতিহাসে যখন হিন্দুজাতির 
ধর্দলোপজনিত যবন-অত্যাচার পাঠ করি, তখন মনে বাততবিকই আতশয় ক্লেশ এবং ক্ষোভ 
উপস্থিত হয। আমাদের ধর্মের প্রতি হ্ছ্েছেপ কবা দুবে থাক, বরং যাহাতে ইহার ক্রমোন্নতি 


বাকল৷ ২৩১ 


সাধিত হয়, প্রাচীন তীর্থস্থানে গমনাগমন করিয়া লোকের মনে যাহাতে ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি হয়, 
ইংরাজরাজ যত্ুপূর্বক তাহাই করিতেছেন। 
প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ হিতানুষ্ঠান করিয়াও ব্রিটিশ-রাজ প্রজািগকে আত্মরক্ষা হইতে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত করিয়াছেন। নিত্যাবশ্যকীয় দা, বটি, খন্তা, কুড়াল বাতীত আমাদের আত্মরক্ষার জন্য 
একখানি সুদৃঢ় বংশদণ্ডও নাই। একটা ক্ষেপা শিয়াল গ্রামে আসিলে, আমরা ভাহাকে বধ করিযা 
আত্মরক্ষা করিতে পারি, এরূপ অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত আমদের নাই। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বলবান জাস্ত্‌ 
তো দূরের কথা, যদি কয়েকজন ভোজপুরি অথবা কাবুলি রিক্তহস্তেও আমাদের আক্রমণ করে, 
তবু তাহাদের হস্ত হইতে ধনধানা মানসন্ত্রম রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। ব্যাঘ্র শুকর প্রভৃতির 
অত্যাচারে অনেক স্থান যারপরনাই উৎ্পীড়িত হইতেছে। গবাদি পশু অণেক স্থলে প্রকাশ্য 
দিবালোকে ব্যাঘ্বকবলিত হইতেছে, শসাক্ষেত্রে শুকর "ও মহিষকুল নির্বিঘ্রে চরিয়া বেড়াইতেছে। 
অস্ত্রহীন দুর্বল প্রজা দূর হইতে প্রাণোপম শস্যগুলির ধংস অবলোকন করিযা সাশ্রুনয়নে 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য জেলায় অস্ত্রআইনের এত কড়াকডি আইন 
নাই, কিন্তু এই হতভাগ্য বাকরগঞ্জবাসীগণের প্রতি গভর্নমেন্ট তীব্র কাঠোবত। প্রকাশ কারতেছেন। 
কতকগুলি নীচজাতীয় মুসলমান এবং হিন্দু দুবাচারগণের কৃতাপরাধে অন্যানা নিরীহ প্রজাগণও 
দণ্ডভোগ করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্র কাডিয়া লওয়ায় হত্যার সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু নিরীহ 
প্রজাগণের উৎ্কঠঠা এবং ত্রাস বরং শতগুণে বর্ধিত হইযাছে। 
কেবল যে বাখরগঞ্জে হত্যাকাণ্ড হয় একপ নহে। সভ্যতাব লীলাভ্ভমি মহানগরী কলিকাতায় 
বৎসরে যতগুলি হত্যা হয়, পুলিশ-কশিশনার তাহার কয়ট। খোজ রাখেন? দুই এক টাকা বায় 
কবিলে যে স্থানে শুণ্ডা দ্বারা অনায়াসে ণবহত্যা চলে, সে স্থানেব কোন কথা হইল না, কেবল 
হতভাগ্য বাকরগগ্রবাসীগণই অপরাধী হইল। ইংলভ, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি সুসভ্য 
দেশের কুকাণ্ডের বিবরণ পড়িল শরীর শিহরিরা উঠে। এই সমস্ত দেশের সুলতা অধিবাসীগণ থে 
উপায়ে নরহতা, পুন, ছবি প্রভৃতি কলিম ডিটেকটিভগণের সুতীক্ষ দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি 
পাইতেছেন, তাহা অতীব বিশ্ময়প্রদ "75 শব খাব অগোর । নিউগেট ক্যালেশ 'ব (৩00 
(9101401), প্যারিস ম্যাগাজিন (1১415 151757/17) প্রভৃতিই তাহার জ্বল" : দাহরণ। প্রতি 
বৎসর লন্ডন নগরে, রাজসমক্ষে কতগুলি লোক অনঙ্ছে অস্থহিভ হয়, কে চাহাব খোজ পয? 
শ্বীকার করি যে বাকরগঞ্জে ইতরশ্রেণিস্থ অনেক চাক কলতহন্দিগ, উদ্ধতশ্বভাব এবং 
তহিংসাপরারণ ; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধহয় অবিদিত ররহিবে না যে, ইহাদের 
মধ্যে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, এমন কি অনেকে শ্রী স্বীয় নাম দর্তখত করিতেও জানে না। 
বিদ্যাভাস দ্বার জ্ঞানাজনি কবিতে না পারিলে মানুষ ও পশুতে বড প্রভেদ থাকে না, সুতবাঃ 
অজ্ঞান মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানহীন পশু সদৃশ । মানবেণ ভ্োধ ডপঘ হইলেই পশ্ুণ না জিঘাংসা 
বৃত্তি স্বতই উদিত হইযা সাধারণ বিবেকটুকুকে ঢাকিখা থেপে, তাই তাহাবা ভলিষ্যতাঞ্ হহযা 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। কোন পাপাচরণ কবিলে পাজদ্বাণে দণ্ডনীয় হইতে হহবে, অথবা 
জগদীশ্রের কোপে পড়িয়া অশেষ মন্্রণা ভোগ পরিখা বীভাপবাধেব প্রায়শ্চিও করিতে হইবে, 
জ্ঞানহীন মনুষ্া তাহা ধাবণা কবিতে পাবে না। উপযুক্ত বিদ্যাাসসহ ধর্মোপদেশ শ্রবণ দ্বারা যে 
পর্যন্ত মানসিক বৃভিসমূহের বিকাশ প্রাপ্ত না হইবে, মানুষ ততকাল পশুব ন্যায় থাকিবে। শত সহস্র 
রাজদণ্ডও তাহাকে কর্তব্য পথে ফিরাইতে সমর্থ হইবে না। গভর্নমেন্ট যতই কেন কগোব আইন 
কুন না, যভই কেন তীব্র শাসন করুন না, যে পর্যন্ত মানুয়ের হাদয়ে ধর্মভাব সমুদিত শা হইবে, 
৩৩কাল কিছুতেই কিছু হইবে না। বদেশেব অন্যানা জেলাব সঙ্গে বাকরগঞ্জেব শীদজাতীযগণের 
তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অস্মদ্দেশস্থ শী৮জাভাখ অধ্িবাসীগাণেব মধ্যে আনেকেই বিদ্যাহীন, 
তাই তাহারা ভালমন্দ বিঁটাৰ লবিতে অসম । নিবঙ্ষব নাচজাতীব সধবাসীগণের উন্নতি বিধান 
পবিাতি হইলে সর্বাগ্রে তাহাদল্র মানসিব সতবুঠিসখুতের যাহাতে বিকাশ হয় তাহাহ ব্রা কর্তল। | 


২৩২ বৃহত্তব বাকরগন্জের ইতিহাস 


অবশ্য যাহারা দুক্রিয়াকারী এবং পশুস্বভাববিশিষ্ট, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র না দেওয়াই কর্তব্য, 
কারণ তাহা হইলে অনেক নিরীহ লোকের সর্বনাশ হইবে। কিন্তু যাহারা ধর্মভীরু, রাজভক্ত এবং 
বিবেচক, তাহাদের অস্ত্রশন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; 
তাহারা অস্ত্রশত্ত্র আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার করিবেন--জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থের জন্য নহে। সাধুপ্রকৃতি 
ভদ্র-সনম্তানগণকে শুদ্ধ আত্মরক্ষা্থ অস্ত্রশস্ত্র বাবহাবের অনুমতি প্রদান করিলে দেশের অনেক মঙ্গল 
সাধিত হয়। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে বে, একজন উদ্ধত প্রকৃতির পঞ্চায়েত গভর্নমেন্টের 
আজ্ঞায় অস্ত্রশস্ত্র বহার করিতেছে, হয়ত তাহার অধীনস্থ অথবা আত্মীয়স্বজন তাহা চাহিয়া লইয়া 
কার্যোদ্ধার করিতেছে ; অথচ সেই স্থানের একজন শান্ত, ধার্মিক, রাজভক্ত ভদ্রলোক দস্যৃতস্কর 
হইতে স্ত্রীপুত্রাদি রক্ষা করিতে অসমর্থ । আমরা আমাদের দুঃখ রাজার নিকট জানাইয়া কাদিতে 
পারি, কেননা, রাজা প্রজার বক্ষক, রাজাই প্রজার পিতৃস্বরূপ। আমাদের মান, অপমান, জীবন, 
মরণ প্রভৃতির জন্য রাজাই ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং তিনিই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ি। 

পুলিশবিভাগ প্রজাপুপ্রের ধনপ্রাণ রক্ষা এবং দেশের শান্তি-সংস্থাপন জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক 
নিয়োজিত হইয়াছে। অত্যাচারী। হইতে দুর্বলকে রক্ষা, দস্যু-তস্কর দমন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর 
কাজ পুলিশের প্রতি ন্যস্ত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক স্থলে এই কর্মচারীগণকে কর্তব্যপরাত্মখ এবং 
অলস দেখা যাইতেছে। অধিকস্ত নীচস্থ পুলিশকর্মচারীগণের নামে আবও অনেক দুর্নাম শুনা যায়। 
অধশ্য সকলেই যে একরূপ তাহা নহে। বাকরগঞ্জে ভূতপূর্ব যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, 
তাহাদের যোগ্যতায় এবং কার্যতৎপরতায় অনেক দস্যুতস্কর ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হওয়ায় 
দেশের অশান্তি দূর হইযাছে। এই কর্মচারীগণের মধ্যে গাতা নিবাসী দুর্গাচরণ খোষ, কৌড়িখাড়া 
নিবাসী মহিমচন্দ্র দাস ও বানরিপাডা নিবাসী হবিশ্চন্দ্র গুহ ঠাঝুরতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমান সময়েও বাকরগপ্র জেলায় যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কমচারী আছেন, তাহাদের 
অদম্য উৎসাহ, অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং ন্যায়াচরণে অনেক দুরৃণ্ড শাসিত হইয়াছে। এই কর্মচারীগণের 
মধ্য স্বনামপ্রসিদ্ধ কালীকিশোর চৌধুরি, বামাচরণ ভৌমিক, রাসবিহারী দত্ত ও প্রিয়নাথ মিত্র 
বিশেষ ধন্যবাদখোগ্য। 

বওঙমান সমযে মফঃস্থলস্থ পুলিশ বিভাগেক সংস্কাব কবা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক 
স্থলে এরূপ দেখা যায় যে প্রকৃত দোষীর পরিবর্তে নিরপবাধী ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া 
রাজদ্বারে লাঞ্কিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণে অনেক গ্রধান রাজপুকষেরও পুলিশের কার্য সম্বন্ধে 
ততটা আস্থা পাওয়া যায় না। যে সমস্ত কর্মচারীর উপর প্রজাপুঞ্জের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে, 
তাহাদের ধার্মিক, সতাবাদী, ন্যায়বান এবং সিবেচক হত্যা একাত্ত কার্ঝ)। 
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সপ্তম অধ্যায় 


সাহিত্য ও শিল্প 





খ্রিস্টিয় যোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, 
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রতি মনীষীগণের সাধনাবলে নবদ্ধীপে যে অপূর্ব মহিমার বিকাশ হইয়াছিল 
তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু তাহার বহুশত বৎসর পূর্বে হিন্দু রাজত্বের 
সময় হইতেই বাকলা পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র ভারতে যেরাপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা 
বোধহয় অনেকে অবগত নহেন। অতি প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে বহু ছাত্র কাশী, কাঞ্ধী, মিথিলা, 
কানাকুজ্জ প্রভৃতি স্থানে স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, বাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যরন করিতে 
যাইতেন। আবার নানাদিগ্দেশীয় ছাত্রবৃন্দ বাকলায় আগমন করিয়া নানাশান্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়। 
উপাধিলাভ করিতেন। তৎকালে বৈদ্যকুলভূষণ মাধব কর যে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহা অদ্যাপি আযুর্বেদ-শিক্ষার্থীদিগের অতীব আদরের সামগ্রী । পৃততুণ্ড-কুলশেখর “আর্ধসপ্তসতী। 
প্রণেতা মহামতি গোবর্ধনাচার্য যবন-বিপ্লবের পর এই বাকলা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মাধব কর নিজ গ্রশ্থের পরিসমাপ্তিকালে আপনাকে ইন্দ্র করের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 

সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্িৎ তৎসর্বমেকীকৃতমত্রযত্বাৎ। 
বিনিশ্চয়ে সর্বরুজীং নরানাং শ্রীমাধাবোনন্দকবাত্মজেন।। 

মাধব করের বাটির ভগ্ভাবশেষ অদ্যাপি গৌরনদী থানার অন্তর্গত নলচিড়া গ্রামে দৃষ্ট হয়। 

হিন্দুরাজত্বের অবসান হইতে নুপতিকুল-তিলক সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব পর্যন্ত যে 
সকল পণ্ডিত প্রাদুর্ভৃত হইয়া সমগ্র বাকলা দেশ উজ্দ্রল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদের বিববণ 
অতীতের বিশ্মৃতির গর্ভে নিমগ্স বহিয়াছে। অতি প্রাচীন তুলটের গ্রন্থে তাহাদিগের কিছু কিছু বিবরণ 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা নানাবিধ কিন্বদন্তীতে পরিপূর্ণ ; তাই বাহুল্য-ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। 
খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলা বিদ্যা, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রভাবে আবার সমগ্র বঙ্গদেশে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঘাঘর ও ঘণ্চেশখরের মধ্যবর্তী “পগ্িতনগর” ফুল্লশ্রী প্রামই তখন বিদা- 
গৌরবমগ্ডিত বাকলার বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎকালে এই স্থানে 
যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মাধা 
ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র, তৎপুত্র জানকীনাথ এবং ভাগিনেয় সাধকপ্রবর বিজয়গুপ্ত সর্বশ্রধান। মহাত্মা 
ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র কলাপব্যাকরণের “পঞ্ভি” নামক টীকা প্রণয়ন কারেন। অদ্যাপি এই টাকা 
কলাপাধ্যায়ী ছাত্রগণেব প্যাকবণ বুঝিবার পক্ষে সুগম গঞ্থারূপে বিদামান বহিয়াছে। ইহাবই পুত্র 
জানকীনাগ কবিবগহাব ৮কবিতবহস্য" নামক ব্যাকরণের অংশ বিশেষ থঙ্-লরুগঞ্ত প্রতাম সপে 


বাকলা ২৩৫ 


শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করত, শীরস বিষয়কে সরস করিয়। তুলিয়াছিলেন। জানকীনাথের পুত্র 
ভবানীনাথ সার্বভৌম ও পৌত্র রঘুরাম কবিকঠাভবণও পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। মহাত্মা বিজয়গুপ্ত ভক্তির তরঙ্গে অস্মদ্দেশে কিরূপ প্লাবিত করিয়াছিলেন তাহা 
স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 

পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে মধুসুদন সরস্বতী, গৌরীনাথ, হরনাথ, আলোক, গোলোক, রাদ্র, 
মঙ্গল প্রভৃতির নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

মধুসুদন সরস্বতীর পাণ্ডতিত্য সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে।--- 

পারং বো ১»,৭ন্মত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী । 
মধুসুদন সর ধভ্যাঃ পারং বেত্তি সরস্থতী || 

মধুসুদনের নিবাস কোটালীপাড়ান্তর্গত উনিশে গ্রামে। তিনি তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধুসুদন অতি অল্পবয়সেই সংসারের প্রতি বীতরাগ হন এবং একদিন 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বাটি হইতে পদব্রজে কাশী যাত্র! করেন। কথিত আছে যে তিনি 
স্বীয় গ্রাম হইতে সাষ্টাঙ্গেপ্রণিপাত করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন । পথে মধুমতী নদীর তীরে 
ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া মধুসূদন মহামায়ার তব করেন কি হ্বদন্তী এই যে তাহার স্তবে তুষ্টা হইয়া 
জগদম্বা সেই স্থানে আবিভূর্তা হইয়াছিলেন এবং দেবীর বরে মধুমতীর সেই স্থান প্রকাণ্ড গড়ে 
পরিণত হয়। মধুসূদনের সন্তানসন্তৃতিগণ অদ্যাপি সেই স্থান ভোগ করিতেছেন। মধুসূদন 
কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কতিপয় বৎসর 
পরে বিশ্েশ্বরানন্দ মধুসুদনের নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন যে শিষ্য আরও কতিপয় শিষ্যসহ 
উৎকৃষ্ট বিছ্বানায় নানাবিধ বিলাসোপযোগী দ্রব্যসহ বসিয়া! আছেন। মধুসৃদনকে গুরু যথেষ্ট স্নেহ 
করিতেন ; কিন্তু তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া গুরুর অপ্রীতি জন্মিল, এবং তৎক্ষণাৎ মধুসুদনকে 
অনুসরণ করিতে বলিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রস্থান কবিলেন। মধুসুদনও বিনাবাকাব্যয়ে 
গুরুদেবের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। গুরু শিষ্য উভয়ই চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন দিন পরে 
গুরু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন মধুসূদন বড় ব্লাপ্ত হইয়! পড়িয়াছেন এবং সমস্ত শরীর স্বেদসিগ্ 
হইয়াছে। গুরু তখন আদেশ করিলেন, “মধুসুদন, তুমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রান্ত দূর কর এবং 
আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর।” শিষ্য স্বীকৃত হইলে বিশ্ষেশ্বরানন্দ প্রস্থান 
করিলেন? 

দৈবাৎ জনৈক রাজা বহুদ্রব্য ও বহুলোক সমভিব্যাহারে সেই পথ দিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে 
যাইতেছিলেন। তিনি বৃক্ষমূলে মধুসুদনকে এভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ 
অবগত হইলেন। তারপর সেই স্থানে মধুসুদনের বাসোপযোগী একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করাইয়া 
দিলেন। মধুসুদন সেই স্থানে বসিয়া ভগবদুপাসনা ও নানাবিধ ধমগ্র্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার সুনাম শুনিয়া সেই স্থানে বহুবিধ লোকের সমাগম হইভে লাগিল এবং সেই 
স্থানে হাট, বাজাব, শিষা ও নানাপ্রকার লোকের আবাসভৃমি হইল। 

সন্ন্যাসী ছয় বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া! দেখিলেন যে, শিষ্য বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কালাতভিপাত 
কবিতেছেন। তিনি তখন শিষাকে বিশেষ পবীক্ষা কবিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুখভোগ তাহার 
প্রাক্তন কিন্তু ভোগবিলাস-স্পৃহা নাই। তারপর বিশ্বেম্বরানন্দ মধুসুদনকে লইয়া পুনরায় কাশীতে 
ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাকে পুনরায় সন্যাসধর্ষে দীক্ষিত করিয়া তৎসহ লোকালয় পরিত্যাগ 
করিলেন। 

মধুসূদন কতিপয় ধর্মগ্রগ্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদান্ত ও গীতার প্রাঞ্জল টীকা এবং মহিনতব 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের 
মাতামহবংশের আদি প্ররষ। পণ্ডিত নীলকান্ত তর্কবাগীশ, বিশ্বেম্বব তর্কভুষণ, কালীকান্ত 
ব৮স্পতি, শশধর তর্কচুডামণি প্রস্ততি এই বংশসন্তত। 


২৩৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে সকল মহাপুরুষ বাকলার বিদ্যা-গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন 
তন্মধ্যে নলচিড়া, উজিরপুর, বারপাইকা, শিকারপুর, মানপাশা, খলিসাকোটা, কীর্তিপাশা, 
রায়েরকাঠি, গেলা-ফল্লশ্রা প্রভৃতির পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অতি প্রাচীনকালে চি গ্রাম বিদ্বন্মগুলী পরিপূর্ণ বলিয়া “নিম্ন নবদ্বীপ” আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল । সুবিখ্যাত ভীষগশ্রেষ্ঠ মাধব কবের অপূর্ব নিদানগ্রস্থ এই স্থানেই প্রকাশিত হয়। অদ্যাি 
এই স্থানের ব্রাঙ্মণ-বৈদযগণের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাবায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই গ্রামের বড় 
ভট্টাচার্য বাড়িতে এককালে চতুর্দশটি চতুষ্পাঠী ছিল। 

উজিবপুর পণ্ডিতবরেণ্য মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশ১ নীলকণ্ঠ তর্কবত্ু, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ, 
শিবচন্দ্র সার্বভৌম, শত্তুচন্দ্র বাচস্পতি, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালক্কার প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়া বাকলার 
গৌরব বর্ধন কবিতেছে। ইহার! প্রত্যেকেই স্বনামধন্য ও কীর্তিমান। যতদিন সংস্কৃতচর্চা থাকিবে 
ততদিন গৌরীনাথের নাম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগেব নিকট অমর অক্ষরে লেখা থাকিবে। 
“গৌরীনাথীকৃট”ই তাহাকে পণ্ডিতসমাজে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কুট তর্কেব সর্বাংশ 
সুন্দর মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই। তিনি একজন ভগবদ্তক্ত পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বাকলার দুরদৃষ্টবশত 
অপরিণত বযসে ফ্ঠাহার মৃত্যু হয়। 

গৌরীনাথ অল্প বয়সেই নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন, এবং তথায় নানাশাস্তের 
সুপগ্ডিত অথচ বাকচাতুর্যবিহীন এক নিরীহ পণ্ডিতের নিকট পাঠাভ্যাস আরম্ত করেন। 
গৌরীনাথের প্রত্িভাবলে তাহাব অধ্যাপকের নাম অল্পকাল মধোই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 
একদিন কতিপয় পণ্ডিত ঈর্ষাপববশ হইযা কোন এক সভায় গোরীনাথের অধ্যাপকেব সঙ্গে একটি 
কুট-তর্কের বিচাব আবন্ত করিলেন। গৌরীনাথ তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রবেশ 
করিতে না পানেন এইজন্য দ্বাবদেশে প্রহবী রাখা হইল। গৌরীনাথ তাহা অবগত হইযা দৈবাৎ 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত ছিল, ভাই প্রহরীগণ তাহাকে 
চিনিতে পারিল না। গৌরীনাথ স্বগর্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিচার্য বিষয় লইয়া পণ্ডতগণের 
সহিত তর্ক আরম্ত কবিলেন, এবং অল্লপকাল মধ্োই ঈর্ধাপরায়ণ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া 
রাজসভায় তাহাদিগকে যথেছ্ট ভর্খসনা করিলেন। রাজসভায় এইবপ অপদস্থ হইয়া পণ্ডিতগণ 
গৌরীনাথকে অভিশাপ প্রদান কবিলেন। সমবেত পণ্ডিতবর্গের অভিশাপ সাংঘাতিক পীড়ারূপে 
গৌরীনাথকে আসিয়া ভাক্রমণ করিল। তিনি গৃহে আসিযাই শরন করিলেন, আর শয্যা হইতে 
উঠিলেন না। গুরুর প্রতিপত্তি বক্ষা জনা ভক্ত গৌরীনাথ অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন। 

শত্ুচন্দ্র বাচস্পতি বিদ্যাসাগর মহাশযেব অধ্)পক ছিলেন, তিনি কলিকাতায় তাহাকে 
অধ্যাপনা করাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েব জীবনচরিত পাঠে তাহার কথা অনেক অবগত হওয়া 
বায়। শিবচন্দ্র সার্বভৌম, পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালক্কাব এবং নীলকণ্ঠ তর্কবত্ত স্মার্ত ও বড নৈয়ায়িক পণ্ডিত 
ছিলেন এবং তাহাদের গভীর শান্ত্রজ্ঞানসূচক অনেক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। 

মহাত্মা গৌরীনাথ তর্কবাগীশের বংশ বাকলায় বেদপঞ্চাননের বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণজীবন হইতে বর্তমান স্প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যারতু 
এম. এ. পর্যন্ত সকলই অসাধরণ কৃতবিদ্যা ও দিখিজয়ী পণ্ডিত। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায়ের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমান সময়ে সংস্কৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা 
পণ্ডিতশ্রেণির অগ্রগণ্য হইয়া ইনি আমাদের দেশের মুখোজ্ভ্ল করিয়াছেন। 

ইনি বালাকালে গ্রামা পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধানুকাগ্রানে 
ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন আরতু করেন। এইরূপে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও 
অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইংবেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমস্ত পরীক্ষা সসম্মান ও বৃত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খ্রিঃ অন্দে এম. এ উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তৎপরে ঢাকা কলেজে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ত্রিংশাধিক বর্ষ অধ্যাপনা কার্য করিয়া পরিশেষে 
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কলিকাতাব সংস্কত কলেজের প্রিশিপাল পদে উন্নীত হন। ইনি আজীবনকাল সাহিত্যেব সেবা 
করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই ধনাবাদাহ হইয়াছেন। প্রাচা ও প্রতীচ্য সাহিতোর গবেধণার অনেক সময 
অতিবাহিত করিয়া এখনও ইনি কর্মক্লান্ত জীবনের গৌববমণ্ডিত সধ্ধ্যায় সেই সাধনায় রত আছেন। 
এই বিদ্যোৎসাহী মহাত্সার ্্টায়ই বর্তমানে মহামান্য গবর্নমেন্টের দৃষ্টি দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির 
পুতি আকুণ্, হইয়াছে এখং নানাপ্রকাব সাহায্য দ্ধারা সাহিতা সেবীদিগেব বিদ্যালোটনাব পথ সুগম 
হহয়াছে। 

উজিরপবের সিদ্ধবংশের পণ্তিতগণ চিবপ্রসিদ্গ । নোয়াখালিতে ইহাদেব আদিম বাসস্থান ছিল। 
এই বংশের পূর্বপুকষ ঠাকুরদাস মাধবপাশার রাজাদের গুরু ছিলেন। সাধক প্রবর দিথ্িজয় তট্টাচার্য 
এই ঠাকুবদাসেব পীঁচপুরুষ অধস্তন। তিনি বাল্যকালে সাতিশয তীক্বুদ্ধি ছিলেন না; তাই রাজগুরু 
হইবার অনুপযুক্ত বলিধা একদিন তদীয় পিতামাতা তাহাকে অভ্যস্ত ভত্তসনা করিলেন। ক্ষোভে ও 
অভিমানে দিপ্রিভয় একাকী কাশীধামে চলিয়। গেলেন এবং স্বীয অসাধারণ অধাবসাধবলে গভ।র 
সাধনায় জগদম্বা কালিকার সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধ হইয়া ইনি জগদম্বাব যে শব কবিযাছিলেন 
তাহা অদ্যাপি লিপিবদ্ধ আছে। তারপর সিদ্ধপুরুষ দিপ্িজয় দেশে ফিবিয়া আসিয়া সর্বত্র স্বীঘ 
প্রাধান্য স্থাপন কবিলেন। তাহার অলৌকিক শক্তিজ্ঞাপক দুই একটি ঘটনা এখনও এদেশে প্রচলিত 
আছে। শীঘ্ই তাহার যশোরাশি চতুর্দিকে ছডাইয়। পড়িল। রহমৎপুর ও উঞ্িবপুরের জমিদাবগণ 
তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহাব শাস্ত্রে সেবপ জান না থাকিলেও গভীব গান তাহার আযত 
হইল, এবং অচিবে সর্বত্রই দিগিজঘ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দিশিজযের দুই বিবাহ। দ্বিতীয়বাৰ 
দাবপরিগ্রহ করিবাব সময়ে উজিবপুবেব জমিদার শিষা রতেশ্বর রা উজিবপুবে শুকদেবধের জনা 
বাড়ি প্রস্তুত করিয়া, তাহার ও তাহার সন্তানসন্তুতিব বাসাপযোগী। সকলপ্রকাব বান্দোবসড কপিবা 
দিলেন। নোয়াখালি হইতে আসিঘা দিখিভায ভ্রীবনের অবশিন্চ অংশ উজিবপুরে অতিবাহিত 
করেন। দিখিজয় ট্যাচার্যের পোত্র ৃষ্তিিজয ৩র্কপাগীশ শাপরচ্চা ও সাধনায় সমভাবে কুতবিদা 
ছিলেন। তাহাব সন্বন্জেও দুই একটি অলৌকিক ওনা এদেশে প্রচলিত আছে। তাহাব দুই পু, 
কালীপ্রসম ও তারাপ্রসন্ন। ডাহারা সিদ্ধবংশের উপখুপ্ড বংশধব। কালীপ্রসম 'নায়শান্জে সুপণ্ডিত 
ছিলেন। কনিষ্ঠ তাবাপ্রসন্ন স্মৃতিশাস্থে বাকলাব একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত । ইহার আর্যোিত চেহাবা, 
অদনা তেজ, গভীব জ্ঞান এই বংশের উপযুক্তই বটে। হাব কাবা এবং জ্যোতিষ শান্ত্রেও বিশেষ 
দখল আছে এবং ইনি স্বীয় শুণ দ্বারা সর্বত্র পরিচিত ৬ সকলেব খশোভাজন হইয়াছেন। 

উজিরপূরের দক্ষিণপার্ধে ঝরপাইকা একখানি শুর গ্রাম হইলেও নগণ্য পল্লী নহে। 
প্রাচীনকালে বাবপাইকার পণ্ডিতমণ্ডলী শুধু বাকলা (বেন_-সমগ্র বঙ্গদেশেব মধো বিশেষ প্রসিদি 
লাভ ঝবিয়াছিলেন। এই গ্রামের পাঁচ হাবেলিব উষ্টাচার্যগণ এবং শ্রাত্বীবংশীগণ পাণ্ডিতাগৌববে 
বিশেষ বিখ্যাত। খ্রিস্টিয় উনবিংশ শতান্দীর মধাভ19 পাঁচ হাবেলিবংশে খ্যাতনামা! পণ্ডিত 
গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্বু আবির্ভতি হন। বর্তমান সময়েও নাবামণচন্দ্র বিদ্যাবতু প্রসিদ্ধ বৈয়াকবণ 
বলিয। সর্বজনবিদিত। 

শ্রাত্রীবংশীর পণ্ডিতমণ্ডলী। বারপাইকাব ৬5 প্রাচীন অধিবাসী নহেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ 
দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা শুধদেব তর্কালঙ্কার বাবপাইশ্াঘ আগমন করেন। তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ 
হইযা তদানীন্তন ধর্মপ্রাণ ভূম্যধিকারী চৌধুরিগণ তাহাকে বারূপাইকাধ বাসস্থানসহ ব্রন্মোস্তর অর্পণ 
কবেন। শুকদেবের সন্তানসন্ততিগণ বাকবগপ্ডের বন্থ সম্ত্রান্ত পধাশব কুলগুক। গুধিয়া, রাঁণসী, 
নাগপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এই বংশের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। 

শুকদেব তর্বালঙ্কারের ভ্রাতা আনন্দিরাম সন্বঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনা প্রচলিত আছে। 
আনন্দিরাম প্রথম যৌবানে বুদ্দিমান্দয প্রযুপ্ত আত্রাথগণ কর্তৃক সর্বদা অবজ্ঞাত হইতেন। একদা 
তাহার সহধর্মিনী অন্নবাপ্রন প্রস্তুত কবিয়া তাহার সহিত মুদ্ছিপরিমিত ছাই ভোজন-পা্রের এক 
ার্শে বাখিবা দিলেন। বলা বাহুল্য যে. পর্তী পির প্রতি ঘথেষ্চ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে কুটি 
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করিতেন না। সেই দিন আনন্দিরাম নিতান্ত বিষণ হৃদয়ে অনাহারে গৃহ ত্যাগ করিলেন। কতিপয় 
বৎসর পর্যন্ত তাহার আর কোন খোজখবব পাওয়া গেল না। পরিশেষে তাহাদের বাটির বিশ্বস্ত 
পুরাতন ভৃত্য “যশা' আনন্দিরামের অন্বেষণার্থ নানা দেশ ভ্রমণ পূর্বক নবদ্বীপে আসিয়া তাহার 
অনুসন্ধান পাইল। সায়ংকালে যশা আনন্দিবামের গুহে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটি সুন্দরী রমণী 
আসিয়া তাহার সন্ধ্যার আলোক জ্বালিয়া দিল। যশা যুগপৎ আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়া দ্বারদেশে 
বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পবে সম্ক্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া আনন্দিরাম গৃহে ফিরিলেন। যশা 
ঠাহাকে দেখিয়া! কোনরূপ হর্য শ্রকাশ করিল না, বরং বথেষ্ত কটুক্তি করিয়৷ তাহাকে ভসনা 
করিতে লাগিল, শেষে সকল ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা কবিল। আনন্দিরাম তখন “মা-_মা' বলিয়া 
অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ম্ণকাল পরে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল--“বৎস, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার জ্ঞাণের স্ফুরণ হইয়াছে। তোমাদের ঠাকুর ঘরের মাটির নীচে একখানি 
তালপাতার গ্রন্থ আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় হইবে এবং তোমার বংশের উপর 
আমার অনুগ্রহ থাকিবে ।” এই কথা বলিয়াই দেবী অন্তরহিতা হইলেন। আনন্দিরাম হাষ্টান্তঃকরণে 
বাড়ি ফিরিলেন। কালক্রমে এই বংশে ন্যারশাস্ত্রে অদ্দিতীয় -াতিসম্পন্ন পণ্ডিত তারিণীচরণ 
শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ও অন্যান্য পাণ্ত-প্রধান স্থানে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও 
বিচারনৈপুণ্যদর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। আজও পণ্ডিতসমাজে তাহার 
নাম "সিদ্ধ আছে। বর্তমান সময়ে তাহার পুত্র শশিভৃষণ উদ্টাচার্য এম. এ সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় 
সুপণ্ডিত এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি বহবমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। 

বাকলার পীঠস্থান শিকারপুর ভারতের সর্বত্র পরিচিত; কে ন সময়ে এই স্থানে সংস্কতচ্চা 
বিশেষ শ্রবল ছিল। পূর্বে এই স্থানে নানাদিগদেশীয় বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। তাহারা এ দেশের 
পণ্ডিতগণের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে চম্কৃত হইতেন, এবং সময় সয় তাহাদের দ্বারা দুই একটি 
শান্ত্রীর জটিল সমস্যা পূরণ করিয়া লইতেন। 

বর্তমান কাল-আোত পূর্বগৌরব অনেকট। হাস করিয়া দিলেও সেই মহর্ষিকল্প পণ্ডিতদিগের 
বংশধরগণ পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য-গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য অদ্যাপি যত্বুবান। “শুর্ত-নিশুস্তবধ” 
নামক সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণেতা পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত রামধন 
ন্যায়লঙ্কার এদেশে সর্বত্র পরিচিত। 

মানপাশার পণ্ডিতগণ এই দেশে বহু দিন হইতে বিখ্যাত। ভট্টাচার্য বংশের রামনাথ সার্বভৌম 
একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন; তাহার পাণ্ডত্য-গৌরব-মণ্ডিত শুভ্র যশোরাশি 
তাহাকে এদেশে সর্বত্র পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। 'ত্রবেণির সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের নিকট তিনি ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা করেন, এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
অতীব প্রিয়পাত্র হইলেন। জগগাথ রামনাথকে পুত্রবৎ স্েহ করিতেন এবং যাহাতে রামনাথ বিভিন্ন 
স্থানে পরিচিত হইতে পারেন সেই জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে মহারাজ 
নন্দকুমার রামনাথের বিদ্যাবুদি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ঠাহাকে এই জেলার “পণ্ডিত- 
জজ” নির্বাচিত করেন। রামনাথ বারৈকবণের দেওয়ানি-আদালতে ““পণ্ডিত-জজ” নিযুক্ত হইলেন। 
ফয়রা শ্রামের ভূম্যধিকারী বিজয়রাম রায় ঠাহাকে মানপাশায় আনয়ন করেন। উপযুক্ত বাসস্থান 
নির্মাণ করিয়া রামনাথ সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ত করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ 
মানপাশায় অবস্থিতি করিতেছেন। 

রামনাথেব বংশধরগণ সকলেই কৃতীপুরুষ। তাহার পৌত্র কালীপ্রসাদ তর্কাসদ্ধান্ত একজন 
প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র কমল ন্যায়পঞ্চনন € তাহার বংশধর নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন বাকলার 
বিখ্যাত পণ্ডিত। কলিকাতার সিটি কলেজের সংস্কৃতির অধ্যাপক প্রেফেসার) পণ্ডিত বরদাকাস্ত 
বিদ্যারতু রামূনাথ সার্বভৌমের তিনপুরুষ অধন্তন। ইনি সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও 
বাকরগঞ্জের সবত্র পবিচিত। 


বাকলা ২৩৯ 


বর্তমানে গোবিন্দ বিদ্যাূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্)। ইহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও 
অসাধারণ প্রতিপত্তি সমগ্র বাকলায় ইহাকে বিশেষ পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। 

এই গ্রামের ভট্টাচার্যগণ ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আছেন; তন্মধো শ্যামাচবণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চট্ট্রোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, জগচ্চন্্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত। 

খলিসাকোটা গ্রামেও একটি সংস্কৃত কলেজ বিদাামান আছে। স্থানীয় পণ্ডিত আশুতোষ 
কাব্যতীর্ঘ ইহাব স্থাপয়িতা। 

কাচনার মুখটি দ্বাকরেব সন্তান শাস্ত্ুজ্ঞ মহাত্মা রামকৃষ্ণ কীর্তিপাশাব ভট্টাচার্যগণের 
আদিপুরুষ। ইনিই স্বস্থান হইতে প্রত্ভতি বৃত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ কবিযা, কীঠিপাশা শ্রামে আগমন 
পূর্বক ব্রাঙ্মণোচিত পবিত্র কর্মদ্বারা গৌরবের সহিত বসবাস করেন। কীতিপাশাপ মগ্রমদাবগণেল 
আদিপুরুষ কীর্তিপাশায় আসিয়া প্রথম যে বাটিতে বাস করেন, তাহার সংলগ্প সুন্দপ ভুখণ্ডে ইহারও 
বাসস্থান বিদ্যমান আছে। কীর্তিপাশার মজুমদারবংশ ও ভট্টাচার্ধবংশ উত্যই সমসাময়িক। 
স্ধর্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোপাসনার জন্য এই বংশ এতদ্দেশে চিরপ্রসিঞ্ছ। মহাত্মা পামবুষেশ কণিছ্ঠ পূ 
প্রাতঃস্মরণীয় যাদবেন্দ্র তর্কালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, বৈদ্যকুল-সুত পোনাবাপিয়ার 
বিখ্যাত জমিদার, দেশীয় তুম্যধিকারী পাহিদাস, এবং অন্যান্য সপ্রান্ত অনেক ব্রা্মণ-বৈদা ইহার 
নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মজুমদার-বংশীয়গণ শিষ্য না হইলেও গুরুদেবেব নায় ইহাক ভক্তি 
করিতেন। বায়েরকাঠির রাজা ও তাৎকালিক ভূমধ্যধিকারিগণ ইহাকে ভক্তি করিতেন। রাখরকাঠির 
রাজা ও তাৎকালিক ভূমধ্যধিকারীগণ ইহাকে বৃর্ভিদানাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়।ছিলেন। কালপুমে 
নিশ্েজ ও নিঃস্ব হইলেও যাদবেন্দ্রেক বংশধর অদ্যাপি কুলমর্যাদা ও কুলধম বক্ষা কিয়া 
আসিতেছেন; বিদ্যোপসনায়ও সম্পূর্ণরূপে পরাডুখ হন শাই। উল্লেখযোগা খ্যাতনামা অনেক 
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশ সমুজ্জল করিযাছেন। মহাত্মা যাদবেন্্রর পৌএ নানাশান্র 
পারদর্শী স্বনামধন্য রামগোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন পিতামহের ন্যায় সমগ্র সদ্গুণের অধিকারী হইয়া 
অনেক শিষ্য-সম্পত্তি লাভ করেন। কীর্তভিপাশার মজুমদারবংশীয় মহামনা কৃষ্ণবাম ইহাব বঙ্ধু 
ছিলেন। কৃষ্ণরাম যখন কারাবাসে রুদ্ধ থাকিয়া নানা খন্ত্রায় মুতপ্রায় হইয়াছিলেন, ৩খন ইনিই 
বিবিধ কৌশলে রাজপুরুষগণের কৃপাভিশ্*। করিয়া বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে সমথ হইয়াছিলেন। 
কৃষ্ণরাম কারামুক্ত হইয়া বন্ধুকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ পুত্রপো ্রাপিক্রমে বন্ধুর পরিবারবগের 
গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত বৃত্তি-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কৃষ্ণবামের বংশধরগণ, 
রামগোবিন্দের সম্তান-সন্তুতির নিকটে ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ। বামগোবিন্দেন বংশধরগণও কৃষ্ণবামের 
বংশে প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন। এই বংশের পরবর্তী পণ্ডিতগণেব মধ্যে সর্শাস্্রে সুপণ্ডিত এবং 
তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যারত্ব স্্ীয় পাণ্ডিতা ও প্রতিপত্তিতে সরত্র সুপবিচিত ছিলেন। 
পরবর্তী বংশবধরগণের মধো রামধন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ বিদ্যারত, বিহারীলাল বিদ্যাবড়, বৈকুষ্ঠ 
কাব্যতীর্থ, নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ, মতিলাল স্মৃতিতীর্থের নাম উল্লেখযোগ)। 

কীর্তিপাশায় ন্যায়, স্মৃতি কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির ন্যায আযৃর্বেদশাস্ত্রেবও থথেষ্ট ঢঢা ছিল। 
ধন্বস্তরীকন্গ স্বনামখ্যাত পণ্ডিত প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কবিরঞ্জন আযুর্বেদশান্রে অসাধারণ পাণডত্য 
ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় সুক্ষদ্শী পণ্ডিত-চিকিৎসক তৎকালে বাকলায় 
কেন__সমগ্র বঙ্গদেশে' বিরল ছিল। তাহার মৃতার পর তদীয় শ্রাতুষ্পু্ উমাচরণ কবিরত্ব 
আয়র্বেদশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার কাবা এবং বাকরণেও রীতিমত 
অধিকার ছিল। প্যারীমোহনের পুত্র অক্ষয়কুমার কবিরঞ্রন আগঘুর্বেদশাস্ত্রে সুপগ্ডিত এবং 
সুচিকিৎসক। 

বহু পূর্বে রায়েরকাঠি তও বিলক্ষণ সংস্কৃতচর্চা ছিল। যে সকল পণ্ডিত রাঞবাড়ির সভাপপ্ডিত 
ছিলেন তাহারা অনেকেহ বাকলায় যথেষ্ট প্রতিপাপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাঙ্গা শিবনারায়ণের 


২৪০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সভাপগ্িত কৃষ্ণকান্ত তর্কতৃঁষণ, রাজা মাধবনারায়ণের সভাপগ্ডিত বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন ও 
স্বনামখ্যাত বৃন্দাবন কবিরত্ব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতত্তিনন আরও অনেক পণ্ডিত 
স্বীয় ক্ষমতাবলে বাকলায় রায়েরকাঠির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সংস্কৃতচর্চার উপযুক্ত 
চতুষ্পাঠী ছিল এবং গ্রামের প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্তৃক তাহা পরিচালিত হইত্‌। অধুনা নানা কারণে 
চতুষ্পাঠী উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু সংস্কৃতচর্চা লোপ পায় নাই। বর্তমানে এই গ্রামের পণ্ডিত 
উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূণ বি. এ. সিটি কলেজের সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক । তিনি সুকবি ও শ্রস্থকার। 

রায়েরকাঠিতে নরনারায়ণ রায়ই সর্বপ্রথমে গ্রশ্থ প্রকাশ করেন। তিনি কাব্য, নাটক, প্রহসন 
প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থকৃচ্ছতাবশত সকল গ্রন্থ অদ্যাপি 
প্রকাশিত হয় নাই। তাহার গ্রস্থাবলীর মধ্যে “চারুপ্রবন্ধ”, “কর্তব্যোপদেশ”, “গোপাঙ্গনাকাব্য”, 
“সুনীতি নাটক” “শ্রীবৎস চবিত” প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে; এতত্তিন্ন আরও প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থ 
পাণ্ডুলিপি অবস্থায় নহিয়াছে। তাহাব দর্শন শাস্ত্রেও রীতিমত ব্যুৎপত্তি ছিল; তদীয় অপ্রকাশিত 
গ্রন্থের মধ্যে “শঞ্তিবাদ”, “অদ্বৈতবাদ", “ভক্তিবাদ” প্রতি তাহার পরিচায়ক। 

শিক্ষিত গ্রন্থকার নরনারায়ণের পত্রী বসন্তকুমাবী অতীব বিদুষী রমণী ছিলেন! তাহারও 
কবিত্বশক্তি ছিল। “কবিতামপ্ররী।”, “রোগাতুরা বসশ্ঞুমারী”, “বাসম্তিকা” “বালিকা বিনোদ” ও 
“যোষিদ্ধিজ্ঞান” প্রতি তাহার কবিত্ব পূর্ণ গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষার উপাদেয় সামগ্রী । তাহার প্রতিভা 
উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার কন্যা কুসুমকুমারীও বিদ্বান ও বিদুষী 
পিতামাতার উপযুক্ত শিক্ষায় একজন বিদুষী রমণী হইয়াছিলেন। তিনিও জননীর মত “কুসুমিকা” 
নামে একখানি কাব্য রচন। করেন। 

নরনারায়ণের সমসাময়িক যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় “সুখদায়িনী” নামে একখানি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গীতবাদ্যবিশারদ জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়ের “কলঙ্কভপ্রন” নামে একখানি 
পাণ্ডুলিপি পাওয়া গ্িয়াছে। সেইখানি কৃতিত্ব ও কবিত্শক্তির পরিচায়ক। অদ্বৈতনারায়ণ রায়ের 
“সেলিমাবাদের জমিদারির বিবরণ” নামক একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানির জন্য 
তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 

পাঠান থুগে ত্রিলোচন দাশ, জানকীন।থ কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি মনীষীগণ গৈলা-ফুষ্্ুত্রীকে 
গৌরবপ্রভায় মণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শুকদেব সেন ও মদনকৃষও 
কবীন্দ্র উল্লেখযোগা । মদনবৃষ্জ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পরিচিত 
ছিলেন। আজিও তাহার অনেক ছাত্র বঙ্গদেশের নানাস্থানে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপুল যশ অর্জন 
করিতেছেন। উক্ত মহাত্মার পোত্র চন্দ্রকুমার কবিভূষণ শ্বাধান ত্রিপুরেম্বরের গৃহচিক্ৎসিক রূপে 
বিশেষ সম্মানিত। বর্তমান ব্রিপুরেশ্বরেব অভিষেক-ব্যবস্থাতে নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিভূষণ 
বৈদ্যজাতির মুখোজ্ল করিযাছেন। হৃহার পুত্র ললিতমোহন কবিসাগর “কবীন্দ্র কলেজ” নামে 
বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে একটি উচচশ্রেণির সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিচালন! করিতেছেন। এই 
স্থানে আয়ুর্বেদ, দর্শন, কাব্য, অলগ্কাব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ উচ্চশ্রেণির 
সংস্কৃত বিদ্যালয় এই জেলায আর দ্বিতীয়টি নাই। 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জগন্নাথ তর্কালক্কার, পীতাশ্বর বিদ্যাভৃষণ, রামচরণ শিরোমণির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা । ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত গাবখান গ্রামে বহু পুর্বে অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন: তন্মধ্যে খ্যাতনামা কালিদাস বিদ্যাবাগীশ একসময়ে সমগ্র বাকলায় 
একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন। তৎপর কালীকিশোর বিদ্যারত্ুও বশস্বী পণ্ডিত 
ছিলেন। বর্তমানে শশিবুমার তর্কতীর্থ এই জেলাব একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি কাব্য, 
ব্যাকবণ, নব্য ন্যার এবং প্রাচীন ন্যায়-পরীক্ষায় গবর্নমেন্টের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কীর্ভিপাশার সংলগ তাবপাশা গ্রামেও পূর্বে কযেকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহামনস্ী রামমাণিকা বিদ্যানিধি এককালে স্বীয় প্রতিভাবলে ন্যায়, স্মৃতি, কাবা ও 


বাকলা ২৪১ 


বাকরণে অসাধারণ পাণ্ডত্য লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসর হইতেই ইনি শুধু বীণাপাণির অর্চনা 
দ্বারা কালাতিপাত করিয়াছেন। এই গ্রামের কালীশ্বর ন্যায়পঞ্চজাননও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন। বর্তমানে গোপালকৃষ্ স্মৃতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র ন্যায়রতু, চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ প্রত্ৃতি 
পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ। 
ভলাধাড়িনিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য-প্রতিপত্তিতে তাৎকালিক বাকলার 
পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহার কবিত্ব ও বিচারশক্তি অতীব প্রখর ছিল। সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী 
রমাবাঈর সহিত ইহাব বিচার হইয়াছিল, এবং তিনি ইহার গভীর জ্ঞান ও বিচার-নৈপুণ্যের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
এতন্ডতিন্ন বর্তমান সময়ে রাজকুমার ন্যায়রত্বের ভ্রাত; হরকুঁমাব তর্করতু, বাইশারিনিবাসী 
প্রসন্নকূমার শিরোমণি, কলসকাঠিনিবাসী বর্ধমানের রাজপগ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করতু 
ও চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রর্তৃতি মনীষীগণ বাকলার পূর্ব পাণ্ডিতা-গৌোরব রক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের 
নানাস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
ন্যায, স্মৃতি, আযুরবেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডতগণই বা!কলাব্ন একমাত্র গৌবব-স্থল 
নহেন। বাকলাবাসীগণ মাতৃভাষায় আলোচনাযও পরাত্মখ ছিলেন না। আমরা এই স্থানে কবি 
বিজয়গুপ্তপ্রমুখ মাতৃভাষায় সাধকগণেব ও কয়েকজন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া এই 
অধ্যায় শেষ করিব! 
বরুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবেব আবিঙাবের পূর্বে বঙ্গদেশে শক্তি উপাসনার প্রাধান্য ছিল বলিযা 
অনুমান হয়। সত্য বটে, বৌদ্ধ-বিগ্রবের পর বঙ্গে শিল্বাপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু নিরুণ 
চিদানন্দরপ শিব অপেক্ষা সগ্ডণ জধযদুর্গা, মঙ্গলচণ্ডী, কালী, শীতলা, মনসা প্রর্ততি দেবীর 
মাড়ভাবে উপাসনাই ভাবপ্রবণ বঙ্গবাসীব অধিক প্রিয় ছিল। শ্রীকষ্$-চৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ঞবধর্মের 
বহুল প্রচারের পূর্বে অস্মদ্দেশীয হিন্দুগণের মধ্যে শঞ্ডি-উপাসনার একাধিপত্য ছিল বলিলেও 
অতুযঞ্তি হয না। খ্রিস্টির পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাকলায় বিষহরি বা মনসা পূজার বড় 
প্রাদুর্ভাব ছিল। এই সময 'রিযানী' বা দনসা-সংকীর্তন দ্বারা সমগ্র দেশ মুখরিত হইত। 
প্রায় পাচহাজাব বৎসর পূর্বে খ্রিস্টিয় পঞ্চাদশ শতান্দীর প্রথমভাগে যে এক প্রতিভাশালী কবি 
বাকলায় জম্মগ্রহণ করিযা ভক্তিরসপূর্ণ মধুর কবিতা-স্রোতে পূর্ববঙ্গ প্লাবিত করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে 
শক্তির উচ্ছ্বাস ছড়াইয়া দিযাছিলেন, সেই প্রাচী" তক্ত বিজয গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাবস্তে ফুল্লশ্র। 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজযের পিতার নাম সনাতন গুপ্ত ও ম!তার নাম রুল্সিণী দেবী; এবং ইনি 
প্রসিদ্ধ ত্রিলোচন দাশের ভাগিনেয়।-- 
সনাতন তনয় কুঝ্সিণী গর্ভজাত। 
সেই বিজ গুপ্তের রাখ জগন্নাথ । 
তাহার গ্রন্থে তদীযর় সহধর্ষিণী জানকীদেবীরও শামোল্লেখ দৃষ্ট, হয়।-- 
জানকীনাথের বাণী শুন দেবী ব্রাহ্মাণী 
দাস কবি রাখিয়া চরণে। 
ত্রমে বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎকালের প্রচলিত 
মনসা-গীতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বয়ং বিজয়কে একখানি গ্রস্থ বচনা করিতে 
স্বপ্নাদেশ করিলেন_- 
মূর্খে বচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য । 
প্রথমে রচিল গীত কানা হবিদত্ত ॥ 
হরিদত্তেব যত গীত লুপ্ত হইল কালে। 


যোডা গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
বাকর5%/১৬ 


২৪২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস্‌ 


কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্থর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ-ফাল। 
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥ 
স্বপ্নাদেশের বিবরণ বিজয় এরূপ লিখিয়াছেন-_ 
গা তোল আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও। 
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও ॥ 
মনে ভয় না করিও দেখে নাগ জাতি ॥ 
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী । 
মোর পায়ে ভক্ত তুমি সেবক প্রধান। 
স্বগ্নী উপদেশ বলি না করিও আন ॥ 
আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন। 
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন॥ 

বিজয় গীত লিখিতে আদি, হইয়া এক প্রকাণ্ড ছাতিম বৃক্ষতলে বসিয়া পাঁচালি রচনা করেন। 
রচনা শেষ হইলে কবি মাতুল ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রকে সংশোধন করিতে দিলেন। ব্রিলোচন 
পীচালী সংশোধন করিতে আরম্ত করিলে তদীয় পুরোহিত রামহরি চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা 
আসিয়া কবীন্দ্র কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন “বিজয়ের পাঁচালী সংশোধন 
করিতেছি।” “বিজয় গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উত্তম হইয়াছে, আপনার কোন সংশোধন 
করিবার প্রয়োজন নাই।” এই বলিযা চলিয়া গেলেন। বালিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ব্রিলোচন সেই কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে জানিতে পারিলেন যে প্রায় চারি- 
পাঁচ বসর পর্যন্ত চক্রবর্তীর মহাশয়ের কন্যা শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই কার্য স্বয়ং 
মনসাদেবীর, ইহা চিন্তা করিয়া ত্রিলোচন আর সংশোধন করিলেন না। বিজয়ের পাঁচলী তাহাকে 
আবার ফিরাইয়া দিলেন। 

১৪০৬ শাকে বিজয় “মনসা-মঙ্গল' বা 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। তখন এই শ্রন্থ পূর্ববঙ্গের প্রায় 
সর্বপ্রই ভক্তির সহিত রক্ষিত ও পঠিত হইত। শ্রাবণ মাসে ঘরে ঘরে বিবহরির উপাসনা হইত 
এবং তৎসঙ্গে বিজয়ের পাচালীও সর্বত্র গীত হইত। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাসের 
“ভাসান' যেরূপ প্রচলিত, পূর্ববঙ্গে সেই বীঁপ বিজয়ের 'মনসা-মঙ্গল' প্রচলিত। 

বিজয় প্রকৃতই উন্চশ্রেণির ভ্রক্ত-কৃবি ছিলেন। তাহার মনসা-ভক্তি সর্পভয়ক্রিষ্ট ভীরুস্বভাব 
মানবের ভক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গৌরাঙ্গের হরি-ভক্তি এবং রামপ্রসাদের শ্যামা-ভক্তির ন্যায় 
তাহার বিষহ'4-ভক্তিও অতুলনীয়।- 

নম£$ নমঃ জগত্মাতা সর্ব সিদ্ধিদায়িনী। 
তুমি সুন্ষ্স, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্বজননী ॥ 
তুমি জল, তুমি স্থল, চরাচরবন্দিনী । 
সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় তুমি, তুমি মূলধারিণী। 
কে তোমায় পুজিতে পারে কাহার শকতি। 
সেই সে পৃজিতে পারে যে জানে ভকতি ॥ 
স্থাবব জঙ্গম তুমি, তুমি চারি বেদ। 
ব্রহ্মা, শঙ্কর, হরি তোমাতে নাহি ভেদ ॥ 
-__ এই বন্দনা ভক্ত-জৃদয়ে অপূর্ব ভক্তি স্ফুবণ। 
বিজয যে উপাখ্যান লইয়া ছন্দ রচনা করিতে বসিয়াছিলেন তাহা মহাকাব্যের অনুপযোগী 
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নহে। াদের পুরুষকার, বেছুলার অপূর্ব সতীত্ব-কাহিনী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অতীব গৌরবের বস্তু; 
এবং বিজয়ের প্রাঞ্জল উহা ব্যক্ত হইয়া বঙ্গবাসীর অতিশয় আদরের সামশ্রী হইয়াছিল। 
মনসা-মঙ্গল হইতে তাৎকালিক দেশেব অবস্থা বহুল পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। কবিবর 
গ্শ্থের প্রারস্তেই শাসন-প্রণালীর একটু আভাস দিয়াছেন।__ 
ঝতুশূন্য-বেদ-শশী পরিমিত শক। 
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি-তিলক ॥ 
রাজার শাসনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত। 


মুলুক ফতিয়াবাদ বাঙ্গরোডা তকৃসিম॥ 
কিন্তু রাজা সুশাসিত হইলেও ছোট-খাট অত্যাচারের বিরাম ছিল না। কবিবর হাসেন-হোসেন 
সংবাদে লিখিয়াছেন।__ |] 
দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট। 


তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ।। 
হাসেন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম। 
দুই জনে করে তারা বিপরীত কাম।। 
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত। 
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালী রীত।। 
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা । 

বড় অহঙ্কার করে শালেনের শালা ।। 
সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে। 
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে।। 
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত! 
হাতে গলে বাদ্ধি। নেয় কাজির সাক্ষাৎ ।। 
বৃক্ষ তলে থু'য়ে তারে মারে বজ্প কিল। 
পাথ-, প্রমাণ যেনঝড়ে পড়ে শিল।1-_ 


বিজয় তাংকালিক বঙ্গীয় সওদাগরগণেব বাণিজ্যব্যাপদেশে “চৌদ্দ ডিঙ্গা” সাজাই 1 4 
গমনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন।-_ 


চৌদিকে বাজনা বাজে হুলাহুলি সর্ব রাজ্যে 
সাধু যায় দক্ষিণ পাটন॥ 

আগে তোলে ধনখণ্ড স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড 
সাধু নহে ধনেতে কাতর। 

হীরামণি-মাণিক্য ভরা ডিঙ্গায় তুলিল সারা 
আর তোলে বিচিত্র পাথর ॥ 

ছোলঙ্গ জামির ফল মিষ্উ তোলে নারিকেল 
গুয়ার পাকড়ী ছড়া ছড়া। 

সৃতার কাপড় গড়া জৈন তোলে ঘড়া ঘড়া 
আরো তোলে চটের ধাপড়া। 

চে ক ঞং 

সত্বর হইয়া সাধু ডিঙ্গায় চলিল। 
একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইযা দিল ॥ 


২৪৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর। 

যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু। 
গাঙ্গের দুই কুল ভাঙ্গি বেক! করে উজু॥ 

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী। 
যার উপরে চডি রাবণের লঙ্কা দেখি ॥ ইত্যারি__ 


তৎকালে ফুল্লশ্রীর বিলক্ষণ বিদ্যাগৌরব ছিল; কবিবর জন্মভূমির পরিচয়ে যাহা লিখিয়াছেন 
তদ্ধারা ইহা প্রমাণিত হয়।__ 
পশ্চিমে ঘাঘব নদী পুবে ঘণ্ডেশ্বর। 
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥ 
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। 
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতি কুশল ॥ 
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের সুর। 
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥_ 
মনসা-মঙ্গলে স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষার বিষয়ও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
নানা বিদ্যা জানে বেহুলা সাহের কুমারী । 
নয়নের কাজলের লিখে বোল দুই চারি॥ 
আপনে পণ্ডিতা বেহুল' লিখে ভায় ভায়। 
প্রথমে প্রণাম করে বাপ মায়ের পায় ।_ 
মহাত্মা বিজয় গুপ্তের পর অধ্যাবধি কেহ সেরূপ ভক্তির উচ্ছাসে এদেশ প্লাবিত করেন নাই। 
পরবর্তী মোগল-রাজত্বকালে যে সকল কবি অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের স্মৃতি 
বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। কবিবর বিজয় গুপ্তের মত তাহাদের শ্রেণিবদ্ধ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাহাদের ভক্তি ও গভীর ভাবপূর্ণ অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। 
তখন আধুনিক বঙ্গভাযার নূতন আলোক গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাই অসংস্কৃত 
গ্রাম্যভাষায় তাহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি উন্মেষিত হইয়াছিল। অনেকেই লোকচক্ষের অন্তরালে 
তাহাদের নিভৃত পশ্লির গৃহকোণে বসিয়া সরল গ্রাম্যভাষায় গান, কবিতা, হেঁয়ালী, ছড়া প্রভৃতি 
রচনা করিয়া গুপ্ত স্থানেই রাখিয়৷ দিতেন। সেইরূপ কয়েকটি কবিতা ও ছড়া বহু চেষ্টা করিয়া 
সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু নানাকারণে এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল না। 
বাকলার ভূস্বামীগণের মধ্যে যাহারা কাব্য রচনা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে তগ্নে 
আবদুল্লাপুরের বৈদ্য জমিদার বংশ ও রায়েরকাঠির রাজবংশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মহাত্ম! 
রামগতি রায় রচিত “মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা”, “যোগ-কল্প-লতিকা” ও জয়নারায়ণ এবং আনন্দময়ী 
রচিত “হরিলীলা”, “চশ্তীকাব্য” প্রভৃতিব নাম্‌ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রায়েরকাঠির রাজবংশের 
রাজা নরনারায়ণ এবং তাহার বিদুষী পত্বী বসন্তকুমারীর রচিত পুর্তকগুলির নাম বিশেষভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 
বর্তমান যুগে অস্মদ্দেশে যে সকল সাহিত্যসেবী বীণাপাণির অর্চনা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন 
তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিঘ্নে প্রদান করিলাম। 
বাকলার বর্তমান যুগের সাহিতারথীগণের মধ্যে চণ্ডীচরণ সেনের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক উপন্যাস ও নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভরাজি প্রণেতা চস্ট্রীচরণ সেন বাসগুপ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীচরণ তাহার পিতা নিমর্ঠাদের চতুর্থ সন্তান। তাহার জ্োষ্ঠা তিনজন ভগ্মি 
ছিলেন। বাল্যকালে ইনি জ্যেষ্ট-ভগিনীপতি বাউকাঠি নিবাসী আনন্দচরণ সেনের তত্বাবধানে 
বরিশাল জেলাস্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৬৩--৬৪ খ্রিঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


বাকলা ২৪৫ 


হান। অতঃপর ইঞ্জিনিয়ারিং (12721760106) পড়িতে কলিকাতা উপস্থিত হ'নং কিন্তু তিনি 
তদপযুক্ত চিত্রবিদ্যায় (0711) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সেই ইচ্ছা ত্যাগ করেন। 
তারপর ওকালতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন 
শিক্ষানবিশী ভাবে মুন্সেফী কার্য করেন ও ১৮৭৪ খ্রিঃ অন্দে১২ই মে তারিখে উক্ত পদে 
স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হ'ন। তৎপর সাবজজ পদে উন্নীত হ'ন। 

চণ্ডীচরণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। নিরাকার অতীন্দ্রিয় 
অসীম ভগবানকে তিনি সসীম ভাবে উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন না, তাই ১৮৬৮ খিঃ 
৮গ্ীচরণ প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হ'ন, এবং বাসপড গ্রাম পরিত্যাগ করেন। 

চণ্ডীচরণের পাঁচ পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই কৃতবিদ্য, বিশেষত 
জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনী রায় বি. এ. বঙ্গের একটি অসাধারণ প্রতিভা । দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী সেন 
এল. এম এস ও তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম চৌধুরানী* বরিশালে স্ত্রী সমাজের গৌরবস্থল। চতুর্থা 
কন্যা অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রগণ মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেন বি. এ, নিশীথচন্দ্র সেন 
ব্যারিস্টার, প্রভাতচন্ত্র সেন বি. এ, ললিতমোহন সেন ইন্জিনিয়ার, সুধীর কুমার সেন বি. এ 
প্রভৃতি সকলেই কৃতবিদ্য হইয়াছেন। 

ক্রমান্বয়ে কন্যা ও জোন্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে চশ্ডীচরণ্রে শরীর ও মন উভয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং 
এই নিদারুণ শোকশেলই তাহার মৃত্যুরূপী হইয়া উঠিল। ১৯০৬ খ্রিঃ অন্দে ১০ই জুন তাহার মৃত্যু 
হয়। 

চণ্তীচরণ দাতা সহাদয় ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক আত্মীয়স্বজন তাহার সাহায্যে 
বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি জননী বঙ্গভাষার কঠে যে সমস্ত অমূল্য রত্ুহার পরাইয়া 
গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মহার্ঘ। 

যখন তিনি যশোহরে মুন্সেফি করিতেন তখন তত্রত্য ছাত্রসম্মিলনীতে ১৮৮০ খ্রিঃ অন্দে “/ 
[0150080050 15001096101)” নামক তাহার একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছাত্র-জীবন গঠনের 
জন্য এই বইখানি একটি অমুলা উপদেশ। এই সময়ে তিনি কলিকাতার সাধারণ ব্রা্মসমাজে ৬1০৫ 
[%9514011 ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিঃ অন্দে স্বন্যামখ্যাত উমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধে এই বইখানিব 
দ্বতীয় সংস্করণ হয়। ১৮৮৩ খ্রিঃ অন্দে তাহার “লঙ্কাকাণ্ড” প্রকাশিত হয়। 

তৎপরে ১৮৮৪ খিঃ অন্দে “10101011015 08917” নামক ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ 
'টমকাকার কুটীর" প্রকাশিত হয়। ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৮৮৬ খ্রিঃ অন্দে তিনি “জীবনের 
গতি নির্ণয়” নামক একখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি চণ্ডীচরণের দর্শনশাস্ত্রে 
জ্ঞানের পরিচায়ক। তৎপর যথাঞমে তাহার “মহারাজা নন্দকুমার” বা “শতবৎসর পূর্বে বঙ্গের 
অবস্থা” “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ” “মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা” বা “মেট্কাফ্‌ চরিত”, “ঝানসীর 
রানী”, “অযোধ্যার বেগম”, “এই কি রামের অযোধ্যা”, “পাহাড়ি বাবা” প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ 
এতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহাতে পাপ ও পুণ্যের 
একটি অপূর্ব চিত্র বঙ্গসাহিত্য সমাজের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই পৃস্তকখানি তাহার শেষ 
রচনা । ব্রাহ্ধাধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও তিনি দুই খানি পুন্তক প্রণয়ন করেন। সেই দুইখানি তাহার 
ভগবস্তক্তির অপূর্ব স্ফুরণ। 

শেষ জীবনে চণ্ডীচরণ রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আ্ানপিপাসার জন্য কঠিন তেলুগু 
ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ওয়ালটেয়ার (৮/211911) বাস করিতেন। অতি অল্প 
সময় মধ্যেই তিনি এই ভাবায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

কর্মবীর চণ্ডীচরণই এই জেলার সর্বপ্রথম এতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। তাহার স্বদেশ- 
হিতৈষীতা, তেজন্থিতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী তাহাকে এই দেশের আদরশস্থানীয় 
করিষা রাখিয়াছে। 


২৪৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্রের ইতিহাস 


অস্মদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষার স্বল্পতা হেতু শিক্ষিতা বঙ্গনারীর সংখ্যা অতিঅল্প। কিন্তু আধুনিক যুগের 
উচ্চ শিক্ষিতা রমণীগণের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত, সরোজিনী নাইড়ু, মানকুমারী, কামিনী রায়, 
গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি বঙ্গনারীগণ বাস্তবিকই ললনাকুলের শীর্ষস্থানীয়া ও জ্ঞানগৌরবে বাঙ্গালি 
জাতির গরিমাস্থুল। 

১৮৫৪ খ্রিঃ অন্দে ১২ই অক্টোবর শ্রীমতী কামিনী বাসপাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ূ 

বাল্যকালের ক্রীড়াকলয়িত সুমধুর শিশু বাল্যের উচ্ছৃঙ্খল শত দুরস্তপনার মধ্যেও যখন তাহার 
ঠাকুরদাদার স্নেহমধুর কণ্ঠের ছড়া শুনিত, তখনি নীরবে উৎকর্ণ হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার 
মুখের পানে চাহিয়া থাকিত-_যেন এমনি কবিয়া বালিকা ভবিষ্য জীবনের কোন অজানা মধুর 
রাগিনী তাহার প্রাণের মধ্যে বঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে শুনিত। 

পাঁচ বংসর বয়সে ইহার হাতেখড়ি হয় এবং অক্ষরপরিচয়ের পর হইতে ইনি "শিশুশিক্ষা' 
মাতার নিকট অধায়ন করেন। তারপর কিছুদিনের জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু 
বালিকার বিকাশোন্ুুখ প্রতিভা শিক্ষকের জ্ঞান অতিক্রম করিয়া উঠিল। 

চণ্ডীচরণ কিছুদিন বরিশালে মুন্সেফি করিয়া পিরোজপুরে বদলি হইলেন। এইখানে বসিয়া 
আট বৎসর বয়সে কবি প্রথম কবিতা রচনা করেন। চণ্ডীচরণ গোপনে তাহা দেখিলেন, এবং কন্যার 
কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়৷ তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়াইতে লাগিলেন। 

কামিনী দশ বৎসর বয়সে “হিন্দুমহিলা* বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবিষ্ট হ'ন এবং এই সময় হইতেই 
ইংরেডি ভাষা রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করেন। অল্পদিন পড়িয়াই ইতিহাসে সেই স্কুলে 
প্রথমস্থান অধিকার করেন। তারপর পুনরায় গৃহশিক্ষকের নিকট ও এক বৎসর পিতার নিকট শিক্ষা 
লাভ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ইনি “বঙ্গমহিলা” বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'ন এবং সেই স্থানে উচ্চ 
প্রাথমিক (801 [0117019) পরীক্ষায় প্রেসিডেসী বিভাগে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। 
ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় চতুর্থস্থান অধিকার করেন। মাইনর পরীক্ষায় তৎকালে 
মেয়েদের সেলাইশিক্ষা বিষয় ইচ্ছাকৃত (011991) ছিল। কিন্তু কামিনী এ বিষয় না লইয়া, [17%- 
105, 111011511151101, 21111112010 প্রভৃতি পাঠ গ্রহণ করেন। এই সময় “বঙ্গমহিলা' বিদ্যালয় 
“বেখুন' বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। তারপর কবি ষোড়শ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি পান। 

এই সময় বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকের পদ শুন্য হইলে কবির পিতৃবন্ধু কমিটির অন্যতম 
সদস্য দুর্গামোহন দাশ, কামিনীকে উক্ত কর্ম গ্রহণ কারিতে অনুরোধ করেন! ইহাতে পিতার অনিচ্ছা 
ছিল, তিনি বলিতেন “শিক্ষার জন্য কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছি, অর্থের জনা নহে।” অবশেষে 
তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এতপ্তিন্ন আরও একটি ঘটনা ইহার চাকরি 
গ্রহণে সুবিধা করিয়া দেয়। “মহারাজ নন্দকুমার” প্রস্ততি গ্রন্থ লিখিয়া কামিনীর পিতা কর্তৃপক্ষের 
বিরাগভাজন হন, এই কারণে তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এ দিকে 
বেথুন-স্কুল-কমিটি হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া কামিনী পুনরায় পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নিজে 
কর্মচ্যুত হইলে চিরদিন যত্বে লালিত কন্যাকে দারিদ্রা-কষ্ট ভোগ করিতে হয় এ জন্য তিনি তাহাকে 
কার্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি কন্যাকে লিখিলেন “তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম 
জ্রানলাভ করিবে বলিয়া চাকরির জন্য নহে; তুমি খাটিয়া খাইবে ইহা মনে করিতেও আমার 
কষ্ট হয়। কিত্ত আমি চাকরি ছাড়িতেছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখয়াছি এখন সে ভাবে 
রাখিবার সাধ্য হইবে না, সুতরাং তোমার চাকরি কর! সঙ্গন্ধে আর আমার আপত্তি নাই, তুমি নিজ 
আয় দ্বান্না নিজ অভাব দূর কর।” অতঃপর কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষালয়ে শিক্ষায়িত্রীর কর্ম 
গ্রহণ করিলেন। সেই দিনে ইহার “লক্ষতারা” নামক কবিডা রচিত হয়। সেই হইতে আট বৎসর 
যাবৎ উক্ত স্কুলে থাকিয়াই নানা প্রকার ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ পাঠ করেন। 0০10 1231101, 


বাকলা ২৪৭ 


71709101116, [371015011, 7101171) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার অত্যন্ত প্রি ছিল। এই সময়ে ইনি কলেজে 
73967, উেত্তিদ বিদ্যা) 1,08০ (তর্কশান্ত্র) ও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন। 

১৮৮৮গ্রিঃ অন্দে ইনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেন। দীক্ষার অব্যবহিত পবেই 
ক্রমাম্বয় “নৃতন আকাঙক্কা”, “আশা পথে”, “শীরবে", “যৌবন তপস্যা”, প্রভৃতি কবিভা রচনা 
করেন। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ “আলো ও ছায়া”র মধো প্রায় দশ বৎসরের বিভিন্ন সময়ের কবিতা স্থান 
পাইয়াছে। 

১৮৮৯ খ্রিঃ অন্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসহ “আলো 
ও ছায়া” প্রথম প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রকে দুর্গামোহন দাশ যখন আলো ও ছায়ার পাগুলিপি দেখান 
তখন কবিবর জানিতেন না যে ইহা স্ত্রী-রচিত। তিনি কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন ও বনুবিধ 
সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন “বস্ত্রত কবিতাগুলিব ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলত', 
কচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিবতিশয় মোহিত হইযাছি। পড়িতে পড়িতে 
গ্শন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিযাছি। আর বলিতে কি, স্থলবিশেষে হিংসার উদ্রেক 
হইযাছে।” (কামিনী স্বীয় কবিতা প্রকাশে শৈশব হইতেই অতিরিশ্ত ভয় এবং লজ্জা অনুভব করিয়া 
আসিতেছিলেন এবং আত্মগোপন পূর্বক যে কবিবরের পশ্চাতে থাকিয়া আপনার সঙ্গীত শুনাইতে 
পাবিয়াছিলেন, দশ বৎসর পরে ১৯০৯ খ্রিঃ অন্দে আলো ও ছায়া” তাহারই নামে উৎসর্গ করিয়া 
স্্ীয় স্দয়ের কৃজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।) 

ক্রমে তাহার “নির্মাল্য" ও “একলব্য" রচিত হয়। ১৮৯৪ খ্রিঃ অন্দে ঢাকা নিবাসী স্বনাম খ্যাত 
সিভিলিয়ন্‌ মিঃ কে. এন রায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ অন্দে ইহার “পৌরাণিকী” 
প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯০৪ খ্রিঃ অন্দে '“গুঞ্রন” নামে কতগুলি শিশু-পাঠা কবিতা ও “জনৈকা 
জননী” প্রকাশিত হয়। 

কামিনীর কবিতৃশক্তি অতুলনায। সুমধুর কব্তাগুলিতে ইহার পুত চবির সম্যকভাবে ফুটিয়া 
ড1%য়াছে। ইহার কধি-জীবন সার্থক । প্রার্থনা করি ইনি দীর্ঘ জীবন লাভ কৰিয়া বঙ্গসাহিত্যের 
উন্নতি বিধান করুন। 

খনামধন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক গিবিজাপ্রসয় বায় চৌধুধি ববিশাল জেলার 'আব একটি অমূল্য 
বৃ; ইনি ১২৬৮ সালের চেত্র মাসে সিদ্ধকাও শ্রামে বৈদজদিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। থে 
সু্মীদশিতা ও চিস্তাশক্তিব অপূর্ব বিকাশ ইহার ভবিষ/জীবান পবিলক্ষিত হইয়াছিল, বাল্যকাল 
হইতেই গিরিজাপ্রপন্নের বাল্যচরিত্রে তাহার উন্মেষ-লক্ষণ দুষ্ট হইও। 

ববিশাল জেলা-স্কুলে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গিরিজাপ্রসন কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট- 
ফুল হইতে প্রবেশিকা! এবং উক্ত কলেজে হইতে এফ. এ. এবং প্রেসিডেপি কলেজ হইতে বি. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অতঃপর বি. এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিক্ষাত! হাইকোর্টে 
ওকালতি আরম্ত করেন। 

পাঠ্যাবস্থায়ই তাহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। ক্লাসের সর্বোৎকৃষ্ট বালকদিগের মধ্যে তিনি 
রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিতাক্ষেত্রে গিরিজাপ্রসন্ন পাঠদ্দশাতেঈ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন এবং পাঠদ্দশায়ই বিমল যশোলাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বি. এ পরীক্ষার সময়ই 
তাহার বিখ্যাত “গৃহলক্ষ্ী” নামক সপুপদেশপূর্ণ গ্র্থখানির সূত্রপাত হয, এই পুস্তক প্রথমত তাহার 
একজন বন্ধু লিখিতে আরম্ত করেন কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি স্বয়ংই 'গৃহলম্ষ্্রী' সমাপ্ত করিলেন। 

যে বিখ্যাত পুস্তকে তীহার প্রতিভা সম্যক্‌ পরিস্ফুট হইয়াছিল, গিথিজাপ্রসন্ন সেই বিস্বভ ও 
সরধাঙ্গসুন্দর সমালোচনা গ্র্থ__-“বহ্কিমচন্দ্র” রচনা বি. এল. পরীক্ষার সময়ে আরভ্ত করেন, এই 
'ধখ্যাত পুস্তকে সাইত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দট্রালিখিত উপন্যাসাবলীর সমালোচনা করা হয়। এই পুর্তকে 
[ভিনি যে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন- গভীর জ্ঞান ও যেরূপ চিন্তা শক্তি 
বিকাশ দেখাহ্য়াছেন, তাহাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে তাহাব প্রশংসা কবিযাঞ্ছেন। এমন কি তিনি 


২৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


নাকি বলিয়াছিলেন__ “যে কল্পনা ও ভাব লইয়া এই চরিব্রগুলি চিত্রিত করিয়াছিলাম, গিরিজাবাবুর 
সমালোচনায় তাহারা আরও উজ্জ্বল ও মহান্‌ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছে” 

কবি অনেক সময়ে নিজে যাহা কল্পনাবলে লিখিযা থাকেন, ভাবুক সমালোচকের হস্তে তাহাই 
আবার উচ্চাদর্শের জ্যোতির্য় পৃতপরিচ্ছদে, দেশের দুয়ারে- _সাহিত-মন্দিরে-_-গম্ভীরতর 
উদ্দেশে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাই আজ “বন্কিমচন্দ্র” এত সমাদৃত, তাই গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা 
পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পাঠের সার্থকতা উপলব্ধি হয়, আর সমালোচক, কবির 
হৃদয়াপ্নুত শ্রীতরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কবি আপন মনে লিখিয়া যান আর সমালোচক 
তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। সমালোচকের কষ্টিপাথরের মুখে কবির কাব্য খাঁটি স্বর্ণে পরিণত  হয়। 

গিরিজাপ্রসমণও আমাদের এই শ্রেণির সমালোচক । এই পুস্তক ব্যতীত তিনি “হিতকথা” নামে 
একখানি স্কুলপাঠ্য গ্রস্থরচনা করেন এবং পূর্বলিখিত “কয়েক খানি পত্র” নামক গ্রন্থ পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করিয়া “দম্পতির পত্রালাপ” নামে প্রকাশিত করেন। তাহারা “গৃহলম্ষ্ী” পুস্তকে স্বামী- 
স্ত্রীর কথোপকথনোপলক্ষে--দম্পতির কর্তব্য, সংসারের উন্নতি অবনতির মুলতত্ব, স্ত্রী জাতির 
কর্তব্য প্রভৃতি অতি সুন্দরকপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

লেখকের বা কবির মনোভাবই তাহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়-_এটা স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং 
গিরিজাপ্রসন্ন যে কোমলতা, মাধুর্য, ধর্মনিষ্ঠা, ভগপ্তক্তি প্রভৃতি গুণপ্রামে ভূষিত ছিলেন, তাহা 
&াহার পুক্তকপাঠেই সম্যক উপলদ্ধি হয়। 

গিরিজাপ্রসন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিও লাভ 
করিয়াছিলেন। “গৃহলক্ষ্মী”তে তাহার জ্যোতিষাভিজ্ৰতার পরিচয পাওয়া যাষ। 

গিরিজা প্রসন্ন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার চিত্ত ভগবানের দিকে 
আকৃষ্ট হইযাছিল। মন পরিষ্কার না হইলে ভগবানের চিস্তা করিতে পাবা যায় না, তাই তিনি 
চিগুশুদিব জন্য শাস্ত্রোন্ত বিধিমত ব্রত-নিয়মাদি পালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য তাহার এক রকম নিত্য 
সহচর ছিল। তিনি প্রতাহ প্রাতঃস্্ান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনাস্তে ধর্মগরস্থাদি পাঠ করিতেন, তৎ্পরে 
'শূজা ইত্যাদি সমাধ! করিয়া স্বীয় বিষয় কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। এমনি কবিয়া গিরিজাপ্রসন্ন 
হৃদয়কে ভগবানের পবিত্র আসন করিতে প্রযাস পাইতেন। 

তাহার ব্রল্গচ্ধ নিত্য গঙ্গাক্ান ও ধম্রস্থাদি পাঠে ব্যাঘাত হয় এই অনা গিরিজাপ্রসন্ন প্রায়ই 
কলিকাতায় থাকিতেন। ১৩০৫ সনে কলিকাতায় প্লেগ মহামারি উপস্থিত হইল। তাহার 
বাসাবাড়িতে সাতানাথ নামক একটি আনুর্বেদ-শিক্ষার্থীর উদ্ত বোগ হইল । গিরিজাপ্রসন্ন স্বয়ং 
তাহার শুশ্রাধা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন 
না, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তখন গিরিজাপ্রসন্ন কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে বাড়িতে 
যাত্রা করেন; কিন্তু সেই পর্বসংহারক ব্যাধি হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। ২০শে ভাদ্র 
গিরিজাপ্রসম্নের জ্বর হইল এবং অনতিবিলম্বে প্লেগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু তাহার 
জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। অবশেষে ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে ভগবানের ধ্যান করিতে 
করিতে তাহার আত্মা ভগবানের পাদপদ্ে বিলীন হইয়া গেল। 

বাকরগঞ্জে গিরিজাপ্রসন্নের “গৃহলক্ষ্মী” গৃহলক্ষ্মীদের মহদুপকার সাধন করিয়াছে। বর্তমানে 
আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা একরকম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অভাব 
প্রকৃতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রমণী অনন্ত শতি--স্বরূপিণী, 
স্বার্থত্যাগ ও সংযমের ভ্বলজ্ত মুর্ভি। তাই তিনি হৃদয়ের আবেগে তাহার পুস্তকে বলিয়াছেন “তবে 
এক ভরসা আছে, ভারতে রমণী জাতি! তাহাদিগেরও অধঃপতন হইয়াছে, দিন দিন হইতেছে; 
তবুও রমণীতে ভারতের যে গৌরব আছে, পুরুষে তাহা নাই; অধঃপতনের অনুপাতে তাহারা 
এখনও অনেক ইউচ্চে অবস্থিত বলিতে হইবে । তাই মনে হইতেছে এই রমণী ভারতকে রাখিলে 
বাখিতে পারে ।" 


বাকলা ৯৪৯ 


এই অভাবটা আরও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল 
হইল না। গেলানিবাসী আনন্দচন্দ্র সেনও গিরিজাপ্রসম্নের মত “গৃহিণীর-কর্তবা” নামক একখানা 
পুস্তক রচনা কবিঞ্ণ স্ত্রীসমাজের উপকার সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

বাকরগঞ্জে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা কব! হইয়াছে। “বাকরগঞ্জ-হিতৈধিণী-সভা” এই 
জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রিঃ অন্দে এই সভা স্থাপিত হয়। বাটাজোড়ের ভূম্যধধিকারী 
ব্রজমোহন দত্ত, উজিরপুরের মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গৈলার বিশ্বেশবব সেন. 
লাখুটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ পি. এল. রাম্‌ প্রমুখ বাকরগঞ্জের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বাক্তি ইহাব 
অগ্রণী ছিলেন। ময়মননিংহ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ও ফরিদপুর নিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ উকিল আঁম্বকাচরণ মজুমদার এই সভার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । 

তবে বাকলার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, তাহা বলা খ. না। 
রায়েরকাঠির রাজবংশীয়া বসন্তকুমারী ও কুসুমকুমারী, বাসগার কামিনী রায, বি এ ও যামিনী 
সেন এল. এম; এম. আর. সি. পি.__(লগুন--এই উপাধিটি ভারতীয় মহিলাদেব মধ্যে ইনি 
সবপ্রথম পাইয়াছেন।) প্রভৃতি মনস্থিনীগণের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতপ্তিন্ন আরও 
কয়েকটি মহিলা প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তন্মধো ঠাদসিগ্রাম বঙ্গদেশে 
অপরিচিত নহে। ধন্বস্তরীকল্প ক্ষতচিকিৎসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার পন্মলোচন দাস ঠাদশী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। পন্মলোচন শুধু বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অনেবস্থানে সুপবিচিত। তাহার 
পুত্রগণও বর্তমান সময়ে ক্ষতচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী । কুসুমকুমাবী “স্লেহলতা” ৬ “প্রেমলতা” 
নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন কবিয়াছেন। তাহাদের ভাব ও ভাষা হৃদয়স্পর্শী । সরোজবাসিনী 
“শ্রীতিপুষ্পাঞ্রলি” নামক গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা পুস্তকের রচয়িত্রী। এই পুস্তকখানি মানকুমারীর 
“কাব্যসুসুমাঞ্জলি” হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 

চণ্ডীচরণ ও গিরিজাপ্রসন্নের লেখনী প্রধানত এতিহাসিক ও সামাজিক গ্রন্থ প্রণযনে নিযুক্ত 
ছিল। অস্মদ্দেশবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্গ্রন্থ প্রণয়নেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই 
শ্রেণির পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ “ভক্তিযোগ” গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

বাটাজোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভূমাধিকারী দত্তবংশে “ভক্তিযোগ” প্রণেতা অশ্থিনীকুমারের জন্ম 
হয়। ইহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত একজন স্বনামধনা কৃতী পুরুষ ছিলেন। তাহারই যত 
পটুয়াখালিতে প্রথমে সাবডিভিসন স্থাপিত হয় এবং এখানে তিনি মুনসেফ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
কার্য করেন। ১৮৫৬ খ্রিঃ অন্দে অশ্থিনীকুমার পটুয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যখন 
ইনি কৃষ্চণগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদিন বিখ্যাত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর আস্লি ইডেন্‌ 
(45715 51017) উক্ত কলেজ পবিদর্শনার্থ তথায় আগমন কবিলে, বালক অশ্বিনীকুমার ইংরাজি 
ভাষায় একটি চিত্তাকর্ষক সনেট (5911761) লিখিযা তাহাকে উপহার দিলেন। সাহেব বাহাদুর 
অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি উক্ত রচনার পারিপাট্য ও মাধুর্য দর্শনে তাহাকে অজস্র ধন্যবাদ 
প্রদান করেন ও তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া মুগ্ধ হ'ন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রো (৬. 
[₹০/০) অশ্থিনীকুমারের সনেট লিখিবার এবন্থিধ ক্ষমতা দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাহাকে 
পৃত্রাধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। 

র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ উপাধি গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর শ্রীরামপুর উচ্চ- 
ইংরাজি বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন শুধু বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠে 
উপযুক্ত শিক্ষা হয় না, মানুষকে মানুষ নামের উপযুক্ত করিতে হইলে চরিত্র গঠন আবশ্যক। তাই 
তিনি ছাত্রদিগের বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহারা প্রকৃত 
মনুষ/ত্ব লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যল্প লইভেন। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ শ্রেহ 
করিতেন এবং তাহারাও তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করত ও হৃদয় ঢালিয়া 'ভালবাসিত। 

অতঃপর তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযা বরিশালে আসিলেন। শীঘ্রই তাহার অসাধারণ 


২৫০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি 
শুভ্রযশোরাশির অধিকারী হইলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় সকল সময়ে সততা রক্ষা হয় না মনে 
করিয়া অশ্বিনীকুমার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেন। তাহার নিকট সৎপথের ধুলিরাশি 
অসৎপথের স্বর্ণমুষ্টি অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। 

অশ্বনীকুমার তারপর পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন এবং বহচেষ্টা যত্ব 
ও সর্বোপরি অসাধারণ প্রতিভাবলে উহাকে উচ্চশ্রেণির কলেজে পরিণত করিলেন । ক্রমে শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের কয়েকটি উৎকৃষ্ট, পন্থা উদ্তাবিত করিয়া উহাকে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত 
করিলেন। সত্য, প্রেম, পবিত্রতায় অশ্বিনীকুমারের জীবন গঠিত এবং ইহাই তাহার লক্ষ্য। 

অশ্ধিনীকুমারের কর্মব্ছল জীবনের বিস্তৃত কার্যানলীর বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
নহে। তিনি সাহিত্যজগতে যে কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন আমরা তাহারই বর্ণনা করিব। তাহাব পবিত্র 
লেখনী হইতে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইযাছে, যাহার মধুমর আস্বাদে বঙ্গের ধবংসপ্রায় উচ্ছৃজ্খল 
ছাত্রজীবনে নবীন উৎসাহ, নবীন তেজ, নবীন জীবনী-শক্তি বিকশিত হইয়াছে, সেই 
“ভক্তিযোগ”, সেই অপার্থিব “প্রেম”, সেই জগদম্বার মহোদ্বোধনের নবীন জ্যোতিঃ “দুর্গোৎসব 
তত্ব" তাহারই অমৃতময়ী লেখনি-প্রসৃত। এই ভক্তিযোগ দর্শনে সাহিত্যসম্রাটু বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে 
ভূয়সী প্রশংস। করেন। অশ্িনীকুমার নানাপ্রকার পুবাণ ও বহু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া গভীর 
জ্বান অর্জন করিয়াছেন। 

অশ্ষিনাকুমার যে শ্রেণির পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা প্রধানত নীতি ও ধর্মবিষযয়ক। আমরা 
এইখানে আর একজন সাহিতারথীর কথা বলিব, তাহার রচনাগুলি ঠিক এক শ্রেণির না হইলেও 
আধ্যাত্মিক তত্ব ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণন। ইনি বর্তমানে এই জেলার একজন শ্রেষ্ঠ গ্রস্থকার। 

১২৬৪ সালের শ্রাবণ মাসে বরিশাল জেলার অন্তর্গত লতাগ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে মনোরপ্রন 
গুহ-ঠাকুরতা জন্মগ্রহণ কবেন। ইহার পৈত্রিক বাসস্থান বানা(রপাড়া শ্রামে; পিতার নাম ঈম্ববচন্ড 
গুহ-ঠাকুরতা । বাল্যকাল হইতেই ইহার কবিত্বশক্তিব্ন বিকাশ হয় এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় 
ইনি মাসিক পত্রে কবিতা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। মনোমোহন বসুর “মধ্যস্থ" পত্রে ইহার আদি- 
উদ্যম-প্রপৃত কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক মনোরঞ্রনের "অশনি" নামক 
একটি কবিতা তৎকালিক বাংলার বিখ্াত মাসিকপত্র “বঙ্গদর্শনে” মুদ্রিত হয়। ঘদি তিনি 
একাগ্রমনে সাহিতচায় নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে মনোরগ্রন আজ বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থকার হইতেন সন্দেহ নাই। তিনি যে সকল শ্রমূ প্রণয়ন করিয়াছেন তন্মধ্যে “জীবন সহায়” 
“কবিতারঞ্জন” “কবিতা-কলিকা” “আশ-প্রদীপ” “কৃস্তমেলা” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় তাহার গভীর গবেষণা, দার্শনিক তত্ব ও তীনল্ষ্ন বুদ্ধির পরিচায়ক। এতত্তিন্ 
তাহার নানাবিষয়ক মৌলিক প্রবঙ্ধ, সমালোচন!, কবিতা প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইতেছে। 

বরিশালের নিকটবর্তী কাশীপুরের প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ দেশের আর একজন 
সাহিতারথী। তাহার রচিত “কাশীপুর কুসুম” ও “কাশীপুরনিবাসীর সংগ্রহ” পুক্তকদ্বয 
উল্লেখযোগ্য । এই পুস্তক দুইখানি তাহার তীন্ষ্্ বুদ্ধি ও যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচায়ক। তিনি 
পোস্টাফিসের কার্যাবলী সন্বন্গে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিঘা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাভাজন 
হইয়াছেন। তাহার “কাশী পুর-নিবাসী”" নামক পত্রিকা বরিশালবাসীর প্রভৃতি উপকার সাধন 
করিতেছে। বরিশালে যত প্রকার সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল 
স্থায়ী। গ্রতাপচন্দ্র যেরূপ সুলেখক তদ্রপ দেশের অনেক সৎকার্যের অগ্রণী। 

বর্তমান সময়ে লাখুটিয়ার দেবকুমার চৌধুরি বরিশালের 'একজন প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ কবি। 
ইহার কবিত্ব ও পুত্তক সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই নবীন উদীয়মান কবি স্বীয় অসাধারণ 
প্রতিভা বলে বরিশালের মুখোজ্জ্বল কবিয়াছেন। 


বাকলা ২৫১ 


উদীয়মান লেখকশ্রেণির মধ্যে গৈলানিবাসী কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি 
“সাবিত্রী” “লিপিদাশ” প্রর্ৃতি কয়েকখানি পুত্তিক৷ প্রণয়ন করিয়া সাহিতাসমাজে সুপরিচিত 
হইয়াছেন। বর্তমানে তাহার গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে। 

বাকলার সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে হইলে এইস্থানে আর এক শ্রেণির সাহিত্যের বিষয় 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন। বহু পূর্ব হইতেই আমাদের অনেক প্রতিভাশালী লেখক সংবাদপত্রের 
আবশ্যকতা বুঝিয়া ইহার প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথমে বাসণা। নিবাসী পূর্ণচন্দ্র সেন এই 
জেলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্রেই প্রথমে “পরিমল-বাহিনী” নামক সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। 
তারপাশ! নিবাসী হরকুমার নাফ ইহার সম্পাদক ছিলেন। তারপর ১২৮ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কর 
“সত্যপ্রকাশ” নামে আর একটি মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন। এই যন্ত্রে “বরিশাল-বার্তাবহ” নামক 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদপত্রের আবশ্যকতা দেশবাসী সকলেই অনুভব 
করিতে লাগিলেন তাই ক্রমশ “হিতসাধিনী” “বালরঞ্জিকা” “সতাপ্রকাশ” “বঙ্গদর্শন” প্রভৃতি 
পত্রিকা বাহির হইতে লাগিল । কিন্তু দুর্ভাগবশতঃ এই পত্রিকাগুলি অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিল 
না। তারপর প্রতাপচন্দ্র “কাশীপুরনিবাসী” পত্রিকা বাহির করেন। বর্তমান সময পর্যন্ত এই পত্রিকা 
নিয়িমিত প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে “বিকাশ” নামে আর একটি পত্রিকা বাহির হইত। বর্তমানে 
“বরিশাল হিতৈষী” পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; ইহার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন বি. এ। 

কবি যে সৌন্দর্য ভাষায় সৃষ্টি করেন, শিল্পী তাহা অসীম কৌশলে মানব চক্ষের সম্মুখে 
প্রতিভাত করেন। কাব্য ও কবিতা যেরূপ এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের একটি প্রধান উপাদান, শিল্পও 
তদ্রুপ এতিহাসিকদিগের প্রধান সাক্ষী । হোমাবের ইলিযাড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ তাৎকালিক সমাজ-চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, কলাকৌশলেব পরাকান্ঠা 
প্রসের ভাস্কর্যসমূহ, ভারতের চারু কারুকার্যখোদিত সুবৃহৎ অস্ট্রালিকা সমূহ, মিশরের পিরামিড 
প্রভৃতিও তাৎকালিক মানবেব সৌন্দর্য-উপলব্ধির গভীরতা, জ্ঞানের প্রসারতা ও অপরিসীম 
কৌশলের জবলস্ত দৃষ্টাস্ত। রাসকিন বলিয়াছেন "| (00 /1 01000010110 10050 770 0170 
10911 01 2 17191) £০ 00000" যে দেশের লেখক কবি, বৈয়াকরণ কবি, চিকিৎসক কবি, 
দার্শনিক কবি, ধর্ম প্রবর্তক কবি, আইনজ্ঞ কবি, যে দেশ স্মরণাতীত যুগ হইতে কাব্যামৃত 
রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া আসিতেছে, সে দেশেব দিল্লির কারুকার্ধে কত মাণুর্য, কত সৌন্দর্য থাকিতে 
পারে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অন্তর্নিহিত 
গুণসমূহেরও অধঃপতন হয় ; গ্রিসের সে শিল্পচাতুর্য, মহাভারত ও ইলিয়াডের মত কাবা এখন 
কোথায়? পুরীর জগন্নাথের মন্দির, অজজ্তা গুহা এবং তাজমহলের কারুকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেও একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 

আমাদের বাকলারও এমন একদিন ছিল যে দিন তিনি তাহার সম্তানগণের কলাকৌশলে 
আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যে সকল প্রাীন মঠ-মন্দিব প্রভৃতি এদেশে দৃষ্ট হয়, তাহার 
অনেকগুলির কারুকার্য বড়ই মনোহর । ইহাদের মধ্যে রায়েরকাঠির সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির এবং 
পোনাবালিয়ার রামভ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের 
চতুস্পার্শে বিভিন্ন সময় নির্মিত নবরত্ব, পঞ্চরত্ প্রভৃতি চতুর্দশটি মন্দির বিদ্যমান। বহুতর অশ্বথ 
এবং পাকুড় বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন হইয়া এই মন্দির অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়ছে। মন্দিরে হিন্দু-মুসলমান 
শিল্পের আশ্চর্য সম্মিলন দৃষ্ট হয়। মন্দিরগাত্র নানাবিধ মূর্তি ও কারুকার্য খোদিত ইস্টক দ্বারা 
সঙ্জিত। এই মন্দিরের নির্মাণ কাধ রাজা শত্রাজিৎ রায়ের সময় আরম্ভ হইয়া রাজা জযনারায়ণ 
কর্তৃক সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখভাগে পঞ্চভুজাকৃতি শ্বেত-প্রস্তরে সংস্কৃত ভাষায় 
তাৎকালিক বঙ্গাক্ষরে মন্দিরনির্মাতা স্থপতি কি্করের নাম, উৎসর্গকর্তা রাজা জয়নারায়ণের নাম 
উৎসর্গের সন-তারিখ, পূজকের নাম এবং যে ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল তাহার নাম 
প্রভৃতি উত্কীর্ণ রহিয়াছে। পোনাবালিয়ার রামভদ্র রায়-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দির, অস্মদ্দেশবাসীগণেব 


২৫২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গৌরবের সামগ্রী । স্থাপত্যশিল্পের এইরূপ উৎকৃষ্ট নিদর্শন এদেশে অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না। মঠ 
মন্দিরের অনতিদূরে মনোহর রায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দির ও কমলাকান্ত রায স্থাপিত মনসা-মন্দির 
অবস্থিত। এই মন্দিরদ্বয়ের গাত্রখোদিত লিপিপাঠে উহারা যথাক্রমে ১৭০০৪ ও ১৭৩১৫ শকে 
নির্মিত বলিয়া জানা যায়। এখন ইহাদের ভগ্রদশা উপস্থিত। আশ্চর্যের বিষয়, রলামভদ্রের মঠ-মন্দির 
উহাদের বন্পূর্বে নির্মিত হইয়াও অদ্যাবধি অটল রহিয়াছে। এই মঠ-মন্দিরের দৃঢ়তা এবং শিল্পচাতুর্য 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মন্দিরগাত্রে গ্রুবের তপস্যা, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নানাবিধ 
পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে, কিন্তু উৎসর্গলিপিগুলি পন্লিবাসী ৬৪/৫৪!গণের অত্যাচারে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব এই মন্দির সর্বপ্রথম কি উদ্দেশে নির্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা 
দুরূহ । খোদিত চিত্রগুলি সকলই কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় ; তদ্দৃষ্ট অনুমান হয় রামভদ্র “কালা্টাদ” 
নামক সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ত্তাহারই বাসের জন্য মধিপুরস্থিত কাছারি-বাড়ি যাইবার পথে 
এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত কবেন। কিন্তু ইহা তাহার স্বীয় ভবন হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া নিজগৃহের 
সম্মুখেই কালাাদের বর্তমান ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

যে সকল স্থপতি" আমাদের দেশকে একদিন উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে স্থাপিত করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে রায়েরকাঠিস্থিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির নির্মাতা কিঙ্কুর ও রাজা শিবনারায়ণের 
শিবমন্দির-নির্মাতা বামকান্ত ব্যতীত অনান্য সকলেব নাম বর্তমান যুগে বিলুপ্ত প্রায়। 

অস্মদ্দেশে চিত্র-শিল্পেরও যথেষ্ট চর্চা ছিল। রাযেবকাঠি নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় ও নলচিড়া 
নিবাসী ঈশানচন্দ্র কর চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে রায়েরকাঠির কৈলাসচন্দ্র দাস 
ও খলিসাকোটা নিবাসী দুর্গানাথ ভট্টাচার্য তৈল-চিত্র অঙ্কনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
কীর্তিপাশার সংলগ্ন রণমতি গ্রামে চন্দ্রকুমার পাল চিত্রবিদ্যা ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমাদি প্রস্াতে 
বিশেষ পারদর্শী । ইহার নাম বাকরগঞ্জের সর্বপ্র পরিচিত, অল্পকাল মধ্যেই ইনি স্বীয় গুণপনা দ্বারা 
যশস্বী হইয়াছেন। 

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায নামক আর একটি তরুণবয়স্ক যুবক চিত্রবিদ্যায় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিযাছিলেন। শুক্তাগড় শ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার অন্য একনাম ঠাকুরটাদ! ইনি স্বনামখ্যাত 
পণ্ডিত বনম্ালী বেদান্ততীর্থের ত্রাতুষ্পুত্র। সুরেন্দ্রনাথের সরলতা, উদারতা, ধর্মনিষ্ঠা অতি শৈশবেই 
পরিলক্ষিত হইত। বর্ণপরিচয়ের পর হইতেই সুরেন্দ্রনাথের শিল্পকার্যের দিকে বেশি মনোযোগ দৃষ্ট 
হইত। ইনি বাল্যকালে মাটির দুর্গাপ্রতিমা এবং বহুবিধ কল-ক্জা প্রস্তুত করিতেন। বাল্যকালের 
দুই একটি কার্ষেই তাহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। বিশ্ববিদালয়ে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার দ্বারদেশ পর্যন্ত গিয়া ঠাকুরটাদ ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাহার চিত্ত 
কোন দিনই আকৃষ্ট ছিণ। না। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। বনমালী 
বেদান্ততীর্থ যখন কাশী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন ঠাকুরঠাদ কয়েক বৎসর 
কাশীধামে পাঠাভ্যাস করেন। কাশীধামের প্রাচীন কীর্তিসমূহের ভগ্মাবশেষ চিহগুলি দেখিয়া 
তাহার মন সেই প্রাচীন চিত্রগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলার 
'উদ্ধাবসাধনে তদনুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে বিদেশীয় শিল্পচাতুর্য তাহার চক্ষে 
ভাল লাগিত না। ভারতের সন্তান ভারতের লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ যত্ববান হইলেন। 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক বহুপ্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেই সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। তারপর সুরেন্দ্রনাথ 
কলিকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে সুপ্রস্দ্ধ হাবেল আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি ভারতীয় চিত্রকলার কতগুলি শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার ছাত্রদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। ঠাকুরচাদ 
সেই আদর্শে চিত্র অঙ্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অঠি অল্প দিনের মধ্যেই হাবেল সাহেবের অত্যন্ত 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, তারপর তাহারই অনুগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ মাসিক আট টাকা হিসাবে বৃত্তি 
পাইলেন। 

সকল সতকার্ষেই সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। কিছুকাল পরে দেশের উম্নতিকল্ে শিল্পী 


বাকলা ২৫৩ 


সুরেন্দ্রনাথ হাটারসাঁলি তাতের (119(0751 [.0১01॥) ব্যবহার শিখিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, 
গ্রামে ইহা শিক্ষা দিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট শিল্পের একটি সহজ পশ্থা তুলিয়া ধরিবেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত সে আশা সফল করিতে পারিলেন না। 

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় যে প্রাচা-শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে সুবেন্দ্রনাথেব 
ছবিগুলিই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং অচিরেই তাহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইযা পড়িল। 
সুরেন্দ্রনাথ এ সময়ে পুরস্কার বাবদ প্রায় আটশত টাকা প্রাপ্ত হান। 

সুরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সাধারণের কাছে তত ভাল লাগিত না এবং বাজাবে সেরূপ বিক্রয় 
হইত না, এই জন্য তাহার জনৈক বন্ধু তাহাকে রবিবর্মার পদানুসরণ করিতে বলিলেন ; কিন্তু 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন “বরং না খাইয়া মরিব, কিন্তু যাহাতে চিত্র-বিদ্যার আদর্শ বুঝিয়াছি, 
অর্থলোভে তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।” এই একাগ্রতা, এই দৃঢপ্রতিজ্ঞা, এই 
কর্তব্যনিষ্ঠাবলেই সুরেন্দ্রনাথ এত অল্প বয়সে শুভ্র বিমল যশের অধিকাবী হইয়াছিলেন ; কিন্তু 
আমাদের দুর্ভাগ্যবশত সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হইতেই মাত্র বিশ বসব বয়সে 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

উল্লিখিত চিত্র-শিলীগণ ব্যতীত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায নামক আব এক নবীন যুবক চিত্র ও 
ভাক্কর্য বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বেব পরিচয প্রদান করিতেছেন। ইহাব বাসস্থান কীর্িপাশার সংলগ্প 
গোবিন্দধবলগ্রামে। ইনি কোথাও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। ইহার অন্তর্শিহিত প্রতিভা স্বতহই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শিল্পীর মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্য সৃষ্টির অপূর্ব ক্ষমতা লইয়া যেন শীতলচন্দ্র 
ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। শৈশবে মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ সুন্দর পুতুল প্রস্তুত করা ও রঙ্গিন পেনসিলের 
সাহায্যে অস্কিত কবা ইহার খেলার একটি অঙ্গ ছিল। স্বহস্তে বহুবিধ ছবি আঁকিয়া শিশু শীতলচন্দর 
বাল্য ক্রীড়াভূমিটিকে সঞ্জিত করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার কলাবিদ্যাও পরিমার্জিত 
হইতে লাগিল। গ্রাম্য মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি শিক্ষাণ 
জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। মহানগরীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিল্প ও নানাপ্রকার কারুকার্য 
শীতলচন্দ্রের হাদয়ে অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি করিল। তিনি নবীন উৎসাহে নির্জনে বসিধা আপনাব 
প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলি দেখিয়া শা ৩লচন্তর 
মোম ও ছুরির সাহায্যে যে সকল মূর্তি পস্কত করিতেন, তাহা দেখিলে বাশতবিকই আশ্চরধাধিত 
হইতে হয়। তাহার বালসুলভ চপলতা-প্রসৃত নিপুণতাপুর্ণ ফটোফ্রেম, নানাবিধ গহনার বেস, 
আয়না-বসান কড়ির বাক্স, মোমের নির্মিত শ্বেতমর্মর প্রস্তরবৎ কতিপয় মুর্তি ও সুন্দর সুন্পর 
কয়েকটি চিত্র বালকের নিপুণ হস্তের ও বিকাশোন্ুখ প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। 

শীতলচন্দ্রের প্রথম-উদ্যম-প্রসৃত কয়েকটি চিত্র সর্বপ্রথমে স্বনামখ্যাত সাহিতারথী দানেশচক্জ 
সেনের “রামায়ণী কথা” নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র ইঁহাকে অগ্যতম সাহিতাসেবা 
কুমার শরতকুমার রায়ের সহিত পরিচর করাইয়া দেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে নবীন প্রতিভা 
শুকাইয়া যাইবে ভাবিয়া শরৎকুমার ভাক্কর্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য নবীন শিল্পীকে একখণ্ড 
নাতিবৃহৎ শ্বেতমর্মর প্রস্তর প্রদান করেন। শীতলচন্দ্র সেই প্রস্তর দারা একটি সর্বাঙগসুন্দর পম্্লীমৃতি 
প্রস্তুত করিলেন। এই মুর্তি দর্শন করিয়া বঙ্গের কতিপয় শ্রেষ্ঠব্যক্তি ইহার সুনিপুণ ভাঙ্গর্য বিদ্যাব 
যথেষ্ট প্রশংসা করেন, তারপর দীনেশচন্দ্র ইহার অসাধারণ গুণপনার আংশিক পরিচয় “প্রবাসী” 
পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। 

এই শ্রেণির ভাস্কর অস্মদ্দেশে বিরল। ইনি বর্তমানে ডাক্তারি পাশ করিয়া চিত্রবিদ্যায় রত 
আছেন। ভরসা করি, এই নবীন শিল্পী কলাবিদ্যার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়া আমাদিগকে 
আরও গৌরবান্বিত করিবেন। 

আমাদের দেশে যখন শিল্প ও অন্যানা বহুপ্রকার কলাবিদ্যার অনুশীলন হইত, তখন 
ম্যাপ্চেস্টার, আমেরিকা, শেফিল্ড প্রভৃতির কোন জিনিস এদেশে আসিত না। তৎকালে তাহাদের 


২৫৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অস্তিত্ব সন্বন্ধেও এদেশবাসীগণ অজ্ঞ ছিলেন। তখন আমাদের দেশের তৈয়ারি জিনিসপত্রেই 
আমাদের সকল কার্য সমাধান হইত । মাধবপাশা, গাবখান ও লক্ষ্মণকাঠি প্রভৃতি স্থান বস্ত্রের জনা 
বিখ্যাত ছিল। গ্রাম্য তাতিগণ এমন চমৎকার সুচিন্কণ বস্তু প্রস্তুত করিত যে, সেগুলি বিভিন্নদেশে 
বছুমূল্যে বিক্রীত হইত। বিশ বৎসর পূর্বেও অস্মদ্দেশের বাজারে এই সকল বস্ত্র বিক্রয় হইত। 
কিন্ত নতুন স্রোত আসিয়া তাহার চিহ্ন পর্যস্তও লোপ করিয়া দিয়াছে। বর্তমান সময়ে শুধু এই 
সকল স্থানের স্মৃতিটকু মাত্র জাগরুক আছে। নলচিড়ার দক্ষিণপূর্বে কোন এক নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লিতে 
পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে কাগজ তৈয়ারি হইত। এই কাগজের জন্যই উক্ত গ্রামের নাম কাগজিনগর 
হইয়াছে। এই গ্রামের অধিবাসীগণ টেঁকির সাহায্যে কাগজ প্রস্তত করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্বাহ 
করিত। তৎকালে কাগজিনগরের পার্খববর্তী গ্রামের বিদ্যার্থী ছাত্রবৃন্দ এই কাগজই ব্যবহার 
করিতেন। উজিরপুর গ্রামে যে সকল ইস্পাত নির্মিত শাণিত অস্ত্র, ছুরি, কাচি নিব প্রভৃতি প্রস্তত 
হইত তাহা অতীব চমৎকার। আমাদের দেশের সকল অভাবই ইহাদ্বারা দূরীভূত হইত এবং সুদূর 
আরাকান, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত স্থানে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইয়া তাহাদেরও যথেষ্ট উপকার 
সাধন করিত। উজিরপুরে এই সমস্ত কারবার এখনও কিছু কিছু বর্তমান আছে। বর্তমানে স্বদেশী 
নিবগুলির মধ্যে “উজিরপুব-নিব” এখনও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব গৌরবের সামান্য 
স্মৃতিটুকু জাগাইয়া রাখিয়াছে। 

রহমতপুর নিবাসী ভূম্যধিকারী স্বনাম প্রসিদ্ধ বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর জ্োস্ঠপূত্র সুরেন্দ্রনাথ 
চত্রন্বর্তী বর্তমান যুগে এই জেলাব সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞান-গরিমার যে 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় । ইনি বহুকাল হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের গভীর গবেষণায় 
নিযুক্ত আছেন। কতিপয় বৎসর হইল ইনি (591থ 5%51017) সৌর জগতের গতি প্রদর্শক একটি 
অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্ধাণ কবিয়াছেন। গত ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার ভারত শিল্প 
প্রদর্শনীতে এই যন্ত্র প্রদান করিয়া সুধীসমাজে যথেষ্ট যশোভাজন হইয়াছেন। এই যন্ত্রটি ঘড়ির 
চাকার ন্যায় চাকাদ্ারা নির্মিত। কর্তৃপক্ষ এই অন্তুত ক্ষমতা ও অভিনব শিল্পচাতুর্য দর্শন করিয়া 
ইহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। 

সুরেন্্রনাথ "09150191116 917010105” নামে আর একটি যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। উহা দ্বারা 
মিশ্রযোগ-বিয়োগ প্রতৃতি অতি সত্বর প্রদর্শিত হয়। সম্প্রতি হিন্দু-জ্যোতিষের মর্ম ও গণনা অতি 
সহজে সাধারণের বোধগম্র জন্‌; “সিদ্ধান্ত চত্র” নামক একটি যন্ধু ও “সিদ্ধান্ত-দীপিকা” নামক 
একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই যন্ত্র ও পুস্তকের 
সাহায্যে যে কোন সামান্য শিক্ষিত ব্যাক্ত আত সহজে পাঁঞরকার তিথি, নক্ষত্র, বার ও যোগ নির্ণয় 
করিতে পারিবেন। এই শিল্পীর কৃতিতে গৌরবাধিত ও সমগ্র বাকলা ইহার গৌরব প্রভায় উজ্দ্বল। 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ইনি উত্তরোত্তর শিল্পের উন্নতি কবিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উজ্জ্বলতর 
প্রভায় মণ্ডিত করুন। 

ক্ষীরোদবিহারী সেন বর্তমান থুগের একজন শ্রষ্ঠ হাফটোনব্রক প্রস্তুতকারক বলিয়া বঙ্গদেশে 
বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। (গীরনদী থানার মাহিলাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বিদালয়ের 
পাঠ্য পুস্তকে ইহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। বাল্যকাল হইতেই ইহার চিত্র অঙ্কন ও খোদাই 
কার্ধে দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল!। জীবনের যে লক্ষ্য ইনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন 
তাহার অনুশীলনে ক্ষীরোদবিহারী বালাকাল হইতেই বিশেষ যত্ববান ছিলেন। 

কৈশোরের প্রারস্তেই ইনি আলোকচিত্র 08010921917) শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকায় গমন 
করেন। অতি অল্পসময় মধ্যে ইনি এই বিদ্যায় সিদ্ধহত্ড হইলেন! অর্থের সংস্থান আবশ্যক মনে 
করিয়া ক্ষীরোদবিহারী অতি সামান্য বেতনে ঝালকাঠি, পরে পিংনা ও কিশোরগঞ্জ স্কুলের 
চিত্রবিদ্যার শিক্ষক হইলেন। কিছুদিন পরে উক্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া হাফটোনব্রক 
পরস্তত প্রণালি শিখিবার জন্য কলিকাতা আগমন ববেন ও সুপ্রসিদ্ধ ০595 0] 8১ & 0). 


বাকলা ২৫৫ 


অফিসে চাকরি গ্রহণ করিয়৷ উক্ত কার্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইহার পর ইনি এলাহাবাদ 
ইন্ডিয়ান প্রেসে কয়েক দিন এই কার্য করিয়া বম্বে “টাইমস অব ইন্ডিয়া” অফিসে কার্য করেন এবং 
এই খানে ইনি বিশেষ সম্মানিত হন। পরের চাকরি করা ইহার ইচ্ছা ছিল না, তবে জ্ঞান-পিপাসার 
জন্য এই চাকরিতে ইনি কখনও অবজ্ঞা করেন নাই। স্বাবলম্বন-চিস্তা বাল্যকাল হইতেই 
স্টীরোদবিহারীর অত্যন্ত বলবতী ছিল ; তাই অতি সত্বর চাকরি ছাড়িয়া কলিকাতায় স্বীয় নামে 
হাফটোন ব্লকের কারবার খুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বহস্তখোদিত ব্লক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ 
ব্লকশ্রেণির মধ্যে পরিগণিত হইল। ইহার পর ইনি স্বীয় ব্যবসায়ের আয় হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া 
১৯৯১ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করেন। 

তিনি লন্ডনে আসিয়া মাত্র তিন মাস শিক্ষা লাভ করিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত 
জ্লাতব্য সকল বিষয় অবগত হইলেন। তারপর তাহার শিক্ষকের অনুরোধে সাপ্তাহিক দুই পাউন্ড 
দুই শিলিং বেতনে সেইস্থানে কার্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত নয় মাস কার্য করিলেন ; কিন্তু বিলাতে 
কাজ শিক্ষা করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই ডিসেম্বর মাসে পুনরায় তিনি কলিকাতা 
ফিরিয়া আসিলেন। 

বর্তমান **₹ ৬ 3০৮70 & 0195" কারখানাই ক্ষীবোদবিহারীর অসাধাবণ যত ও চেষ্টার ফল। 
তাহার নির্মিত ছবির বিশেষ পরিচয় বাহুল্য মনে করি, বর্তমানে সর্বত্রই এই কারখানাব ছবি বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত চর্চা ও বঙ্গসাহিত্যসেবা সম্বন্ধে পূর্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই 
অস্মদ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদেব দেশে পূর্বকথিত পণ্ডিতবর্গ ব্যতাত ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে 
এমন আরও অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা জ্ঞানচর্চায় আপশাদিণকে উৎসর্গ করিযা 
স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন ; ইহাদিগের মধ্যে অনেকে নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রণয়ন 
করিয়া, কেহবা আযুর্বেদশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ইতিমধ্যে সাহিত্যের ও এদেশের মুখোজ্ঘল 
করিয়াছেন। নাগপাড়ানিবাসী রজনীনাথ ভট্টাচার্য, “অভিমন্যুবধ” নাটক-রচয়িতা মহেশচন্দ্র দাশ, 
কীর্তিপাশানিবাসী কালীপ্রসন্গ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরনিবাসী হরনাথ বসু, উজিবপুরনিবাসী পণ্ডিও 
রজনীনাথ পদরত্র, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিও কামিনীকান্ত বিদ্যাবত্ু ও 
কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শুক্তাগভনিবাসী অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ এম এ টাদসীনিবাসী 
সীতানাথ সাথ্থ্যতীর্থ, ও হরনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে বাকলাবাসীগণের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, 
আয়ুর্বেদচর্চায় যে তাহার! একদিন বঙ্গের সার্বাচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। ভারত বিশ্রুত নিদানশ্রস্থ-প্রণেতা মহামতি মাধবকরত ও কল।প-ব্যাকরণেব পঞ্জি-ব্চিতা 
মহাত্মা ব্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের নাম গৌড়জন সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। 
বাকলাবাসীগণের মধ্যে যাহারা স্বদেশের এই গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতিপয় 
মনীযীর নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বঙমান সময়েও খলিসাকোটানিবাসী ঝযিকল্প সুপগ্ডিত 
পার্বতীচরণ রায় সেই গৌরব অক্ষু্ন রাখিয়াছেন। তাহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী 
সুচিকিৎসক অধুনা অস্মদ্দেশে আর নাই। এতস্তিন্ন ভাটিয়ানিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীনাথ সেন গভীর 
জ্ঞান ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দ্বারা দেশবিখ্যাত হইয়াছেন। পরবর্তী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে 
অনেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সহিত স্বীয স্বীয় ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন। 

আমাদের দেশে এরূপ আরও অনেক উদীয়মান কবি ও শিল্পী আছেন, যাহাবা উপযুক্ত ক্ষেত্র 
অভাবে নিজনি গৃহ-পল্লিতে বসিয়া স্বীয় স্বীয় অন্তনিহিত গুণসমূহের অনুশীলনে নিযুস্ত আছেন। 
তাহাদের কবিত্ব ও শিল্পচাতুর্য ক্ষুদ্র অর্ধশিক্ষিত জনসমাজে সীমাবদ্ধ। হায়! উপযুক্ত অর্থ অথবা 
পৃষ্ঠপোষক অভাবে তাহাদের অমূল্য গুণসমূহ শ্ুদ্র পল্লির ভিতরেই লযপ্রাপ্ত হইতেছে। 
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বৃহত্তব বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তথ্যসূত্র 


গৌবীনাথেব বাসস্থান নলচিডা গ্রামে বলিয়া পুর্বে উল্লেখ কবা হইযাছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত বাসস্থান 
উজিরপুরে , মধো মধ্যে তিনি নলচিড়াষ আসিযা অবস্থান কবিতেন। 
বগুড়া জেলার সেবপুব নিবাসী জমিদান বেনওয়াবি লাল চৌধুরির সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
ইনি বর্তমানে কলিকাতার 5৩7 & ৭০ নামক প্রসিদ্ধ দোকানেব ও 5০ & 17017001 নামক 1109য1018 
/£০7০%র একমাত্র পরিচালক । 
ব্যোম ব্যোম সমুদ্র চন্দ্র গণিতে শাকে গতে হায়ণে। 
সানন্দো হবকৃষ্তবাঘ তনযো হর্মাংমুর্দানির্মমে || 
দুর্গাযা ভবদুঃখসাগবতবেক্ততঃ শ্রীতয়ে যত্রতঃ। 
সেন শ্রীলমনোহবো হবমনোবামাপদার্চাশযঃ। 
নক্ষত্রেশ গুণাচলক্ষিতি মিতে শাকে গতে হায়ণে। 
স্বর্গার্থংজনকানুজস্য শিবচন্দ্রস্যানুতসাযা** || 
শ্রীকৃষ্ণাত্মজকৃষ্ণকিঙ্কর সুতিঃ পদ্মাবতী দৈবতঃ। 
প্রাসাদং ** ণ সেনকমলাকান্ত ** নির্মমে।। 
্রস্থকাব জাতিতত্ব-বাবিধি-প্রণেভার অনুবতী হইয়া পূর্বে ইহাকে চক্রপাণিদত্তের সময়কালীন লিখিয়াছেন। 
বস্তুতঃ ইনি তাহাব বহুপূর্বে সম্ভবত ৮ম শতাব্দীরও পুর্বে বর্তমান ছিলেন। 
**৯10017501012 17101 14149100 11101051061। [09177 11৮0 0010010101700, 200 25070 সি।এএ00 05 00৩ 
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কৃষগ্চরিত্র (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। 
গ্রোন্ঠীকথা (নুলো পঞ্চানন)। 

গৌড়ে ব্রাহ্মণ মেহিমচন্দ্র মজুমদার)। 
জাতিতত্ব বারিধি উেমেশচন্দ্র বিদ্যারতু)। 
ডাকৈর (বৈদ্যকুল পঞ্রিকা)। 
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বৃহত্তর বাকরগর্জের ইতিহাস 


দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (চণ্ডীচরণ সেন)।, 
নবাবী আমল (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)। 
পরিব্রাজক প্রণীত ভারত ভ্রমণ। 

প্রকৃতিবাদ অভিধান। 

প্রতাপ আদিত্য পেগ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী)। 
প্রদীপ (মাসিকপ্ত্র)। 

প্রাকৃতিক ভূগোল (রাজেন্দ্রলাল মিএ)। 
বঙ্গদর্শন (মাসিকপত্র)। 

বাকরগঞ্জের ইতিহাস (খোমালচন্দ্র রায়)। 
বাংলার ইতিহাস রোমকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়)। 
বিকাশ পেত্রিকা)। 

মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ু)। 

মনসার ভাসান (কোনাহরি দত্ত)। 

মাযা তিমির চন্দ্রিকা লোলা রামগতি রায)। 
বিশ্বকোষ প্রোচ্যাবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু)। 


সন্বন্ধনির্ণয় পেণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি)। 
সাহিত্য (মাসিকপত্র)। 
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ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 





২৬১ 


বরিশালের বিবরণ 





নওয়া ভাঙ্গা নদী 


৬ ফাল্ডুন (১২৬১) শনিবার শ্রাতে আমরা এই ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করত পদ্মায় প্রবেশপূর্বক 
কিছুকাল পরেই বরিশাল জেলা স্পর্শ করিলাম । এই বরিশাল অতি বিশাল। এমন দস্যুভয় আর 
কৃত্রাপি নাই। লাঠালাঠি কাটাকাটি নিয়তই হইতেছে। নৌকারোহী জনসমূহের রজনীতে নিদ্রা 
হইবার বিষয় কি। সমস্ত রাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া জাগরণ করিতে হয়। নিদ্রা যাইলে অথবা 
কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধান হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি দুরাত্মারা নৌকার ভিতর প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব হরণ 
করিয়া প্রস্থান করে। ঝাপ কাটিয়া নৌকায় আসিয়া খোলে ঢুকিয়া নিচের দ্রব্যাদি ও উপর হইতে 
উপরের জিনিসপত্র গ্রহণ করে। নৌকা চালাইয়া স্ব স্ব কার্য সাধন করিতে থাকে । ইহারদিগের 
হস্তে কিছুতেই নিস্তার নাই। দড়ি, কাছি, দাড়, বাশ যাহা পায় তাহাই চুরি করে। এ পথে বোশ্েটিয়া 
ও ছিচকে চোর দুই আছে। এখানকার স্থলপথ অপেক্ষা! জলপথেই অধিক আশঙ্কা । আমরা 
ভাবতেই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। পিবারাত্রি বসিয়া সতর্ক থাকিয়া ভয়ে ভয়ে কাল হরণ 
করিতেছি। 

এ দিবস সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ পূর্বে নওয়াভাঙ্গা নদী বাহিয়া মান্যাগ্রগণ্য শ্রীযূত বাবু গোপাললাল 
ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারি নাজিরপুর পরগনার অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এখানকার 
নদীতীরস্থ ভূমি অতি উর্বরা। সুপারি, নারিকেল, কাঠাল, আন্ত, তাল, খেজুর, বাঁশ, রস্তা, শিমুল, 
কুল, তেঁতুলাদি বহুবিধ ফলকর বৃক্ষ দৃষ্ট হইল। 

মটর, মশুরি, খেঁসারি, মুগ, কলাই, সর্ধা, অড়হর প্রভৃতি অনেক প্রকার শসা জম্মে। ধান্য 
অন্যান্য ফসল হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, গৃহস্থের গৃহে ও ক্ষেতে তরিতরকারি পরিমিত রূপ 
জন্মিয়া থাকে । মৎস্য বিস্তর, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি সুলভ বটে। নদীতটে ইতর লোকের বসতিই অধিক, 
ভদ্র লোকের! কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। বনশুকর ও বনমহিষে সর্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। 
এই স্থল হইতে নাজিরপুরের সদর কাছারি এক ভাটার পথ, কিন্তু ইদিলপুরের কাছারি অতি নিকট, 
একে ছয়ঙ্করী, তাহাতে অন্ধকারময়ী। উভয় কাছারি বামভাগে রাখিয়া বরিশালাভিমুখে রাত্রি দশ 
ঘটিকার সময়ে যাত্রা করিলাম। 


বরিশাল। ৭ ফাল্পনুন ১২৬৯ 


অদ্য পূর্বাহ্ন বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে আমরা বরিশালে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের শোভা 
অতি সুন্দর, জল উত্তম নহে, নদী অতি প্রবল, জলের উপর হইতে শহরটি দেখিলে নয়ন প্রফুল্ল 


২৬২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


হইতে থাকে । এখানে খাদ্য সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না। ফল মূল দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর মৎস্য 
মাংস তরিতরকারি চাউল ডাউল মিষ্টান্ন চিনি, গুড় তেল লবণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল সম্তা।' 
নারিকেল অনেক । এখানকার মত উত্তম চাউল বোধ করি বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি নাই। বাণিজ্যের 
পক্ষে এই স্থান অতি প্রধান স্থান, বাণিজ্যে দ্রব্য পরিপূরিত নৌকার আমদাশি রপ্তানি কত হয় 
তাহারি সংখ্যা হয় না, বাম্পীয় জাহাজ এখানে অনায়াসেই আসিয়া থাকে। এ পর্যন্ত আমরা স্থলে 
উঠি নাই, জলেই রহিয়াছি, এ কারণ অদ্য এই পত্রে বিস্তারিত লিখিতে পারিলাম না। 


বরিশাল। ১৫ ফান্ধুন ১২৬১ 


ইংরাজি ১৮০৩ সালে বাকরগঞ্জ জেলা স্থাপিত হয়, তৎকালে বরিশাল অঞ্চলে স্থলে ও জলে 
দস্যুভয়ের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তন্নিবারণ নিমিত্ত ১৮১১ সালে এই জেলা বাকরগঞ্জ হইতে 
উঠিয়া বরিশাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি এ পর্যস্ত এই স্থানেই এই জেলার সমুদয় কার্য 
নিম্পাদিত হইতেছে, এই ক্ষণে বাকরগঞ্জ নগরের চিহ্মাত্র নাই, এঁ স্থল পরগনা বুজর 
গোমেদপুরের অন্তর্গত কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ দূর হইবে, এখানে যৎকালে জেলা ছিল 
তৎকালে বহু সংখ্যক খ্রিস্টান আসিয়া বাস করে, তাহারা বহু পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্যাবধি 
তথায় অবস্থান করিতেছে। 


জেলার সীমা 


দক্ষিণ সীমা-__মহা সমুদ্র। 

উত্তর সীমা__আঁড়িয়ল খা নদ ও ঢাকা প্রদেশ। 

পশ্চিম সীমা- চিথলমারি, যশোহরের অন্তঃপাতি মধুমতী নদী। 

পূর্ব সীমা-_মেঘনা নদী, ত্রিপুরা ও ভুলুয়া প্রদেশ। 

এই জেলা উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে ৫৬ ক্রোশ এবং পূর্বে পশ্চিমে প্রস্থ ৩৬ ক্রোশ হইবেক। 


প্রজা সংখ্যা 


এই জেলায় অন্যুন দশ লক্ষ মনুষ্য আছে। তন্মধ্যে দশ আনা হিন্দু এবং ছয় আনা মুসলমান। 

খ্রিস্টান যাহা আছে তাহা গণনার মধ্যেই নহে, এক পাই হইবে না। 

পরগনা এবং তাহার অধিকারীদিগের নাম ও যে যে পরগনায় যত প্রধান প্রধান গ্রাম আছে 
তদ্দিশেষ।-- 

১। পরগনা- চচন্ত্রত্বীপ। 

জমিদার- রাজবল্রভ রায়। 

এই পরগনায় বরিশাল, মাধবপাশা, কাশীপুর, নাখুটিয়া, গাবা, রহমতপুর ; বানরিপাড়া এবং 
বগরমহল এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে। 

২। তপ্লে বীরমোহন। 

জমিদার-_রামরতু রায় প্রতৃতি। 

এই পরগনায় মাদারিপুর, মাজিপাড়া, গোপালপুর এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে। 

৩। পরগনা _বাঙ্গরোড়া। 

জমিদার-_মেং ব্রৌণ সাহেব প্রভৃতি । 

ভদ্র প্রাম-__গেলা, ফুলশ্ত্রী, চন্দহার, শ্লোক, বাটাযোড়, বারতি, হবিবপূর। 

৪1 পরগনা- ফতেজঙ্গ পুর । 

জমিদার-_হরিনাথ রায় চৌধুরি প্রভৃতি । 

ভন্র গ্রাম-__-খেলে, ফতেপুর, গোয়ালা, আম গাঁ ও বাজিতপুর । 


ববিশালের বিবরণ ২৬৩ 


৫। পরগনা- জাহাপুর। 

জমিদার- ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরি প্রভৃতি । 
ভদ্র গ্রাম-_মুলদি 

৬। পরগনা-_ বীরমোহন। 

জমিদার রামরতু রায় প্রভৃতি। 

৭। পরগনা-_ আজামপুর। 
জমিদার-__মনোহর চৌধুরি প্রভৃতি । 

৮। পরগনা- বাহাদুবপুর। 
জমিদার-_ওর়াকিন, গ্রিনর, নিকসল, পোগস। 
ভদ্র গ্রাম__কোকিলে। 

৯। পরগনা- বিক্রমপুব (কিয়দংশ)। 
জমিদার--রাজনগরের অনেকেই অংশি। 
১০। পরগনা-_ বোজনগ উমেদপুর। 
জমিদার--_সরকার বাহাদুব। 

ভদ্র গ্রাম__আঙ্গারিযা, রঙ্গশ্রী, রুসী ও শিবপুব। 
১১। পরগনা- দুর্গাপুর । 

জমিদার--বাবু গোপাললাল ঠাকুগন। 

১২। পরগনা-_ গ্রেদবশর। 
ভামিদার--ব্রুজমোহণ সেন প্রভৃতি। 

১৩। পরগন!- হবিবপুৰ। 

জমিদার- লক্ষ্মীকান্ত ভূএগ প্রভৃতি । 
ভদ্র গ্রাম--_-মাইটভাঙ্গা, শাকাবি কাটি। 





সংবাদ প্রভাকর 11 ১২ চৈত ১২৬১ 


১৪। €'রগনা -হাবেলি মিনিগঞ্জ। 

জ্মদার__খাজে আবদুল গণি। 

হুদ গ্রাম_পানাবেলে, সৈদপুর ও বাঞুইকবণ। 

১৫। পরগনা -_হাবেলি। 

জমিদার--দুর্গাগতি রায় প্রসৃতি। 

১৬। পরগনা-ইড্রাকপুর। 

জমিদাএ-_কুমিরুদ্দিন চৌধুরি প্রভৃতি । 

ভশ্র গ্রাম--সরিকেল, ঘটেশ্বর ও আগরপুর। 

১৭। পরগনা-_জালালপুর। 

জমিদার-_ গোলাম মর্তজা প্রড়তি। 

১৮। পরগনা- খা বাহাদুর নগর। 

ভদ্র গ্রাম- বাহাদুরপুর । 

১৯। পবগনা--তরফ | কলমিরচর। 

জমিদার--গোলোকনাথ ঘোষ প্রভৃতি। 

২০। পরগনা-_-কোটালিপাড়া। 

জমিদার-_রাজমোহন বায় প্রভৃতি। 

ভদ্র গ্রাম-_মদনপাড়, উনিশা, কাস্যবপাড়া, গঢ!পাড়া ও খাঘব। 
এহ ঘারে এক মেলা হইয়া থাকে, তথার বহু লোকেব সমাগম ঠন। 


২৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


২১। পরগনা- _লক্ষ্ীদিয়া। 

জমিদার- নওরাজা জমাদার। 

২২। পরগনা- মান্দারিপুর । 

জমিদার- গোবিন্দ পাল প্রভৃতি। 

২৩। পরগনা- ময়েজঙ্গি। 

২৪। পরগনা-__মুরসুদ, কোতালি জায়গির। 
জযিদার-_-গোপাললাল ঠাকুর। 

২৫। পরগনা- নাজিরপুর। 
জমিদার-_গোপাললাল ঠাকুর । 

ভদ্র গ্রাম _সাফিপুর। 

২৬। পরগনা- উত্তর সাহাবাজপুর। 

ভদ্র গ্রাম _সোমসাবাদ ও গঙ্গাপুর। 
২৭। পরগনা-_আরঙগপুর। 

জমিদার- _কালীপ্রসাদ রায়। 

ভদ্র গ্রাম___কসলকাঠি ও বালিগ্রাম। 
২৮। পরগনা- কাদারাবাদ। 

জমিদার- কালীপ্রসাদ রায়। 

ভদ্র গ্রাম_-কসলকাঠি ও বালিগ্রাম। 
২৯। পরগনা- কাশিমনগর। 

জমিদার- রাধামাধব রায় প্রভৃতি । 

ভদ্র শ্রাম_নৌলাবাগী। 

৩০। পরগনা-_কাসিমপুর, সেলাপটি। 
জমিদার-_মহিমাচন্দ্র রায় প্রতৃতি। 

ভদ্র গ্রাম-_-পাঙ্গাশিয়া। 

৩১। পরগনা-_ কাসিমপুর- _তেলিহাটি । 
৩২! পরগনা-_রাজনগর কিয়দংশ। 
৩৩। পরগনা- রামনগর । 
জমিদার-_ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 
৩৪। পরগনা-_দোদংনাখানম তালুক। 
৩৫ পরগনা- রসুলপুর । 

জমিদার- করিমুদ্দিন চৌধুরি প্রভৃতি । 
৩৬। পরগনা- রতনদি, কালিকাপুর। 
জমিদার-_-বিধুঞ্চন্দ্র রায়। 

ভদ্র শ্রাম-_মহিষে, গাভরিয়া ও উজিরপুর । 
৩৭। পরগনা-_ শাহাবাদ পুর । 

জমিদার- __দু'গণিতি রায় প্রভৃতি। 

ভদ্র গ্রাম- সিদ্ধকাটি, ফয়রা ও মানপাশ।। 
৩৮। পরগনা- -শাহাপ্র । 
জমিদার-_রলামনারায়ণ রায় প্রভৃতি। 

ভদ্র গ্রাম--ওলপুর, দুর্গাপুর ও রাজগঞ্জ। 


বরিশালের বিবরণ ২৬৫ 


৩৯। পরগনা-_সাইস্তাবাদ। 

জমিদার__মীর তোজমল আলি প্রভৃতি। 
ভদ্র গ্রাম- সাইস্তাবাদ ও ফুলতলা। 

৪০। পরগনা- _সাইস্তানগর। 

জমিদার-- আরমান আলি । 

ভদ্র শ্রাম- গারুলিয়া। 

৪১। পরগনা-_-তকিপর কালা। 

জমিদার-_ আরমান আলি, 

৪২। পরগনা- সুলতানাবাদ। 
জমিদার-_আবদুল্লা চৌধুরি প্রভৃতি। 

৪৩। পরগনা-_ শ্রীরামপুর । 

জমিদার-_ _এজামেহেদি। 

ভদ্র গ্রাম শ্রীরামপুর । 

8৪ | পরগনা- সৈয়দপুর । 

জমিদার- লালা মিত্রজিৎ সিংহ। 

ভদ্র গ্রাম _আমুয়া, েঁছাড়ি ও কানুদামকাটি ! 
৪৫। পরগনা- আত্রপুর। 
জমিদার-_উমেশচন্দ্র রায় চৌধুরি। 

৪৬। পরগনা- _সলিমাবাদ। 
জমিদার--রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর। 
ভদ্র গ্রাম রায়েরকাঠি, বনগ্রাম, কীর্তিপাশা, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ ও সৃতালুটি। 


সংবাদ প্রভাকর ।/ ১৪ চৈত্র ১২৬১ 


৪৭। পরগনা-_-তেলিহাট মহবৃতপুর। 

জমিদার- রামরত্ু রায়। 

৪৮ পরগনা- _আমিরাবাদ। 

জমিদার-_-মৌলবি সয়বজ্জ মা। 

৪৯। পরগনা-__ইদিলপুর। 

ভদ্র শ্রাম-_ইদিলপুর, হাটুরে, নলমুড়ি বুড়ির হাট ও ভয়েরা। 
৫০। পরগনা-_গুণানন্দী। 

জমিদার- একজন ফিরিঙ্গি। 

৫১। পরগনা-_দক্ষিণ সাহাবাদপুর। 

ভদ্র গ্রাম নাগদি। 


৫২। পরগনা-_মুজরদি। 
এই জেলায় শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয়ের “ইদিলপুর” পরগনা সর্বাপেক্ষা প্রধান, 


কারণ ইহার সদর মালগুজারি ও উৎপন্ন সকল হইতেই অধিক । এই জমিদারির অবস্থা আমরা 

শ্রবণ ও দর্শন করিলাম, ইহাতে ঠাকুরবাবু যগকিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসেই বার্ষিক 

৫০,০৭০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে সে পক্ষে কোন সন্দেহই নাই। পতিত জঙ্গল ভূমি হয় 

রানার সস রই রানির নিদ্রা 
পারি না। 


এই ইদিলপুর পরগনার নীচেই শ্রীযুক্ত রাজ! সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের সলিমাবাদ পরগনা । 


২৬৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বরিশালে ঘোষাল বাহাদুরের কাছারি বাটি প্রস্তুতি কয়েকটা উত্তম বাটি আছে, তপ্তিনন 
গুরুধামের শোভা অতি মনোহর। ঝালকাটি নামক স্থানে মহারাজগঞ্জ নামক এক নূতন গঞ্জ 
করিয়াছেন, এই গঞ্জ এই ক্ষণে জেলার মধ্যেই প্রধান গঞ্জ রূপে গণ্য হইতেছে। 


মুলেফ 


এই জেলায় সদর মুন্সেফ সদর আমিন ব্যতীত অপর পাঁচ জন মুন্সেফ আছে। 'ঘথা-_ 
১। চৌকি_ মেহেন্দিগঞ্জ। 

মুক্সেফ- মৌলবি মফিজুদ্দিন মহম্মদ । প্রথম শ্রেণী। 
২। চৌকি-- কাউখালি। 

মুন্সেফ_ বাবু মধুসুদন ঘোষ । এ 
৩। চৌকি- বহুফল। 

মুন্সেফ- বাবু ব্রজমোহন দত্ত । 

৪। চৌকি- মাদারিপুর । 

মুলেফ- বাবু বিশ্বেশব সেন। 

৫।| চৌকি-__কোটেহাট। 

মুন্পেফ-_ বাবু গৌরহরি বসু। 


থানা 


বাকরগঞ্জ জেলা ১৩ থানা ও ৯ ফাড়ি। যথা- 
১। থানা-_নিজ বরিশাল। সদর কোতোয়ালি । 
এই থানা ১৭৫ চৌকিদার। ১৮ জন বরকন্দাজ। 
২। থানা_ শ্রজাগঞ্জ। 
এই থানার অধীনে ২৯৮ চৌকিদার। ১৪ জন বরকন্দাজ। 
৩। থানা-_মেহেন্দিগপ্জ। 
এই থানার অধীনে ১৬৭ চৌকিদাব। ১৪ জন বরকন্দাজ | 
৪। থানা-_খলিসাখালি। 
এই থানার অধীনে ১৫৯ চৌকিদাব। ১০ জন ববকন্দাজ। 
৫1 থানা- _বহুফল। 
এই থানার অধীনে ২৩২ চৌকিদার । ১০ জন বরকন্দাজ। 
৬। থানা-_আশ্রারিয়া ! 
এই থানার অধীনে ৩০৮ চৌকিদার। ১৫ জন বরকন্দাজ। 
৭| থানা-_-নলছিটি। 
এই থানার অধীনে ২৮৫ চৌকিদার । ১৫ জন বরকন্দাজ। 
৮। থানা_ _কচুয়া। 
এই থানার অধীনে ৯৮ চৌকিদার। ৮ জন বরকন্দাজ। 
৯। থানা-_কেওয়াড়ি। 
এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকিদার। ১৩ জন বরকন্দাজ | 
১০। থানা-_কোটালিপাড়া। 
এই থানার অধীনে ২১২ চৌকিদার। ১০ জন বরকন্দাজ। 
১১। থানা--(গীরনদী। 
এই থানাব অধীনে ২৬৭ চৌকিদার । ১৪ জন্‌ বলকণ্দাজি। 


বরিশালের বিবরণ ২৬৭ 
১২। থানা- বুড়ির হাট। 


এই থানার অধীনে ২৩৮ চৌকিদার। ৭ জন বরকন্দাজ। 

১৩। থানা- টগরাপুর। 

এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকিদার । ১২ জন বরকন্দাজ। 

ফীড়ি 

১। ফাড়ি-_গঙ্গাপুর। 

এই ফাঁড়িতে ৫৪ টৈ%কদব। ১ জন বরকন্দাজ। 

২। ফাড়ি-_-কোকাইনগর। ৰ 

এই ফাড়িতে ৩৩ জন চৌকিদার । ২ জন বরকন্দাজ। 

৩। ফাড়ি- শ্রীরামপুর 

এই ফাড়িতে 8৪ জন চৌকিদার । ২ জন বরকন্দাজ। 

৪ | ফাড়ি_ _রাজাপুর। 

এই ফাঁড়িতে ৯৩ জন চৌকিদার। ৪ জন বরকন্দাজ। 

৫। ফাড়ি-__ঝালকাঠি। 

এই ফাঁড়িতে ২৭ জন চৌকিদার । ৩ জন বরকন্দাজ। 

৬) ফাড়ি-_বাজের। 

এই ফাড়িতঠে ৯২ জন চৌকিদার । ২ জন বরকন্দাজ। 

৭। ফাড়ি-_আগরপুর। 

এই ফীাড়িতে ৪৭ জন চৌকিদার। ৩ জন বরকন্দাজ। 

৮। ফাড়ি- কাউখালি। 

এই ফাঁড়িতে ৪৭ জন চৌকিদার। ৪ জন বরকন্দাজ। 

৯। ফাড়ি-_-ভগীরথপুর। 

এই ফাঁড়িতে ৭৯ জন চৌকিদার । ৪ জন বরকন্দাজ। 

নিমক 

বাকরগঞ্জে নিমক চৌকির এক সুপ্রেন্টেণ্ডেটি অফিস আছে। সুপ্রেণ্টেণ্ডণ্ট সাহেবের অধীন 
দুই জন প্রথম -শ্রণিযুক্ত সুপ্রেপ্টেণ্ডেণ্ট দারোগা ও দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণির সুপ্রেণ্টেণ্্টে দারোগা 
নিয়োজিত আছেন। তন্মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণির ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণির দারোগা চট্টগ্রাম 
জেলায় থাকিয়া কার্য নির্বাহ করেন, তাহারা এই স্থান হইতে বেতন পাইয়া থাকেন। 

সংবাদ এভাকর॥ ১৫ চৈত্র ১২৬১ 

এতত্তিন্ন ৮টা চৌকি, ৩টা ফাঁড়ি এবং ১টা কুৎচৌকির ঘাট আছে। যথা-_ 

চৌকি-_নলছিটি রর ১ 

চৌকি-__বাকরগঞ্জ 

চৌকি-_গৌরনদী 

চৌকি-_ধূলে 

চৌকি-_চরখালি 

চৌকি-__কাউখালি 

চৌকি-_পাটুয়া 

চৌকি- বোকাইনগর 
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২৬৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
ফাড়ি-_-নেয়ামত রী ১ 
ফাড়ি-__বঙ্গাবাড়ি রর ১ 
ফাড়ি-_বলুফল .. ১ 

৩) 
কুৎচৌকি-_ঝালকাঠি রর ১২ 
এ জেলায় আবকারি ডিবিজনফাঁড়ি ৪টা। যথা-__ 
বরিশাল ডিবিজান রর ১ 
সুন্দরদী ডিবিজান ্ ১ 
কাউখালি ডিবিজান রর ্ৈ 
দামপাড়া ডিবিজান টা ১ 

৪ 


নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয়। যথা-- 


গর বন্দবস্তী খাস মহালের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৪৩৩৭৫ ৮ 

দাইনি মকর বার্ধিক উৎপন্ন কোং ১০৩৭১৬ ২১ 

নিমক মহলের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ২৩৩৯/১২ 

আবকারির বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৫০৮৮৯।,)৩ 

ষ্টাম্প কাগজের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৮১০২০।,)১১ 

ফেরি ফণ্ডের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৩৭৫ 

ট্যাক্সের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ১৭২ 

ডাক ঘরের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৩৯৭৮॥৬ 

পুলিসের ডাকের ব্যয় নির্বাহ 

জমিদারদিগের নিকট হইতে ৪৩৩৭ টাকা 

বার্ষিক উৎপন্ন কোং 

কর্মীালয় বিশেষের বার্ষিক ব্যয়--_ 

নিমক মহলের ব্যয় কোং ১৮৯৫১ (৫ 

আবকারির বিশেষেন্ঈ বার্ষিক কোং ৯৪৯১ ()৭ 

ষ্টাম্প কাগজের বিশেষের বার্ষিক কোং ৮৩৭০1) ৯ 

ফেরি ফণডের বিশেষের বার্ষিক কোং ১২০ 

ট্যাক্সের বিশেষের বার্ষিক কোং ৯৩৬ 

ডাকঘরের বিশেষের বার্ষিক কোং ১৬৬০1)০ 

পুলিস সংক্রান্ত ডাকের বিশেষের বার্ধিক কোং ৩৮৭৭ টাকা 
কারাগার 


এখানকার কারাগারে অনেক বন্দি আছে। তাহার মধ্যে ভদ্র লোকের সংখ্যা নিতান্ত নুন নহে। 


হত্যা, ডাকাতি, চুরি ও দাঙ্গা করিয়া অনেকেই কারাবদ্ধ হয়? 


জেলখানায় কয়েদির ছালা, চিক, চৌকি, মোড়া, ইট ও পেটরা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। 
কয়েদির সংখ্যা ৬৮০ জন! 


বরিশালের বিবরণ ২৬৯ 


জেল আমলা 
জেল দারোগা ১ 
জমাদার রঃ ২ 
দফাদার রী ৮ 
কামজারি বরকন্দাজ 
এবং আর আর পেয়াদা ... ১৪৫ 


সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৬ চৈত্র ১২৬১ 


নারিকেল যথেষ্ট, কিন্তু তৈল ভালরপে প্রস্তুত করিতে জানে না, এ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে 
কত লাভের বিষয় হয় যাহা কল্পনাতীত । 
শিল্পকার্য 


এখানে কোনরূপ শিল্পকর্ম বিখ্যাত নহে, যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা যৎসামান্য, কোনমতেই 
প্রশংসা করিতে পারা যায় না। পাটি যাহা প্রস্তুত করে তাহা ফরিদপুরের অস্তঃপাতি সীতরের তুল্য 
নহে। ঘটেশ্বরে এক প্রকার পান্সি নৌকা প্রস্তত হয় তাহা দ্রতগামিনী বটে, টুরকি ও 
কোটালিপাড়াতে নৌকা অনেক প্রকার নির্মাণ করে, কিন্তু তাহা ঘটেম্ববের সমান উৎকৃষ্ট নহে। 
নানা প্রকার মোড়া ও সাজি প্রস্তুত হয়। এখানে কীসারিবা বড় বড পাতলা ঘটি প্রস্তুত কবে, তাহা 
ব্যবহার যোগ্য বটে। প্রতিমার গঠন ভাল হয় না, চিত্রকরেরাও উপযুক্ত নহে। স্ত্রীলোকেরা 
নারিকেলের চিড়া, জিরা, ও পুষ্পাদি যাহা নির্মিত করে, তাহা অতি সুদৃশ্য । 


প্রধান প্রধান বন্দর 


নলছিটি, মহারাজগঞ্জ, রাজগঞ্জ কালেয়া, মাদারিপুর, টরকি, কানুদাসকাটি, সরিকেল, 
বাকরগঞ্জ, বরিশাল, মূলদি, ভয়রা এবং সৃতালুড়ি। 
এই সকল বন্দরের মধ্যে নলছিটি বন্দর অতি প্রধান ও প্রাচীন, কিন্তু সম্প্রতি গুরুধামের নীচে 
রাজা বাহাদুরেরা মহারাজগঞ্জ নামে নৃতন যে এক বন্দর করিয়াছেন তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তথায় 
পাকাঘর অনেক। 
গুরুধাম 
গুরুধাম অষ্টালিকাময়। নদীতীরে বাঁধাঘাট কয়েকটা ও বম্য উদ্যান সকল দর্শকদিগের নয়ন 
ফুল্লরকর হইয়াছে। ঘোষাল বাহাদুরের গুরুধামের শোভা ঘদ্রূপ বরিশালের শোভা তদ্রপ নহে। 
বিশেষত মহাবাজগঞ্জ নামক মনোহর নৃতন বন্দর স্থাপিত হওয়াতে এই স্থানের সৌন্দর্য আরো 
বৃদ্ধি হইয়াছে। ূ 
চব 
কদমতলি, রঘুনাথদি, বিশকাটালি, মুরদিয়া, কুমুরে, কলমি, রামহরি, দুর্গাপুর, কেওচর ও 
হোগলবুনে, এই কয়েকটা বিখ্যাত চর এই জেলায় আছে। 
নদ-নদী 


মেঘনা, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা অথবা কীর্তিনাশা, বলেশ্বরী, দামোদর, ভৈরব, তেঁতুলে, রামনাবামনা, 
কচার্দন, কালীগঙ্গা, কেলেজিরার দল, বেনুয়ার দল এবং বরিশাল নদী, এততিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক 
নদী ও খাল আছে, ও এই জেলাযুক্ত সুন্দরবনের মধ্যে ছোট বড় অনেক নদী নদ ও খাল দেখিতে 
পাওবা যায়। 


২৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বিল 
কোটালিপাড়ার বিল, এই বিল বিখ্যাত বিল। এতত্তিন্ন অবিখ্যাত অনেক বিল আছে। 
দেবালয় - 
এই জেলায় প্রত্যেক গ্রামে মনসা দেবীর ও কালীর এক এক মন্দির আছে, দেশীয় লোকেরা 
এই দুই দেবীকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করেন। 
দেবতার শাম ধাম 
শ্যামরায়। পানাবেলে। 
বিরূপাক্ষ। কাশীপুর। 
মহামায়া এ 
মদনমোহন। বরিশাল 
জগন্নাথ । এ 
মনসা। বগুড়া। 
পাষাণময়ী কালী বরিশাল 
তালতলার কালী এ 
খালধারের কালী এ 
গাংধারের কালী এ 
জীবন সিংহ বাবুর কালী এ 
উৎসব 


দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, কার্তিকপৃজা, রাসযাত্রা, নবান্ন, সরস্বতীপুজা, বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা, 
চড়ক, রথযাত্রা, মনসাযাত্রা, ঝুলান যাত্রা, এবং জয়দুর্গা পৃজা। 

দু্গাপ্রতিমার আশ্চর্য এই যে, দুর্গার বামভাগে গণেশ, দক্ষিণ ভাগে কার্তিক। ১৫ টাকা হইতে 
৪০ টাকায় অনায়াসেই দুর্গোৎসব হইয়া! থাকে ! কোটালিপাড়া পরগনার মধ্যে এক প্রহরের পথের 
ভিতর ১০০০ দুর্গপুজা হয়। 

রাসযাত্রায় নাখটিয়ার রাজচন্দ্র রায়ের ভবনে অতি সমারোহ ও মেলা হয়, কয়েক দিবস অনেক 
দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, অন্যুন ২০০০০ লোকের জনতা নিয়তই হয় 

এদেশে হিন্দু, মোসলমান উভয়েই নবায় করেন। নবামে অত্যন্ত আমোদ হয়। নারিকেলের 
জলে চালের গুঁড়ি ও নারিকেল কোরা, মসলা ও গুড মিশ্রিত করিয়া তাহারি ভুষ্টি নাশ করেন। 

এখানে কেবল পৃর্ণিমার দিবসেই দোল হয়, অষ্টাহ পূর্বে আবীর ও পিচকারির আমোদ চলিতে 
থাকে। 

চড়কে অতিশয় ঘটা হয়, কিন্তু সংক্রাস্তির দিবসে বিশেষ সমারোহ না হইয়া তৎপর দিবসেই 
হইয়া বারে এরানোতাহাকে: 'গোলুইয়া” কহে। 

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা যাত্রা হয়, ইহাতে আর যত ভীক জমক না হউক, সমস্ত জেলা 
লইয়া ৪০০০ পাঁঠা বলিদান হইয়া থাকে। প্রতিমা গড়িয়া! মনসাপুজা করে, রোগাদির প্রতিকারার্থ 
মনসাকেই মানসা করে। 

রহমতপুরের চক্রবর্তীদিগের বাটিতেই হিন্দোলযাত্রার বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। 

জয়দুর্গাপূজার দিন নির্দিষ্ট নাই, যখন ইচ্ছা তখনি ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে, প্রতিমা গড়ে 
না। 

সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৮ চে ১২৬১ 


বরিশালের বিববণ ২৭১ 
পণ্ডিত ও পঞ্জিকা 


এ জেলার মধ্যে চন্ত্রীপ পরগনাতে অনগণ/ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ও অধিক চতুষ্পাঠী। 
এই স্থল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে এখানকার প্রধান স্থল। এখানে অদ্যাপি পঞ্রিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, 
সেই পাঞ্রক! অতি প্রসিদ্ধ। 


চিকিৎসা 


এখানে পীড়া হইলে গুষধ প্রয়োগ অধিক না করিয়া কেবল ঝাড়ান করে, ও স্বস্তয়ন করে। 
রহমতপুর, চাদশি ও বারতি এই কয়েকস্থানে কয়েকজন বিখ্যাত বৈদা আছেন, তাহারা চিকিৎসায় 
অত্যন্ত নিপুণ। | 


নিজ বরিশাল। জেলা অথবা নগর 


বরিশাল দৈর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে অর্ধ ক্রোশ মাত্র। ইহার উত্তর সীমা আমানতগঞ্জ। দক্ষিণ 
সীমা সাগরদি। পূর্ব সীমা মেঘনা নদীর শাখা বরিশাল নদী এবং পশ্চিম সীমা কাশীপুর । এখানে 
চির-নিবাসির সংখ্যা অত্যাল্প, বিদেশীয শুদ্ধ মনুষা গণনা করিলে দ্বাদশ সহত্র লোক হইবে। 

পূর্বাপেক্ষা অধুনা নগরের শোভা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, বন প্রায় শেষ হইয়াছে, ইস্টক গৃহ 
অধিক নির্মিত হইতেছে, জল হইতে নগর দৃষ্টি কবিলে মনে আনন্দ জন্মে; পথ ঘাট নিতান্ত মন্দ 
নহে, নদীতে নৌকা অসংখ্য। 

পুক্ধরিণী অনেক আছে, কাছারিবাটি সমুদয় এক স্থানে হওয়াতে সকলের পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ 
হইয়াছে, নগর মধ্যে কয়েকটা খাল ও সেতু আছে তাহা দৃশ্য সুখকর বটে। 

এখানে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক এই দুইটা গির্জা আছে। 


নাগরীশ্ন বাজার 


চক বাজারের দক্ষিণের পুলের উপব সন্ধ্যাকালে বাজার বসিয়া থাকে, তথায় কেবল মণিহারি 
দ্রব্য ও পুত্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এ নগরে যে কয়েকটি বাজার আছে তাহার মধো ঢ!কাওয়াল পটি, চকবাজার, গিল সাহেবের 
বাজার এবং নীলকণ রায়ের হাট সবশপ্রধান, প্রথমোক্ত দুই বাজারে বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং 
শেযোক্ত বাজারদ্বয়ে শুদ্ধ খাদ্যসামগ্রীহ অধিক পাওয়া যায়। প্রতি শনিবার ও মঙ্গল্বারে 


সমারোহপূর্বক হাট হয়। 
দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন 


এখানে নির্জলা দুগ্ধ প্রায় পাওয়া যার না, সকলি জল মিশ্রিত। জেলার ভদ্রলোকেরা 
মুসলমানের দধি ভক্ষণ করেন। মিষ্টাণ সকল খবনে স্পর্শ করে, স্বচ্ছন্দেই তাহার আহার চলিয়। 
থাকে। 

বাজারে মতসা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকার ন্যায় সুলভ নহে। 


বাদ প্রভাকির || ২১ চৈত্র ১২৬১ 
প্রকাশ্য ইষ্টকালয় 


আদালত ও ফৌজদারি ১-_ একতাল!। 
কালেক্টরি ১-_ দুইতালা। 


২৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রধান সদর আমিনি 

এবং সদর আমিনি ও সরকিউট ঘর ১--_ একতালা। 

নিমক চৌকি-__ একতালা। 

জেল হসপিটাল-_ একতালা। 

স্কুল ঘর-_- একতালা। 
সাহেবদিগের গির্জা ঘর__ তিনতালা। 

দাতব্য চিকিৎসালয় ১ -_ একতালা। 
জেলখানায় অনেক ঘর, তন্মধ্যে কয়েকটি একতালা, কয়েকটি দুইতালা। 


বিশেষ সমাচার 


এ জেলার সদর জমা প্রায় ১৬০০০০০ টাকা । মফস্বলের মুন্সেফ অবধি প্রধান সদর আমিন 
পর্যন্ত আনুমানিক ৩০০০ হাজার মোকদামা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 

ফৌজদারি মোকদ্দমা কত তাহার সংখ্যাই হয় না, তাহার সাক্ষী ৬৮৭ ব্যক্তি কারাবদ্ধ আছে। 
ইংরাজি ১৮৫২ সালের ভাদ্র হইতে ৫৩ সালের ভাদ্রমাস পর্যন্ত ১৬ জন দোষির ফাসি হইয়াছে। 
সর্বদাই ফাসি হইভেছে, এত খুনাখুনি আর কুত্রাপি নাই। মানুষ সকল স্বভাবত অতি নিষ্ঠুর, সর্বস্ব 
নষ্ট হইলেও মোকদ্দমা করিতে ছাড়ে না, একারণ এখানকার আমলারা অতি সুখী । উকিলেরা 
সুবক্তা, মোক্তারেরা অতি চতুর। 


জমিদারি 


জমিদারি ১। তালুক ২। ওসত তালুক ৩। নমওসত তালুক ৪। নিমওসত তালুক ৫। হাওলা 
৬। নিমহাওলা ৭। ওসত হাওলা ৮। নিমওসত হাওলা ৯। নিমহাওলা ১০। মিরাশ ১১। করশা 
১২। জামিনী ১৩। আড়জামিনী ১৪। জেমা ১৫। খারিজ জমা ১৬। বারজমা ইত্যাদি। 

এতদ্রূপ আধিকা হওয়াতে প্রজারা বড সুখী নহে। বন্দোবস্তের কালে অনেক পরগনার 
অনেকাংশ স্বতন্ত্র হওয়াতে খারিজ হইযাছে। জমিদারেরা এ সকল খণ্ড বিভাগের বাজস্ব আপনার 
আদায় করিয়া সরকারি কর কালেক্টরিতে প্রদান করিয়া থাকেন। 


জলবায়ু 
এই জেলার জলবায়ু সর্বত্র সমান নহে। অধিকাংশ জলময় ও অরণ্যময় হওয়াতে বায়ু হিতকর 
হয় না। নদী-নদের জল লবণাবৃত, একাবণ সর্বদাই প্রজারা উতৎ্কট রোগ ভোগ করে, জলদোষের 
পীড়া অনেকেরি আছে। বিশেষতঃ বর্ধাকালে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইযা উঠে, শীতকালে তাদৃশ ভয় 
থাকে না। 
₹বাদ প্রভাকর ।/ ২৩ চৈত্র ১২৬১ 


বর্ষা 


এখানে বর্যার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব । জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই ঝয়েক মাস ক্রমশই 
বৃষ্টি হয়। পরগনা বিশেষে নৌকা ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমনের উপায় থাকে 
না। এ সময় হিংস্র জন্তর অতান্ত আশঙ্কা হয়। ভূমি ও বন সকল জলে প্লাবিত হওয়াতে ভুজঙ্গ 
গৃহস্থের গৃহ মধ্যে এবং ব্যাঘ্রাদি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করে। 


বরিশালের বিবরণ ২৭৩ 


্‌ জলপ্রাবন 
বাংলা ১২২৯ অব্জে এদেশে গুরুতর বন্যা হয়, তাহাতে অধিকাংশ প্রজার মহানিষ্ট ঘটিয়া।ছু « 
ঘরদ্বারের চিহ্ন মাত্র ছিল না। অনুমান ৩৭০০০ মনুষ্য ও ৮৯০০০ সহত্র পশ্বাদির প্রাণ জলে নষ্ট 


হইয়াছিল, তত্তিন্ন স্থলে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্রপ দুর্দশাবশত এতদেশে এ পর্যন্ত আপনার 
পূর্বাবস্থা পরিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 


ম্ষত 
জলদোষ ও আর আর পীড়া নিবারণ নিমিত্ত এখানকার লোকেরা জঙঘার অর্ধ হস্ত নিম্নে ক্ষত 
করত তন্মধ্যে নিশ্বকাষ্ট দিযা পাট দ্বারা আবল করিয়া রাখে। ইহাকে শুদ্ধ ও গুল লওয়া কহে। 
বসন্ত এবং ওলাউঠা। এখানে উক্ত দুই রোগের বড় প্রাদুর্ভাব নাই। 


শীতগ্রীক্ম 


এখানে শীত বড় অধিক হয় না, শ্রীম্মের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে দুই দিবস 
বৃষ্টি না হইলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, তাহা অসহ্য হইয়া উঠে। 


ধাতু 
এই জেলায় কস্মিন্‌ কালে কোন প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। 
পশ্থাদি 


নানা জাতীয় হরিণ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, নানা প্রকাল ব্র্যাঘ, বন্য মহিষ, বন্য শুকর ইত্যাদি হিং 
প্রাণীরা সুন্দরবনে ও অপর বনে বাস করে, কিন্তু ব্যাঘ্র, বরাহ ও মহিষ নিয়ত লোকালয়ের নিকটেই 
অবস্থান করিয়া থাকে। মহিষ এবং শৃকরেরা ধান্যাদির প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে' প্রাণভয়ে 
সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়। বাঘ, মহিষ ও শুকরের ভয়ে রাত্রিতে বাহির হইবার বিষয় কি। গো, 
মেষ, অজা প্রভৃতি পাল্য পশু বিস্তর, কিছু চমৎকার এই যে, এ অঞ্চলে শুল্র বর্ণের গাভি কিন্বা 
ষণ্ড কখনই দৃষ্ট হয় নাই, এবং অধিকাংশ ছাগ এক মুষ্ক বিশিষ্ট। 


নানাপ্রকার ইতর প্রাণী 


পশুর মধ্যে শগাল, পক্ষীর মধ্যে কাক, কীটের মধ্য মাছি, মশা, পিপীলিকা, ছারপোকা, উই, 
আঁটলি, জৌক, নানা জাতীয় সপই অনেক ও অত্যাচারী, বিশেষত পিপীড়ার যদ্তরুপ প্রাদুর্ভাব 
তন্যায় আর কাহারো নহে। 


জলচর 


মতস্য যথেষ্ট। কুভ্তীর ও কুর্মাদি অগণ্য এবং তাহারা সততই দৌরাত্ম্য করে। নদীবিশেষে 
কুক্তীরের ভয়ে জলে পদার্পণ করা যায় না। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর সেই দেশ এই দেশ! 


জাতি ও উপজীবিকা 


এই জেলায় হিন্দু ও যবনে দশ লক্ষ মনুষ্য হইবে, তন্মধ্যে হিন্দু জাতির কার্যবিবরণ লিখিত 
হইল। ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই জমিদার, ধাঁহারা অর্থহীন তাহারা যাজন ত্রিয়া করেন। এক 
ব্রাহ্মাণেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অপরাপর জাতির যজন যাজনাদি ক্রিয়া কাণ্ড সম্পম করিয়া 
থাবেন। অনা দেশে মহাবিপ্র অর্থাৎ মডুই-পোডা ব্রাহ্মণেরা পতিত, অস্প্রশা, এখানে তীহার৷ 
বাকবগ€/১৮ 


২৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ত্যাজ্য নহে। পুরোহিতেরাই স্ব স্ব যজমানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন, তাহাতে 
পতিত হন না। 
বৈদ্যের সংখ্যার অধিক, ইহারা জমিদারি রাখেন, বিষয়কর্ম ও চিকিৎসা করেন। 
কায়স্থ জাতিতে অনেক প্রকার ব্যবসায় করেন। যথা চাষ করা, নৌকাবহা', দুগ্ধ বিক্রয়, চাউল, 
মহিষ ও পাঠা বিক্রি এবং পরিচারকতা প্রভৃতি করা। 
কার্সীরি জাতিরা স্বীয় ব্যবসায় করে। 
গোপ জাতি কায়স্ত্ের ন্যায় সকল কর্মই করে। 
তিলি জাতি মুদির কার্য করে। 
মালি জাতি স্বীয় ব্যবসায় করে। 
কর্মকার স্বীয় ও স্বর্ণকাবের কর্ম করে। 
বারুই নিজ 
কুমার 
বজক 


মুচি 


কর্ম 
এ 
এ 
এ 
নাপিত এ 
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পাটুনি এ 
শুঁড়ি, দোকানদার, জমিদার, তালুকদার, মহাজন, প্রায় তাবতেই রায় পদাধিধারি। 

ভূঁই মালি মেথরের কর্ম করে। 

ব্যাবাজিয়া, অর্থাৎ বেদে। ইহারা নৌকাবাসী ও সাপ খেলায়। 

জেলে । মৎস্য ধরে, নৌকা চালায়। 

চণ্ডাল। ঘরামির কর্ম করে, ঝুড়ি বোনে, কৃষিকর্ম ও দুগ্ধ বিক্রয় করে, নৌকা বায়, চব আবাদ 
করে ও সুত্রধরের কর্ম করে। 


মুসলমান 


মুসলমান জাতি “শিয়া” ও “সুমি” দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে সুন্নি »/১০ এবং পিয়া অর্ধ 
আনা মাত্র! সুন্নির মধ্যে অধিকাংশ আবার ফিরজি মতীক্রান্ত হইয়াছে। এ ফিরজি দলের ক্রমশই 
প্রাবলা হইতেছে। ইহারা পৌত্তলিক নহে, অথচ মহরম করে না। ফিরজি দল অতিশয় অত্যাচারী । 
এখানকার মুসলমানেরা দুগ্ধ বিক্রয করে, নৌকা চালায় গরু এবং ছাগলাদি বিক্রয় করে ও কৃষিকর্ম 
করে। জেলখানার ভিতরে কযেদির মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক দেখিলাম। 


সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৪ চেত্র ১২৬১ 


এই বাকরগঞ্জ জেলার মধ্যে অনেকস্থানেই দৃষ্ট হইল স্ত্রীলোকেরা নৌকা চালনা করে, তাহারা 
উত্তমবূপে হাল ধরে, দাঁড় বহে, এবং গুণ টানিয়া থাকে । তরী সঞ্চালন ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের 


তুল্য ক্ষমতা দর্শন করিলাম। 
কাটাবৃক্ষের পূজা 


উজিরপুরের কাটাবৃক্ষের তলে গ্রিয়া অনেকেই শক্তিপূর্বক পূজা প্রদান করে। এমত জনরব 
যে, কোন ব্যক্তি এ বৃক্ষকে অন্ত্রাধাতে দুই খণ্ড করিয়াছিল, এ খণ্ডাংশ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া 
পুনরায় আপনিই উঠিয়া পূর্বাংশের সহিত সংযুক্ত হইল, একারণে সকলে দেবতা বলিয়া তাহার 
পূজা করেন। নৈশাখের তৃতীয় দিবসে তথায় গুরুতর সমারোহে এক মেলা হইয়া থাকে। 


বরিশালের বিবরণ ২৭৫ 


আচার ব্যবহার 


এ দেশের প্রায় বু লোকের স্বভাব অতি উগ্র, অত্যন্ত ক্রোধাম্বিত; লোভে, দ্বেষ হিংসায় 
পরিপূর্ণ । তাহারদিগ্যে বিনয় করিলে আরও বিপরীত ঘটিয়া উঠে, কিন্তু বল প্রকাশ করিলে সম্তরজেই 
আল্ঞাধীন হয়। বিষয় বোধাংশে উত্তম গুণ আছে, কিন্তু আন্তরিক গুণ প্রায় নাই, কিঞ্িম্মাত্র তালুক 
করিতে পারিলেই সকলে চৌধুরি হইয়া বসেন। চৌধুরি উপাধিই সন্ত্রমের উপাধি । কোনখানে 
যাইতে হইলে বৃষ্টি হউক, রৌদ্র হউক না হউক, সকলেই ছাতাধারি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। যাহারা 
সঙ্গতি-হীন তাহারা স্বহস্তে ছত্র ধরেন না। খরতর সূর্য কিরণে ও মুসলধারে বৃষ্টি পতনেও মাথায় 
বস্ত্রাচ্ছাদন করেন না, যেহেতু তাহাদের মানের হানি হয়। মান তাহাদের ভালুক জ্বরের ন্যায়, 
এককথায় হয়, এককথায় যায়। | 

তাবতেই ত্রিসন্ধ্যা করেন কিপ্তু মলত্যাগান্তে বাম হস্তেই কাছা দিয়া থাকেন। এমত শুনিতে 
পাই যে মুসলমানের সহিত “শুকনা ডাবায়” অর্থাৎ শুকনা হুকায় তামাক চলিয়া থাকে। 
মুসলমানের পাতা দধি ভক্ষণ করেন। মুচিকে অপবিত্র না বলিয়া খষিজ্ঞানে গৃহে উঠিতে দেন। 

ব্াম্মাণেরা যে পর্যন্ত মন্ত্র গ্রহণ না করেন সে পর্যস্ত সকল দেবতার পূজা করিতে পারেন না। 
স্বহন্তে পুষ্প চয়ন করিলে সম্ত্রমের লঘুতা হয়। অপিচ ভদ্র জাতি মাত্রেই পট্টবন্ত্র পরিয়া পূজা 
করেন। তাহা অতি মলিন, এক বস্ত্রে তিন চারি পুরুষের পুজা চলিয়া যায়। কিন্তু আকাচা ছাড়া 
কাপড়ে আহারাদি চলিয়া থাকে। 


দেশীয় জমিদারতার ব্যবহার 


রায়চৌধুরী উপাধিবিশিষ্ট জমিদাররাই বড় জমিদার, যাহারা প্রজাপীড়নে পরম পটু তাহারাই 
প্রধান। স্বকার্য সাধনার্থ সকল করিয়া থাকেন। প্রজারা প্রাণ ও মান ভয়ে উল্লিখিত জমিদার 
প্রভুপুপ্রের শ্রীপাদ পদ্ম সর্বস্বই অর্পণ করে। গুণের মধ্যে এই' যে, পরের অত্যাচার হইতে আপন 
প্রজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারা মদগর্বে গর্বিত, মোকদ্দমা পাইলে আর কিছুই চাহেন না। 
সৎকর্মে ব্যয় মাত্র নাই, মোকদ্দমায় সর্বনাশ হইলেও সর্বনাশ বোধ হয় না, আপনাপন গুরু 
পুরোহিতকে বিচার স্থলে আনাইয়া সাক্ষ্য প্রদান করান। যবন জমিদারেরা হিন্দু জমিদার অপেক্ষা 
অনেক প্রকৃষ্ট, তাহারা যদিও শ্রজাপীড়ক বটেন, কিন্তু বিবেচনাপূর্বক মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়েন। 


রন্ধন ভোজনের ধারা 


রন্ধন ভোজনের প্রণালী অতি জঘন্য, সকল ব্যগ্রনে মৎস্য দিয়া ঘণ্টবৎ পাক করেন। 
শোলমাছে মুলা সংযোগ কবিয়া থে ঘণ্ট পাক হয় তাহাই অতি উপাদেয়, তাহাকে “হট্টল মূলা” 
কহেন। বিনা তৈলে মাছের ঝোল রান্ধিয়া সকলেই আহার করেন, তাহার নাম “মাছ সিদ্ধ'হ! তৈলে 
ভাজিয়া মৎস্য রান্ধিলে তাহাকে “মৎস্যের রসা” বলেন। মুসারি ও খোঁসারির ডাউল সকলেই 
আহার করেন, ইহার নাম “কলুই”। অন্য ডাল ব্যবহার কবেন না, ডাল রন্ধনের প্রধান উপকরণ 
“মিডাকমাড় ও দুনিয়ার পাতা”। শেফালিকা পত্র দিয়া খেঁসারির ডাল রন্ধন হয়, তাহার নাম 
“ডাউলের হুকং”। 

ছাগ ও কচ্ছপের মাংসে অর্ধ ভাগ নারিকেল কোরা প্রদান করেন, তাহাই সুস্বাদু বলিয়া আনন্দে 
আহার করেন। আসন ব্যতীত কোন ক্রমেই ভোজনে বসেন না, পায়েসের পর দধি খাইয়া থাকেন। 
অন্নবাপ্জানে যত তুষ্ট, লুচি মণ্ডায় তত নহে, দধি চিনি অধিক হইলেই সুখ্যাতি হয়। কেহ যদি 
জিজ্ঞাসা করে “কেমন আবার হইল”, তবে তখনি উত্তর করেন “না অইবে কিয়া, খুব দি চিনি 
দেছে"। এক আনা দক্ষিণা পাইলে ব্রাঙ্মণেরা স্বচ্ছন্দেই শুদ্রের বাটিতে আহার করেন। চিড়া, দধি, 


২৭৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গুড়, চিনি ও নারিকেল কোবা হইলেই সুন্দররূপে জলপান হয়, ৫০০ টাকায় ৫০০০ ব্রাহ্মণের 
তৃপ্তিপূর্বক আহার হইয়া থাকে। 


সংবাদ প্রভাকর।/ ২৫ চেত্র ১২৬১ 


স্ত্ী-পুরুষের বেশতৃষা 

বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি চুলের গুচ্ছা গুছাইয়া রাখেন ও মন্তকের মধ্য দিয়া সিঁথি কাটিয়া 
থাকেন, ইহাই তাহারদিগের সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ । অনেকেরই গলায় মাদুলি, হাতে কবজ, 
ওরূপ না করিলে জাতি রক্ষা হয় না। বাজুকে “কবজ” এবং মাদুলিকে “তাবিজ” কহে, 
১২।১২।১৬ছড়ার কৃষ্ণবর্ণের ঘুন্সি চন্দ্রহারের ন্যায় পরিধান করেন। রৌপ্য নির্মিত গো গলদেশে 
প্রদান করেন, প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স পর্যস্ত যুবকেরা" পায়ে মল ও হাতে বালা ধারণ করেন, 
সকলেরই অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি আছে, তাহার নাম “আঙ্গট”। 

স্ত্রীলোকেরা মোটা বস্ত্র দোবেড় করিয়া পরিধান করেন, মোমের দ্বারা কেশ সুশোভিত করত 
সিথার উপর এক অঙ্গুলি পরিমিত তৈল সিন্দুর লেপন করেন, কপাল নানা প্রকার চিত্র বিচিত্রিত 
তিলক অলকায় আবৃত, কেহ কেহ তৎপরিবর্তে মধ্যভাগে প্রশস্তরূপে সিন্দুরের এক ফোটা কাটিয়া 
শবীরের অতি চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নাসিকায় মোটা এক নথ, তাহার নাম “বুলক”, 
হস্তে মোটা তাবিজ ও শঙ্খ । এই শঙ্খই মাঙ্গলিক অলঙ্কার, তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা, 
এরূপ এক যোড়া শঙ্খ একবার ক্রয় করিলে জমিদারির ন্যায় পুরুষ পুরুযানুক্রমে অনায়াসেই তাহার 
ভোগ দখল হইয়া থাকে । গলদেশ কেবল মাদুলি মালায় মণ্ডিত। পায়ে বেড়ির ন্যায় বাকমল, 
হাতে চুড়ি পরিলে, পদে অলক্ত দিলে ও দন্তে মিশি না দিলে অতিশয় নিন্দা হয়। 


বিধবা 


ভদ্রলোকের বিধবারা একাদশীয় দিবসে ফল মূল ও ঘরে কোটা চিড়ে এবং খই খাইয়া 
'থাকেন। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহারা অতি মান্যা ও পুণ্যশীলা “খোয়ৌড়ী” বলিয়া 
সুখ্যাতি ঘোষণা হয়। কিন্তু এতদ্রূপ ব্যবহার ঢাকা, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, কমিল্যা, ভুলুয়া, সুধারাম ও 
টট্টগ্রাম মধ্যেও চলিত আছে। এরূপ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, সত্য মিথ্যা পরমেশ্বর জানেন কিন্তু 
প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করাতে সত্যের পক্ষে অনেক বিশ্বাস হইতেই পারে। 


বিবাহাদি ক্রিয়া ও আমোদ-্রমোদ 


যে কোন আনন্দের ক্রিয়া হউক, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সুত্রে অতিশয় আনন্দ পূর্বক 
উচৈস্বরে চীৎকার করিয়া হুলধ্বনি প্রদান কবিয়া থাকে, সেই হুলুর না “জোকার” । বিবাহাদি 
ক্রিয়ার প্রায় দুই মাস পূর্বাবধি নিয়তই নাগরায় বাদ্য হইতে থাকে, তাহার নাম, “খাড়া নাগরা”। এ 
নাগরার বাদ্য দিবসাপেক্ষা রজনীতে অধিক হয়। এক ক্রোশ পর্যস্ত তাহার শব্দ ধাবিত হয়। 


সংবাদ প্রভাকর // ২৬ চেত্র ১২৬১ 


এ দেশের বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ রূপেই বিপবীত। অর্থাৎ বরকে প্রায় কন্যার বাটিতে যাইতে 
হয় না, কন্যাই স্বয়ং সাজ-সজ্জা করিয়া সমারোহপূর্বক বরের আবাসে গমন করেন। এইরূপ নিয়ম 
ইহারদিগের পক্ষে অতিশয় সন্ত্রমজনক, এতদ্রূপ শুভকর্মের কিঞ্চিৎ পূর্বে গৃহের অঙ্গনারা অঙ্গনের 
মধ্যে চক্রাকার হইয়৷ গানারস্ত করেন, এই গানের নাম “গাহিন লওন”, তাহার বাদ্যের নাম 


বরিশালের বিবরণ ২৭৭ 


“খাড়ানাগরা”। পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া অতুযুত্তম গায়িকাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতন্তরপ 
গায়িকাগণ অন্য পল্লিতে কুটুতবের, ভবনে সংগীত করণার্থ নিমন্ত্রিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশের 
এই উৎকৃষ্ট গুণ যে নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরাও পথে ঘাটে হাটবাজারে বাহির হয় না। 

কামিনীদিগের নামের সহিত “মালা” অথবা “দুর্গা” শব্দ সংযুক্ত যথা-_. 

“শ্যামমালা"” “রামমালা” “কৃষ্ণমালা” “জগৎমাল।” তথা “রামদুর্গা” ও “শ্যামদুর্গা” ইত্যাদি। 

পুরুষজাতির আমোদ প্রমোদের মধ্যে কবি শুনাই সর্বপ্রধান। এদেশে যাত্রার দল একৃকালেই 
নাই। কোন স্থান হইতে কচিৎ কোন যাত্রার দল আইলে শুনিতে অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়েন। কিন্তু 
তচ্ছবনের নিয়ম কিরূপ তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। গায়কেরা কোন পালা আরম্ভ করিয়াছে, এমত 
সময়ে কর্তারা ফরমাস করিয়া বসেন যে, “য়্যাকটা মালসী মালসী গাওহে”, সুতরাং তাহারা 
কর্তৃপক্ষের আজ্ঞানুসারে মালসী গাহিতে আরম্ত করে, ইহাতে গাহনার সম্পূর্ণরূপ ব্যাঘাত জন্মে। 
এখানে ভদ্রলোকেরা আমোদ করিয়৷ কবির দল কবিয়া থাকেন, তাহার গাওনা ও সুর গীত অতি 
চমত্কার; কখনই যাত্রা বা পাঁচালীর দল করেন না। 


ভাষা 


এই বঙ্গদেশের ঢাকা, বিক্রমপুর, সুধারাম, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের অপেক্ষা বরিশালের 
ভাষা অতি কদর্য, কিন্তু শ্রীহট্রের অপেক্ষা অনেকাংশেই উত্তম, এবং কোন ফোন কথা চট্টগ্রাম 
হইতে ভাল, ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সহিত এখানকার ভাষার কোন কোন অংশের বিলক্ষণ 
এঁক্য আছে, এবং উচ্চারণের শেষ একটা রেশ প্রায় তুল্যরূপ, “ক” স্থানে “অ” এবং “অ” স্থানে 
“হ” উচ্চারণ প্রায় করিয়া থাকে, “ধ” স্থানে “দ” “ভ” স্থানে “ব” ইত্যাদি। 

ইহারদিগের উচ্চার্য ব্যগ্রন যথা । ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ ড, ঢ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, 
ম, র, ল, শ, হ। 

কি কর, শব্দে, “কি অর”। অথবা “কি হর” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। 

ঘ, ধ, ভ এই তিনবর্ণের উচ্চারণ এককালেই করিতে পারে না। 

বেটা স্থানে বেভা, ফাটা স্থানে ফাডা, পাটা স্থানে পাডা, ঘড়ি স্থানে গরি, ঘাব স্থানে যামু, হরি 
স্থানে অবি, হস্তি স্থানে অস্তি, করেছ স্থানে করচ্‌, বসিব স্থানে বস্মু, বসিবেন স্থানে ববেন, হাট স্থানে 
আট, আসুন স্থানে আস্কুন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্ৃৃতি তাবতেই “আজ্ঞ!, আপনি মশয়” এই 
সম্বোধনীর সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 


সংবাদ প্রভাকর ।/ ২৮ চৈত্র ১২৬১ 
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এই পুস্তক বরিশালস্থ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বাবু 
খোসালচন্দ্র রায় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ও বরিশালের 
ডাক্তার বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষাল এল্‌. এম্‌. এস্‌. 
মহাশয়ের ডিস্পেনশারীতে পাওয়া যাইবে। 


২৮১ 


উৎসর্গপত্র 


পরমদয়ান্ ও দরিদ্রবন্ধু মাজিস্ট্রেট মাননীয় মহাত্মা এন. ডি. বিট্সান্‌ বেল 
বি, এ, সি, এস, যান বাকরগঞ্জের দুর্দমনীয় বহুকালব্যাপী বদমাইসি ও 
টিরপ্রসিদ্ধ নরহত্যা কাণ্ড অতীব সুকৌশলে দমন করিয়া এ জিলাস্থ 
জনসাধারণের মহদু পকার সাধন করিয়াছেন। যাহার যত্বে দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার 
উন্নতি প্রকৃষ্ট রূপে সাধিত হইয়াছে, তাহার করকমলে আমাদিগের এই 
বাকরগঞ্জের ইতিহাস সাদরে উৎসর্গীকৃত হইল । 


বিনয়াবনত 
আশীখোসালচন্দ্র রায় 
গ্রন্থকার। 


২৮২ 


ভুমিকা 


মাননীয় বিভারিজ সাহেব মহোদয়ের লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাসের সাহায্য না পাইলে, 
আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুশ্তকখানি সঙ্কলন করা দুরূহ ব্যাপার হইত। উক্ত মহাত্মার পদানুসরণে এই 
পুস্তকের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। গ্রামের ইতিহাস, স্থানীয় লোকের সাহায্যে প্রকাশিত হইল। 
উপক্রমণিকা ও প্রাকৃতিক বিবরণ লিখিতে, পূর্ববঙ্গচক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরবাবু দীননাথ সেন 
মহাশয়ের বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নামক পুস্তকখানির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। 
এজন্য আমরা উক্ত মহাত্মার নিকট চিরঞচণী রহিলাম। তত্তিন্ন আইন-ই-আকবরী, এসিয়াটিক 
সোসাইটিস জর্নেল, সেনসাস্‌ রিপোর্ট, এড্মিনিস্ট্রেসন রিপোর্ট, বিশ্বকোষ, কাশীপুর নিবাসীর 
সংগ্রহ, নব্য ভারত, ভিলেজ ডিরেক্টরী প্রভৃতি হইতে আমরা অনেকানেক বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছি। 
এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে বরিশালের ভূতপূর্ব মাজিস্ট্রেট মিঃ লিমেজারার ও মিঃ ফিলিমোর সাহেব 
মহোদয়গণ, সিভিল সার্জেন মিঃ কে. পি. গুহ সাহেব মহোদয় ও ভূতপূর্ব পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
মিঃ ডান্ডেস ও মিঃ রাইলান্ড সাহেব মহোদয় কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া, আমাকে 
চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বাবু অশ্বিনীকুমার 
দত্ত এম, এ, বি, এল ও ডিস্টরিক্বোর্ডের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান বাবু দ্বারকানাথ দত্ত নিজ নিজ আফিসাদি 
হইতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া, আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 
তজ্জন্য আজীবন তঠাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ভোলার ভূতপূর্ব ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু 
প্রসন্নকূমার দত্ত ও বর্তমান ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাবু জগদীশচন্দ্র সেন এম, এ, ও দক্ষিণ সাহাবাজ 
পুরের ম্যানেজার বাবু শশিকুমার দত্ত মহোদয়গণ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে উপদেশ 
দান ও উৎসাহ বর্ধন করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ করিয়াছেন। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হাদয়ে 
নিবেদন করিতেছি যে, পটুয়াখালীর ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাধু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ মহোদয় 
অত্যন্ত যত সহকারে আমার ক্ষুদ্র পুর্তকখানি পাঠ করিয়া, ভুল প্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন ও তাহাব সব্‌ ডিবিসনের ও সুন্দববন বিভাগের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাহার (টুর ডায়েরী) 
হইত উদ্ৃত করিযা, আমাকে পাঠাইয়া দিয়া আমার মহদুপকার সাধন করিয়াছেন! আমাদিগের 
পরম বান্ধব কীর্তিপাশার জমিদার বাবু শশিকুমার রায় চৌধুবী এই ক্ষুদ্র পুর্তকখানি লোক সমক্ষে 
প্রকাশ করিয়া, আমাকে চিরদিনের জন্য খণী করিয়া রাখিয়াছেন। আদর্শ প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিত 
অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকখানির ভাষা সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাকে চিরকৃজ্ঞতাপাশে 
বদ্ধ রাখিয়াছেন। 

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন, আমাদিগের মাজিস্ট্রেট দয়ার্্রহাদয় মহাত্মা এন, ডি বিট্রসন 
বেল বি, এ, সি, এস মহোদয় আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুত্তকখানির দ্বিতীয় 
সংস্করণে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন ও সংসারপথে আমাকে উন্নত করিবার মানসে আশাতীত 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, আমাকে চিবঅধীনতা ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার 
সর্বাঙ্গীন মঙ্গল দেখিয়া ধাহারা আনন্দিত হইবেন, তাহাদিগেব মধ্যে মহাত্মা বেল সাহেবকে একজন 
প্রধানতম বলিয়া মনে বিশ্বাস করি। তিনি বিদেশী লোক হইয়া, আমার নিজের জন্য ও এই ক্ষুদ্র 
পুর্তকখানির জন্য যতদূর যত্র করিয়াছেন এবং এই বাকরগপ্জের সবপ্রকার উন্নতির জন্যে তিনি যত 
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ কবা আমার সাধ্যাতীত। কৃতজ্ঞতার [চহু স্বরূপ আমার 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাহার কবকমলে অর্পণ করিলাম! 


দৌলাত খা শ্ীখোসালচন্দ্র রায়। 
১৭ই মে, ১৮৯৮। 


কীর্তিপাশাব জমিদার বাবু শশিকুমার রায়চৌধুরী প্রথমবার লিখিয়াছেন-_ 
নিবেদন 

বাকরগঞ্জের ভূতপূর্ব মাজিস্টরেট মাননীয় বিভারিঞ সাহেব মহোদয় বিগত ১৮৭৬ খুস্টাব্দে 
ইংরেজী ভাষায় বাকরগঞ্্রের একখানি ইতিহাস লিখিয়া, এ দেশবাসীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
করিয়াছেন। তিনি একজন বিদেশী লোক, তাহার লেখনী হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা অতীব 
প্রশংসনীয় ; কিন্তু উহা ইংরেজি ভাষায় লিখিত বলিয়া সর্বশাধাবণেব বোধগম্য নহে। তৎপর এই 
বিশ বৎসর কাল মধ্যে এইরূপ হিতকর কার্যে বাকরগঞ্জের আর কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই । আজ 
আমাদিগের একটি সুখের দিন ; বিশেষত আমার নিজের কি এক অভূতপূর্বভাবের উদয় হইতেছে, 
তাহা ভাষায় প্রকাশ করা একপ্রকার অসাধ্য : এ স্থলে একটি বিষাদময় ঘটনা আমার স্মৃতি পথে 
জাগরিত হইতেছে-_-আমার পিতৃদেবের সময়ের প্রধান চিকিৎসক তারপাশা নিবাসী প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রাক্কালে, তিনি তাহার পুত্রগণকে আমার হস্তে অপণ করিয়া 
স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পাচ পুত্র বিশ্বেশ্বর, খোসাল, বসন্ত, হেমন্ত ও অনন্ত। রায় মহাশয়ের 
'জান্ঠ পুত্র শ্রীমান বিশ্বেশ্বব রায় পিতৃ ুণগ্রামের অধিকারী হইয়া, আমার পরিবাৰে প্রধান চিকিৎসক 
নিযুক্ত আছেন। রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান খোসালচন্দ্র রায় সাধাবণের বোধগঞ্চ) 
“বাকরগপ্রের ইতিহাস” সম্থলন করিয়া, আমাদিগের একটি প্রকৃত অভাব দুবীভূত করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন, ইহা হইতে আমার সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পুস্তক প্রণেতা বাকরগঞ্জের 
প্রধান প্রধান গ্রাম ও সুন্দরধনাদি পর্যবেক্ষণ ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা পাপ্তাব পর্যন্ত 
ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এগার বৎসর কাল পর্যন্ত ম্যানেজার 
ও শিক্ষক নিযুক্ত থাকিয়া, বহুদর্শিতা লাও করিয়াছেন। 

উপসংহারে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, এই পুস্তকেব ভুল প্রমাদণ্ডলি পাঠকবর্গ আমাদিগকে 
অনুগ্রহপূর্বক জ্ঞাত করাঈলে, আমরা পুনঃ সংস্করণে তাহার সংশোধন করিয়া দব। বলা বাহুল্য যে, 
এই প্রকার পুস্তক সংকলনে নানা প্রকার অসুবিধা তোগ করিতে হয়, সুতরাং প্রথমবার সর্বাঙ্গ সুন্দব 
করা সহজ নহে। স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণের সহানুভূতির প্রত্যাশায়ই এই পুস্তকখানি প্রকাশিত 
হইল । আশা করি, ইহা এ দেশবাসীর একটি আদরের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইবে। বাকরগঞ্জ 
হিতৈষিনী সভার পক্ষ হইতে অস্তঃপুর মহিলাগণের পরীক্ষায় এই পুস্তকখানি পাঠা কবিবার প্রস্তাণ 
হওয়ায় আমবা সভার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। 

কীর্তিপাশা, 

২০শে অগ্রহায়ণ, শশিকুমাব রায়চৌধুরী 

সন ১৩০২ জমিদাব, কীর্তিপাশ! 
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ভোলা সবডিভিসনেব ডিপুটী মাজিস্টরে্ট বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত ১৮৯৭ সনের ১০ই ফ্রেবুয়ারী 
নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

“বাবু খোসালচন্দ্র রায়ের প্রণীত বাকরগঞ্জেব ইতিহাস পাঠ করিয়া শ্রীত হইয়াছি। বঙ্গদেশের 
বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের একটি মহা অভাব এই যে, সর্বাঙসুন্দর ইতিহাস নাই। পুরাণৃ্ডের অনুশীলন 
দ্বারা সেই অভাব দূর করিতে কাহাকেও যঞ্ঈবান দেখিলে বাস্তবিকই মনে বড় আশন্দ হয়। গ্রন্থকার 
বাকরগঞ্জের এই অভাব অনেকাংশে দূব করিয়াছেন। গ্রস্থকার অসীম অধ্যবসায় ও গবেষণার জন্য 
সমস্ত বাকরগঞ্জবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। বাকরগঞ্জ সন্বন্ধে যত কিছু জ্ঞাতব এ পুস্তকে তৎসমস্তই 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তকখানা বাকরগঞ্জবাসীব আদরণীয় হইবে।” 


উপক্রমণিকা 





অতি প্রাচীনকাল অবধি ১২০৩ খৃস্টান্দ পর্যন্ত সুখে বঙ্গদেশ হিন্দুরাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়া 
আসিতেছিল। ১২০৩ অন্দে মুসলমানেরা আরণ্মণ করিয়া, ক্রমে সমুদয় বঙ্গদেশ অধিকৃত করে 
এবং ১২০৩ খুস্টাব্দে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপনপূর্বক, সেই অবধি প্রায় সার্ধ পঞ্চশত 
বৎসর, অর্থাৎ খুস্টীয় অস্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগ পর্যন্ত রাজত্ব করে। 

ইংলন্তীয় কয়েকজন বণিক ১৬৩৬ খুস্টাব্দে বঙ্গদেশে কারবারের কুঠী স্থাপন করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের 
পর সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করে। ১৮৫৭ অব্দর বিদ্রোহের পর অনেকগুলি হিতকর পরিবর্তন 
সাধিত হয় ও ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের সম্তাঙ্্ী হয়েন। বঙ্গদেশের বিস্তার এক 
লক্ষ দশ হাজার বর্গ মাইলের ন্যুন নহে ও ,শাকসংখ্যা প্রায় পাচ কোটি। বঙ্গদেশ পাচ বিভাগে 
বিভক্ত ; যথা- বর্ধমান, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি, টাকা ও টট্টগ্রাম। 

ঢাকা বিভাগ--বঙ্গদেশের মধ্য ও উত্তর পূর্বাংশে স্থিত। এই বিভাগ চারটি জেলায় বিভক্ত। 
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বাকরগঞ্জ, বাকরগপ্রের উত্তরে ফরিদপুর, ফরিদপুরের উত্তরে ঢাকা এবং 
ঢাকার উত্তরাংশে ময়মনসিংহ । 

বাকরগঞ্জ ২১৭ হইতে ২৩০ উত্তর লেটিচিউড ও ৮৯০ হইতে ৯১৭ পূর্ব লঙ্গিচিউডের 
অস্তর্গত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্ষের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিস্তারিত ও পূর্ণাকারে 
বাকরগঞ্জের সীমা লিখিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বাকরগঞ্জের উত্তর সীমা 
ফরিদপুর ও ঢাকা ; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর, খুলনা ও বলেশ্বর নদী ; দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর 
এবং পূর্ব সীমা মেঘনানদী, সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর। বাকরগপ্জের উত্তর প্রান্ত হইতে 
দক্ষিণ প্রান্ত ৮৭ মাইল ও পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত প্রায় ৬০ মাইল। ইহার বিস্তৃতি ৩৬৪৯ 
বর্গমাইল। একরে পরিণত করিলে স্থলভাগ ২৪৫৩৪৯৭ একর ও জলভাগ ৫১২০৮২ একর । 
লোকসংখ্যা ২১৫৩৯৬৫ ।তন্মধ্যে ১৪৬২৭ ১২ জন মুসলমান, ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু, ৬০৮০ জন 
বৌদ্ধ, ৪৬৫৯ জন খৃস্টান ও ১৩৩ জন ব্রাহ্ম । সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান তিনভাগের 
দুইভাগ ও অপর একভাগের মধ্যে অত্যন্প সংখ্যক বৌদ্ধ, খৃস্টান ও ব্রাহ্ম বাদে অবশিষ্টাংশ হিন্দু। 
সমস্ত বাকরগপ্রে ৪৭০৮ খান গ্রাম। বর্তমান সময়ে গবর্মমেন্ট সর্বসমেত পরগনা ও খাস মহাল 
হইতে ১৭২৫৫৫০টাকা, রোড সেসে ও পাবলিক ওয়ার্ক সেসে দারা ৪৭৭৭৭৮ টাকা, ইনকাম 


২৮৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ট্যাক্সে ৬৯৬৪৯ ও আবগারি বিভাগে ১১৭৭৬২ টাকা, সর্ব মোট ২৩৯০৭৩৯ টাকা প্রাপ্ত 
হইতেছেন। বাকরগঞ্জ--চারি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা_ বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও 
ভোলা । 


প্রধান প্রধান গ্রাম সমূহের নাম 
বরিশাল সদর 


বরিশাল, মাধবপাশা, লাকুটিয়া, কাশীপুর, জাগুয়া, কালিজিরা, কলসপগ্রাম, রায়পাশা,কড়াপুর, 
রহমতপুর,বাবপাইকা, উজিরপুখ, শিকরপুর, বেডমহল, রামচন্দ্রপুর, কাচাবালিয়া, গাভা, 
নারায়ণপুর, আওসার, তেবদঞ্ন, গুঠিয়া, দেহেরগতি, পঞ্চকবন, মোহনগঞ্জ, রামরাইল, 
বাটাজোড়, চন্দ্রহার, আধুনা, শোলোক, আটক, জয়শ্রীকাঠি, মাহিলাড়া, নলচিড়া, বাসুদেবপাড়া, 
বিখগ্রাম, হরিষণা, হানুয়া, হস্তীশুণ্ড, গৌরনদী, আগরপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, বাকাল, টাদশী, বাকাই, 
বাগধা, বার্থী, মেহেন্দীগঞ্জ, সায়েস্তাবাদ, চড়ামদ্দি, লতা, সাহমপুর, উলনিয়া, কাউয়ারচর, 
গোবিন্দপুর, শিয়ালগুণী, বাকরগঞ্জ, শিবপুর, কলসকাঠি, কাজলাকাঠি, ভাতশালা, গারুরিয়া, 
গৌরীপাশা, নলছিটি, সরমহল, হয়বতপুর, ভাটিয়া, অভয়নীল, কুলকাঠি, বারইকরণ, কুশঙ্গল, 
পোনাবালিয়া, নাগপাড়া, কৈলকাশী, শ্যামরাইল, দেউরী, রাজাপুর, ঝালকাঠি, আগোলপাশা, 
বিকনা, কৃষ্ণকাঠি, প্রতাপ, মগর, পেমার, আঙ্গারিয়া, সৃতালড়ি, হবিরকাঠি, নবপ্রাম, কাকুরকাঠি, 
বেতরা, বাউকাঠি, নথুল্লাবাদ, বাসন্ডা, পিপাইলথা, গোবিন্দধবল, গাবখান, কীর্তিপাশা, তারপাশা, 
কেওরা, বেলদাখান, বণমতি, বেউখীর, রুনসী ইত্যাদি । 


(পিরোজপুর 
পিরোজপুর, রায়েরকাঠি, উমেদপুর, বাইসারি, বানরিপাড়া, নরোত্তমপুব, মাছরং, বুড়িহারি, 
ইলুহার, জুলুহার, বরদাকাঠি, স্বরূপকাঠি, খলিশাকোটা, চাখার, শাখারিকাঠি, কামারকাঠি, 
সমুদয়কাঠি, মটবাড়িয়া, বামনা, জঞ্জালপাড়া, কাউখালি, নাজিরপুর, ভাগুারিয়া, আমরাজুরী, 
সাতুরিয়া, জলাবাড়ি, তৃষখালি, সোহাগদল, অযোধ্যা, শুক্তাগড় ইত্যাদি । 


পটুয়াখালি 

পটুয়াখালি, মৃজাগঞ্জ, কালাইয়া, তাকালবাডিয়া, গজালিয়া. গুলিসাখালি, আয়েলা, ফুলঞঝ্ুরি, 
ঠাদখালি, ধুলিয়া, আমতলী, বাউফল, কালীসুরী, কচুয়া, গলাচিপা, নেহালগঞ্জ, বড়গুনা, বাদুরিয়া, 
কনকদিখা, কুল্যা, ঘুরদিয়া, আখিবাড়িয়া, আলগী, আমরাগাছিয়া, আন্ধারমানিক, বদরপুর, বগা, 
চন্দনবাড়ি, চণ্ডীপুর, কচুপাত্রা, কালাইয়া, খাব্রাডঙ্গা ইত্যাদি। 

ভোলা 

ভোলা, দৌলত খা, বরানদ্দী, গাজিপুর, গঙ্গাপুর, ভবানীপুর, তজুমদ্দি, ব।ঞ্চাপুর, রাজাপুর, 
জয়পুর, গোকুলগুহা, লক্্লীরচর, কাশীগঞ্জ, লালমোহন, মৃজাকালি, তালতলী, জয়নগর, ছান্দিয়া, 
ঘোষনদী, টাদপুব, হাজিপুর, ন্যায়তপুর, মাণিকপুর, মেদুয়া, হাজারি, বিজয়পুর, আমানী, নলড়ুগি, 
আবুগঞ্জ, আঙ্গারিয়া, বদবূপুর, বগা, বামনপুর, চাচরা, চণ্ডীপুর, দত্তপুর, শিপুর, কাঞ্চনপুর, 
মহাদেবপুর ইত্যাদি। 


২৮৯ 


প্রথম অধ্যায় 


প্রাকৃতিক বিবরণ 





প্রাকৃতিক শাস্ত্র বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময় 
রসোদ্দীপক। এই পুস্তকবর্ণিত বাকরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত 
হয়। এ জিলায় কোন পর্বত কি পাহাড় নাই। উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া 
চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তর দিকে গড়ে প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। মধ্যভাগে অনেকানেক 
বিল পরিলক্ষিত হয়। বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ 
সাহাবাজপুর সর্বপ্রধান। এ জিলার দক্ষিণে ভীষণ সমুদ্র ও তৎসংলগ্ন সুন্দরবন। সমুদ্র গর্ভ হইতে 
সুন্দরবনের দক্ষিণে মধ্যে মধ্যে নৃতন নূতন দেশ উদ্তাবিত হইতেছে__কোথাও বা তটদেশ ভাঙ্গি 
য়া সমদ্রের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। অসাধারণ বেগ সহকারে বাত্যা ও ঝটিকা প্রবাহ এবং বৃষ্টি ও 
বজ্রপাত হইয়া থাকে-_বিচিত্র প্রকৃতি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ও শস্যাদি এ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় ; 
তৎসমুদায়ের বিদ্যমানতা বশতঃ এস্থান অত।ন রমণীয় বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছে। বাকরগঞ্জ 
বহুসংখ্যক নদী ও খালে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল বদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তন বিল 
উৎপন্ন করিতেছে। নদী বা খালের তটদেশ দিয়া মৃত্তিকা প্রায়শ উচ্চ। তত্তিন্ন প্রায় সমুদয় স্থানই 
বর্ধার সময়ে জলমগ্র হইয়া থাকে। শ্রামসমূহের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত কর্ষিত ক্ষেত্র আছে, 
তৎসমুদয়ের মধ্যভাগ প্রায় নিন বলিয়া সেখানে বিল উৎপন্ন হইয়া, বারমাস জলপূর্ণ থাকে । এই 
সমস্ত নিন্ন স্থান দেখিলে অনুমিত হয় যে, এই স্থানগুলি পূর্বে নদীর অংশ ছিল। পরে নদীর গতি 
পরিবর্তনে মাটি পড়িয়া ভরিয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই মনে হয়, এ দেশে এমন স্থান নাই যাহা 
কোন না কোন সময়ে নদীর গর্ভস্থ ছিল না। 

সমভূমি, জলাভূমি ও সুন্দরবন এই তিন ভাগে বাকরগঞ্জকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
সমভূমি প্রদেশে বহুসংখ্যক লোকের বসতি স্থান ও বহুল পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
জলাভূমি প্রদেশের মধ্য দিয়া অসংখ্য খাল ও নদী চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। জোয়ারের সময়ে 
সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া এই প্রদেশের জল অধিক বা অল্প পরিমাণে লবণাক্ত । জোয়ারের 
সময়ে এই সমুদয় জলাভূমিতে নূতন জল বেগ সহকারে আসিয়া মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ 
জলাভূমিগুলিকে ক্রমে ভরিয়া উঠাইতেছে। এই প্রদেশে লোকের বসতি প্রায়ই নাই। স্থানে স্থানে 
শুভ্রবর্ণ কার্পাস সদৃশ, চাকচিকাময় ও পুষ্পবিশিষ্ট নল ও খাগড়া, কোথাও বা বহুদূরব্যাপী পরিষ্কার 
জল ও স্থানে স্থানে অনাচ্ছাদিত বালুকা ও কর্দম দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দরবন বিভাগ গভীর অরণ্যে 
আবৃত : তথায় মনুষ্য সহজে প্রবেশ করিতে পারে না । আবাদী স্থলসমূহে অল্পসংখ্যক মনুষ্য বসতি 


বাকি শপ্/ ১৯ 


২৯০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিতেছে। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে অতল সলিল ও বহুদূর বিস্তৃত অপার সমুদ্র বেগে ধাবমান 
হইতেছে। 


দ্বীপ 


দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকরগঞ্জের দ্বীপসমূহ মধ্যে বৃহৎ। ইহার পরিসর প্রায় ৮০০ শত বর্গ 
মাইল। লোকসংখ্যা সওয়া দুই লক্ষের অধিক। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও 
উপদ্বীপ লক্ষিত হয় ; তন্মধ্যে কালী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, কোডালিয়া, 
রাঙ্গাবালী, কালমী, ছোপা, কুকড়ী, যুকড়ী, মনপুরা ইত্যাদিই প্রধান। মনপুরার লোকসংখ্যা ৫০০০ 
হাজারের অধিক। 


নদী 


বাকরগঞ্জের নদীগুলির মধ্যে মেঘনা, আড়িয়াল খা ও বলেশ্বর নদী প্রধান। 

(১) মেঘনা নদী প্রথমত ঢাকা ও ত্রিপুরা, তৎপর বাকরগঞ্ জিলার পূর্বাদিক দিয়া 
দক্ষিণাভিমুখে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। সাতবেড়িয়া, ইলসা ও তেঁতুলিয়া, মেঘনার নামান্তর 
মাত্র। 


(২) আড়িয়াল খা পদ্মা নদীর এক শাখা। এই নদী পাশের দিক ধার দিয়া বাকরগঞ্জে প্রবেশ 
করিয়া অবশেষে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। আড়িয়াল খার দক্ষিণ মোহানাকে ডাকাতিয়া 
নদী কহে। আড়িয়াল খা হইতে এক উপনদী বাহির হইয়া বাকরগঞ্জ জিলার উত্তর পূর্বাংশ দিয়া 
তেঁতুলিয়ার মোহানাতে পতিত হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁ হইতে আর একটি নদী প্রথম বরিশালের 
নদী, তৎপর বিষখালি নামে, বরিশাল নগর পশ্চিম পাড়ে রাখিয়া হরিণঘাটা মোহানায় পতিত 
হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁর দক্ষিণ অংশ হইতে নুতন বা নয়াভাঙ্গানী, লাটার গাঙ প্রতৃৃতি শাখা উত্তর 
পূর্ব দিকে গিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে। 

(৩) বলেশ্বর নদী। এই নদী কুষ্ঠিয়ার সম্মুখে ডাকদহের মোহানা হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর 
দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে যশোহর জেলার পূর্ব সীমা এবং ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জের পশ্চিম সীমা দিয়া 
হানু, মধুমতী, এলেনখালি ইতাদি বিভিঃ বিভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক প্রশত্ত মোহানা দিয়া 
সাগরে পতিত হইয়াছে। বলেম্বব গঙ্গানদীর উপশ্খা ! (ব্রদ্দ পুর, গঙ্গা ও মেঘনা পরস্পরে সংযোগ 
দেখা যায়। আড়িয়াল খা শীতকালে ৩৪০০ শত হস্ত এবং বর্ষাকালে ৬০০০ হাজার হস্ত প্রশস্ত 
দেখা গিয়াছে।) 

(8) বরিশাল বা কীর্তনখোলা নদী__নলছিঠি, মধিপুর ও ঝালকাঠির মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া ধানসিদ্ধের বাগ, কাউখালি ও কচা নাম ধারণ করিয়া বলেশ্খরে মিলি হইয়াছে। বিষখালি 
ও খয়েরাবাদ নদী'্রিশাল নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

বাকরগঞ্জ থানায় পাগুবৰ নদী ; বাউফলে কারখানা, ধুলিয়া ও খয়েরাবাদ নদী, পটুয়াখালি 
থানায় নেহালিয়া, গলাচিপা থানায় গলাচিপা ও বিষখালি নদী, ন্যামতী ও কালমেঘার নিকট দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে ; বিঘাই নদী মৃজাগঞ্জ ও গুলিসাখালি থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে ; 
শুলিসাখালি থানায় আন্ধারমানিক নদী, মঠবাড়িয়! থানায় সাপলেজ ও আশগুনমুখা নদী 
দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিতেছে। 


দোন সমূহের নাম 


বিষখালি, আমুয়া, মুরদিয়া, কচা, দামুদা, পটুয়াখালি, আয়েলী, বর্গী, গজালিয়া, ধানসিদ্ধের 
বাগ, কালীজিরা, জোবখালি ইত্যাদি । 


বাকরগপ্জের ইতিহাস ২৯১ 


বিল 


বাকরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশে একস্থান দিয়া কতকগুলি বিল আছে। তন্মধ্যে রামশীল দীঘি, 
বাখিয়া, বড়াইয়া, কাজলা, চন্দনা, ধলবাড়িয়া, দোবড়া, বলদিয়া, হরতা, ঝনঝনিয়া, সতলা, 
দেওপুরা ও আস্কর বিল প্রভৃতি বৃহৎ। বরিশালের দক্ষিণে রামপুর টাচুরী বিল দেখিতে প্রশস্ত। 
বাউফলে ধরনদি, আদমপুর ও কালারাজা বিলগুলি বৃহদাকার। ঝালকাঠি থানার উত্তরে খাজুরা, 
আতা, ডুমরিয়া প্রভৃতি বৃহৎ। শ্বরূপকাঠি থানার বিল সমুদ্র হইতে বড় বড় মংস্য কলকাতা 
মহানগরীতে প্রেরিত হয়! খাজুরার বিলে হোগোল ও নল বহুল পরিমাণে জন্মে। 


ঝটিকাকর্ত 


আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটি বজ্জবিদ্যুৎসহকৃত ভীষণ 
ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রতাপে সমুদ্র বারি উিত হইয়া, দেব মন্দির চূড়া অত্যুচ্চ 
স্থান ব্যতিরিক্ত বাকরগঞ্জের অনেকাংশে নিমজ্জিত করিয়া ছিল। ইহাতে প্রায় ২ লক্ষ জীবের মৃত্যু 
হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এদেশে যে বন্যা হয়, তাহাতে বাকবগঞ্জে 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, এতদ্দেশীয় অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাকে 
“ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে এদেশে একটি ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়া 
অনেক অপকার করে। বহুসংখ্যক গৃহ ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়। অনেক নৌকা ডুবিয়া যায় এবং 
ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গোপসাগরের সলিল রাশি এদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত শত মনুষ্য জীবজস্তু 
ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ৩১ শে অক্টোবর অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১৬ই 
কার্তিক তারিখে যে বন্যা হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা মার। -*। উহার ফলে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের 
জল বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় ৩ লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি 
জন্ত এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়।ছে। এই সময়ে দৌলত খা জলমগ্র হইয়া, মহাপ্রলয় 
কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খুস্টান্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০২ সালে ১৫ই ও ১৬ই আশ্বিন তারিখে 
যে বন্যা হয়, উহার প্রতাপে বরিশাল নগরের অধিকাংশ গৃহাদি ও বহুসংখ্যক বৃক্ষ ধরাশায়ী 
হইয়াছে। উল্লিখিত কয়েকটি বন্যা ব্যতীত, ১৮২২, ১৮৬৭৩ ১৮৬৯ খুস্টাব্দের বন্যায় এ অঞ্চলে 
ভয়াবহ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। বাকরগঞ্জ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়াই এ স্থলে ঝটিকার 
প্রকোপ প্রবল হইয়া থাকে। 


বরিশাল গান 


বাকরগঞ্জের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর সংলগ্র কুকড়ী মুকড়ী উপদ্বীপে মগজাতি বহু 
কালাবধি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসতি করিতেছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাননীয় মিঃ বিভাবিজ 
সাহেব মহোদর বরিশাল গান সম্বন্ধে বিশেষ অনুসপ্ধান করিয়াও কোন উপসংহারে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। ফ্কিলানামক জনৈক বৃদ্ধ ও বহুদরশী মগকে বরিশাল গান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে উত্তর 
করিল যে, জ্যৈঠ এবং আযাঢ় মাসে এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যায়। ইহার সঙ্গে সামুদ্রিক 
স্রোতের কোন সংত্রব নাই। উত্তর ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে এই শব্দ আসিতে থাকে। 
বঙ্গদেশবাসী সকলেরই ধারণা যে, দক্ষিণ দিক হইতে শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কুকড়ী মুকড়ী ৮০-_ 
একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। তথাকার অধিবাসীর কথিত এই বিবরণ বিশ্বাস না করিবার কারণও 
কিছু পাওয়া খায় না। উত্তর দিক হইতে কখন কখন শন্দ শোনা যায়, ইহা বড়ই কৌতৃহলজনক। 
আর কোন অঞ্চলের লোকই এই বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে না। বাণ ডাকার শব্দ কি 
প্রকার শোনা যায় তাহা দ্বিলা মগ বিশেষ রকমে অবগত ছিল, কারণ সে এক প্রকার সমুদ্রবাসী। 
বরিশাল গানকে বাণ ডাকার শব্দ বলিয়া যাহারা ব্যাখা করিতে চাহেন, আমর! তাহাদিকের মতে 

হইতে পারি না। লঙ্কা ঘ্বীপের রাবণের বাড়িন্স কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ বলিয়া খাহারা ব্যাখ্যা 


২৯২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করিতে চাহেন, তাহাদিগের মতে এক্য হওয়া অসম্ভব। মাননীয় মিঃ বিভারিজ সাহেব প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে তাড়িত সংযোগে শব্দ হয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। 
আমরা ইহাই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। 


উৎপন্ন সামগ্রী 


বাকরগঞ্জের উৎপাদিকা শক্তি সম্ভবত বঙ্গদেশের অন্যান্য সমুদয় স্থান অপেক্ষা অধিক। বর্ষার 
জলে সমুদয় নিশ্ন স্থান প্লাবিত হইলে তদুপরি মৃত্তিকা ও গলিত উত্তিজ্জ পতিত হইয়া উৎপাদিকা 
শক্তির বৃদ্ধি করে। 

বাকরগঞ্জে কৃষি কার্যের বিস্তার সর্বালক্ষা অধিক। বৃক্ষ লতা ও ফলাদি, পশু পক্ষী ও 
মতস্যাদিও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জেলায় অন্য স্থানাপেক্ষা অধিক ধান উৎপন্ন 
হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। 


শস্যাদি 

নিন্নস্থানে উৎকৃষ্ট আমন ধান জন্মে। আমন ধান মাঘ মাসে সুপক হয়। প্রায় ১৫০ রকমের 
আমন ধান জন্মিয়া থাকে। তন্মধো ক্ষিরইজালী, বউয়ারী, চাউলামগী, সাককরখোবা, বালাম, 
চিঙ্গরভূষী, ভার্টী আস্কর, কালজারা, গান্ধিনারী, চেঙ্গাই, লক্ষ্মীবিলাস, কুটীয়া, আগুনী, সুচরই 
বাসমতী, দুধকলস, শ্যামমুনার, জোয়ালগাথা, রূপেশ্বর, ঘুচিমাঘী, পারিজাত, স্বর্ণলতা, সীতাভোগ, 
মহিষদল, দুধমনর, আইলমাবাজ, দুধকলই, পানকাইচ, কুমারগাইর, বামপাইর, চৌয়াই, লতা 
মনোহর, বৃন্দি, ক্ষিকজ, রঙ্গেরগুড়া, কালিয়াজিডা, প্রভৃতি ধান অতি উৎকৃষ্ট। আবাঢ় মাসে আর 
এক রকমের ধান্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহাকে আশু ধান্য বলে। এই ধান প্রায় ২২ রকম জন্মিয়া 
থাকে। ফাদ্জুন মাসে এক রকম ধান্য জন্বিয়া থাকে, উহার নাম বোড়ো। প্রায় ১০ রকমের বোড়ো 
দেখা যায়। গরিব ও ছোট লোকে আশু বোড়ো ধান্যই প্রায়শঃ ব্যবহার করে। চড়ামদ্দি ও কাউয়ার 
চরে বে একরকম ধান জন্মে, তত উৎকৃষ্ট ধান্য বাকরগঞ্জের আর কোন স্থানেই উৎপন্ন হয় না। 
পটুয়াখালি সবডিভিসনের অন্তর্গত কালমেঘা ও বাইন চটকিতে উৎকৃষ্ট বালাম পাওয়া যায়। 
বাকরগঞ্জে প্রত্যেক বিঘা জমি হইতে গড়ে প্রায় ১২ মন ধান উৎপন্ন হয়। 

গম, যব, খেসারী, মুসুরি, মটর, তিল, তিসি, সর্ষপ, প্রায় সর্বপ্রই উৎপন্ন হয়। পাট ও আখের 
চাষ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এদেশে হরিদ্রা, মরিচ, আদা, নারিকেল, চাইলতা, লেবু, সুপারী, আন্ত, কাঠাল, 
আনারস, জাম, তেতুল, কলা, খেজুর, তাল, দাড়িম, বেগুন, পটল, মূলা, লাউ, আলু, পিঁয়াজ, 
শসা, ফুট, ক্ষীরই, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


মৎস্য 
কই, সিং, মাগুর, খলিসা, পুটি, বাটা, বাইন, পোনা, ফেসা, চিতা, রামছোড়, তপস্বী, পায়েরা, 
ভেটকী, বাইলা, শৈল, গজাল, ফলই, ইলসা, ঢাইঙ্গ, রুই, কাতল, কালীবায়স, পাঙ্গাস, বোয়াল, 
সিলন্দ, বাসপাতি, চিঙ্গরী ইত্যাদি মৎস্য বহুল পরিমাণে নদী, খাল পৃষ্করিণী ও বিল হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । বাকরগঞ্জ হইতে বার্ষিক প্রায় ১৭০০০ হাজার টাকার মৎস্য কলকাতায় চালান হইয়া 
থাকে। 


পশ্বাদি 


ব্যাঘ্র, শুকর, নেকডিয়৷ বাঘ, শৃগাল, কুকুর, খাটাস, চিতাব্যাঘ্র, বানর, বিড়াল, বনবিড়াল, 
খরগোস, হরিণ, মহিষ, অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বন্য ও গৃহপালিত পশু এদেশে জন্মে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 





অতীতের পুরাতন স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্ধকারে অন্তহিত হইতে ছিল। যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহা 
স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল ও বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে প্রাচীন বিষয় অনুশীলন জন্য তুমুল আন্দোলন ্লিতেছে। 
সুতরাং প্রাচীন তত্ব, প্রাচীন বিবরণ ও প্রাচীন রহস্য পাঠের উপকারিতা, এখন আর যত্ব করিয়া বা 
ক্রেশ স্বীকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয় না। এই পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ 
করিয়া জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এ দেশের অনেকাংশ সুগন্ধ বা সোক্ষ্ নদীর বক্ষে নিহিত 
ছিল। নলছিটি নদীর উত্তর পাড় হইতে সোন্ধারকুল নামে বাকরগঞ্জে যে একটি সুবৃহৎ অঞ্চল 
আছে, এ অঞ্চল সোদ্ধা নদীর চর। সোন্ধা নদীর পূর্ব পাড়কে বাকলা চন্ত্র্বীপ, আর পশ্চিমপাড়কে 
সেলিমাবাদ বলে। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে মিঃ রালফ্‌ ফিস টট্টগ্রাম হইতে বাকরগঞ্জে ভ্রমণ কালে 
বাকলারা হিন্দু রাজাকে অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাকলার প্রধান প্রধান 
পণ্ডিত ছিলেন। ইহাকে নিম্ন-নবদ্বীপ বলিয়া সকলেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

মুর্শিদকুলি খার শাসন সময়ে আগা বকর, বোজরগোমেদপুরের ষোল আনার ও সেলিমাবাদের 
সাড়ে এগাঁরি আনার ভূস্বামী ছিলেন। সম্ভবত ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে তাহার নামানুসারেই বাকরগঞ্জ নাম 
হইয়াছে। বাকরগঞ্জ থানা বোজরগোমেদপুর পরগনার অস্তুর্গত। পূর্বকালে বারজন ভূঁইয়া" 
শাসনকর্তা দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ শাসিত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যেই একজন চন্দ্রদ্বীপের রাজা 
ছিলেন! পটুয়াখালি সব ডিবিশনের অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন কচুয়া! নামক স্থানে চন্ত্রদ্বীপের 
পুরাতন রাজধানী ছিল। তথায় দুই একটি পুরাতন দালান ভগ্রদশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; অপর কোন 
চিহ্ন নাই। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে একবার জল-প্লাবন 
হয়, সেই সময়ে চন্দ্রদ্বীপের রাজা পূর্ণানন্দ রায় কতিপয় অমাত্য ও প্রজাবর্গ সহিত নৌকারোহণে 
অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় বাকরগঞ্জের প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়। 
পূর্ণানন্দ রায়ের অতি পূর্বে চন্দ্রশেখর ব্রন্মচারীর শিষ্য দনুজমর্দন দে, বাঙ্গালা ৬০৬ সালে 
চন্দ্র্ধীপের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর ব্রন্মচারীর নামেই চন্দ্রত্বীপ পরগনার 
সৃষ্টি হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, সরকার বাকলা সমুদ্র পাড়ে স্থিত ও 
দুর্গ বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত। 

১৪৬৫ খুস্টাব্দে ৮৬০ হিজিরা) পটুয়াখালি সব ডিভিসনের অন্তর্গত গুলিসাখালির নিকটবঙ 
বিথাই নদীর তীরে সুন্দরবন মধ্যে, সুলতান মামুদের পুত্র আবুয়াল মোজাফর বারবেকে 
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রাজত্বকালে মোজাম ও জোয়াল খা একটি অতি মনোরম মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে। একজন ফকির তথায় বাস করেন। শত শত মুসলমান সেখানে গিয়া 
নামাজ পড়ে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় উক্ত ফকিরের আহারাদির সংগ্রহ 
করিয়া দেয়। বাকরগঞ্জ থানার অন্তর্গত সিয়ালগুনী গ্রামে একটিও গৌরনদী থানার এলাকাধীন 
রামসিদ্ধি নামক গ্রামে আর একটি মসজিদ সৃষ্ট হয়। এতদুভয়ই অতি প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ। 
১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৬৯ সালে সফি নামক কোন এক সন্ত্রান্ত মুসলমান 
মেহেন্দিগঞ্জে অতীব রমণীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাকরগঞ্জ থানার 
এলাকাধীন নন্দপাড়া গ্রামে আওলিয়ার দরগা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বারজন ফকির আসিয়া ধর্মচর্চা 
করিয়৷ ছিলেন। ওই গ্রামে ব্রতম খায়ের দীঘি বিখ্যাত। 

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়ার নিকটবর্তী শ্যামরাইল নামক স্থানে বিশ্বেশ্বরের একটি 
মন্দির আছে। তথায় শিবরাত্রির সময়ে শত শত হিন্দু-নরনারী গমন করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে 
যে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ কবিলে, মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণকালে, 
সতীর বামহস্তের একটি অঙ্গুলি শ্যামরাইলে পতিত হয় এবং তদবধি শ্যামরাইল পীঠস্থান বলিয়া 
কীর্তিত হইতেছে। কথিত আছে, বর্তমান উজিরপুরের নিকটবর্তী কোন প্রামের একটি লোক 
কাশীর ত্রৈলঙ্গ গোস্বামীর সহিত দেখা করেন। স্বামীজী তাহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 
তাহার নিজ বাসগ্রামের নাম করেন। স্বামীজি নাকি তাহাতে বুঝিতে না পারিয়া, নিকটবততী কোন 
প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতে বলিলেন। ভদ্রলোকটি উজিরপুরের নাম করেন। স্বামীজি তাহাতেও 
ঠিক না পাইয়া স্বতই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শিকারপুরের কোন দিকে ?' ভদ্রলোকটি যেই বলিলেন, 
“শিকারপুরের দক্ষিণে” অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়! বলিয়া উঠিলেন, “কি ও সব কি চর 
পড়িয়াছে?' ভদ্রলোকটি শিকারপুরের দক্ষিণস্থ রৈভদ্রদী নামক গ্রামে বসতি করিতেন। তাহার 
গ্রামের নামও (দীন দ্বীপ) উহা চর বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এখন বক্তব্য যে, স্বামীজি 
ভারতের সমস্ত তীর্থ জানিতেন কি, এখানে উগ্রতারা বাড়িতে আসিয়াছিলেন কিনা, এ প্রম্মের 
মীমাংসা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয় ; মাত্র গ্রামটি যে অতি প্রাচীন ; প্রচলিত প্রবাদটি হইতে 
আমরা তাহা জানিতে পাই। 

নথুল্লাবাদের দেবমন্দির “দক্ষিণ চত্র" নামে অভিহিত। বৎসর বৎসর বহু সংখ্যক যাত্রী তথায় 
গমন করে। কীর্তিপাশার নিকটবর্তী মঠবাড়ি নামক স্থানে একটি শিবমন্দির আছে। দেখিলে মনে 
হয়, শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে যে, এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসর চৈত্র 
মাসের শেষ দিবসে হিন্দুগণ তথায় উপাস্থও হইয়া বিগ্রহ দশন করেন। সে দিবস তথায় চড়ক 
পূজা হইয়া থাকে। রায়েরকাঠিব সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ির পুরাতন দালানগুলি ও দেবমুর্তি সকল এখনও 
বর্তমান রহিয়াছে। গৈলা গ্রামের বিজয় গুপ্তের মনসাবাড়ি এখনও পরিষ্কারভাবে রহিয়াছে। 
বাটাজোড় দত্তের বাড়িতে একটি বালাখানা ও একখানি ঝিকটি দালান অতি প্রাচীনকালের স্মৃতি 
জাগাইয়া দেয়। দুইশত বৎসরের অধিক কাল গত হইল ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারপাইকা 
গ্রামের কুণ্ডখোলা নামক স্থানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ শোনা যায় 
যে, রূপবান নামক এক ব্যক্তির সহধর্মিনী স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া, প্রজ্বলিত চিতানলে 
ল্রেহত্যাগ করে। স্বামী বিদেশ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, স্ত্রীর চিতা 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নির্বাপিত চিতা হইতে তৎক্ষণাৎ অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, স্বামীকেও 
ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তদবধি সেই স্থান 'কৃণ্ডখোলা' নামে অভিহিত হইজেছে। ঘটনা যাহাই 
হইয়া থাকুক, কুগডখোলা নাম হওয়া, অবশ্যই বিশেষ কোন ঘটনানুবর্তী তাহার কোন সংশয় নাই। 

সম্রাট আওরঞগ্গজেবের ভ্রাতা সুলতান সুজার আমলে, ১৬৫৭ খ্রিস্টাবে ব্রন্মদেশীয় মগজাতি 
যখন এ দেশ আব্রমণ করে, তখন সুজা, বরিশালের দক্ষিণ পশ্চিমে সুজাবাদ নামক স্থানে মৃত্তিকার 
দেয়াল দ্বারা একটি দুর্গ নির্মাণ করিরাছিলেন। সা সুজার নামানুসারেই ওই স্থানের নাম “সুজাবাদ' 
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হয়। বাকরগঞ্জের কালেক্টরীয় কাগুজে ও সেরেস্তায় ইহার উল্লেখ আছে। ঝালকা1ঠ থানার অন্তর্গত 
রূপসীয়ায় ও ইন্দ্রপাশায় দুইটি দুর্গের চিহু লক্ষিত হয়। 

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে 
সরকারি অফিসগুলি সংস্থাপিত ছিল। তথা হইতে বাকরগঞ্জে সদর বাছারি সংস্থাপিত হইয়াছে। 
এদেশ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলেও প্রায় ৩৫ বৎসরকাল পর্যন্ত বাকরগঞ্জ ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
ছিল। তৎপরে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জকে পৃথক একটি জেল! করা হয়। তদবধি এখানে পৃথক 
একজন মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ঢাকার কালেক্টর সাহেবের হস্তে বাকরগঞ্জের কালেক্টুরী সংক্রান্ত 
সমস্ত কার্ষের ভার ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে কালেক্টবের পদ প্রথম প্রবর্তিত হয়। ম্যাজিস্ট্ 
সাহেব কালেক্টুরের কার্যও করিতেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। 

বাকরগঞ্জ জেলার নানা স্থানে ধিশেষত গোর নদী থানায় ছবি খার জাঙ্গাল দেখা যায়। 
আদালতের অনেক কাগজপত্রে জমিদারদিগের হিসাব সেবেস্তায়, ছবি খায়ের জাঙ্গালের উল্লেখ 
আছে। প্রবাদ আছে যে, তিনি নবাব সরকারে কোতোয়াল কার্য কবিতেন বলিয়াই, তাহার 
নামানুসারে কোটালিপাড়া নাম হইয়াছে। যাহা হউক, অতি প্রাটীনকালে ছবি খা যে একজন 
খ্যাতনামা ও সম্পন্ন লোক ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 

বাকরগঞ্জ হইতে কোটেরহাট পর্যন্ত তথা হইতে সৃতালড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তা অতি প্রাচীনকালে 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল । সুতালড়ি হইতে মাধবপাশার মধ্য দিয়া মকসদপুর পর্যস্ত ওই রাস্তার বিস্তার 
দেখা যায়। 

ঝালকাঠি স্টেশনের অধীন সুতালড়ি, তারাপাশা চহটা গ্রামে ও গৌরনদী থানার অন্তর্গত 
মাহিলাড়া গ্রামে বড় বড় মঠ দেখা যায়। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লবণ ও পাথর চুনার কারখানা 
ছিল। ঝালকাঠি থানার অন্তর্গতি রায়মঙ্গল নামক স্থানে লবণের দুইটি কারখানা ছিল। বাকরগঞ্জ 
থানার অন্তর্গত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয় লবণের কারখানা ছিল, প্রায় ৯০ বৎসর হইল ওই 
কারবার বন্ধ হইয়াছে। 

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুন তারিখেব বিলাতের পার্লামেন্টের রিপোর্টে দেখা যায়, 
সেলিমাবাদে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাজে ওপ্চার নামক সাহেবের লবণের কারখানা ছিল। ১৭৭৪ 
খ্রিস্টাব্দে বারওয়েল সাহেব লবণের 'এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। 

এদেশে প্রথমে মুসলমান জাতিই প্রধান ছিল। সম্ভবত প্রথমে তাহারাই এদেশে আসিয়! 
সংস্থাপিত হয়। তাহারাই নিঙ্গশ্রেণীর হিন্দু্দিগকে বলপ্রয়োগে বা! প্রলোভন দিয়! মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছে। নচেৎ এদেশে মুসলমান সংখ্যা এত অধিক হইত না। বাকবগঞ্জ জেলার 
পরগনা সমূহের নামে প্রায়ই মুসলমানী নামের চিহ দেখা যায়। তদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে 
প্রথমে মুসলমান জাতির প্রাধান্য ছিল। কয়েকটি পরগনার নাম এস্থলে উল্লেখ করা গেল। যথা 
বোজরগোমেদপুর, সেলিমাবাদ, নাজিরপুর, সাহাবাজপুর, আলিনগর, সুলতানাবাদ, কাশিমনগর, 
খাঞ্জাবাহাদুর নগর, আবদুল্লাপুর, কাদিরাবাদ, আজিমপুর, জাহাপুর, ইদ্রাকপুর, রসলপুর, মইজদিদ, 
জালালপুর, সায়েস্তাবাদ, সায়েস্তানগর, সাজাদপুর, সৈদপুর ইত্যাদি। 


পরগনার বিবরণ 
ও রাজস্ব 





পরগনার উল্লেখ করিতে হইলেই প্রথমত চন্দ্রদ্বীপ পরগনার বিবরণ একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় 
বলিয়া মনে হয়। বাকরগঞ্জের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্য । 
এমন এক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে স্বাধীন রাজা সমাসীন ছিলেন। 
এমন একদিন চলিয়া গিয়াছে, যখন লোকের ভিড় ভেদ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইতে 
হইয়াছে। এখন সে স্থান জন-মানবশুন্য মহাশ্নশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল রাজবংশের কয়েকটি 
যুবক অশ্রুপাত করিতেছেন। অতুল ধন সম্পত্তিপূর্ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা৷ আজ ভিক্ষা প্রার্থী। 
প্রাচীন মহত্ব, প্রাচীন গৌরব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। যে সময় চিরদিনের জন্য অতীতের 
অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে মাত্র কয়েকটি ভগ্ন অক্টালিকা ও দেবমন্দির এবং ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট 
একটি কামান অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে, চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্ী চিরদিনের জন্য অন্তহৃত 
হইয়াছেন। 

জগদ্দিখ্যাত সম্রাট আকবর সাহের রাজস্ব দেওয়ান টোডরমল্ল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বিষয়ক 
বন্দোবস্ত করিবার সময়ে বাকরগঞ্জের বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীরামপুর; সাহাজাদপুর ও 
ইদিলপুর নামক আরও তিনখানি মহলের নামোল্লখ করেন এবং এই পরগনা, চতুষ্টয়ের মোট 
রাজস্ব ১৭৮২ ৬৬ টাকা ধার্য করিয়াছিলেন। 

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সুজার শাসন সময়ে দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। তিনি 
চন্ত্রদ্বীপের রাজস্ব বিষষক বন্দোবস্ত হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে না করিয়া, মাত্র সুন্দরবন বা 
মুরাদখানার রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব জাফর খা তৃতীয়বার রাজস্বের 
বন্দোবস্ত করিয়া যান। বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন না। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিরকাশিম চতুর্থবার 
রাজস্বের একটি হিসাব করেন। 

সুবিখ্যাত রাজা 'টোডরমল্ল' অতিশয় চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি যে 
রাজস্ব নিদিষ্ট করেন, তাহা প্রায় দুইশত বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। 
তৎপরে ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৭২ িস্টান্দের প্রবর্তিত রাজস্ব বন্দোবজ্জের নিয়ম পত্রানুসারে 
১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহামতি লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদিগের সহিত রাজন্বের দশসালা বন্দোবস্ত 
করেন ; ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২০০ সনে উক্ত দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বা 
কায়েম হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে বাকরগঞ্জ, ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। মিঃ 
উইলিয়াম ডগলাস সাহেব তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। বর্তমান সময়ে পরগনা ও খাস 
মহাল ইত্যাদি হইতে গর্বনমেন্ট ১৭ লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন। 
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বাকরগঞ্জের ইতিহাস ২৯৯ 
পরগনা সমূহের গড়পড়তা খাজনার নিরেখ 
নম্বর নাম জমি দর 
১ চন্দ্রদ্বীপ চাষী ও বসতবাড়ি ১২টাকা৷ কানি 
২ গিরিডি বন্দর এ ৮০ টাকা এ 
৩ বোজরগোমেদপুর এ ১৪ টাকা এ 
৪ পেটিশশদ এ ৬ টাকা বিঘা 
৫ তপ্লে হাবেলি সেলিনাবাদ এ ৪ টাকা বিঘা 
৬ তগ্নে হাবেলি এ ১২ টাক কানি 
৭ ইদিলপুর এ ২৫ টাকা এ 
৮ তগ্নে নাজিরপুর এ ৩ টাকা বিঘ৷ 
৯ পরগনা রত্ুদি কালিকাপুর এ ১৮ টাকা কাশি 
১০ উত্তর সাহাবাজপুর এ ২৭ টাকা এ 
১১ দক্ষিণ সাহাবাজপুর এ ২৫ টাকা এ 
১২ কৃষ্ণদেবপুর এ ১৮ টাকা এ 
১৩ আলিনগর এ ২০ টাকা এ 
১৪ রামনগর এ ৪ টাকা এ 
১৫ রামহরি চর এ ১২ টাকা এ 
১৬ কালমি চর এ ১২ টাকা এ 
১৭ সুলতানাবাদ এ ২২ টাকা এ 
১৮ কাসিমনগর জোয়ার দাসপাড়া এ ১৪ টাকা এ 
১৯ খাঞ্জাবাহাদুর নগর এ ১২ টাকা বিঘা 
২০ শ্রীরামপুর এ ২টাকা এ 
২১ তগপ্নে আবদুল্লাপুর এ ৩ টাকা এ 
২২ তপ্নে কাদিরাবাদ এ ৮ ট্রাকা এ 
২৩ তপ্লে আজিমপুর এ ১৬ টাকা কানি 
২৪ জাহাপুর এ ২টাকা এ 
২৫ ইদ্রাকপুর এ ১ টাকা বিঘা 
২৬ রসুলপুর এ ১০ টাকা কানি 
২৭ বাঙারোড়া এঁ ১৮ টাকা এ 
২৮ বীরমোহন এঁ ৭ টাকা এ 
২৯ তপ্পে বীরমোহন এ ৭ টাকা এ 
৩০ হবিবপুর এ ৬ টাকা এ 
৩১ মইজদ্দি এ ২০ টাকা এ 
৩২ জালালপুর এ ৫ টাকা এ 
৩৩ সায়েস্তাবাদ এ ১২ টাকা এ 
৩5 সায়েস্তানগর এ ২ টাকা বিঘা 
৩৫ সাজাদপুর এ ২ টাকা এ 
৩৬ তগ্নে বাহাদুরপুর এ ২ টাকা এ 
৩৭ অরৎপুর এঁ ২ টাকা এ 
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৩৮ সৈদপুর এ ৩ টাকা এ 
৩৯ * বৈকুষ্ঠপুর এ ২ টাকা এ 
৪০ তঞ্নে লক্ষ্মীর দিয়া এ ৫ টাকা বিঘা 
৪২ তপ্লনে সফিরপুর কোলা এ ১ টাকা বিঘা 
৪৩ আমিরাবাদ এ ১০ টাকা কানি 
৪৪ গোপালপুর এ ১২ টাকা এ 
৪৫ দুর্গাপুর এ ৮ টাকা এ 
৪৬ কাশিমপুর সেলাপষ্রি এ ১ টাকা বিঘ। 
পরগনাসমূহের নাম 


(১) চন্দ্র্ীপ, (২) গিরিধি বন্দর, (৩) বোজরগোমেদপুর, (৪) সেলিমাবাদ, (৫) তগ্নে হাবেলি 
সেলিমাবাদ, (৬) তগ্নে হাবেলি, ৭) ইদিলপুব, (৮) তপ্নে নাজিরপুর, (৯) পরগনা রতি 
কালিকাপুর, (১০) উত্তর সাহাবাজপুর, 6১১) দক্ষিণ সাহাবাজপুর, (১২) কৃষ্ণজদেবপুর, (১৩) 
আলিনগর, ৫১৪) রামনগর, (১৫) রামহরিচর, (১৬) কালমিচর, ৫১৭) সুলতানাবাদ, (১৮) 
কাশিমনগর জোয়ার দাসপাড়া, ৫১৯) খাঞ্রাবাহাদুর নগর, (২০) শ্রীরামপুর, (২১) তপ্নে 
আবদুলাপুর (২২) ত্নে কাদিরাবাদ, (২৩) তপ্লে আজিমপুর, (২৪) বাঙারোড়া, (২৮) বীরমোহন, ' 
(২৯) তগ্নে বীরমোহন, (৩০) হবিবপুর, (৩১) মহজদ্দি, (৩২) জালালপুর, (৩৩) সায়েস্তাবাদ, 
(৩৪) সায়েস্তানগর, (৩৫) সাজাদপুর (৬) তঞ্নে বাহাদুরপুর, 0৩৭) পরগনা অরঙ্গপুর, (৩৮) 
সৈদপুর, (৩৯) বৈকঠপুর, (৪০) তগ্নে লশ্পীরদিযা, (৪ ১) রাজনগর, (৪২) তপ্লে সকিপুর কোলা, 
(৪৩) আমিরাবাদ, (8৪) গোপালপুর, (8৫) দুর্গাপুর এবং (৪৬) কাশিমপুর শেলাপাট্রি। 

যে সকল পরগনার উল্লেখ হইয়াছে, তারমধ্যে সৈদপুর পর্যস্ত ৩৮টি পরগনা অল্লাধিক বা 
সম্পূর্ণরূপে বাকরগঞ্জের এলাকাধীন রহিয়াছে। বন্রী ৮ টি পরগনা, ফরিদপুর ও ঢাকা জিলার 
অন্তর্গত হওয়ায় জমিদারির রাজস্ব ফরিদপুর ও ঢাকার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে । কেবল 
কতকগুলি তালুকের খাজানা বাকরগঞ্জের কালেক্টরীতে দাখিল হয় বলিয়াই এস্থলে এ পরগনা 
গুলির নামোল্লখ হইয়াছে। 

আত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনাগুলিকে বাদ দিয়! সমস্ত বাকর্গঞ্জকে নিঙ্গলিখিত প্রকারে বিভাগ কর। 
যাইতে পারে, যথা, বাকরগঞ্জের উত্তরভাগে, বাঙোরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর এবং চন্দ্রদ্বীপ। 
পূর্বভাগে উত্তর সাহাবাজপুব, দক্ষিণ সাহাবাজপুর, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর এবং রতি 
কালিকাপুর। মধ্য ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব দক্ষিণ ভাগে চন্দ্রত্ীপ, সেলিমাবাদ, বোজরগোমেদপুর 
এবং অরঙ্গপুর, পশ্চিমভাগে সেলিমাবাদ এবং সৈদপুর। দক্ষিণ ভাগ সুন্দরবন নামক মহা অরণ্যে 
আবৃত। সুন্দরবন কোন পরগনা ভুক্ত হয় নাই। ইহার পুরাতন নাম মুরাদখানা বা জিরাদখানা, 
উল্লিখিত প্রধান প্রধান পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল। 


১ চন্দ্রদ্বীপ 


(বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত) 
চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালার অন্তর্গত সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ । আবুণ ফজলের আইন- 
ই-আকবরী গ্রন্থে ইহারই অধিকাংশ বগলা বোকলা) সরকার নামে বর্ণিত। 
চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমটি-_বিক্রমপুর পরণনার 
চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । ঘটনা ক্রমে তিনি 
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ভগবতী নামী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে 
তাহার এক আশঙ্কার সীমা রহিল না-_-ভাবিলেন, লোকে কি আমাকে পত্রী উপাসক বলিবে? 
বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু এমন দুক্কর্ম করিব না। তিনি নৌকায় করিয্মা সমুদ্র যাত্রা করিলেন, তখন 
বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি শৌকা করিয়া সাগরে 
আসিয়া পোঁছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, এখানে আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ; কিন্তু 
পরদিন প্রত্যুষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় এক ধীবর কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রশেখর অবাক। 
তিনি ভাবিলেন, বোধহয় স্বয়ং ভগবতী ছলনা করিবার জন্য এই দুস্তর জলধি মধ্যে আবির্ভূতা 
হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে সেই কন্যার তরণীতে উঠিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রথমে 
ভগবতী ধীবর কন্যা বলিয়াই আপনার পরিচয দিয়াছিলেন। শেষে যখন দেখিলেন চন্দ্রশেখব 
ভুলিবার ছেলে নয়, তখন পরিচয় দিলেন, “আমি তোমার ইস্ট দেবী ভগবতী।” আমার বরে 
এইখানে চরা পড়িয়া দ্বীপ উৎপন্ন হইবে। তুমি অধিকার করিবে এবং তোমার নাম অনুসারে ইহা 
চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইবে।” বর দিয়া ভগবতী অন্তহৃতা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জল 
সরিয়া চর দেখা দিল। 

২য় প্রবাদ এই- চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। দুনুজমর্দন দে নামে তাহার 
এক শিষ্য ছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া সর্বদাই বেড়াইতেন। একদিন রাত্রিকালে শিশ্রাবস্থায় স্বপ্ন 
দেখিলেন যেন কালী দেবী দেখা দিয়া তাহাকে বলিতেছেন _-“এই জলের মধ্যে কতকগুলি 
দেবীমুর্তি আছে। এ সকল উদ্ধার কর।” পরদিন সন্যাসী শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলেন। শিষ্য 
তিশ ডুবে তিনটি দেবীমুর্তি তুলিলেন €১) দুভার্গ্যত্রমে আর ডুব দিতে হইল না, তাহা হইলে 
লশ্্নীমূর্তি পাইতেন ও রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত। চন্দ্রশেখর এই ভবিষ্যৎবাণী বলিলেন যে, এ স্থান 
শুষ্ক হইয়া চর হইবে ও দনুজ তাহার বাজা হইবেন। চন্দ্রশেখরের আদেশে ও নামানুসারে ইহার 
নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল। 

আবার ভবিষ্য ব্রদ্াখণ্ডে লিখিত আছে-__€২) এখানকার সমস্ত ভূমি পূর্বে জলময় ছিল, 
মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটস্থ অগ্ুযুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয। চন্দ্রচুড়ের মস্তকস্থ চদ্দ্র কলার 
কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল। (বোধ হয় ব্রন্মখণ্ডকার ইহা চন্দ্রদদীপ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন।) 

বাস্তবিক চন্দ্রদ্বীপের নাম কেন হইল? তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। 

প্রাচীন, সীমা-_দিখিজয় প্রকাশ বিবৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একস্বানে লিখিত 


আছে__ 
পূর্বে মধূমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী। 
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদীপোহি ঢোত্তরে, 
সমস্তাৎ মাস মার্গস্য শাসকোহম্‌ মহীপতিঃ। 
পূর্ব সীমা মধুমতী পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদা ভূমি এবং উত্তরে কুশদীপ। 
পূর্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশব।, উত্তরে ইদিলপুর ও দর্ষিণভাগে সুন্দরবন। ইহার 
মধ্যে গিরি বর্জিতি সোমকান্ত, ইহার পরিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটি জনপদ 
আছে__ পশ্চিমে জন্বুদ্ীপ ও উত্তর ভাগে স্ত্রীকার-__মধ্যভাগে বাকলা নামক রাজধানী | 
যদি দিখ্িজয় প্রকাশের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার কবা যায়; তাহা হইলে কোন সময়ে 
বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ ছিল। থিস্টিয় যোড়শ শতান্দি হইতে আমরা চন্দ্রদ্বীপের 
স্থলে বাকৃলার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাদশাহ আকবরের সময়ে বাক্লা একটি স্বতন্ত্র সরকার, 
ইস্মাইলপুর, শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর ও আলিপুর ছেদিলপুর) এই চারিটি মহালে বিভক্ত ছিল, 
এখানে ১৫০০ পদাতিক ও ৩২০ গজ থাকিত। এই সরকার হইতে মোট ৭১৫০৬০৫ দাম অর্থাৎ 
১৭৮৭৬।।১৫টাকা রাজস্ব আদায় হইত । (আইন-ই-আকবরী) 


৩০২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ভবিষ্য ব্রন্মাখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ এই কয়টি নগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে; 
যথা-_ব্রহ্মাপুর (নগর), বারাণসীপুর, সহ্যশাল, নালিকা সরিৎ পার্থে কুমুদগ্রাম, কোটালি, 
কাকিনাগ্রাম, কণ্স্থালী, বেণুবাটি, রনানদীর নিকট ডঙম্বুর, বেদীনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তোলগ্রাম, 
ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধব পার্শ ও পিসল পত্তন। 

উপরোক্ত মহাল ও নগরাদির অবস্থান অনুসারে বোধহয় একসময়ে বাক্লা চন্দ্রদ্বীপ বর্তমান 
খুলনা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে, বাকরগঞ্জ জেলাই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মগদিগের উৎপাতে 
এই বিস্বাত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎপন্ন হয়, অধিকাংশ ব্যাঘ্াদি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলময়। 
সুন্দরবনরূপে পরিণত হয়। 

ইতিহাস-_চন্ত্রধীপের রাজবংশ লেখকের মতে বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দন সেই 
চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি। ইনিও মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় 
বা নৌজা ও প্রাচীনতম কুলাচার্যকারিকায় দনৌজমাধব নামে বিখ্যাত। 

ইনি গৌড়েম্বর লক্ষ্মণসেন দেবের প্রপৌত্র। ফিরোজসাহী নামক পারস্য ইতিহাসে লিখিত 
আছে-_দনুজ রায় সুবর্ণ গ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যণকালে সম্রাট বলবন 
তুগ্রিল খাকে দমন করিতে আসেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) ইনি জলপথে বলবনের যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি অবশেষে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্রদ্বীপে আসিয়! রাজ্য স্থাপন 
করেন। 

দনৌজমাধবের বা দনুজ রায়ের পুত্র রামাবল্লভ রায়। ইনিও পিতার প্রদর্শিত কুলবিধি রক্ষার 
জন্য আবও কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন (৩) ইনি নিজ নামে একটি নগর ও স্থাপন করেন, (8) 
তৎপুত্র কৃষ্তবল্লভ রায়, তৎপুত্র হরিবল্লুভ রায়, ৫৫) তৎপুত্র জয়দেব রায়। দনুজ রায় লইয়া এই 
পাঁচজন (৬) চন্দ্রদ্ীপে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছেন। 

জয়দেব রায়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার ভাগিনের বলভদ্র বসুর 
পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজা পরমানন্দ কায়স্থগণের কৌলীন্য 
সন্গন্ধে অনেক নিযম করেন। পূর্বে বঙ্গজ কায়স্থদিগের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা 
হইত। তাহার সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। আইন-ই- 
আকবরীর মতে পরমানন্দের পিতা বাকৃলায় রাজত্ব করিতেন। আকবরের ২৯শ বর্ষে এ স্থাশে 
বেলা ৩টার সময় এক ভয়ানক জলপ্লাবন হয়, তাহাতে প্রা সমস্ত ঘর দ্বার ভাসিয়া যায়। রাজা 
সেই সময়ে আমোদে মত্ত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একখানি নৌকায় উঠিয়া পড়েন, তাঁহার পুত্র 
পরমানন্দ রায় ও কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের উচ্চ চুড়ায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। চারি 
ঘণ্টা পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সহিত সমুদ্র বৃদ্ধি পাইয়।ছিল, উক্ত মন্দির ব্যতীত আর সমতই সাগরের 
গর্ভশায়ী এবং প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়। 

(৭) কিন্তু চন্দ্রদ্থীপের রাজবংশাবলী ও প্রাচীন কুলাচার্যকারিকায় পরমানন্দই চন্দ্রদ্বীপের 
বসুবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপুত্র রাজা জগদানন্দের সময়েই নদীর স্রোত 
প্রবলবেগে রাজবাটি পর্যন্ত ধাবিত হয়। বাজা জগদানন্দই নদীগর্ভে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজে 
বাকরগঞ্জের নিকট কচুয়া নামক স্থানে রাজত্ব (দিপ্থিজয় প্রকাশে চন্দ্রদ্বীপের রাজা অস্বু রায় নামে 
অভিহিত হইয়াছেন।] করিতেন। রাজা জগপানন্দের খন্যা কমলা এখানে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী 
খনন করেন, এখনও এ পুষ্করিণীর চিহ্ন রহিয়াছে! 

রাজা জগদানন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তৎপুএ মহাবল কন্দর্পনারায়ণ সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হন। ১৫৮৬ খুস্গাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন। রালফ ফিচ্‌ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারী 
ইহার গুণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (কন্দর্পনারাষণ শব্দ দেখ) 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩০৩ 


চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটিতে একটি বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, এ কামানের উপর বঙ্গাক্ষবে 
কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অংক খোদিত (৮)। 

মঘের দৌরাত্ম্যে কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া, বরিশালের পূর্বোত্তর কোণে 
বাসুবিকাটি গ্রামে এক রাজধানী করেন। পরে এ স্থান ছাড়িয়া যথাক্রমে পঞ্চকরণের নিকটবর্তী 
হোসনপুর ও ক্ষুদ্রকাঠিতে কিছুকাল বাস করেন। শেষে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। 
পূর্বোক্ত স্থান সমূহে এখনও প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইঞ্টকালয়াদির চিহ্ন পড়িয়া আছে। 

মাধবপাশায় একজন মুসলমান গাজী বাস করিতেন। তাহাকে বধ করিয়া, কন্দর্পনারায়ণ এই 
স্থানে রাজধানী নির্মাণ করেন। এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। (৯) 

কন্দর্পনারায়ণের পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রায় বাজা হন। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের ঝণ্যা 
বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ রাত্রে প্রতাপাদিত্য তাহার প্রাণ বিনাশ 
করিয়া কায়স্থের সমাজ পতিত্ব ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য অধিকার করিবেন, পত্বীর মুখে এই সংবাদ পাইয়া, 
তিনি বসন্ত রায় ও সর্দার রামমোহন মালের সাহায্যে ৬৪ দীড় কোষ নৌকায় করিয়া চন্দ্রদ্বীপে 
চলিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে যশোর রাজকন্যা কাশী যাত্রাচ্ছলে নৌকাযানে চন্দ্রদ্বীপে 
উপস্থিত হন। কিগ্ত এখানে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাহার ভাগ্যে স্বামী দর্শন লাভ ঘটে নাই। 
প্রথমে তিনি যে ঘাটে থাকিতেন, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত। এখন সেইখানে হাট নাই। 
কিন্তু সেই স্থান “বউ ঠাকুরানির হাট” নামে প্রসিদ্ধ । রামচন্দ্র মহিষী সারসী গ্রামের নিকটও কিছুদিন 
ছিলেন। এ গ্রামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। 

রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়ার প্রসিদ্ধ বীর লক্ষ্মণ মাণিকাকে বন্দি করিয়া চন্দ্রদ্দীপে আনিয়াছিলেন, 
ইহাতে তাহার সাহস ও বীবত্বের যথেষ্ট পরিচয পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্তিনারাযণ 
রায়। ইনি নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন, মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া 
দেন; তাহা শুনিয়া, ঢাকার নবাব কীর্তিনারায়ণের সহিত বঙ্কুতা স্থাপন করেন। দৈবন্রমে একদিন 
যুদ্ধ যাত্রাকালে ইনি নবাবের ভোজ্য দ্রব্যের ঘাণ পাইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি জাতিভ্রষ্ট হন ও 
কনিষ্ঠ বাসুদেবনারায়ণের হস্তে চন্দ্রদ্ীপ রাজ্য সমর্পণ করেন। বাসুদেবের পর তৎপুত্র প্রেমনারাযণ 
রাজা হন। 

প্রেমনারায়ণের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। বসু বংশীয় এই ৮টি 
রাজা চন্দ্রদ্দীগে রাজত্ব করেন। 

প্রমনারায়ণের পর তাহার পিতৃ-দৌহিত্র মিত্রবংশীয় উলাইল নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র 
মজুমদারেব পুত্র উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। উদয়নারায়ণের এক সহোদর 
ছিলেন, তাহার নাম রাজা বাজনারায়ণ রায়। তিনিও মাতামহীর উত্তরাধিকার সূত্রে “রাজমাতা 
তালুক” নামে এক বৃহৎ ভালুক ও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মহাল হিস্যাজাত ও মহাল উজুহাত এই 
কয় সম্পত্তি পাইয়া মাধবপাশার নিকট প্রতাপপুরে বাস করেন। তথায় এখনও তাহার বংশীয়গণ 
বাস করিতেছেন। কিন্তু এখন আর তাহাদের সে মহামূল্য সম্পত্তি নাই। 

উদয়নারায়ণ হইতে মিত্রবংশীয় এই কয়পুরুষ চন্দ্রদ্ধীপে রাজত্ব করেন-_- 0১) রাজা 
উদয়নারায়ণ রায়, (২) রাজা শিবনারায়ণ রায় (৩) রাজা জয়নারায়ণ রায়, (৪) রাজা নৃসিংহনারায়ণ 
রায় (৫) রাজা বীরনারায়ণ রায় দেতুক), (৬) রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)। 

রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্য লাভের পরই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাহাকে অধিকার 
চ্যুত করেন। পরে নবাবের আদেশে উদয়নারায়ণ এক ব্যাঘরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পুনরায 
রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 

রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদীপ ব্যতীত মুলতান প্রতাপ পরগনার ঘষ্ঠ ভাগের অধিকারী ছিলেন। 
তিনি একজন দালালকে উহার সমস্ত অংশ লিখিয়া দিয়া উলাইল নিবাসী দেবপ্রসাদ খ্িত্র 


৩০৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মজুমদারকে ফাকি দিতে যান, তাহাতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা ১১৭৯ সালে ২২ শে 
অগ্রহায়ণ এ মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হয়। ইহাতে রাজা শিবনারায়ণের যথেষ্ট কলঙ্ক হইয়াছিল। 

রাজা জয়নারায়ণ বাল্যকালেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তাহার কর্মচারী শঙ্কর 
বক্সী অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে জয়নারায়ণের মাতা 
দুর্গারানী কতকাংশ ফিরাইয়া দেন। এ রানী বিস্তৃত অর্থ ব্যয় করিয়া, এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন 
করাইয়াছিলেন, তাহা এখন দুর্গাসাগর নামে খ্যাত। রাজা জয়নারায়ণের সময় দশশালা বন্দোবস্ত 
হয়। তাহাতে পরগনা কোটালিপাড়া, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, বোজরগোমেদপুর প্রত্ৃতি কয়েকটি 
স্থান পৃথক হয়, তবুও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক বৃহৎ জমিদারি, তাহারই বন্দোবস্ত হইল। 

তখনকার লোকের নির্দিষ্ট দিনে খাজনা লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে 
অভ্যাস ছিল না। অবধারিত দিনে এই আইন জারী হইলে, রাজার অর্থলোভী দুষ্টাশয় 
কর্মচারীদিগের দোষে ক্রমে ক্রমে সমুদয় সম্পতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার নিক্কর 
খামারবাড়ি ও কয়েকখানি নিকমী তালুক মাত্র তাহার বর্তমান সম্পত্তি। 

মিত্রবংশীয়দের রাজত্বের পূর্বে যে বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের 
জ্ঞাতিবর্গ এখনও দেহেরগাতি গ্রামে বাস করিতেছেন ও চন্দ্রদ্ধীপের রাজসভায় তাহারা যুবরাজ 
উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান রাজগণের অবস্থা মন্দ হইলেও বঙ্গজ কায়স্থ্‌ 
সমাজে এখনও তাঁহারা যথেষ্ট সম্মানিত। চন্দ্রদ্বীপের বার্ষিক রাজস্থে ৮২৫৬২দ৯৪।।.পাই। ৭৩ 
খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ৫৮১০৪ ।।.৯৮।। পাই। 


২ বোজরগউমেদপুর 


সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সায়েস্তা খায়ের শাসন সময়ে, তাহার ভ্রাতা বুর্জাগোমেদ খায়ের 
নামানুসারে “বোজরগোমেদপুর” পরগনাব নামাকরণ হইয়াছে। আগা বকরের মৃত্যুর পর এই 
পরগনা রাজা রাজবল্লভের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন কালে এই পরগনার পরিসর অতি ক্ষুদ্র ও 
রাজস্ব অত্যল্প ছিল। পরে ঘটনার পরিবর্তনে রাজস্ব ও পরিসর বৃদ্ধি পাইয়া ৬০০ হাজার টাকা 
স্থলে ৩ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব ধার্য হইয়াছে। বাকরগঞ্জের নিকটবর্তী গোলাবাড়ি নামক স্থানে 
বোজরগোমেদপুর রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। এখনও তথায রাজধানীর ভগ্মাবশেষ লক্ষিত হয়। 
রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য বংশজাত। তাহার সাত পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস ও গোপালকৃষ্ণ নামক 
পূত্রদ্ধয় আমাদিগের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। কৃষ্ণদাসের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 
হইয়া রহিয়াছে। তিনিই সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে কলিকাতায় পালাইয়া গিয়া ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন 
ও তাহাকে নিয়াই পলাশীর যুদ্ধের সুত্রপাত হয় এবং বঙ্গদেশ মুসলমান হস্ত হইতে স্বলিত হইয়া 
পড়ে। গোপালকৃষ্ণ ঝালকাঠির নিকটবর্তী সুতালড়িতে, পরগনার রাজধানী স্থাপন করেন। 
বোজরগোমেদপুরের অন্তর্গত শিবপুর একটি প্রধান গ্রাম, এই স্থান বাকরগঞ্জ থানা হইতে প্রায় ৫ 
মাইল দূরে অবস্থিত। ডোমিঙ্গো ডি সেলভা সাহেব শিবপুরস্টেট স্থাপয়িতা। তাহার বংশাবলী 
এখন শিবপুরে “ফিরিঙ্গি” নামে অভিহিত হইতেছেন। বামনার চৌধুরিগণ বোজরগোমেদপুরের 
প্রধান খারিজ! তালুকদার । এখন তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, গাথসাহেবের নিকট স্টেট 
ইজারা পত্তন করিয়াছেন। বামনা বিষখালির পাড়ে অবস্থিত। বার্ষিক রাজস্ব ১৯৪৮৭।1.৯৮পাই। 
মহম্মদ সফি ইহাদিগের আদিপুরুষ বলিযা কেহ কেহ নির্দেশ করেন। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে 
বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বামনা স্টেটের বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। 

রহমতপুরের চক্রবর্তী, নারায়ণপুরের চঞ্বর্তী, খাজে আসানুল্লা, রসিকচন্ত্র নিয়োগী, চন্দ্রকান্ত 
মুখোপাধ্যায়, ব্রাউন সাহেব, প্রসন্নকুমার সেন, চন্দ্রকুমার সেন. রাজাবাহাদুর, গোমেজ সাহেব, 
ভিসেলভা, ভগবতী দেদী ও সায়েস্তাবাদেখ মির সাহেব, এই পরগনার প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী। 
বোজরগোমেদপুব্রের অন্তরগতি আধলা ুঁলঝুরির পত্তনীদার, রামধন চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩০৫ 


ঢাকার হাফিজউল্লার নিকট ১২১৯ সালের ২৭ শে চৈত্র তারিখে ২১০০ টাকা মূল্য গ্রহণ করিয়া, 
তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আয়লা ও ফুলঝুরি বিভ্রয় করেন। আফিজউল্লা আয়লা ফুলঝুরির 
তিন আনা অংশ সায়েস্তাবাদের গোলাম ইমামকে দান করেন। অদ্যাপিও আয়লা ফুলঝুরি ঢাকার 
খাজে সাহেব ও সায়েস্তাবাদের মির সাহেবের হস্তে বহিয়াছে। স্থানীয় গর্ভনমেন্ট আয়লা ফুলকঝুরি 
অত্যল্প টাকার পত্তন দিয়া যে অত্ন্প ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। বার্ষিক রাজস্ব মাত্র 
৩৭২1০ আনা। এক লক্ষ টাকার উপরে জমিদারের আয় হইতেছে। বোজরগোমেদপুরের সদর 
জমা ৩৪৫৪৬।।১১পাই। এতদছ্যাতীত ৪০৭ খানা তালুকের পৃথক রজস্ব ২৬৫৮৯৪॥৯৫ পাই 
মোট ৩০৪৪১।৯৪।.পাই বার্ষিক রাজস্ব। 


৩ স্ললিমাবাদ 


সম্বাট আকবরের পুত্র সেলিমের নামানুসারে সিলেমাবাদ বা! সেলিমাবাদ নাম হইয়াছে। 
পূর্বোল্লিখিত সুগন্ধা বা সোন্ধা নদীর পশ্চিম পাড়কে সেলিমাবাদ বলে। (দক্ষালয়ে সতী  প্রাণত্যাণ 
করিলে, মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কক্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণকালে বিষুঞ্চক্রে সতীদেহ ৫১ খণ্ডে 
বিভক্ত হয়। দেবীর নাসিকা এই নদীগর্ভে পতিত হইয়াছিল বলিযা, ইহার নাম “সুগন্ধানদী” 
হইয়াছে।) 

পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগনার বিজ্ুতি। রাজা 
বাহাদুর ও রায়েরকাঠির চৌধুরিগণ সেলিমাবাদের প্রধান জমিদার। রোহিনীকুমার রায়, শশিকুমার 
রায়, বাসন্ডার মহলানবিশ ও জলাবাড়ির বিশ্বাস বংশীয়েরা সেলিমাবাদের প্রধান তালুকদার । 
জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ৯৮২২৭১ পাই। ২০ খান: "লন্দুকের পৃথক খাজনা ৪৭৯৮।.১।।.পাই। 
কলিকাতার নিকটবর্তী ভূকৈলাসের ঘোযাল পরিবার সেলিমাবাদের 11১২ ।। ক্রান্তির ভূত্বামী। 
ঘোষাল পরিবার চিরদিনই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও গভর্নঘেন্টের নিকট সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। 
গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা ঘোষাল পরিবারকে “রাজা বাহাদুর” খেতাবী দিয়াছেন। রাজা 
সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর ঝালকাঠির সংলগ্ন, সুতালড়ীতে একটি কাছারি বাড়ি নির্মাণ করেন। 
বাকরগপ্জের প্রসিদ্ বন্দর ঝালকাঠি রাজা বাহাদুরের জমিদারির অন্তরগত। ১৭৮৯ খৃস্টান্দের ৬ই 
জুলাই তারিখে ২৯৫০০ টাকায় সেলিমাবাদের জমিদারি রাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রয় করা 
হয়। 


৪ ইদিলপুর 

ইদিলপুবের জমিদারগণ দীর্ঘকাল আপনাপন জমিদাবির স্বত্ব ভোগের সুবিধা পাইয়া, এরূপ 
জটিল ভাব জোতগুলিকে বিভক্ত ও রাজস্ব আদাধের কুটিল পশ্থা অবল শন কবিতেন ষে' তাহাবা 
ভিন্ন আব কাহারও সহজে তাহা বুঝিযা উঠিবার উপায় ছিল না। বাঙ্গালা ১১৭০ সালে রামবল্লুভ 
এই পরগনার জমিদার ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরী বংশ পূর্বকালে ডাকাইতেব সহায়তা কবিতেন। 
গর্নমেন্টের খাজনা আদায় পক্ষে অত্তান্ত কষ্টানুভব করিতে হইত । সদব জমা এক সময়ে ৮৩৫০৬ 
টাকা স্থির হইলে, চৌধুরিগণ দলবদ্ধ হইয়া পরগনা ছাড়িয়া দিলেন। গভর্মেন্ট বাধ্য হইযা সম্পত্তি 
খাসে নিলেন। ইতিপূর্বেও গভর্শমেন্ট মানিক বসু নামক এক বাক্তিকে সাত বৎসরের জন্য বার্ষিক 
৮১১১৫টাকা জমায় জঘিদাবি পত্তন দিয়াছিলেন। তদ্বারাও গভর্শমেন্টের কোন সুবিধা না হওয়ায় 
পুনরায় ১১৯৬ সালে চৌধুরিদিগের সহিত বন্দোবস্ত কবিয়া, ৮০,০০০টাকা জমায় পরগনা ছাড়িয়া 
দিলেন। আবার এক বৎসর পবে টৌধুরিগণ জমিদাবি ছাড়িয়া দিলেন। পুনরায় গভর্নমেন্ট সম্পত্তি 
খাসে লইলেন। সে বৎসর অর্থাৎ ১১৯৭ সালে মাত্র £৪৭৬৯ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। 
ভামিদারগণ আর কিছুতেই জমিদাবি গ্রহণ করিতে 'সম্মত হইলেন না। ক্রমাগত গোলযোগই 
চলিতে লাগিল। অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদাবেলা মঠাগোলযোগ আরম্ত করিয়া 
দিলেন। বাঙ্গলা ১১৯৮ সালে বামবশ্লভ বায, কৃষপপশ্ভ বায় ও নবসিংহ রা জমিদাবিব বন্দোবস্ত 


চি 
নর এপ 
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নিয়া, গভর্নমেন্টের রাজস্ব বন্ধ করেন। তখনকার প্রথানুসারে গভর্নমেন্ট রিভিনিউ বোর্ডে 
চৌধুরিদিগের নামে নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইলেন। পুনরায় ১২১৪ সালে গভর্নমেন্ট চৌধুরিদিগের 
সহিত এক কিস্তিবন্দি করেন। চৌধুরিগণ চিরদিনই দাঙ্গাবাজ, তাহাদিগের সহিত গভর্নমেন্ট আর 
কিছুতেই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা কিম্তিবন্দির টাকা বন্ধ করিলেন। ১৮১২ 
থৃস্টাব্দে জমিদারি নিলাম হইল ও মোহিনীমোহন ঠাকুর ক্রয় করিলেন এবং তদবধি ঠাকুর 
বংশীয়েরাই ইদিলপুরের মালিকী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইদিলপুরের অন্তর্গত 
মেহেন্দিগঞ্জ থানায় কোষ, পান্সি নৌকা প্রস্তুত হয়। ইদদিলপুর অনেক ব্রাহ্মণের বসতি স্থান। 
জমিদারির রাজস্ব ৬৫৯০৪।.১১ পাই ও জমিদারির অন্তর্গত ১১৯ খানা তালুকের সদর জমা 
৮৬৩৭ |/৯ পাই, মোট ৭৪৫৪১।||৮ পাই বার্ষিক রাজস্ব । 


৫ নাজিরপুর 
বরিশাল সদরের অন্তর্গত, এই পরগনার চৌদ্দ আনি অংশ বাকি করের নিলামে ১৮১৯ 
বৃস্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুর ফেমিলি ক্রয় করেন। ১৮৩০ খুস্টাব্দে তাহারাই পানিয়টী সাহেবের 
নিকট হইতে পরগনার বক্রী দুই আনি খাষ খরিদ করেন। এই প্রকারে সমস্ত নাজিরপুর ও 
পূর্বোল্লিখিত সম্যক ইদিলপুর পরগনা ঠাকুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল, ইহারাই বর্তমান সময়ে 
বাকরগঞ্জের প্রধান জমিদার । নাজিরপুরের জমিদারির সদর জমা ২৮৭৮৩) ৪11. পাই। ৪ খানা 
তালুকের রাজস্ব ১৪৬৮৭।1১২॥। 


৬ রত্নদি কালিকাপুর 
আলিবর্দি খার নবাবী আমলে বাঙ্গালা ১১৪৯ সালে এই পরগনার উৎপত্তি হয়। কৃষ্তরাম এই 
পরগনার মালিক ছিলেন। কৃষ্তরামের বংশধরগণ উজিরপুরে বসতি করেন। তাহাদিগের অবস্থার 
পরিবর্তন হওয়ায়, স্বরূপচন্দ্র গুহ, বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ সেন ও অভয়চরণ রায় জমিদারি 
ক্রয় করেন। জমিদারির সদর জমা ২৫২৩৭।।.৯৪ পাই। 


৭ উত্তর সাহাবাজপুর 
এই পরগনা মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মোগল সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ সাবাজ খাঁ হইতে 
সাহাবাজপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে। রাসমণি চৌধুরানী ও কালীনাথ রায় প্রধান ভূম্যধিকারী। 
জমিদারির সদর জমা ৭৬৪৫৯।। পাই। ২৯৪ খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ১০৮৯৯।1/১০পাই। 


৮ দক্ষিণ সাহাবাজপুর 

এই পরগনা বাকরগঞ্জের পূর্ব প্রান্তে স্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর একটি অতি পুরাতন পরগনা 
ও এ জেলার সুবৃহৎ দ্বীপ। ১৮৬৯ খিস্টাব্দে নোয়াখালির এলাকা হইতে খারিজ হইয়া, বাকরগঞ্জ 
জেলাভুক্ত হইয়াছে। পরিসর ১৪৬ বর্গমাইল । ইহার অন্তর্গত ৩৭টি গ্রাম ও ১০টি চর। লোকসংখ্যা 
৭৭৩৪১, তন্মধ্যে মুসলমান ৬৪০৮৮ ও হিন্দু ১৩২৫৩। অতি পূর্বে এই পরগনায় প্রধান প্রধান 
চোর ডাকাতের বাসস্থান ছিল। 

জগদ্িখ্যাত সম্রাট আকবর সাহের সৈন্যাধ্যক্ষ সাবাজ খা কুঞ্জুর নামানুসারে পরগনার নামকরণ 
হইয়াছে। মহাত্রা টোডরমল্লের ১৫৮২ খুস্টাব্দের রাজস্ব বন্দোবস্তে এই পরগনা বাকলার অন্তর্গত 
ও বাকলার রাজার শাসনাধীন ধলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ননান জাফব খায়ের 
সময়ে এই পরগনা ঢাকার অন্তর্গত করা হইয়াছিল। কথিত আছে, আমানুল্লা সিকদার, বিজয়নারায়ণ 
মজুমদার প্রভৃতি এই পরগনার আদি ও প্রথম জমিদার। তাহাঁদিগের নামানুসারে “আমানি ও 
বিজয়পুর' গ্রামের নামকরণ হয়। এই জমিদারগণ রাজস্ব আদায় না করায়, সরকার বাহাদুর মহাল 
খাস সুত্রে দখল কবিয়া ১৭৫৯ গ্রিস্টান্দে আবু সৈযদের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করেন। আবু 


বাকরগঞ্জ্রের ইতিহাস ৩০৭ 


সৈয়দের মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশগণ ও তৎপর হস্তান্তর ত্রমে বর্তমান জমিদারগণ পরগনার 
মালিক হইয়াছেন। গেস্পার' স্টিফেন, হারনি, লুকস, এরাতুন, বসাকবাবু ও আনন্দবাবু প্রধান 
জমিদার। এই পরগনায় ধান্য, রবিশস্য, নারিকেল ও সুপারি উৎপন্ন হয়। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের প্রধান স্থান দৌলত খীঁ। সাহাবাজপুর নদী দৌলত খায়ের পূর্ব সংলগ্ন । 
১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জলপ্লাবনে দৌলত খায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া, লক্ষাধিক প্রাণীর জীবন নষ্ট 
হয়। তৎকালীন বরিশালের দয়াশীল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহাত্মা বাটন সাহেব অর্ধমূত লোকদিগকে 
অন্ন ও লবণ বিতরণে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। বিপদ বিপদের অনুসরণ করে, এই 
শান্ত্রোক্ত বাক্য মিথ্য। নয় ; এই জলপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গেই মহামারী, কলেরা রোগে অবশিষ্ট জীবিত 
লোকগণ মধ্যে বসংখ্যক নর-নারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহাত্মা 
পি এম গেস্পার সাহেব জমিদার ও রুদ্রবাবু মুন্সেফের মৃত্যুই উল্লেখ করা হইল। জলপ্লাবনে 
জমিদারগণের ভাগজাত প্রায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। প্রজাগণ খাজনা আদায় করে না। জমিদারগণ 
মহাবিপদপ্রস্থ হইয়া, গভর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করায, ন্যায়বান গভর্নমেন্ট, দক্ষিণ সাহাবাজপুর 
পরগনা ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীনে গ্রহণ করিয়া, 
বাবু পিতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অস্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া দৌলত খায় প্রেরণ 
করেন। কিন্তু পরগনার বিদ্রোহী প্রজাগণকে তিনি বশীভূত করিতে ও দলিল অভাবে তাহাদিগের 
বিরুদ্ধে আইনত কোন উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়া, পশ্চাদপদ হইলেন। তদানীন্তন সুযোগ্য 
কালেষ্টর মন্থাত্মা ফেচন সাহেব শ্রজাগণকে বশীভূত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া যান। 

মহামান্য রেভেনিউ বোর্ড ময়মনসিংহের ডেপুটি কালেক্টর বাবু শশিকুমার দত্তকে কোর্ট অব 
ওয়ার্ডসেব ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইনি ১৮০  খ্রিস্টাব্দর ১লা সেপ্টেম্বর এই পদ গ্রহণ 
করেন। ইহার কার্যদক্ষতা অধ্যবসায়, পরিশ্রষ ও পক্ষপাতশূন্য কার্যদ্বারা ও বরিশালের সুযোগ্য 
কালেক্টর মহাত্মা সেভেইজ সাহেব বাহাদুরের পরিণাম-দর্শিতা গুণে সহজেই প্রজাপুঞ্জ বাধ্যতা 
স্বীকারে খাজনা আদায় করিতে লাগিল। . .. ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবয়বে হিসাবাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের জমিদারগণ শশীবাবুর নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছেন। বাবু শশিকুমার ১৮৬৭ 
অব্দে মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন সামান্য কেরানিগিরিতে নিযুক্ত হইয়া, নিজ অধ্যবসায় ও 
বুদ্ধির প্রথরতাগ্ডণে গভর্নমেন্টের নিকট যশস্বী হইয়া, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি কালেক্টর হয়েন; 
পরে গভর্নমেন্ট স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে ৫০০ টাকা বেতনে এই গুরুতর কার্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত 
সফল মনোরথ হইয়াছেন। সম্মানার্থে এই পরগনার একটি চর শশিকুমার নামে ও একটি হাট 
শশিগপ্রের হাট নামে নির্দিষ্ট আছে। মহাত্মা সেভেই সাহেব বাহাদুর নামে চর সেভেই বলিয়া একটি 
চর |নর্দিন্ত হইয়াছে। 

প্রজা ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে ভবিষ্যতে জমাজমির কোন তর্ক না হইতে পারে, তজ্জন্য বঙ্গীয় 
গভর্নমেন্টের ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর ও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর 
ঘোষণাপত্রানুসারে দক্ষিণ সাহাবাজপুর। পরগনার জরিপ জমাবন্দি আরম্ত হয়। বরিশালের সুযোগ্য 
সেটেলমেন্ট অফিসার বাবু প্যারীমোহন বসু এই জটিলতাময় হকিয়ত সমূহের জটিলত্ব দূর করিয়া 
ও প্রজাসাধারণের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, অতি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সহিত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ 
হইতে কার্য আরম্ভ করিয়া ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফাইনেল জারি করিয়া যান। (তাহার লিখিত ১৮৯৬ 
অন্দের বিপোর্ট দ্রষ্টব্য) বাবু প্যারীমোহন একজন স্বনামখ্যাত, কৃতবিদ্য ও গভর্নমেন্টের নিকট 
বিশেষ প্রশংসিত লোক। দক্ষিণ সাহাবাজপুরেব জমিদার, তালুকদার ও প্রজাগণ চিরদিন তাহার 
নিকট খণী থাকিবেন। 

বিবিধ-_দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগনা সাধারণত ২টি জমিদারিতে বিভক্ত। জমিদারির অন্তর্গত 
১০৮টি তালুক, ২৪টি ওসত তালুক, ৪টি নিমওসত তালুক, ৩টি 'ইটমাম, ১৬১টি হাওলা, ২টি 
ওসত হাওলা. ১৬টি নিমহাওলা ও ২টি ওসত হাওলা ছিল। এখন জমিদারের পক্ষে বাকি করের 


৩০৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ডিক্রিতে অনেকানেক মহাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। দক্ষিণ সাহাবাজপুরের প্রজার হকিয়তের সংখ্যা ত্রিশ 
হাজারের অতিরিক্ত হইবে। প্রজাগণ প্রায়ই বিলাসী, চাষীগণ নিজ হস্তে ধান্য কাটা ও মলা করে 
না। ঠিকা লোকদ্বারা কার্য করায়। জমিদারির বার্ষিক রাজস্ব ৪৪১৩॥৯৫ পাই। 

বাবু শশিকুমার দত্তের উদ্যোগে দৌলাত খায় একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল, একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। নিরাশ্রয় রোগীদিগের থাকিবার আশ্রয় স্থান স্বরূপ “বেলা-আশ্রম' 
নির্মাণ করা হইয়াছে। দৌলতরখা বন্দরের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাস্তাঘাট সর্বত্রই পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন । আবশ্যক মতে বান্ধ দেওয়া ও পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে। 


৯ সুলতানাবাদ 
বাউফল থানার অন্তর্গত সুলতানাবাদ পরগনার বিস্তৃতি। জমিদারির সদর জমা ২১১২৮॥৫ 


পাই। পৃথক তালুকের রাজস্ব ৫৬৪৬ ॥./১ পাই। খাজে-আসানুল্লা, আবদুল্লা চৌধুরি, মেহেরুন্নেসা 
খাতুন ও তোজাম্মল আলি পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী। 


১০ ইদ্রাকপুর 


গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জ থানার মধ্যে এই পরগনা অবস্থিত। লৌহজঙ্গের কুণ্ড, আমিরেন্নেসা 
খাতুন, করিমনেসা খাতুন ও নাজিমউদ্দিন চৌধুরি এই পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারী। জমিদারির 
রাজস্ব ৩২৭৮।1%*১০ পাই। 


১১ বাঙারোড়া 


বাঙারোড়া গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগনার জমিদারি হয়তন্নেছা খাতুন নামে 
রেজিস্টারিকৃত। বাটাজোড়ের দণ্ড, গেলার দাস এবং বাথ্ীর বকৃসী বংশীয়েরা প্রধান মালিক। সদর 
জমা ৩৬৫।৯৯।। পাই। জমিদারির অন্তর্গত পৃথক ৯৩৯ খানা তালুক। তালুকের রাজস্ব 
২০৭২৪৯৯ পাই। মোট ২১০৮৯।॥৬ পাই পরগনার বার্ষিক রাজস্ব। 


১২ বীরমোহন 
গৌরনদীর অন্তর্গত বীরমোহন পরগনা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভীষণ অরণ্যে আবৃত ছিল। 
বীরমোহনের চৌধুরিগণ ও নড়ালের জমিদারগণ এই পরগনার প্রধান মালিক। সদর জমা 
২৭২।1৯ পাই। 


১৩ অরঙ্গপুর 


অরঙ্গপুর, চন্দ্রন্থীপ পরগনার এক অংশ মাত্র। সম্রাট আরঙ্গজেবের নামানুসারে এই পরগনার 
নাম হইয়াছে। কলসকাঠির জমিদারগণ ইহার প্রধান মালিক । গারুরিয়ার চৌধুরি ও কলসকাঠির 
জমিদার, একই বংশ সম্ভৃত ও এক আদিপুকৰ গোপাল রায়ের সন্তান। গোপাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
জানকীবল্লভ রায় ঢাকার নবাব সরকার হইতে অরঙ্গপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গপুরের প্রধান 
জমিদার বিশেশ্বর রায়, বজকান্ত রায়, দুর্গাপ্রসন্ন রায়, সীতাকান্ত রায়, রাধিকাকান্ত রায় প্রভৃতি । 
জমিদারির সদর জমা, ১৪৩৬৪ ।৯৬পাই। ২২ খানা পৃথক তালুকের রাজস্ব ৯৬০৪1” ৯।। পাই। 


১৪ সৈদপুর 


বাকরগপ্রজের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই পরগনার অবস্থিতি । লালামিত্রজিৎ সিংহ এবং ব্রজরত্ব দাস 
পরগনার প্রধান মালিক। এই পবগনাব অন্তর্গত প্রায় ৩০০০০ বিঘা জমি টাকির জমিদারগণ ভোগ 
করিতেছেন। জমিদারির রাজস্ব ৬৭০৮ ৯ পাই। তালুকেব সদর জমা ২১৩৪১৯৩ পাই। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ০ 


পরগনার বিবরণ পাঠে জানা খায়, বাকরগঞ্জের পরগনা সমূহ মধ্যে প্রায় ৯০ খানা প্রধান প্রধান 
জমিদারি ও প্রায় ৩৩০০ খারিজা তালুক আছে। এই সকল জমিদরি ও তালুকের অন্তর্গত কত শত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকিয়তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া সম্ভবপর নহে। ব্রচ্ষোত্তর, 
লাখেরাজ মহাত্রাণ, সিকিমি তালুক, হুজুরী তালুক, নিম ওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত 
নিম হাওলা, ইজারা, মিরাশ ইজারা, মিরাশ মালগুজার, কায়েম কর্ষা, মিয়াদী কর্ষা, কর্ধা, রায়তি, 
জোত ইত্যাদি অনেকানেক হকিয়তের উল্লেখ দেখা যায়। 


বাকরগঞ্জের জমিদারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারের সংখ্যাই অধিক । ব্রাহ্মণ জমিদারগণের 
মধ্যে কলসকাঠির জমিদারগণই প্রধান। কলিকাতার ঠাকুর বংশ ও ঘোষাল পরিবার জমিদারির 
পরিসর অধিকৃত, কিন্তু তাহারা এদেশে বাস করিতেছেন না। মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে ঢাকার 
খাজে আসানুল্লা, সায়েস্তাবাদের মির সাহেব, চড়ামদ্দির চৌধুরী, বামনার জমিদার বলিয়া উল্লেখ, 
করা যাইতে পারে না। কেবলমাত্র নাজিরপুর পরগনার মুসলমান জমিদারগণ অতি প্রাচীন 
কালাবাধ নাজিরপুরের জমিদার বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহাদিগের ভ্রাডুগণের আত্মকলহে 
জমিদারি এখন পরহস্তগত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈদ্য জমিদারের সংখ্যা বাকরগঞ্জে অতি অল্পই। 
কীতিপাশার জমিদারগণই অনেক কালাবধি এদেশের বৈদা জমিদারগণ মধ্যে প্রধান। রায়েরকাঠির 
ডামিদারগণের শীর্ষস্থানীয় । চন্ত্রদ্বীপের ভাগ্যলম্ষ্্ী অনেক পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। 


গভর্নমেন্টের খাস সম্পত্তি 
বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানাপেক্ষা বাকরগপ্রে গভনমেন্টের খাস সম্পন্তি ও খাসমহালের সংখ্যা 
অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । বোজরগোমেদপুবের অন্তগতি গভর্নমেন্টের খাস 
সম্পপ্তির সংখ্যা অধিক । ততিন্ন ১৩৩ টি দ্বীপ ও চর, গভর্নমেন্টেব রাজ সম্পত্তি। খাস মহালের 
সংখ্যাও প্রায় ৯৭ খানা। খাস মহালগুঃল্র অধিকাংশই পটু যাখালি, ভোলা ও পিজোরপুরের 
অন্তগতি। খাস সম্পত্তি হইতে গভর্নমেন্ট বর্তমান সময়ে পাচ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব প্রাপ্ত 
হইতেছেন। বাবু অখিলচগ্্র রায় ডিপুটি কালেক্টর খাস মহালের কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া 
অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন। ইনি এই জিলার উজিবপুরের প্রসিদ্ধ রায় পবিবার সম্ভৃত। বাবু অখিলচন্্ 
নিজ অধাবসায় ও সাধুতার বলে ক্ষুদ্র বেতনের কর্মচারীর পদ হইতে এই উন্নত পদে আসীন 

হইয়াছে; ইহা হইতে গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? 


সুন্দববন 

সুন্দরবন প্রকৃতির অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত । এ প্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ ভাগই গভীর অরণ্যে 
আবৃত। সম্মুখে অন্ত সমুদ্র সর্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অরণোর পাদদেশ বিধৌত 
করিতেছে, যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল অপাব ও অন্ত বাবিরাশি দৃষ্টিপথে পতিত 
হয়। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে মনোহর বৃক্ষ ও গভীর অরণ্য, স্থানে 
স্থানে পরিষ্ঠার সমভূমি ও লোকালয় দুষ্ট হয। উপকূল হইতে বহুদূর ব্যাপী সমুদ্রের গভীরতা অতি 
অল্প। বালুকা ও কর্দম পতিত হইয়। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। হরিণঘাটা মোহানার দেড় 
শত মাইল দক্ষিণেই সমুদ্র অতাত্ত গভীর । বনে বাঘ, মহিষ, হরিণ, শুকর ও অন্যান্য অসংখ্য 
হিংস্র জন্তুর বসতি স্থান আছে। মধ্য দিয়া পড় বঙ নদা ও খাল চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। 
জোয়ারের সময়ে জল স্ফীত হইয়া তীবস্থ বণ স্পশ করে । এ প্রাদেশে অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা 


৩১০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সুন্দর বৃক্ষ অধিক বলিয়াই “সুন্দরবন” নাম হইয়াছে। সুন্দরবনের পুরাতন নাম মুরাদখানা বা 
জিরাদখান। বাকরগঞ্জের সুন্দরবন বিভাগ, আমতলী ও পিরোজপুরের অন্তর্গত। মধ্যে মধ্যে আবাদ 
হইতেছে। স্থানে স্থানে পূর্বের আবাদি স্থানের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাকরগঞ্জ জিলার সুন্দরবন 
প্রায় এগার আনি আবাদ হইয়াছে। যে সকল বৃক্ষ ও জঙ্গল কাটা হয় সেগুলি আমতলী, 
গুলিমাখালি ঝালকাঠি, ফুলঝুরি, বাকরগঞ্জ, নলছিটি, বরছাকাঠি বরিশাল প্রদ্ৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ 
প্রেরিত হইয়া থাকে। 

১৮১৬ ধরিস্টাব্দে যুগারী নামে জনৈক মগ, ২৩০ ঘর প্রজাসহ সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়া, 
তথাকাব জঙ্গল আবাদ করত বসতি করিতে আরম্ভ করে এবং তথায় বহুল পরিমাণ শস্য উৎপন্ন 
করাইতে থাকে। যুগারী একজন ধনী বলিয়া শ্রসিদ্ধ। মঘাইট।টি সুপারির কারবারে তাহার যথেষ্ট 
ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। তাহার এলাকাধীনে একটি লবণের কারখানা ছিল। 

গুলিসাখালির অধীন খাপরাভাঙ্গা, মৌডুবী, বড়বগী, ছোট বগী, লতাচাপলী, কচুপাতরা, 
টিয়াখালি, তাস্তপাড়া, কুয়াকাটা প্রভৃতি স্থানে মগ জাতি বাস করে। তত্তিন্ন কুকরী মুকড়ী দ্বীপেও 
তাহাদিগের উপনিবেশ লক্ষিত হয়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । এ জাতি অত্যন্ত সরল ও সত্যনিষ্ঠ। 
ইহাদিগের সংখ্যা ৬০৮০। 

এই প্রদেশ পূর্বে কোন পরগনা ভুক্ত না থাকায়, কোন জমিদারের অধিকারে ছিল না। 
গৃভর্নুমেন্ট রাজসম্পত্তিরূপে এঁ স্থান আবাদের নিমিত্ত লোকের নিকট পত্তন করিতেছেন। 
সুন্দরবন্লৈর.শাসন কার্য নির্বাহ জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত আছেন। 

বাসনা, হলটা, সোনাখালি আয়লা ও ফুলঝুরি এখন আর গভর্নমেন্টের খাস সম্পত্তির অন্তর্গত 
নহে। উক্ত মহালগুলির রাজস্ব বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া ১৩৪০৯৮ টাকা বার্ষিক ধার্য 
হইয়াছে। 


তথ্যসূত্র 


১. মাধব পাশাব বাজবটিতে যে সকল দেবদু্তি আছে, তাহাব কতকগুলি জলোদ্ধৃত মূর্তি বলিয়া অনেকের 
বিশ্বাস। 

২. চন্দ্দ্বীপে পুরা বিপ্রোস্তোয় পূর্নাচ ভূমিকা । 
মহাদেব প্রমাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা।। 
ললাটানল দাহেন বিলানং হি জলং বহু। 
স্থলী ভূতাচ পৃথিবী শৈবানাং মুখ কাবিকা।। 
মহাদেবং মুড়ানীচ পপৃচ্ছ সারদান্বিতা। 
পূর্নচন্দ্রং বিহায়ৈব ধার্যাতে শশিনঃ কলা ।। 
কি নিমিত্তং ধরা ধার্য্যং কিং সুখং জাযতে ততঃ । 
মহাদেব উবা৮-- 
তমাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিন কলাঃ। 
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতা যোডশৈব ববাননে ।। 
অমা যোডশ ভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকল।ঃ। 
সংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিনী1। 
অমা নাম্মী কলা মধ্যে, খা বাসাং ধং প্রতিষ্ঠিতা | 
অতো হিত্বং মমা ধার্যা কলা কাল প্রমাহিনী। 
তসা। কলায়াঃ কিরনৈঃ সিক্তা দ্বীপা চ ভূমুরাঃ। 
অতো প্রজাঃ কলা চস্তদ্বীপে ধর্ম পরাযনাই || 


বাকরগঞ্জের ইভিহাস ৩১১ 


আবার বাকলা বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে-_ 


মেঘনানদী পূর্বাভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী। 

ইদিলপুরী যক সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং। 

ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকান্তাদ্বি বঞ্ধিতঃ। 

সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতো নৃপশেখর। 

জনুদ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকাবো হি তথোত্তবে। 

বাকলাখ্যো মধাভাগে রাজধানী সমীপতঃ। 

বক্ষথখ্েও লিখিত আছে__ 

মগজাতি শস্ত্রপাতৈর্ম্তব্যাঃ সকলা প্রজাঃ। 

মগাধিকারে ভাবী চ বেদভেষ্টো ভবিষাতি || 

. ব্রজরত্ব মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপেব বাজবংশ ৃ 
. দিখ্থিজয় প্রকাশে এই নগবের উল্লেখ আছে।-_-“রামবল্লভ নগরে রাজা তৃল ধনাদিতর । (চন্দ্রত্থীপ বিবরণ 
২৪৫ শ্লোক) 

, ঝুলীন শব্দে এই নামটি ভ্রমত্রমে ছাপা হইযাছে। 


৬. দিপ্বিজয় প্রকাশে যাদব রায় নামে একজন নাজাব বিস্তাবিও বিববণ লিখিত আছে। ইহার সঠিত ময়ন৷ 


কোটেব রাজকন্যার বিবাহ হয়। ব্রহ্মাখণ্ডে চন্দ্রদ্বীপ্র অন্তর্গত যে যাদবপুবের উল্লেখ আছে। বোধহয় 
যাদব রায় সেই নগর স্থাপক। 

চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটির নিকট এক পুষ্করিণী 'আছে, তাহার নাম কামানতলা ও বহু লোকের বিশ্বাস এখানে 
অনেক কামান থাকিতে পারে। 

, ব্রহ্মাখণ্ডেব মতে মাধব পার্শকের মাধবদেবেব মন্দির প্রসিছ। 





১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ 
আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, ক্লাইব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে 
বাঙ্গালা, বিহার ও উডিষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন ইহাই এতদ্দেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রধান 
দলিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। পরে তাহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এ দেশীয় 
লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমান সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে 
ব্রিটেনীর শক্তি প্রবল প্রতাপাদ্িত! মমস্ত ভারতবর্ষেব রমণীয় শক্তিব মহিমায উদ্যান ভূমি ব্রিটেনের 
শক্তির মহিমায় গোরবাধিত। চতুর্দিকে বদ্ধমূল ব্রিটিশ শক্তি বিবাজিত। এই প্রকার একটি প্রবল 
প্রতাপান্িত ও ক্ষমতা সম্পন্ন গরনমেন্টের আবির্ভাব ভারতের ভাগ্যে বিগত নয় শত বৎসরের 
মধ্যে আর সংঘটিত হয নাই। | 

বিটিশ ভারতের সকল অধিবাসীব রাজনৈতিক উন্নতির আশা একরপ, বাঞজজনৈতিক অভাব 
একবপ। সমত্তই এক রাজনৈতিক শাসনেব অধীন। বিধি, ব্যবস্থা ও শাসন প্রথা সবত্রই প্রায় 
একবপ। বৈদেশিক শাসনের অবশ্যভাবী ফল সকল গ্রদেশেই এক শ্রকার। এই সকল কারণ 
বশতংই সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। 
ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি ক্রমশ ঘনিষ্ট তর হইয়া আসিতেছে। জগদিখ্যাত আকধর 
শাহর রাজতু কাল ভিন্ন অপব কোন মুসলমান সম্রাটের সময়ে এই প্রকাব সহানুভূতিণ ভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই । সেই জনাই মনে হয়, এ দেশে ব্রিটেনীয় শক্তির প্রভাবে এমন এক দিন 
উপস্থিত হইবে, যখন একতাব বিশ্বমোহিনী তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, সামোব বিজয় ভেরী নিনাদিত 
হইবে, জাতি নির্বিশেষে ভারতের একই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, গর্রীয়সী জনম্মভূমির উন্নতি 
ঘোষণায় বদ্ধপরিকর হইকে। 

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, এ দেশে থাকিয়াই অধিকার বিস্তার কবিয়াছেন। 
তাহারা নিজ দেশে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার 
করিয়া ট্যাক্স প্রভৃতি আদায করিয়া, ভাবতেব নানা স্থানে কোটি কোটি টাকা ব্যর করতঃ প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বড রড় মসজিদ ও দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশের হিতার্থে কিছুই 
কাবে” নাই বলিলেও অন্যুক্তি হইবে না। ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট ভারতের বহু অর্থ শোষণ করিয়াও 
এ/দশেক ও উন্নতিকজ্টে কতক অংশ বায় করিতেছেন। বর্তমান সময়ে যেরূপভাবে কর ও 
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ট্যাক্স সংগৃহীত হইতেছে, মুসলমানদিগের সময়ে প্রা তদরাপ ভাবেই সংগৃহীত হইত। 
মুসলমানেরা এই ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট বাকরগঞ্জ হইতে (১) রাজস্ব ব! ভূমির খাজনা যে নিয়মে ও 
যে হারে আদায় করিতেন, ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টেও প্রায় তদ্রপ আদায় করিতেছেন। মুসলমানদিগের 
সময়ে বাকরগঞ্জে খাস মহল ছিল না। এ দেশের কতকগুলি জমি মহা অরণ্যে আবৃত ছিল, ব্রিটিশ 
গর্ভনমেন্ট উক্ত জমিগুলি আবাদ ও জরিপ করিয়া, তথায় শস্যাদি উৎপন্ন করাইতেখ্েন ও বার্ষিক 
পচ লক্ষ টাকার অধিক তদ্বারা গর্ভনমেন্টের অতিরিক্ত আয় হইতেছে। ইহাতে বাকরগঞ্জবাসীর 
যে বিশেষ কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় লা । (২) মুসলমানেরা “গাজর” নামে 
একটি ট্যাকৃস ধোপা জাতির নট ইইতে আদায় করিতেন। (৩) তাহারা “ধুমধারী” নামে ট্যাক্স 
ব্যাধ ও মাপুরিয়া জাতির ব্যবসার উপর ধার্য করিয়াছিলেন। (৪) গায়ক ও নষ্ট জাতির নিকট হইতে 
“বাজান্দ্রি” নামে ট্যাকৃস আদায় করিতেন! (৫) শুঠী মৎস্য বিক্রেতাগণকে “মহাই” ট্যাক্স দিতে 
হইত। (৬) যাহারা বাজারে শাক সবজী বিক্রয় করিয়া কোন মতে জীবন ধারণোপযোগী অর্থ 
সংগ্রহ করিত ; তাহাদিগের “চরমুকুন্দিয়া” ট্যাকৃস দিতে হইত। (৮) “থাটচলন্তর” অথবা “গেট 
মাগল” রাজা রাজবল্ররভের সময়ে তাঁহার এলাকা মধ্যে বিদেশ হইতে নৌকারোহণে যাহারা কোন 
প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাদিগের উপর এই ট্যাক্স ধার্য হইত। (প্রফেসর উইলসন 
সাহেবের মপ্তব্য দ্রষ্টব্য।) (৯) মুসলমান মোল্লাণণ যে নামাজ পড়াইত তজ্জন্য তাহাদিগকে 
“মোল্লাসেলামি” নামক ট্যাক্স দিতে হইত। [শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের ১৮৬৫ সালের 
১৬ই নভেম্বরের ২৪৫ নং চিঠি দ্রষ্টব্য।) (১০) “নগদ 'হাসিল” নামে ট্যাকৃস সুপারি বিঞ্রেতাগণের 
উপর ধার্য ছিল। ১১৯৭ সনে এই প্রথা উঠিয়। যায়। শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের ১৭৯২ 
অন্দের ১১ই এপ্রিলের চিঠি দ্রব্য ।) সম্ভবতঃ মুসলমানী আমলে মাদকদ্রব্য ও লবণের উপর 
টাকৃসে ছিল না ; ইংরাজ বাজতে লবণেব উপব ট্যাক্স প্রজারা অতান্ত কষ্ট পাইতেছে। সেকালে 
পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর কাহাকেও দিতে হইত না; ইহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে, সে 
সময়ে সাধারণের সুবিধার জন্য দুই একটি রাস্তা ভিন্ন অপর কোন রাস্তা, রেলওয়ে, স্টিমার, 
জাহাজ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সুতরাং এন'প কর লওয়ার আবশাকতা ও মনে হয নাই। খ্রিটিশ 
গর্ভনমেন্ট রাজ্যে সুশাসন জন্য বিবিধ প্রকারে কর ও ট্যাক্স আদায় করিতেছেন এবং তাহা হইতে 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অনেকানেক সিভিলিয়ান ইংরেজ কর্মচারিগণকে এ দেশের শাসন কার্য 
নির্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। তাহাদিগের প্রাপ্য বেতনগুলি এ দেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত 
হয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে এ টাকাগুলি এদেশেই থাকিয়া যাইত। সুতরাং 
আমাদিগের মনে হয়, একাল অপেক্ষা সেকালে লোকের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল ছিল। এ স্থলে 
ইহাও দেখিতে হইবে যে, এ দেশীয বর্তমান শ্রেণীর লোকদ্বারা এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত 
কার্যাদি সম্পাদিত হইতে পারে কি না। স্বাধীন প্রবৃত্তি ও একতার অভাবেই এ দেশের এত দুর্দশা 
ঘটিতেছে। স্বায়ত্তশাসন প্রথাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্বায়ত্ুশাসনের শোচনীয় 
অবস্থার কথা প্রকাশিত হইতেছে। তবে ষাঁহারা যোগ্য ঠাহারা উচ্চ রাজকর্ম পাইতেছেন। 

ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের আমলে যে দেশের শিক্ষা, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজনীতিব উন্নতি 
হইতেছে ও পূর্ণ মাত্রায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা সর্ববাদী সম্মত । মুসলমানদিগের সময়ে 
শাস্তি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির বিশৃঙ্খলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ রাজন্বে বাণিজ্যের 
উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে বাণিজোর নামও ছিল না বলিলে অত্ুযুক্তি হয় না। 

ব্রিটিশ শক্তি প্রভাবে অত্যাচারীর দৌরাত্ম। কমিয়াছে। লোকের স্বত্ব রক্ষা কর! সহজ হইয়াছে। 
কিন্তু মুসলমান রাজত্রকালে “যাহার লাঠি তাহার মাটি” এই নিয়মই প্রায় প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ 
রাজত্ব মুদ্রাবন্তরের স্বাধীনতা! থাকার লোকে রাজপুরুষদিগকে মনের কথা বলিবার পথ পাইয়াছে। 
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বিদ্যাচর্চার উন্নতি হইয়া লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, নৃতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে ও বাম্পীয়পোত 
আরোহণে স্থানান্তরে গমনাগমন করিবার সুবিধা হইয়াছে। ডাকের ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত দ্বারা 
অল্প সময় মধ্যে দূরদেশে সংবাদ প্রেরণের সহজ উপায় হইয়াছে। এই প্রকার একটি ক্ষমতা সম্পন্ন 
গর্ভনমেন্টের প্রতি সহজেই অনুরাগের ভাব আসিয়া পড়ে। ব্রিটেনীয় শক্তি প্রভাবে লোমহর্ষক ও 
ভয়াবহ সহমরণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে বাল্য বিবাহ ক্রমে লোপ পাইতেছে ও বহু বিবাহ কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত 
হইতেছে। 

ইংরেজ রাজত্বে দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, ইহা লইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক 
করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই এইটি আমাদিগের গুরুতব চিন্তার বিষয়। ইহার প্রকৃত সত্যে উপনীত 
হওযাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইংরেজ আমাদিগেব রাজা, আমরা প্রজা। রাজ্যের সুশাসন জন্য 
রাজা আমাদিগের নিকট দায়ী। রাজ্যের সুশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রজার নিকট কর, ট্যাকৃস 
প্রভৃতি আদায় করাও যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। প্রজ! যদি দরিদ্র হইয়া পড়ে, রাজা সাধ্যানুসারে তাহার 
প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রজার নিকট দায়ী । কিস্তু অপব্যয়িতা, অলস্তা ও বিলাসিতা দ্বারা যদি 
প্রজার দারিদ্র্য বাড়িতে থাকে, সে জন্যে কে দায়ী হইবে? 

প্রজা সাধারণের দারিদ্র বাড়িবার চারিটি প্রবল কারণ আমাদিগের নিকট পরিলক্ষিত হইতেছে। 

(১) আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্জের পল্লীপ্রামে, জমিদার হইতে কৃষক পর্যন্ত 
প্রায় সমুদয় লোক খণজালে জড়ীভূত। মহাজনের খত, ডিক্রি ও কিস্তিবন্দীতে পূর্ণ, কিন্তু নগদ 
টাকা আদায় হইতেছে না। দেনায় ডুবু ডুবু হইয়াও বাজারে মদ, মিঠাই ও অপরাপর নানা প্রকারের 
বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। এ অপব্যয়িতা ও বিলাসিতার জন্য কে দায়ী হইবে? 

(২) বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকরি করিতে হইবে, ইহাই লোকের সাধারণ সংস্কার। বিশ্ববিদ্যালয় 
দাস প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে। আমাদিগের শিল্প সম্বন্ধীয় অধীনতা, রাজনৈতিক অধীনতার 
মুলীভূত কারণ। বিদেশে হইতে যে সকল দ্রব্য আমাদিগের বাকরগঞ্জে আমদানি হইতেছে, তন্মধ্যে 
কাপড়, লবণ, লোহা, কাচ, টিন, কেরোসিন তৈল, সাবান, দেশলাই, কালী, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, 
ওঁধধ, কাগজ প্রদ্ৃতি বহুপরিমাণে আসিতেছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত 
করাইতে পারিলে, বিদেশীর হত হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায় ও দেশের লোকের 
অবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযে!গ নাই। 
বক্তৃতা দ্বারা অশ্রু বিসর্জন করিলে, দেশের মঙ্গল হয় না, তা গর্ভনমেন্টের রাজনীতির দোষকীর্তন 
করিতে পারিলেই কেবল দেশহিতকর কার্য করা হয় না, কিন্তু যিনি আমাদিগকে একটি আলপিন 
সম্বন্ধীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের নিকট অধিকতর দেশহিতৈষী। 
যিনি কৃষি কার্ষের বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল আবাদ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করাইবেন, তিনি 
আমাদিগের শ্রকৃত বান্ধব! 

(৩) বিগত ১৮৭১, ১৮৮১৩ ১৯৮৯১ খিস্টাব্দে যে মানুষ গণনা হইয়াছে, তদানুসারে দেখা 
যায় যে, এই বাকরগঞ্রজে বিশ বংসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ গুড়ে 
প্রত্যেক বৎসর ১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, লোক বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না 
পাইলেও আমাদিগের দেশে লোকসংখ্যা যে দিন দিন বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং আরও দেখা যাইতেছে যে, অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ি 
পাইতেছে, সেই অনুপাতে আহার্য দ্রবোর বৃদ্ধি হইতে; না। সুতরাং খাদ্য সামগ্রী মহার্থ হইয়া 
লোকের অবস্থার পরিবর্তন হওষা অবশ্যন্তাবী। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩১৫ 


(৪) ইংরেজ কর্মচারিগণের বেতনের হার অধিক ও সেই অর্থগুলি এ দেশে হইতে বিলাতে 
প্রেরিত হইতেছে। ইহা দ্বারা দেশের আর্থিক, অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। 

(৫) এ দেশজাত শস্যাদি ও অন্যানা মূল্যবান দ্রব্যাদি বিদেশে চালান হইয়া, তৎপরিবর্তে যে 
সকল সামগ্রী এ দেশে আমদানী হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর। এই সকল কারণে 
প্রজার দুর্দশা ঘটিতেছে। 

আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদিগের স্বাস্থ্যের দুর্গতি কেন 
হইল? ইংরেজ রাজত্বের দোষ, কি এদেশীয় লোকের দোষ? এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যের দুর্গতির 
কারণগুলি মধ্যে নিঙ্ললাখ৬ £ম্ময় কয়েকটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। 

(১) বর্তমান সময়ে সমাজ প্রচহি-হ বাল্য বিবাহের ফল বিষময়। পূর্বে কোন ব্যক্তিই ২৫ বৎসর 
অতিক্রম না করিয়া! বিবাহ করিত না। সকলেই শাস্ত্র ও দেশাচার মানিত। সুতরাং বিবাহের পর 
৪1৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর দর্শন লাভ পর্যন্তও তাহাদিগের পক্ষে দুর্ঘট ছিল। সস্তানসম্ততিগুলি 
পিতামাতার উপযুক্ত বয়সে জন্ম গ্রহণ করিত, সুতরাং, তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইত। 
তখন আহার্য দ্রব্যাদি সুলভ ছিল ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। সুতরাং অল্প টাকা উপার্জন 
করিয়াও স্ত্রী পুত্রাদির লালন পালন করিতে পারিত। বর্তমান সময়ে স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন 
কালেই বহু সংখ্যক যুবকবৃন্দের স্ত্রী পুত্র কন্যাদ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পড়া ছাড়িয়া এক দিকে 
চাকরির চিন্তা, অপর দিকে অতিরিক্ত পোষ্যগুলির ভরণপোষণ প্রভৃতির চিন্তা । ভাবিতে ভাবিতে 
অস্থি চর্মসার হইয়া যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এই প্রকারে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইতেছে। পরিত্যক্ত সন্তান সম্ভতিগুলির স্বাস্থ্যনাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণই বর্তমান রহিয়াছে। বাল্য 
বিবাহে যে দুর্বল ও অল্লায়ু করিয়া ফেলিতেছে, ইহার জন্যে কে জবাব দিবে? সমাজ কি 
গর্ভনমেন্ট ? 

(২) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য আমাদিগের এ দুর্দশার আর 
একটি কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী অনুসারে ৫ বৎসর বয়সেই বালকগণ স্কুলে 
পড়িতে আরম্ভ করে। সুতরাং তদবধি মানসিক পরিশ্রম ক্রমে বাড়িতে থাকে ; যে পরিমাণে মস্তিষ্ক 
পরিচালনা করিতে হয় ঠিক সেই পরিমাণে শরীর চালনা হয় না ও উপযুক্ত আহার্যও সকলের 
ভাগ্যে হইতেছে না। সুতরাং স্বাস্থ্যের ব/ঘাত জন্মে, পবিপাক শক্তির হাস হয়, হাদপিণ্ডের শক্তি 
খর্ব হয়, নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া, মানুষকে 
দুর্বল ও অল্লায়ু করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা থ্রাণালী কতক পবিমাণে এই দুর্গতির 
নিমিত্ত দায়ী বলিয়া মনে হয়। শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন আবশ্যক । অপরিণত বয়সে সহজ 
বিষয়গুলি অল্প অল্প করিয়া পড়ান কর্তব্য। অল্প বয়স্ক বালকদিগের জন্য দিবসে দুইবার স্কুল করা 
বিধেয়। যাহাতে বালক কালে মানসিক পরিশ্রমের মাত্রা কম হয় তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগকে 
খেলিবার ও শরীর চালনা করিবার জন্য বিশেষভাবে অবসর দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য । ইংরেজি 
শিক্ষা দি এ দেশীয় লোকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কেস্ত্রিজ 
অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এ দেশেও স্কুলের সহিত ছাত্রনিবাস সংস্থাপিত হওয়া 
প্রার্থনীয় ইংরাজদিগের ব্যায়াম বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, আমরা অন্ধভাবে তাহাদিগের 
বিল্সিতা ও এ দেশের অনুপযোগী নানা বিষয়ের অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু উপকারী বিষয়ের 
অনুকরণে সম্পূর্ণ পরাঙ্খুখ হইয়া রহিয়াছি।. 

(৩) আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে ও দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইতেছে। 
সুতরাং সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত আহারাদির সংগ্রহ হইতেছে না বলিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। এতত্তিন্ 
মদ্য 'পানাদি কয়েকটি ব্যক্তিগত কারণ আছে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। 

হিন্দু রাজত্বের অবসানে, মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়ে, এ দেশীয় (লোকের মধ্যে বিলাসিতার 
ভাব আবির্ভূত হইয়া, বর্তমান সময়ে ইংরেজ বাজতে, সেই বিলাসিতা এ দেশে পূর্ণ মাত্রায় 


৩১৬ বৃহত্তর বাকরগণ্জের ইতিহাস 


পরিচালিত হইতেছে। হিন্দু রাজত্বের সহিত আমরা অপর কোন রাজত্বের তুলনা করিতে সম্পূর্ণ 
অক্ষম। কারণ হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস বহু শতাব্দী পূর্বে অন্ধকারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান 
রাজত্বের সহিত ইংরেজ রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরেজ 
রাজত্বে সর্ব দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সমাজনীতি, কর্মনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা কার্ষের 
উন্নতির সাধন হইতেছে। যদি হিন্দস্থানকে চিরদিনই বিদেশীয়ের শাসনাধীনে থাকিতে হয়, তবে 


ব্রিটিশ গর্ভনমেন্ট স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন ভাবে রহিয়া এ দেশে শাসন করুন ইহাই বাঞ্থনীয়।: 


মুসলমানদিগের সময়ে এ দেশীয় লোক বড় বড় রাজকার্ষে নিযুক্ত হইতেন, সেই ক্ষমতা এ দেশীয় 
উপযুক্ত লোককে প্রদান করিলে ব্রিটিশ রাজ উদার গর্ভনমেন্টের কার্ম করিয়া, ভারত ইতিহাসে 
রাজেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া রহিবেন। 

যাহাতে রাজকীয় শক্তিতে প্রজা সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, ত্প্রতি রাজার 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। উপযুক্ত পাত্রে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন 
করিতে আর্যসম্তানগণ কোন দিনও কুঠিত হয় নাই। 


০০ 


পঞ্চম অধ্যায় 


সাধারণ বিবরণ 





লোকসংখ্যা 


বিগত ১৮৭১, ১৮৮১৩ ১৮৯১ থিস্টাব্দে যে মানুষ গণনা করা হইয়াছে, তদনুসারে দেখ৷ যায় 
বাকরগঞ্জে বিশ বৎসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রত্যেক বৎসর 
১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১ খুস্টাব্দে বাকরগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা ২১৫৩৯৬৫ জন 
ছিল। যে সময়ে যে অনুপাতে লোকসংখয বৃদ্ধি, পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ১৫৬ 
বৎসর পরে বাকরগঞ্জের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। যে সময়ে ও যে অনুপাতে লোক সংখ্যার 
বৃদ্ধি হইতে পারে, বাস্তবিক সেই সময়েও সেই অনুপাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। লোকসংখ্যা 
যদি পূর্ণ মাত্রাই বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বহুকাল পূর্বে পৃথিবী লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত 
এবং দাঁড়াইবার তিল মাত্রও স্থান থাকিত না। পৃথিবীও বহুকাল পূর্বে তাহাদিগকে পালন করিতে 
অসমর্থ হইতেন। সময় সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিচ্চ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া, লোকবৃদ্ধির অন্তরায় 
হইয়া দাড়ায়। দেশে সামগ্রিক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আর্বিভাব না হইলে পৃথিবী বহুকাল পূর্বে 
অধিবাসীকে স্থান দিতে অসমর্থ হইতেন। যাহা হউক, দিন দিন যে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, 
তাহার কোন সংশয় নাই। ১৮৯১ সালের গণনানুসারে বাকরগঞ্জের ২১৫৩৯৬৫জন লোক মধ্যে 
১৪৬২৭১২ জন মুসলমান ; ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু ; ৬০৮০ জন বৌদ্ধ ; ৪৬৫৯ জন খৃস্টান ও 
১৩৩ জন ব্রাহ্ম । বাকরগঞ্জের প্রত্যেক পরগনায়ই মুসলমানের সংখ্যা অধিক । গৌর নদী, ঝালকাঠি 
ও স্বরূপকাঠিতে হিন্দু সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। সুন্দরবনে বৌদ্ধ জাতি বাস করে। গৌর নদা 
থানায়ই অধিকাংশ খুস্টান দিগের বসতি স্থান ও বরিশাল শহরে ব্রাঙ্গাগণ বাস করেন। 
মুসলমান 

বাকরগঞ্জের মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় সকলই সুনি। সুনিদিগের শাস্ত্রে গাজা, আফিঙ্গ ও 
সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকে। এ দেশীয় কতক মুসলমান “ফেরাজি” 
শ্রেণী ও দুধু মিঞার দলভুক্ত। দুধু মিএ্স ফরিদপুর জিলার অগ্রগতি মতলবগঞ্জে জন্ম গ্রহণ কবেন। 
তাহার পিতার নাম শরিয়তুল্লা। এ দেশস্থ মুসলমান অধিবাসীর মধোই অধিকাংশই ব্রামতালীর 
দলভুক্ত । ত্রণমতালী অতিশয় সাধু ও সং্রিত্র লোক ছিলেন। তাহার পুত্র মৌলানা আহাম্মদ 
অতিশর শাধু। মুসলমানগণ এক আল্লাব উপাসক। অপর কোন দেবদেবীর পূজা করে না। 


জাতিভেদ প্রথা তাহাদিগের মাধো ছিল না। কিস অধুনা তাহাদিগের মধো এই ভাব একটু একটু 


৩১৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পরিলক্ষিত হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। দত্তক গ্রহণের বিধি নাই। এ দেশীয় 
মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প । নি্নশ্রেণীর মুসলমানগণ অত্যন্ত অশিক্ষিত; 
ইহারা ক্রোধ সন্বরণ করিতে অক্ষম। দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও নরহত্যা, যে জন্য বাকরগঞ্জ চিরকলঙ্কিত, 
তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। চোর ও ডাকাইতের 
মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। জেলখানার কয়েদিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এ 
দেশে মুসলমানের সংখ্যার আধিক্যও ইহার অন্যতম কারণ। সায়েস্তাবাদ, উলনিয়া, নলচিড়া, 
চড়ামদ্দি, কড়াপুর, বামনা, সাতুরিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রধান ও সম্তরান্ত মুসলমানগণ বাস করেন। 


হিন্দু 


হিন্দু-জাতি চিরদিনই তাহাদিগের ধর্মরক্ষা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা ধর্মোদ্দেশে জীবন 
পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুঠিত হয় নাই। হিন্দুগণ সাকারবাদী, কোন না কোন দেবতার উপাসক । 
সময় সময় সাকার দেব দেবীর পূজা করিতে গিয়া তীহারাও মহাকুসংস্কারেও পতিত হইয়া 
থাকেন। হিন্দুগণ জাতিভেদকে পরমধর্ম বলিয়া মনে করেন। তাহারা বালিকাগণের বাল্য বিবাহ 
পরম ধর্ম ও বিধবা বিবাহ অধর্ম বলিয়া মনে করেন। 

হিন্দুগণের সামাজিক রীতিনীতির অধিকাংশই সন্তোষজনক । মানুষের চিরভূষণ নম্রতা, হিন্দু 
জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। নারীগণ অত্যন্ত লজ্জাশীলা, গৃহ কার্ধে অত্যন্ত 
পটু। ব্রাহ্মাণগণকে যথোচিত সম্মান দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বংশ কুকার্যে 
জড়িত হইয়া পদ গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাক্মণ এক ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়, 
বহু বিবাহ ইহাদিগের মজ্জাগত অভ্যাস। কলসকাঠি নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক 
কুলীন ব্রাহ্মণ ১০৬ টি বিবাহ করেন। ইহাতেও তাহার সাধ পূর্ণ হইয়াছিল না। বিক্রমপুর নিবাসী 
মহাত্মা, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহ রিনি রর রাহা কারে রংদিরসারিরি 928 
করিতেছেন ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন। 

কলসকাঠি, গারুরিয়া, মানপাশা, নাগপাড়া, কাশীপুর, নলচিড়া, খলিসাকোটা, উজিরপুর, 
বারপাইকা, সকারপুর, গৈলা, বাইসারি, বুড়িহারি, আগপাশা, তারপাশা, রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম 
ব্রাহ্মণের প্রধান বসতি স্থান। 

এ দেশে বৈদ্য জাতির সংখ্য। অতি অল্পই বলিতে হইবে। এ জাতি এখন পর্যস্ত আত্মসম্মান 
রক্ষা করিয়া, সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে। বৈদ্য জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত। 
তাহাদিগের প্রধান ব্যবসায় আয়ুবেদ মতে চিকিৎসা । মাননায় মিঃ বিতারিঞজ সাহেব মহোদয় তাহার 
লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাসে এ দেশীয় বৈদ্য জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
কীর্তিপাশা, পোনাবালিয়া, সিদ্ধকাঠি, কুলকাঠি, বাসপ্ডা, গৈলা, ফুল্লত্রী, মাহিলাড়া, শোলক, 
জয়স্ত্রীকাঠি, খলিসাকোঠা, নারায়ণপুর, গুঠিয়া, কলসপ্রাম প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য 
আছে। 

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাটী কায়স্থদিগের মধ্যে তুলন! করা সুকঠিন। কারণ রায়েরকাঠি হবিবকাঠি 
প্রভৃতি দুই তিনটি গ্রাম ভিন্ন, দক্ষিণ রাটী কায়স্থ আর কোন গ্রামেই দেখা যায় না। গবাভার ঘোষ, 
নরোত্তমপুরের রায়, বানরিপাডার গুহ ঠাকুরতা, নথুল্লাবাদের মিরবহর, ভাতশালার ঘোষ, 
কাচাবালিয়ার গুহ বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ । কিন্তু তাহার! শূদ্র জাতির সহিত বৈবাহিক 
ক্রিয়া কলাপে লিপু হইয়াছে, সমাজ বন্ধন শিথিল করিয়৷ দিয়া, পদগৌরব হইতে স্বলিত হইয়া! 
পড়িতেছেন ও সমাজ মধ্যে নিন্দা-ভাজন হইযততিছেন। আজ যাহারা তাহাদিগের পদসেবক, কাল 
হয়ত তাহারা ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব হইয়া দাড়াইবে! এ দেশীয় বঙ্গজ কায়স্থদিগর এ কলঙ্ক অনেক কাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। 

বাকরগঞ্জের হন্দুদিগের মধ্যে নমশুদ্র বা চগ্ডালেব সংখ্যাই অধিক। ইহারা অত্যন্ত অশিক্ষিত, 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩১৯ 


অত্যন্ত ক্রোধী। দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নরহত্যাকাণ্ডে, নিশ্মশ্রেণীর মুসলমানদিগের মতন ইহারাও লিপ্ত 
থাকে। ইহাদিগের মধ্যে চোর, ডাকাইতের সংখ্যাও কম নহে! জেলখানার চণ্াল কয়েদির সংখ্যাও 
অধিক। | 


বৌছ 


সুন্দরবনের মগ জাতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাকরগঞ্জরের আর কোন স্থানে বৌদ্ধ জাতি নাই। এ 
জাতি অতিশয় সরল ও সত্যনিষ্ঠ। ইহারা অনণ্য আবাদ করিতে অত্যন্ত দক্ষ। সুন্দরবনের চিলা 
চৌধুরীর সময়াবধি মগদিগকে সাধারণত চৌধুরী বলিয়া সকলে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই 
জাতি মধ্যে চিলা চৌধুরী খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই অহিফেন সেবন করিয়া 
থাকে। অহিংসাকেই পরমধর্ম বলিয়া মনে করে। এ দেশে বৌদছ্ের সংখ্যা ৬০৮০ জন। 


খরিস্টান 


বাকরগঞ্জের মাজিস্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেবের সময়ে, ১৮৩০ খিস্টান্দে প্রথমে এদেশ মধ্যে 
খৃস্টধর্ম প্রচার আরম্ত হয়। উক্ত সাহেব বাহাদুর স্বয়ং অবগাহমণ্লী ভুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরনদী 
থানার অন্তর্গত আস্কর ও ধোনসার এ দেশীয় ্রিস্টানদিগের প্রধান বসতি স্থান। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 
গৌর নদীর অন্তর্গত বারপাইকার খুস্টানদিগের একটি মোকদামা হইয়া গিয়াছে। উহা দ্বারা এ 
দেশীয় খ্রিস্ট সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ যেরপ উৎসাহ ও 
উদ্যম সহকারে প্রচার কার্য নির্বাহ করিতেছেন তীহারা অতুল্য ফল পাইতেছেন না। নিশ্নশ্রেণীর 
কতকগুলি চণ্ডাল ব্যতীত অপর কেহই তাহাদিগের দলভুক্ত হয় নাই। উত্ত চণ্ডালদিগের মধ্যেও 
কেহ কেহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু হইতেছে। ইহাদিগকে “ফিরতি খো৮” 
বলে। মিঃ জুশন ও মিঃ উইলিয়ম কেরী সাহেবের যত্তে বরিশালে যে একটি বাইবেল ক্লাস খোলা 
হইয়াছে, তদ্বারা বহুসংখ্যক বালকের নৈতিক উপকার সাধিত হইতেছে। ইহাও খস্টধর্ম প্রচারের 
অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্কুলটির জন্য বরিশালবাসী উক্ত মহাত্মাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। 
খৃস্টানগণ যীশুধৃস্টকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই মানুষের পাপ মোচন 
করিতে সক্ষম নহে। যীশুকে ভজনা না করিলে অনন্ত নরকে ডুবিতে হইবে, ইহাই তাহাদিগের 
ধর্মমত। এ দেশে ৪৬৫৯ জন খ্রিস্টান বাস করেন। 


ব্রাহ্ম 


রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ব্রাহ্মগণ কোন দেবদেবীর উপাসক নহেন। এক 
ঈশ্বর তাহাদিগের উপাস্য দেবতা । ইহাদিগের যত্বে সমাজের কুসংস্কার ত্রমে দূরীভূত হইতেছে। 
ইহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ইহারা অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করেন। 
বালা বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। প্রতোক সাধু কার্যে 
ইহাদিগের আন্তরিক সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য সমাজে ভ্রাতৃত বন্ধন করা ইহাদিগের 
প্রধান উদ্দেশ্য। এ দেশে ব্রান্মের সংখ্যা ১৩৩ জন। 


লোকের স্বাভাবিক লক্ষণ 


কোন দেশের বিষয় কোন জাতির বিষয় পর্যালোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই সেই দেশ ও 
দেশস্থ লোকের চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান কর! সর্বতভাবে কর্তব্য। বাকরগঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত 
কবিলে দেখা যায় যে, এ দেশের অধিকাংশ লোকই বৃথা তর্কে কালাতিপাত করিয়া থাকে । ইহারা 
বাকপট ও অতিরিক্ত ভাষী। এ দেশীয় লোকের অধিকাংশ মোকদ্দমায়ই জাল ও মিথ্যা সাচ্ষোর 
প্রমাণ পাওয়। খায়। এ দেশে ও ফৌজদারি ও [দওয়ানি উভয়বিব মোবদদমার সংখ্যা এত আধক 
খে, বিটারকগণ সময় সময় দিশাহারা হইয়া পডেন ও অনেক সময়ে কোন কোন আোকদ্দমাধ 


৩২০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জটিল ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। চোর ও ডাকাইতের সংখ্যা বঙ্গদেশের অন্যান স্থানাপেক্ষা 
বাকরগঞ্জে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পুলিশ কর্মচারিগণের চেষ্টায় ও ব্রিটিশ গর্ভনমেন্টের 
প্রতাপে, ক্রমশই তাহাদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিতেছে। এ দেশের ভদ্রবংশীয়দিগকে লেখাপড়া 
শিক্ষী করিতে উৎসাহী দে" যায়। এ দেশবাসী হিন্দুগণ অতিশয় নম্র ও শান্ত। কিন্তু চণ্ডালগণ 
উদ্ধত স্বভাবের লোক । শিক্ষিত ও ভদ্রবংশের মুসলমানগণ ভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। 
কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ মুসলমানগণের কোন প্রকারে রাগের কারণ জমিলে, প্রতিশোধ না লইয়া আর 
তাহারা সুস্থ হইতে পারে না। 


বাকরগঞ্জের জাতিসমূহের নাম 

্রাম্মাণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ্‌, শুদ্র, নাপিত, ধোপা, নষ্ট, ভূমালী, সাহা, চণ্ডাল, তাতি, জুগী, 
তেলী, মালকর, জিয়ামী, জালিয়া, কৈবর্ত, স্বর্ণ বণিক, বণিক, শীখারি, কুম্তকার, কর্মকার, কীাসারী 
হালিয়া, দাস, বারৈ, কোচ, সাঁওতাল, বৈরাগী, ব্রাহ্ম, খৃস্টান, মুসলমান, মগ ইত্যাদি জাতি এদেশে 
বসতি করে। 

বর্তমান সময়ে এই সকল জাতি বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা শ্রায় সকল 
জাতির পক্ষেই মাতৃভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। 

এ দেশস্থ অশিক্ষিত ছোট লোকে, যেরূপ ভাষায় কথা বলে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বড় 
সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটি উদাহরণ এস্থলে সন্নিবেশিত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না। যথা-_ কারু কোনে চারিদিকে), অনুরাগ হরবেন না (রোগ করিবেন না), ধচূমোনা (চিমটা), 
হুলাক হরছে (আলোকিত করিয়াছে), এমোন্‌ তেমোন্‌ হরোতো লাল গোরা দৌড়ামু (মত বিরুদ্ধ 
কিছু করিলে ঘরে আগুন ধরাইব), মোর নাও হান যায়-তিনে আলগোছে নিমেষ মধ্যে আমার 
নৌকা চলিবে), তুই মোর হরবি কি (তুমি আমার কি করবি?) পাহীর বিচ্ছেদ বেহু সংখ্যক পক্ষী), 
অপন্দে হর্বেন না (সন্দেহ করিবেন না), বোহে (বক্তৃতা দেয়), আমেজ হরি চিন্তা করি), হাস্তা 
সেস্তা), জোনোম ভরি জেন্ম ভরিয়া), উজাল হরি উজ্জ্বল করিয়া), হ্যাসে (শেষে), কোন মুহী 
যাই (কোন দিকে যাইব) খুই এ হোন কোমনে যাই (আমি এখন কোথায় যাইব?) ইত্যাদি । 


মাদক দ্রব্য 


বাকরগঞ্রের প্রায় প্রত্যেক জাতিব লোক মধ্যেই রাহানে প্রচলন আছে। বৈদ্য জাতিই 
উগ্রগণা। সুরাপানে' লোকের আধ্যাথিক ও নৈতিক উন্নতির অধে!গতি হইতেছে। অনেকেই 
অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা রোগ তি জন্য কেহ বা নেশার পরবশ্‌ হইয়া 
আফিও সেবন করেন। সম্পন্ন লোকেরা ৪০ বৎসর বয়সের পরে শরীর পোষণার্থ অহিফেন 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। রায়েরকাণঠি গ্রামে বহু সংখ্যক ভদ্রলোক শরীর পোষণার্থ আফিঙ্‌ সেবন 
করেন। সুন্দরবনে মগ জাতির মধ্যে অহিফেন ব্যবহাব অধিক পরিমাণে দেখা যায়। নিম্ন শ্রেণীর 
লোকে গাজা বাবহার করিয়া থাকে, গাজায় শরীরে নতুন বলের সঞ্চার হয়, ইহা সেবনাগ্ডে 
তাহাদিগের ক্লান্তি দূর হয়। এ দেশে গাজার চাষ নাই। কোচবিহার ও রংপুর হইতে এদেশে গাজা 
আমদানি হইয়া থাকে । মরফিযা, চরস, চণ্ডু ও তাড়ি অত্যল্প লোকেই ব্যবহার করিয়। থাকে। 
এদেশে তামাকের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইযা থাকে । এদেশ অধিকাংশ পুরুষ ও 
স্ীলোকগণ কোন না কোন প্রকারে তাশ্রকুট সেবন করিয়া থাকে! আড়াই বৎসরের বালকেও 
তামাক ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। 


আমোদ 


নির্মল ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অভাবে দেশ অত্যন্ত নিতেজ হইয়া পডিতেছে। শুতিন নুত 
'আমোদের উদ্ভাবন হওয়া একান্ত কর্তবা। হিন্দুদিগের বিবিধ পূজা উপলক্ষে লাজী, বানা, বা১৪ 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩২১ 


খেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ আমোদ হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের রোজা, মহরমের 
আমোদ, খৃস্টানদিগের বড়দিনের আমোদ, ব্রাহ্মাগণের মাঘোৎসবের আমোদ, অতিশয় নির্দোষ ও 
বিকার শুন্য। যাত্রাগান, থিয়েটার, নাচ, কবিগান প্রভৃতি সুরুচি সম্পন্ন নহে। 

মেলাতে অত্যন্ত আমোদ হয় বটে, কিন্তু যে মেলার বেশ্যাগত প্রাণ, যে মেলার সুরাগত 
প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব না থাকাই বাস্কনীয়। বরিশাল জনসাধারণ সভার সম্পাদক বাটাজোড় 
নিবাসী বাবু অশ্থিনীকুমার দত্তের অনুরোধে লাখুটিয়া মেলার স্বত্বাধিকারী বাবু বিহারীলাল 
রায়চৌধুরী তাহার মেলায় মদের দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট 
মহাসভায় পর্যন্ত তাহাদিগের উভয়ের নাম ঘোষিত হইয়াছিল। তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট বিধি রহিত 
হওয়ায়, বাকরগঞ্জের প্রকৃত হিতকর কার্য সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু বাকরগঞ্জে বেশ্যাশূন্য মেলা 
প্রায়ই দেখা যায় না। এদেশে মোট. ৭১টি মেলা আছে। তন্মধ্যে ঝালকাঠি, কীর্ভিপাশা, 
পিরোজপুর, লাখুটিয়া, বানরিপাড়া, কলসকাঠি, ভাণগ্ারিয়া, মঠবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মেলাগুলি 
বিখ্যাত। কিস্তু বাউফল থানার অন্তর্গত কালীসুরী নামক স্থানে, দুই শত বৎসরের পূর্বে সৈয়দ এল 
অবহরণ্‌ নামক জনৈক মুসলমান সাধু কর্তৃক একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে তাহার 
একজন শিষ্যের নামানুসারে এই মেলার নামাকরণ হয়। উক্ত সাধুর সমাধি মন্দির এখনও 
বগলীসুরীতে বর্তমান আছে। প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা আরম্ত হইয়া থাকে। 
এখানে কোন রকমেয় মাদক দ্রব্য বা বেশ্যা প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। মেলায় বহুতর 
দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে। ইহা অতি নির্দোষ ও নির্মল ভাবের পরিপোষক। বাকরগঞ্জের 
আর কোন মেলাতেই এরূপ নির্দোষ আমোদের উপলব্ধি করা যায় না। 


কারখানা ও বাণিজ্য 


বাকরগঞ্জে বর্তমান সময়ে কোন কারখানা নাই বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। অধিকাংশ লোকই 
কৃষিকার্য করিয়া থাকে । অতি পূর্বাকালে এদেশে লবণের কারখানা ছিল। দক্ষিণ সাহাবাজপুরে 
১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ বিস্টাব্দ পর্যন্ত লবণ ও পাথর চুনার কারখানা ছিল। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্জে খাজে 
ওকর ও বারওয়েল সাহেব ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রায়মণ্ডল নামক স্থানে লবণের দুইটি 
কারখান! স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৫ হিস্টাব্দ পর্যস্ত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয়ে লবণের 
কারখানা ছিল। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পাতিহারের কাপালিকগণ ছালা. বুনাট করিয়া থাকে। 
পাটি, হোগলা, চাটাই প্রভৃতি বাকরগঞ্জের প্রায় সকল দেশই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিড়াপাড়া ও 
রঙ্গশ্রীর পাটি বিখ্যাত। পিরোজপুরের নিকটবর্তা ডজবেরমল নামক স্থানে ইক্ষু গুড় প্রস্তুত হয়। 
দৌতল খী ও নলছিটিতে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়। চাউলাকাঠি প্রভৃতি বিলে দেশী চুণ প্রস্তত 
হয়। উজিরপুর ও স্বরূপকাঠিতে উৎকৃষ্ট তীক্ষধার অস্ত্র প্রস্তুত হয়। সাহেবগঞ্জে বড় বড় ঘটি প্রস্তুত 
হয়। ঝালকাঠি নিকটবর্তী মধিপুরে বড় বড় মাইট ও কোলার আমদানি হয়। ঝালকাঠি স্বরূপকাঠি 
মেহেন্দীগঞ্জ, খণ্ডেম্বর, বরদাকাঠি, কালীগঞ্জ, বাকরগঞ্র, ফলাগড় প্রভৃতি স্থানে সুন্দর কাঠের 
নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে । নলছিটির উত্তর পাড়ে, কলুপাড়া, নামক স্থানে তৈল প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। ঝালকাঠিতে একটি তৈলের কল স্থাপিত হইয়াছে। বাকরগঞ্জে অপর কোন কলকারখানা 
নাই। 

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফান্বুন মাস পর্যন্ত বাকরগঞ্জে চাউলের কারবার বিশেষ ভাবে লক্ষিত 
হয়। সাহেবগঞ্র, ন্যামতী, ঝালকাঠি, নলছিটি, বগা, বাবুগঞ্জ, সুজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চাউলের 
আমদানি অধিক হইয়া থাকে । বর্ধাকালে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইতে এ অঞ্চলে চাউলের 
আমদানি হয়। বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জ হইতে তেত্রিশ লক্ষ মন চাউল, পধ্ণাশ হাজার মন পাট 
১ালান হয়। পা লক্ষ মন লবণ ও চশ্লিশ হাজার মন কেরোসিন তৈল বাকরগঞ্জে আমদানি 
হইতেছে। বাকরগপ্ডের নানাস্থানে বিশেষত দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও নলছিটিতে সুপারির কারবার 


বাকিরগঞ্জ/২১ 


৩২২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অধিক। সুপারির কারবারে ভূম্যধিকারিগণের প্রায় তৃতীয়াংশ খাজনা আদায় হইতেছে। ব্রদ্ধদেশে 
ও কলিকাতায় সুপারি চালান হইয়া' থাকে। বাকরগঞ্জ হইতে কলিকাতা রাজসাহী, ঢাকা, যশোহর, 
ফরিদপুর ও পাবনাতে প্রায় সাত লক্ষ নারিকেল প্রেরিত হইয়া থাকে। কাপড়, লোহা, কাচ, টিন, 
সাবান, দেশলাই , কালি, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, গুষধ, কাগজ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে, বিদেশ হইতে 
বাকরগঞ্জে আমদানি হইতেছে। এ দেশীয় শঠীর পাল ও আবির নানাস্থানে প্রেরিত হয়। 

দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশই বাড়িতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আমরা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। 
নবাব সায়েস্তা খা ও নবাব সুজাউদ্দিনের সময় এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত। 
মুরশিদকুলি খার আমলে টাকায় চারি মন ছিল। সাধারণত বলিতে গেলে এ কাল অপেক্ষা 
সেকালে খাদ্যসামশ্রী মাত্রই সম্তা ছিল। ১৭৬০ ধ্রিস্টাবন্জে টাকায় আড়াই মন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে 
টাকায় দেড় মন, বর্তমান সময়ে টাকায় ১২ সের পোকি) চাউল বিক্রয় হয়। 

দেশের সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির সহিত আমদানি ও রপ্তানির উন্নতি অবশ্যন্তাবী। 
বিদেশীয়েরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্য দ্বারা বু অর্থ শোষণ করিতেছে। সেইরূপ এ দেশীয় লোক 
বিদেশে যাইয়া কলকারখানা স্থাপন করত স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতে পারেন ও তথা 
হইতে অর্থ ও বিবিধ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে পারেন, সে দিকে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষিত 
হইতেছে না। বাণিজ্যের অযত্বেই এ দেশ ক্রমশ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। * 

ঝালকাঠি, নলছিঠি, সাহেবগঞ্জ, ফুলঝুরি, ভাঙারিয়া, পাড়ের হাট, স্বরূপকাঠি, বাবুগঞ্জ, 
মোহনগঞ্জ, বরদাকাঠি, বর্গা, দৌলত খাঁ, প্রভৃতি বড় বড় বন্দরে এ দেশীয় লোক ব্যবসায় বাণিজ্য 
করিয়া থাকে। 


জলপথ ও স্থলপথ 


জলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য পাঁচটি স্টিমার লাইন আছে। (১) বরিশাল হইতে 
রন নিনসাচ রান্নার নানান ররর 

। 

(২) বরিশাল হইতে ইদিলপুর ও মুলাদির মধ্য দিয়া টাদপুর পর্যস্ত। 

(৩) বরিশাল হইতে পালেরদির ধার দিয়া মাদারীপুর পর্যস্ত 
৮ 

১৫. 

(৫) বরিশাল হইতে বগা, কলসকাঠি, নাকরগপ্, পাহেবগঞ্জ,পটুয়াখালি প্রভৃতি স্থান হইয়া 
আমতলি পর্যন্ত, পাঁচটি স্টিমার লাইন বর্তমান আছে। 

বরিশাল, রহমতপুর, দ্বারিকা, শিকারপুর, জাগুয়া, কালীজিরা, দপদপিয়া, গুরুধাম, ঝালকাঠি, 
দৌলতর্খা, তোজমদ্দি, মানপুরা পটুয়াখালি, পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের ফেরি প্রসিদ্ধ। এতস্তিন্ন প্রায় 
শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেরি আছে। এই সকল ফেরি বা খেয়ার নৌকার সাহায্যে নদী ও খালের এক 
পাড় হইতে অপর পাড়ে যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 

বরিশাল হইতে লাখুটিয়া পর্যন্ত রাজচন্দ্র রায়ের কাটা খাল দিয়া লোকের যাতায়াতের বিশেষ 
সুবিধা হইয়াছে। তথা হইতে মোহনগঞ্জ ও বাবুগঞ্জের মধা দিয়া জয়শ্রীর খালে পড়িয়া বাটাজোড়, 
মাহিলাড়া প্রস্ভৃতি গ্রামের মধ্যে দিয়া পালেরদির নদীতে পৌঁছতে পারা যায় ; অপর দিকে 
লাখুটিয়ার ধার দিয়া একখাল রহমতপুর, মাধবপাশা, রাজারবেড় ও গুগিয়ার মধ্য দিয়া 
পঞ্চকরণের দোনে মিলিত হইয়া একদিকে গাভা, বানরিপাড়া পর্যন্ত ; অপর দিকে উজিরপুর, 
খুলিসাকোটা; দক্ষিণে নবপ্রাম, বাউকাঠি ও বাসপগ্ার মধ্য দিয়া ঝালকাঠিতে মিলিত হইয়াছে। 
পঞ্চকরণ হইতে আর একটি খাল নারায়ণপুর ও খলিসাকোটার মধ্য দিয়া উজ্জিরপুরের খালের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। গাভা, বানরিপাড়ার খাল বরাবর স্বরূপকাঠি ও নাজিরপরের দোনে মিলিত 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩২৩ 


হইয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পিরোজপুরের দামোদরে মিলিত হইয়াছে। পিরোজপুরের মধ্য দিয়া 
একটি খাল জবরমল হইয়া পাড়েরহাটের নদীতে পতিত হইয়াছে । ঝালকাঠির উত্তর দিক দিয়া 
একটি খাল বাসপগু।, বাউকাঠি, নবগ্রাম হইয়া পঞ্চকরণের দোনে মিলিত হইয়াছে। ঝালকাঠির 
পশ্চিমের খাল, গাবখান পর্য্যন্ত যাইয়া উত্তর দিকে রামনগর, তলোয়ারী, কেওরা তারপাশা ও 
কীর্তিপাশার মধ্য দিয়া একদিকে রুনসি, খাজুরা, পাজি পুখরিপাড়ার দিয়া বাউকাঠির খালে পতিত 
হইয়াছে ; অপর দিকে হানিপ খা বা সেখেরহাটের মধ্য দিয়া কাউখালিতে মিলিত হইয়াছে। 
গাবখানের পশ্চিম দিক দিয়া একটি খাল সেখেরহাট বা হানিপ খাঁর হাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। 
রূপসিয়ার পশ্চিম দিয়া একটি খাল বাজাপুরের মধ্য দিয়া বাউখালিতে মিলিত হইয়াছে। 
পোনাবালিয়ার মধ্য দিয়া একটি ভবানীপুরের, নলছিটির মধ্যদিয়া সিদ্ধকাঠি পর্যস্ত, কুমারখালির 
মধ্য দিয়া বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জের নদীতে মিলিত হইয়াছে। বরিশালের পশ্চিমে একটি খাল 
নথুল্লাবাদ, কাশীপুর, কড়াপুর প্রভৃতি স্থান দিয়! কালীজিরা নদীতে পড়িয়া বরাবর পশ্চিম দিকে 
নবগ্রামে পতিত হইয়াছে। একটি খাল ভোলা হইতে দৌলত খাঁর নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহা 
ভিন্ন আরও বহুতর ভরানি খাল আছে। এই সকল খালের সাহায্যে নৌকা পথে লোকের 
যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। 

বাকরগঞ্জের নদী পথে গমনাগমন করিতে যে সকল নদী ও দোন বাহিয়া যাইতে হয় তাহা 
আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি; এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। 

বরিশাল হইতে রাজচন্দ্র রায়ের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া গৌরনদী পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, 
উহাই এদেশের প্রধান ও বড় রাত্তা। তাদ্ধারা লাখুটিয়া, রহমতপুর, উজিরপুর, শিকারপুর, 
বাটাজোড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা । এনবৌলার রাস্তা গেলা হইতে ঘাগর পর্যস্ত 
বিস্তৃত। বরিশাল হইতে ঝালকাঠি তথা হইতে বাসন্ডা কীর্তিপাশা, তারপাশা, কেওরা, বরিশাল 
হইতে নলছিটি ; বরিশাল হইতে দপদপিয়া ; ভোলা হইতে দৌলত খা; ভোলা হইতে তালতলী; 
গাজিরচর হইতে ধনিয়া মানিয়া পর্যস্ত রাস্তাগুলিও প্রধান। বরিশাল হইতে মাধবপাশা পার্বতী 
চৌধুরানীর রাস্তা । তথা হইতে নারায়ণপুর পর্যস্ত এ রাতার বিস্তার দেখা যায়। বরিশাল হইতে 
নবগ্রাম পর্যন্ত একটি "বড় রাস্তা আছে। 


স্বাস্থ্য ও রোগ 

মোটামুটি ধরিতে গেলে বাকরগঞ্জের জল বায়ুর অবস্থা ভাল। প্রায় সকল খতুতেই বায়ু ঠাণ্ডা 
থাকে! জলাশয়ের সংখ্যা অধিক থাকায় ও দক্ষিণ পশ্চিম “মনসুন” নামক বায়ুর প্রতাপে এ 
অঞ্চলের বায়ু প্রায় সর্বদাই পরিষ্কার থাকে। বরিশাল শহরে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, 
এস্থানের বায়ু ক্রমশ মন্দ হইতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি অনেকানেক “রিজার্ভ পুক্করিণী” খনন 
করাইয়া স্বাহ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। ডিস্টিক্টু বোর্ড পল্লীগ্রামে এঁ প্রকার জলাশয় খনন করিয়া, 
লোকের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন। 

দেশীয় লোকের পক্ষে ভাত, মসূরী ডাল, জীয়ন্ত মৎস্য প্রভৃতি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু 
মসুরি ডাল বাকরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে ব্যবহৃত হইলে, লোকের দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। লঙ্কা ব্যবহারে 
এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চর্মরোগ প্রভৃতি জন্মায় ও ক্রোধ 
বৃদ্ধি করে। বাকরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে এত অধিক লঙ্কা ব্াবহাত হইলে, লোকের অর্শ ও উদরাময় 
রোগ জন্মে। 

বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা নরম হইয়া পড়ে। তিন চারি মাস পর্যন্ত বাকরগঞ্জের অধিকাংশ 
স্থানে কর্দম দৃষ্টিগোচর হয়। যখন মাটি শুকাইতে থাকে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ম্যালেরিয়া 
জ্বরের আধিক্য দেখা যায়, এ দেশে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা ভ্বর, বিষম দ্বর, ধনুক্টঙ্কার প্রতৃতি 
রোগ দেখা যায়! অগ্পাধিক কলেরা বা বিসূচিকা রোগ প্রায় সমুদয় বৎসর ভরিয়াই থাকে ; গরমের 


৩২৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সময়ে বিশেষ ভাবে ইহার প্রকোপ লক্ষিত হয়। এ দেশে বসন্ত রোগের প্রার্দুভাব বড় অধিক নহে। 
জ্বরাদি রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন অনেকানেক কবিরাজ ও ডাক্তার আছেন, বসন্ত রোগের 
সুচিকিৎসক বাটাজোরের প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশ বিভিন্ন দেশে গিয়াও এই ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা 
করিয়া থাকেন। অস্ত্র চিকিৎসায়, রহমতপুরের জামালদি, কামালদি ও মুলুকাদ সময় সময় সিভিল 
মার্জেনকেও পরাস্ত করিতে গিয়াছেন। “ঘা” চিকিৎসায়, টাদসির বিষুণ্হরি ডাক্তারের বংশধর 
পদ্মলোচন দাস, ডাক্তারগণের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 

বহুমূত্র, প্রমেহ, উপদংশ, শূলবেদনা, কাশি, বাত, হৃদকম্প, কুষ্ঠ রোগ প্রভৃতিও এ দেশে দেখা 
যায়। 


দাতব্য ওধধালয় 


নিঃস্ব রোগীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য, বিট্রিশ গভর্নমেন্টের অনুগ্রহে বাকরগঞ্জের 
স্থানে স্থানে দাতব্য শুঁষধালয় স্থাপিত হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বরিশাল সদরে পুরুষ 
ও স্ত্রীলোকগণের জন্য পৃথক পৃথক দুইটি চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে।.মফস্বলে আঠারটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ডিস্টিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির তহবিল হইতে এই সকল 
চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হইতেছে। বিগত ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের সদর ডিস্পেন্সারি 
হইতে ১১০৮৭ জন ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮৪৪৫ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। উক্ত 
ডিস্পেন্সারির সংখ্যা কমাইয়। রোগীর চিকিৎসা কল্পে, আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার জন্য আযুর্বেদীয় 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইলে, বোধ হয় ফল আরও ভাল হইতে পারে। 
দেশীয় লোক যেরূপ ধাতুতে গঠিত, এদেশজাত ওঁষধ প্রয়োগে, অল্লায়াসে তাহাদিগের রোগের 
উপশম হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 


শিক্ষা 


পূর্বকালে এ দেশীয় লোক, সংস্কৃত ও পারসী ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। 
কিন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্ক সাহেবের রাজ বিজ্ঞাপনানুসারে, এ দেশের 
সাধারণ শিক্ষা কর্ম ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত হইতে থাকে। 

বাকরগঞ্জের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেব ১৮৩০ খিস্টাব্দে এদেশে ইংরেজি 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীরামপুরের খ্রিস্টধর্ম 
প্রচারকগণ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে একটি ইংরেজি স্কুল, স্থাপন করিয়াছিলেন । মিঃ স্টার্ট সাহেব 
১৮৪২ খস্টাব্দে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিবার জন্য জমি ক্রয় করিয়া তথায় স্কুল স্থাপন 
করেন, ফরেক বৎসরে অর্থাৎ ১৮৪৫ ধরিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট উক্ত স্কুলের তত্বাবধানের ভার গ্রহণ 
করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ১৮৯১ খৃস্টাব্দে এই স্কুলটি ডিষ্টিক্টবোর্ডর হস্তে 
অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক মহকুমায় এক একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল ও বরিশাল সদরে একটি বঙ্গ 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎকালে অপর কোন থানায় বা গ্রামে এরূপ কোন বিদ্যালয় ছিল না। 

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জে বিভিন্ন প্রকারের ৩৬০ টি স্কুল ছিল এবং ১২১১০ জন বালক 
স্কুলে অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে যদিও মুসলমান আধবাসীর সংখ্যা এ দেশে অধিক হউক, কিন্তু 
শিক্ষা বিভাগে হিন্দুর সংখ্যা চিরদিনই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। 

বর্তমান সময়ে এদেশে মোট ২ টি কলেজ, ১০ টি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল, ৮৬ টি মধ্য 
বাঙ্গলা ও ইংরেজি স্কুল, ৩৩০৭ টি উচ্চ ও শিল্প প্রাইমারি স্কুল ও ১টি টেকনিকেল স্কুল সংস্থাপিত 
আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় নবুই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। বাকরগঞ্জের পুরুষের সংখ্যা 
১১০৪৪৪৩ জন। স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের বালকগণ মধ্যে শতকরা ৫০ জন বালক 
পড়িতেছে। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩২৫ 


বরিশালের বালিকা বিদ্যালয় ব্যতীত পূর্বে স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। 
অধুনা গভর্নমেন্টের অনুকম্পায় এ জিলায় ১১৬ টি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় সাত হাজার বালিকা 
অধ্যায়ন করিতেছে। এ জিলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০৪৯৫২২ জন, স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত 
বালিকাগণ মধ্যে শতকরা ৪ জন বালিকা পড়িতেছে। 

বাকরগঞ্জ, শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ভাবে উন্ততি লাভ করিতেছে, বহুদেশের অপর কোন স্থানেই 
এইরাপ দ্র“তোননতি পরিলক্ষিত হয় না। এ দেশস্থ বালকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া, যাহাতে 
তাহাদিগকে চরিত্রবান করিতে পারা যায় এবং যদ্ৰারা দেশে প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হয়, 
তজ্জন্য বাটাজোড়া নিবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল পর্যন্ত 
বাকরগঞ্জে ও সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়া নিঃস্বার্থভাবে, অদম্য উৎসাহের সহিত 
খাটিতেছেন। ১৮৮৪ অব্দের ২৭ জুন তারিখে ইহারই উদযোগে, ইহার পিতৃদেব বরিশালস্থ 
ব্জমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ স্কুল ইহারই দ্বারা নতুন প্রণালীতে চালিত হইয়া, শিক্ষা 
বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের নিকট, উচ্চস্থান অধিকার করতঃ প্রশংসিত হইতেছে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 
এ স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হইয়াছে। 

বাবু অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে ওকালতী আরম্ত করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করেন এবং স্থানীয় উকিল শ্রেণী মধ্যে একজন উন্নত ও সুবক্তা উকিল বলিয়া পরিচিত হয়েন। 
পরে সাধারণের হিতানুষ্ঠানের অধিকতর সুযোগ ও সময় পাইবার জন্য এবং ওকালতির কার্ধ 
কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। তাহার 
চেষ্টায় সর্ধপ্রথমে বরিশালস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ধর্ম জীবনের উন্মেষ হইয়াছে। তাহার যত্বে বরিশাল 
হইতে কুৎসিত আমোদপ্রমোদ অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। এ জিলায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত 
করাইবার জন্যে অশ্বিনীবাবুই প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্বাচন প্রথা 
প্রবর্তিত করাইবার জন্য ইনি এ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন ও এই জিলা হইতে বহু সহস্র 
লোকের স্বাক্ষর যুক্ত এক আবেদনপত্র পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রেরণ করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে 
গেলে ইহাকে ছাড়িয়া বাকরগপ্রের কোন হিতকর কার্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; ইনিই 
, আমাদিগের একটি প্রকৃত বন্ধু। অশ্বিনীবাবু দীন দুঃখী ও নিরাশ্রয় রোগিগণের একজন 
আশ্রয়দাতা। রাত্রে জাগরিত থাকিয়া, ইনি কলেরার রোগীগণের সেবা শুশ্রাষা পর্যন্ত করেন। 

লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, ১৮৮৮অব্দের ২৮ জুন তারিখে তাহার পিতৃদেবের 
নামে রাজচন্দ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ১৮৮৯ অন্দে এ স্কুলটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে, পরে প্রথম 
শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিয়াছেন। এইখানে আইনের ক্লাস খোলা হইয়াছে। বিহারী বাবু বহু 
অর্থ ব্যয় করতঃ এই কলেজ চালাইয়া একটি কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। 

ডিস্টিক্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব ভাইস চেয়ারম্যান গেলা নিবাসী বাবু রজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে 
বরিশালে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে টেকনিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়া, এ দেশবাসীর একটি প্রকৃত অভাব 
দূরীকৃত হইয়াছে। বর্তমানে মহাত্মা বিটসন বেল ও বাবু দ্বারকানাথ দত্তের উদ্যোগে এঁ স্কুলটি 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শাখা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। 

এ দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। নবদ্বীপ হইতে 
যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসেন, তাহারা নিজ নিজ বাড়িতে টোল" করিয়া ছাত্রগণকে 
শাস্তাধ্যয়ন করাইয়া থাকেন। অধুনা গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বরিশালে বৎসর বৎসর এ সকল 
ছাত্রগণের ' পরীক্ষা গৃহীত হয় ও পরীক্ষার ফলানুসারে ছাত্রগণ ও তাহাদিগের শিক্ষকগণ 
পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতত্তিন্ন হাইস্কুল ও কলেজে অল্প অল্প সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া 
হইয়া থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শাস্ত্রে দুইটি পুরস্কার দেওয়ার জন্য কাশীপুরের বাবু 
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮৯ হরিস্টাব্দে গভর্নমেন্টের হস্তে দুইশত টাকা অর্পণ করিয়া, একটি 
সুৃষ্ঠান্ত স্থাপিত করিয়াছেন। 


৩২৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মুসলমানদিগকে আরবি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কয়েকটি পাঠশালা বর্তমান 
আছে, তাহা যথেষ্ট নহে। এ দেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষার 
আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হওয়া কর্তব্য। বাকরগঞ্জের প্রত্যেক বিভাগে এক একটি মাদ্রাসা 
সংস্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য ইংরেজি, হাই ইংরেজি স্কুলে ও কলেজে যে 
প্রণালীতে মুসলমানদিগের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা কম বলিয়া 
মনে হয়। 

্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে এখন পর্যস্ত তত সন্তোষজনক ফল হইতেছে না। বাল্য বিবাহ প্রথাই 
হিন্দু-বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ের অন্তরায়। এ অধ্যায়ে ব্রাহ্মগণই দেশের মুখোজ্ঘল করিয়াছেন। 
তাহারা অদম্য উৎসাহের সহিত এ ব্রত পালন করিতেছেন। যদিও ব্রান্মের সংখ্যা অতিশয় অল্প 
হউক, তবুও তাহাদিগের শক্তি প্রশংনীয়। বাকরগঞ্জের যে কয়েকটি রমণী উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম পরিবারের অস্তর্গত। 

(১) চাদসির শ্রীমতী কাদন্থিনী বসু বি, এ, এল, আর, সি, পি। এই তেজস্থিনী রমণী একই 
কালে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এডিনবরা ও প্রাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

(২) বাসণডর শ্রীমতী কামিনী সেন বি, এ, ও 

(৩) শ্রীমতী যামিনী সেন এল, এফ, এস। 

অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষায় জন্য বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য 
করিতেছেন। বিগত ১৮৭৭ খিস্টাব্দে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার প্রথম প্রধান উদ্যোক্তাগণ মধ্যে 
ফরিদপুরের বাবু অশ্বিকাচরণ মজুমদার উজিরপুরের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, গাভার বাবু 
অমৃতচন্দ্র ঘোয, অভয়নীলের বাবু হরনাথ ঘোষ, নরোত্তমপুরের বাবু উপকণ্ঠ রায় ও ইলুহারের 
বাবু বিহারীলাল সরকার এই সকল দেশ-হিতৈষী ভদ্র সন্তানগণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
মাননীয় ব্যারিস্টার মিঃ 54550250555 
সাহায্য করিয়াছেন! 

বাকরগঞ্জ হিতৈযিণী সভার ১ম বর্ষে ২২ জন মাত্র সভ্য ছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, বর্তমান 
সময়ে সেই স্থলে সভ্য সংখ্যা চারি শতাধিক হইয়াছে। এ যাবৎ সভা ক্রমে দুই সহশ্রেরও অধিক 
মহিলা এবং বালিকার পরীক্ষা গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন! এ ভিন্ন এই সভার কোন কোন সত্য স্ত্রী 
শিক্ষার উপযোগী গ্রস্থাদি করিয়াও স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিদ্ধকাঠির্‌ বাবু 
গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের প্রণীত “গৃহলম্ষ্মী” এবং গৈলার বাবু আনন্দচন্ত্র সেন মহাশয়ের প্রণীত 
“গৃহিণীর কর্তব্য" এই দুইখানি পুস্তকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে গভর্নমেন্টের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাইয়া বলিবার জন্য ১৮৮২ অব্দে সভা হইতে বেঙ্গল প্রভিঙ্গিয়েল এডুকেশন 
কমিটির সাক্ষ্য প্রদানার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয় এবং এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র প্রেরণ 
করিয়া, স্ত্রী শিক্ষার অভাব ও আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। 

সভ্যগণের নিকট হইতে ঠাদা আদায় এবং এককালীন দান সংগ্রহ প্রভৃতিই সভার প্রধান আয়। 
এই উপায়ে সভা এ যাবৎ প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। দাতাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কালীকৃষণ ঠাকুর মহোদয়ের নামই 
বিশেষ উল্লেযোগ্য। ১৮৮৩ অন্দে সভার সাহাধ্যার্থে তিনি এককালীন নয়শত টাকা দান করিয়া, 
বদান্যতা এবং স্ত্রী হিতৈষিতার উচ্চাদর্শ দেখাইয়াছেন। গত ১৮৯৩ খ্রিস্সব্দ হইতে বরিশালের 
ডিস্ট্িষ্ট বোর্ড, সভার সাহায্যার্থে বার্ষিক দেড় শত টাক! দিতেছেন। 

১৮৭৮ হইতে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সভাপতির কার্য নির্বাহ করেন। 
তৎপরে ১৮৮৪ অন্দ হইতে এ যাবতকাল লাখুটিয়া নিবাসী ব্যারিস্টার মিঃ প্যারীলাল রায়চৌধুরি 
মহোদয়ই বিশেষ উৎসাহেব সহিত সভাপতির কার্য সুচারুবপে নির্বাহ করিতেছেন। : : 


/) 
) 


বাকরগঞ্রের ইতিহাস ৩২৭ 


বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বাকরগঞ্জে “0816 [গা 5001919 
অর্থাৎ রমণীকুলের উন্নতি বিধান করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বাটাজোড়ের 
ব্রজমোহন দত্ত স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য প্রত্যেক 
বৎসর তাহার প্রদত্ত ৪০ টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। 

বাকরগঞ্ের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ দেশ শিক্ষা বিষয়ে 
উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া দেশকে গৌরবান্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন। বিশ বৎসর 
পূর্বে এদেশে দশ বারটি বি এ, উপাধিধারী লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ, তৎস্থলে দুই শতেরও 
অধিক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা দেশে পূর্ণমাত্রায় 
পরিচালিত না হইলে, আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে । সে কাল 
আর এ কাল, এত ৩ফাৎ ও এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমান সমাজ বাধ্য হইয়া স্ত্রী- 
শিক্ষার প্রার্থী হইবেন। কিন্তু রমণীগণের অল্প শিক্ষার ফল অতি বিষময় ; অল্প শিক্ষা অপেক্ষা 
নারীগণ অশিক্ষিতা অবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়। 


সাধারণ পুস্তকালয় 
এ দেশস্থ অনেকানেক পল্লী গ্রামে বহুসংখ্যক সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত আছে। মিঃ কেম্প 
সাহেব ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল টাউনের সাধারণ পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়৷ গিয়া 
লোকের মহদুপকার করিয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরিতে ১৮৩০ খান পুস্তক আছে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ 
হইতেই এই পুস্তকালয়ের কার্য ধীরে ধীরে আরম্ভ করা হইয়াছিল। - 


সংবাদপত্র 

সবপ্রথমে ১২৭৮ সনে তারপাশা শ্রাম নিবাসী বৈদ্য কুলোত্তব পণ্ডিত হরকুমার রায় 
'পরিমলবাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে বাঙ্গালা ১২৮০ সনে মাগুরার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কর 
বরিশাল বার্তাবহ' নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন। তদনন্তর তারপাশা গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত 
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী “হিতসাধিনী” পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বালরঞ্রিকা, 'সত্যপ্রকাশ' ও “বঙ্গ 
দর্শন" নামক তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল । বাঙ্গলা ১২৮৮ সনে কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় 'কাশীপুর নিবাসী" পাত্রিকা বাহির করিয়া, বর্তমান সময় পর্যস্ত চালাইতেছেন। এত 
দীর্ঘকাল স্থায়ী পত্রিকা এদেশে আর কখনও দেখা যায় নাই। স্বদেশী ও সহযোগী সামক দুইটি 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াই লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খ্রিস্ট হইতে বরিশাল বঙ্গ 
বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব হেড পণ্ডিত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় 'হিতৈষী' পত্রিকা প্রচার করিতেছেন। 


মুদ্রাযন্ত্ 
সর্বপ্রথমে বাসগুরি বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করেন। 
পরিমলবাহিশী পত্রিকা তথায় মুদ্রিত হইত। উক্ত যন্ত্র কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা 
১২৮৭১ সনে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কারের সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, ১২৯২ সনে বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কাশীপুর যন্ত্র, ১২৯৪ সনে বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের হিতৈষী যন্ত্র ও ১৩০২ সনে বাবু 
অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ যন্থ্ালয় স্থাপিত হওয়ায় অধিবাসীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 
গৈলার বিজয় গুপ্তের প্রসিদ্ধ মনসার পাঁচালী ও পম্মাপুরাণ এ দেশীয় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে পারে। গৈল! নিবাসী বাবু প্যারীমোহন দাস এই মূল্যবান পুস্তক মুদ্রিত করিয়া 
আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইযাছেন। 
অতিপূর্বে রায়েরকাঠির জমিদার রাজা নরনারায়ণ রায়চৌধুরি ও তাহার সহধর্ষিনী শ্রীনতী। 


৩২৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বসন্ত কুমারী রায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু ব্রজমোহন 
দত্ত “মানব' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে মানবের দেহতত্বের বিবরণ বর্ণিত 
হইয়াছে, পাপ ও পুণ্যের ছবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 

বাসণার বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহারাজা নন্দকুমার, টমকাকার কুটীর, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, 
অযোধ্যার বেগম, এই কি রামের অযোধ্যা, জীবন গতি নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, এ দেশীয় 
অধিবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। দেশের ইতিহাসগুলি এই প্রকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্তবিক 
দেশের মঙ্গল হয়। তাহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সেন প্রণীত “আলো ও ছায়া” অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; 
পড়িতে ভাবুকের মন-ভাবরসে প্লাবিত হইয়া যায়। লাখুটিয়ার কুসুমকুমারী রায়ের “স্সেহলতা' ও 
“প্রেমলতা' গ্রন্থদ্বয় বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। কীর্তিপাশার জমিদার বাবু রোহিণীকুমার রায় চৌধুরি 
কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, চণ্ুবিক্রম, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণসিংহ, সুধামুখী ও আমার 
পূর্বপুরুষ নামক আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় সমাজে প্রশংসিত হইয়াছেন। দেশের পুরাতন 
ইতিহাস এই প্রকার উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত করিয়া, বাবু রোহিণীকুমার রায় ও বাবু চণ্ডীচরণ 
সেন বাকরগঞ্জের মুখোজ্জল করিয়াছেন। আর্য জাতির কীর্ভিকলাপ লোকসমক্ষে যিনি ধরিতে 
পারেন, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত দেশ-হিতৈষী। রোহিণী বাবুর কনকলতা, প্রমোদবালা, 
মায়াবিনী, সুধামুখী প্রভৃতি গ্রস্থ কয়েকখানি পবিত্র ভালবাসার পবিত্র ছবি। বানরিপাড়ার বাবু 
মনোরঞ্জন গুহের “আশাপ্রদীপ' পুস্তকে মুক্ত আত্মা নরদেহে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ প্রকটিত 
হইয়াছে। গৈলার বাবু চন্দ্রনাথ দাসের “কয়েকটি চিত্র নামক পদ্য গ্রস্থখানির নাম উল্লেখযোগ্য। 
বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু অশ্িনীকুমার দত্ত “ভক্তিযোগ" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশস্থ বহু সংখ্যক 
বর্ষীয়ান ও যুবকবৃন্দের ভক্তিপথ প্রদর্শক হইয়াছেন। তাহার ভ্রাতা বাবু কামিনীকুমার দত্তের 
“ভালবাসা নামক গ্রন্থ, ভালবাসার বিকারে প্রপীডিত লোকের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। সিদ্ধকাঠি 
নিবাসী বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায়ের “গৃহলন্ষ্ী' ও গৈলার বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের 'গৃহিশীর কর্তবা" 
্রন্থদ্বয় রমণীগণের বিশেষ ব্যবহারোযোগী। কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ 
খৃস্টাব্দে পোস্ট অফিসের কার্যবিধি লিখিয়া, গভর্নমেন্টের নিকট বিশেষ প্রশংসা ভাজন 
হইয়াছিলেন। তৎপরে 'কাশীপুর' 'কুসুম ও কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ" পুস্তকঘয় প্রকাশ করিয়া, 
তাহার নিজ গ্রামেব ও বিভিন্ন দেশ বিদেশের পুরাতন কীর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কাচাবালিয়ার 
উকিলবাবু রসিকচন্দ্র বসু “ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট ও নজির সংগ্রহ” পুস্তক প্রচার করিয়া, এ দেশে 
বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছেন। 

যে সকল গ্রস্থাকার ও গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল, তত্তিন্ন বাকরগঞ্জে আরও অনেকানেক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে; কিশেষ অসুবিধা বশত সে সকল নাম এ স্থূলে উল্লিখিত হইল না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাকরগণ্তে 


ইংরেজ রাজত্ব 





ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ অধিকৃত হওয়ার পর শত বৎসর পরে ১৮৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশের 
শাসনকার্য নির্বাহের জন্য স্যর ফ্রেডেরিক হেলিডে সাহেব এ দেশের প্রথম লেপ্টেনেন্ট গভর্নর 
নিযুক্ত হয়েন। তাহার শাসন সময়ে সব ডিভিশন স্থাপন প্রণালী প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে, 
জমিদারগণের ক্ষমতা খর্ব করিয়া, নিলামি আইন জারি করা হয়। যদি নির্দিষ্ট দিবসে জমিদারির 
রাজস্ব দাখিল না হয়, তবে জমিদারি নিলাম হইয়া যাইবে, এই নিয়ম প্রচারিত হয়। ১৮৬০ অব্দে 
জন পিটার গ্রান্ট সাহেবের সময়ে স্থানে স্থানে ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬২ অন্দে ছোট 
লাটের কৌন্সেল বা আইনসভা স্থাণিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে মিউনিসিপাল গভর্নমেন্ট 
প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পথকর আইন মঞ্ুর হয়। মহামতি লর্ড রিপনের শাসনকালে 
১৮৬৩ ধরিস্টাব্দে স্যর বিভারস টমসন ছোটলাট সাহেবের সময়াবধি বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটিতে 
নির্বাচন প্রথা ও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়া, স্থানে স্থানে বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তক বর্ণিত বাকরগঞ্রের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে. ইতিপূর্বে ঝালকাঠি 
থানার অন্তর্থত বারইকরণ নামক স্থানে সরকারি সদর কাছারি সংস্থাপিত ছিল। মিঃ মিডেলটন 
সাহেব ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বারইকরণ হইতে বাকরগঞ্জে সরকারি আফিসাদি তুলিয়া নিয়া যান এবং 
১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত তিনি তথায় শাসন কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। অদ্য পর্যস্ত ও এই জিলা 
'বাকরগঞ্জ জেলা” বলিয়া উল্লিখিত ও পরিচিত হইতেছে। ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস গ্রেপ্তার 
করাইবার জন্য মিডেলটন সাহেব আলিয়ার খা নামক জনৈক গোয়েন্দাকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে 
প্রেরণ করেন। তথা হইতে আলিয়ার খাঁ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে ৩১৪ জন 
ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস ধৃত করিয়া, উক্ত সাহেব মহোদয়ের নিকট উহাদিগকে অর্পণ করে। 
এই সময়ই মিঃ স্পেডলিঙ্গ সাহেব বাকরগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। তিনি দুই তিন মাস পরে 
স্থানান্তরিত হইলে, মিঃ উইন্টল সাহেব তাহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াই উক্ত সনে অর্থাৎ ১৮০১ 
ধিস্টাব্দে সদর কাছারী বরিশালে আনয়ন করেন এবং বর্তমান সময় পর্যস্ত এই স্থলেই সরকারি 
আফিসাদি সংস্থাপিত আছে। 

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে হাতিয়া এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত হয়। কিন্তু 
পূনরায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত হয়। ১৮৪৫ ধ্রিস্টাব্সে দক্ষিণ 
সাহাবাজপূরকে সবডিভিশন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বালেম্বর নদীর পশ্চিম পাড়স্থ কচুয়া 
স্টেশন পিরোজপুরের দক্ষিণে মোড়লগঞ্জ, যশোহরের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুর 


৩৩০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মহকুমা ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পিরোজপুর ও ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পটুয়াখালিকে 
সব ডিভিশন করা হয়। কোটেরহাটে একটি মুনসেফি চৌকি ছিল। তাহা পটুয়াখালি সব ডিভিশন 
হওয়ায় এবালিস হইয়া যায়। কাউখালির মুন্সেফি পিরোজপুরে, বাউফলের মুন্সেফি পটুয়াখালিতে, 
মেহেন্দিগঞ্জের মুন্দেফি দৌলত খায় ও দৌলত খায়ের আফিসাদি ১৮৭৭ বিস্টাব্দে ভোলায় 
উঠিয়া গিয়াছে। 

পূর্বে ফৌজদারি মোকদ্দমায় প্রায়ই কঠিন শাস্তি হইত না, ফাঁসির সংখ্যাও অল্প ছিল। কোন 
অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, ঘটনাস্থলে তাহার গলায় ফাসি দেওয়া হইত। সুসভ্য ব্রিটিশ 
রাজ্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ড প্রথা যদি একেবাবে রহিত হইয়া না যায়, তবে ঘটনাস্থলে, সর্বজন 
সমক্ষে ফাসি হওয়াই যুক্তিসশ্শত বলিয়া মনে হয়, কারণ সেই ভীষণ কাগুদ্বারা জনসাধারণ 
গভীরভাবের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে। 

অতি প্রাচীন কালাবধি বাকরগঞ্জে ডাকাইতদিগের দৌরাত্ম্য চলিয়া আসিতেছিল। ইহাদিগের 
অত্যাচার নিবারণার্থ সর্বপ্রথমে এদেশে চৌদ্দটি পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হয় এবং তৎসহ চৌদ্দখানি 
জল পুলিশের নৌকা দেওয়া হয়। জল পুলিশকে রাত্রিতে নদী মধ্যে পাহারা দিতে হইত। ১৮০৫ 
খৃস্টাব্দে মহম্মদ হায়াৎ ও আইনুদ্দিন সিকদার, সে কালের ডাকাইতগণের নেতা ছিল। তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করিয়া দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছিল। 

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মিঃ গেরেট সাহেবের আমলে বাকরগঞ্জের সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়া যায়। 
১৮১৪ ধ্রিস্টাব্দে সতীদাহ রহিত করাইবার জন্য গভর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও এ জেলায় 
১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৩টি, ১৮২৫ ধিস্টান্দে ৬৩টি, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ৪৫টি, ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ২৯টি 
নারী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করেন, কিন্তু ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই প্রথা বাকরগঞ্জ হইতে 
চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন মিঃ আলেকজাণ্ডার সাহেব বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্টে ছিলেন, তখন 
পিরোজপুরের অন্তত সিংঘালি গ্রামের গগন মিঞা ও মোহন মিঞা ৮ টা লুঠ ও বহুতর হাঙ্গামা 
করে গভর্নমেন্টেব বিচারে তাহাদিগের চৌদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ 
হইয়াছিল, তাহারা দ্বীপান্তরিত হয় ও তাহাদিগের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাধ। এতত্তিন 
বাকরগঞ্ে কত শত ডাকাইতি ও তজ্জনিত হত্যার'& হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিষ্কার হিসাব 
পাওয়া যায় না। বাউকাঠি নিবাসী সাগর কর্মকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতি ও এক দল 
চোরের নেতা ছিল । বর্তমান সমধে "পুলিশের বন্দোবস্ত ও ব্রিটিশ গভর্শমেন্টের প্রতাপে চোর ও 
ডাকাইতগণের অত্যাচার কমিয়াছে ; কিন্তু বাকরগঞ্জেব জালিয়াতিদিগের দৌরাত্ময. কমিতেছে না, 
ইহারা অবলীলাক্রমে লোকের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। কলসগ্রাম এই কলঙ্কের প্রধান স্থান! 

লুঠন ও ডাকাইতি প্রভৃতিব সংখ্যা কমিতেছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা ও নরহত্যাকাণ্ড উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিই পাইতেছে। যে পর্যন্ত এ দেশের নিন্ন শ্রেণীর ছোট লোকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হইবে, 
যে পর্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম ভাবের সর না হইবে, যে পর্যন্ত তাহাদিগের চরিত্রের 
উৎকর্ষ সাধন না হইবে, ততদিন তাহারা নিজ স্বার্থ ও তাহাদিগের নিজ নিজ জমিদারের স্বার্থ ও 
ইঙ্গিতানুসারে, কথঞ্চিৎ পযসা প্রাপ্ত হইয়া অথবা ঘটনা বিশেষে টাকা পয়সা গ্রহণ না করিয়াও এই 
সকল অমানুষিক কাণ্ডে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে। এস্থলে ইহাও বলিতে হইবে যে, এ দেশীয় 
জমিদার ও তালুকদারগণের অত্যাচারে সময় সময় প্রজাগণ ভীষণ মুর্তি ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক 
নবহত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। 

সর্বপ্রথমে এ জিলায় ১৮৮৮ খ্রিস্সব্দের ৫ জানুয়ারি বন্দুক দ্বারা রাত্রিকালে হত্যাকাণ্ড হয়। 
আসামিকে প্রমাণ অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই বা!পারে আসামির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে 
বাকরগঞ্জবাসীর পক্ষে বিশেষ উপকারের কারণ হইত। আসামি মুক্ত হওয়ায় সাধারণ অশিক্ষিত 
লোকের মনে ধাবণা হইল যে, 'রাত্রের খুনে ফাসি হয না" এবং এই ভাবটিই এ দেশবাসীর 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৩১ 


সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। রাত্রিকালের বন্দুকের খুন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, কোন চেষ্টায়ই 
কোন ফল হইতে পারিল না, ক্রমশ পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেব, পুলিশ সাহেব, অপরাপর পুলিশ কর্মচারী কোন প্রকার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে 
পারিলেন না। অবশেষে মহাত্মা বিটসন বেল সাহেব এ জেলায় ম্যাজিস্্টে নিযুক্ত হইয়া আগমন 
করেন, মিঃ রাইলেন্ড সাহেব কিছুদিন পূর্ব হইতেই এ জিলাস্থ পুলিশ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
ছিলেন। ইহারা উভয়ই আমাদিগের হিত কামনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলার 
ছোটলাট স্যর আলেকজাণ্র মেকেঞ্ সাহেব বাহাদুর বরিশালে শুভাগমন করেন। সেই সময়ে 
দয়ার্্ হাদয় মহাত্মা বেল হেন বাকরগঞ্জে বন্দুকের পাশ উঠাইয়া দেওয়ার প্রার্থনা করেন ও ছোট 
লাট বাহাদুর প্রজার হিতার্থে বন্দুকেন লাইসেন্স বন্ধ করার আজ্ঞা প্রচার করেন। তদানুসারে এ 
সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রজা সাধারণের বন্দুক ফেরত লওযা হয়। ছোট লাট বাহাদুরের 
নিযুক্তিয় ডিটেকটিভ পুলিশ ইন্সপেক্টরগণ বাকরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে গিয়া বেপাশের বন্দুকগুলি 
ধরিয়৷ দিয়া আমাদিগের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাবু কালীকিশোর চৌধুরি, বাবু 
বামাচরণ ভৌমিক, বাবু হরিশচন্দ্র গুহ ও বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাকরগঞ্জে চিরপরিচিত 
হইয়া রহিবেন। মিঃ রাইলেন্ড সাহেব অদম্য উৎসাহের সহিত বাকরগঞ্জের নরহত্যা বিদুরিত 
করিবার জন্য অহোরাত্র চিন্তা করিয়াছেন। মাননীয় মহাত্মা বেল সাহেব অন্যান্য সহস্ব সহ কার্যের 
মধ্যে বিরত থাকিয়াও এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দূর করিবার মানসে নানা উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন। তাদের অদম্য উৎসাহ, অকপট সাধুভাব ও ন্যায় বিচারে বর্তমানে, বাকরগঞ্জের 
বহুসংখ্যক বদমায়েস ও চোর ধরা পড়িয়াছে ও খুনের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমিতেছে। 


নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 
মোট খুন বা হত্যার সংখ্যা 
সন. বন্দুক ছারা বিন বন্দুকে মোট মন্তব্য 
১৭৯৭ ০ ৩ ৩ 
১৭৯৮ ০ ২৬ ২৬ 
১৭৯৯ 0 ২৪৯ ২৯ 
১৮০০ 0 ৩০ ৩০ 
১৮০১ ০ ২৬ ২৬ প্রথমে দাওয়ার বিচার 
১৮৮৩ ০ ১৪ ১৪ আরম্ভ হয়। 
১৮৮৪ ০ ১২ ১২ 
১৮৮৫ ০ ৯৬০২ ৯৬০২ 
১৮৮৬ ০ - ১৫ ১৫ 
১৮৮৭ ০ ১৩ ১৩ 
১৮৮৮ ৯ ১০ ১৯১ বাত্রে প্রথম 
১৮৮৯ ১ ২৬ ২৭ বন্দুকের খুন 
১৮৯০ ১ "২৫ ৬ 
১৮৯১. ২ ৪৯ ট ৫১ 
১৮৯২ ১০ ২৯ ৩৯ 
১৮৯৩ ৯ 8৫ ৫$ 
১৮৯৪ ১৬ 8৪ ৬০ 
১৮৯৫ মনে ৫৪ ৭৬ 
১৮৯৩ ১৫ ৪২ ৫৭ সেপ্টেম্বরে বন্ধুকের 
১৮১৭ 0 ৩০ ৬০ পাশ উঠিয খায় 


৩৩২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বাকরগঞ্জ ডাকাইতি, বদমায়েসি, চৌর্য, হত্যা, জাল প্রভৃতি কুৎসিত কার্ষের জন্য চির- 
কলঙ্কিত। এই কলঙ্ক হইতে যীহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাহারাই আমাদিগের প্রকৃত বন্ধ 
ও দেশহিতৈষী। সুতরাং মহাত্মা বেল সাহেব আমাদিগের পরম বান্ধব। 

মাননীয় এন ডি বিটসন বেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ উপাধি লাভ করেন ও সিভিল সার্ভিস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ভারতে আগমন করেন। প্রথমত পাটনা, 
হাজিপুর, বর্ধমান ও সিরাজগঞ্জে এঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের 
ম্যাজিস্ট্রেট ও পাটনার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় ম্যাজিস্ট্রেট 
হয়েন। তৎপর ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কার্য করিয়া, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 
বাকরগঞ্জের ম্/জিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণবশত 
সুচাররূপে কার্য নির্বাহ করিতেছেন। মহাত্মা বিটসন বেল আমাদিগের ইতিহাসে একটি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিবেন। ইহার দয়ার পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া গিয়াছে। ১৮৯৩ ব্রিস্টাব্দে ইনি যখন 
ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখনকার ভীষণ দুর্ভিক্ষে সেই দেশ হাহাকার করিতেছিল। এই 
উদারচেতা বিবিধ উপায়াবলম্বনে নিরাশ্রয় ক্ষুধার্তদিগকে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন ও 
নিজে শেষ কপর্দক পর্যন্ত এই মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া ভগবানের কৃপার ভাজন হইয়াছেন। 

মাননীয় বেল সাহেব বাকরগঞ্জের হত্যাকাণ্ড কমাইয়াছেন, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে 
বহুসংখ্যক পানীয় জলের পৃক্করিণী খনন করাইয়াছেন, আন্বৌলা, ঝালকাঠি এবং আরও 
অনেকানেক রাস্তা! প্রস্তুত করাইয়াছেন, মুসলমান ছাত্র নিবাসের জন্য প্রায় দশ সহত্র টাকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন, বরিশাল সর্বসাধাবণের একটি ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রায় ৪০,০০০ হাজার 
টাকা! সংগ্রহ করিয়াছেন। শাসনকর্তার পদোচিত কার্য করিয়া তিনি ধন্যই হইয়াছেন। এই সকল 
কার্যে বাবু দ্বারকানাথ দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়া, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন! 

বর্তমান সময়ে বাকরগঞ্জে মোট ১৬টি পুলিশ স্টেশন এবং ১০টি আউটপোস্ট স্থাপিত আছে; 
মথা- বরিশাল বা সদর বিভাগের অন্তর্গত £ (১) বরিশাল, ৫২) নলছিটি, (৩) ঝালকাঠি, (8) 
বাকরগঞ্জ, (৫) মেহেন্দিগঞ্জ ও (৬) গৌরনদী স্টেশন। (ক) আগোরপুর, (খে) রাজাপুর, গে) 
ন্যামতী ও খবদরটুনী আউটপোস্ট। 

পিরোজপুর বিভাগে ঃ (১) পিরোজপুর, (২) ভাণগ্ারিয়া, (৩) মঠবাড়িয়া ও €৪) স্বরু'পকাঠি 
স্টেশন। (ক) বামনা ও (খ) নাজিরপুর আউটপোস্ট। 

পটুয়াখালি বিভাগে 3 ৫১) পটুয়াখালি, ২) আমতলী, (৩) বাউফল ও €৪) গলাচিপা স্টেশন। 
(ক) মৃজাগঞ্জ ও খে) ফুলঝুরি আউটপোস্ট। 

ভোলা বিভাগে £ (১) ভোলা ও (২) বরানদি স্টেশেন। (ক) দৌলত খাঁ ও (খ) তজুমুদিন 
আউটপোস্ট। 

এ দেশে মোট ৫২৩ জন পুলিশ, ৪৬ জন টাউন পুলিশ ও ৪৮০১ জন চৌকিদার শান্তিরক্ষা 
জন্য নিযুক্ত আছে। পুলিশ বিভাগে গভর্শমেন্টের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ও চৌকিদারদিগের জন্য 
বাকরগঞ্জের অধিবাসীগণের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। বিভিন্ন গ্রামে ৬৩০ জন 
পঞ্চায়েত চৌকিদারদিগের কার্ের সহায়তা করিতেছেন। বাকরগঞ্জে মোট ৪২৯৩৫৩ খানা ঘর, 
সমস্ত পুলিশ ও চৌকিদারের সংখ্যা ৫৩৭০ জন ; এই হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৮৯ খানা ঘর, এক 
একজন পুলিশের এলাকাধীন : এদেশে মাট ৪৭০৮ খানা গ্রাম ও পুলিশের সংখ্যা ৫৩৭০ জন; 
এই হিসাবে ও প্রায় একটি গ্রাম একজন পুলিশের এলাকায় পড়ে। পুলিশ, চৌকিদার ও তৎসহ 
পুলিশ স্টেশনের সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হওয়া কর্তব্য । পঞ্চায়েতের কার্ষেরও সংস্কার হওয়া এবান্ত 
বাঞ্ছনীয়। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৩৩ 


ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা 


দাঙ্গা, হাঙ্গামা, অনধিকার প্রবেশ, নরহতা৷ প্রভৃতি মোকদ্দমার সংখ্যা বাকরগঞ্জে এখনও অধিক 
পরিমাণে দেখা যায়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সংখ্যা বাতীতও 
৫৮৮২টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৪০৯টি ফৌজদারি মোকদামা উপস্থিত হইয়াছে। 

দেওয়ানি বিভাগে ছোট আদালতের মোকদামা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১০৮৪৫টি ও ১৮৯৪ 
খ্রিস্টাব্দে ১০৬৯২টি, খাজনার মোকদ্দমা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯১৬ টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 
১৭৯৭৯, স্বত্বের মোকদ্দমা ১৮৯৩ খরিস্টাব্জে ১৬৯৯টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭৪৬টি, মোট 
১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১৭১১টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাৰধে ৩০৪১৭টি মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে। 

যতদিন মোকদ্দমার সংখ্যা হাস না হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশের মঙ্গল হইবে না। 
মোকদ্দমার সংখ্যা কমাইবার একটি মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আমাদিগের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। পূর্বে আমাদিগের পল্লী গ্রামস্থ অধিবাসীগণের মধে। কোন রকমের বিবাদ বিস্বাদ 
উপস্থিত হইলে, গ্রামের প্রাচীন ও বিজ্ঞ লোকদ্বারা এ সকল বিবাদের নিষ্পত্তি সাধিত হইত। 
বর্তমান সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ প্রবতিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । গ্রামস্থ প্রবীণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় 
যতু করিলে, অনায়াসে কৃতকার্য হইতে পারেন। মোকদ্দমার সংখ্যা কম হইলে, গভর্নমেন্টকে বাধ্য 
হইয়া কর্মচারীর সংখ্যা কমাইতে হয় ও দেশীয় হাকিম, উকিল, মোক্তার, কেরানির সংখ্যার ক্রমশ 
হাস হয়। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হইয়া, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, কল- 
কারখানা, কৃষি প্রভৃতি কার্যে মনোনিবেশ করিবেন এবং তদ্বারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে। 

জেল 


বাকরগঞ্জ যখন জিলা স্থাপিত ছিল, তখন তথায়ই জেলখানা ছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে 
জেলখান৷ প্রবর্তিত হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মিঃ গার্ডানার সাহেব কযেদিগণের বাসোপযোগী 
কয়েকখানি গৃহ নির্মাণ করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তথায় ইস্টকালয় প্রত্তত হয়। এখনও সেই 
কয়েকটি দালান বর্তমান রহিয়াছে। 

১৮১২ খরিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি তাবিখে বছুসংখ্যক কয়েদি গারদ ভাঙ্গিয়া বাহির হয় । 
তাহারা জেলখানার গৃহ দাহন করে ও তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বেটিয়া সাহেবকে আত্রমণ 
করে। সুবেদার ও হাওলাদারের চেষ্টায় তিনি কোন মতে জীবন রক্ষা করেন। সুবেদার প্রায় 
মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ১২ জন কয়েদিকে বন্দুক ছারা 
গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। 

বরিশাল ভিন্ন পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলাতে তিনটি জেল আছে। 

বরিশাল জেলে ১৮০১ সনে কয়েদিগণের দৈনিক গড় ৭৫ জন ছিল। ১৮০৬ হিস্টান্দে ৮০০ 
ভান, ১৮১৯ খিস্টাব্দে ৯৮২ জন, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৫২০ জন। ১৮৯৮ খিস্টাব্দে বরিশালের 
জেলখানায় কয়েদিগণের দৈনিক গড়ের সংখ্যা ৪৩২ জন। তন্মধ্যে ৮৭ জন হিন্দু ও ৩৪৫ জন 
মুসলমান অর্থাৎ চারিভাগ মুসলমান ও এক ভাগ হিন্দু ; হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডালের সংখ্যাই 


অধিক। 
রেজিস্টারি আফিস ও পোস্টাফিস 
লোকের স্বত্ব রক্ষার সহজ উপায় করিবার জন্য বাকরগঞ্জে ২১টি রেজিস্টারি আফিস ও ৯টি 
ম্যারেজ রেজিস্টারি আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। যথা £ (১) বারশাল, (২) গৌরনদী, 
(৩) ঝালকাঠি, (৪) মেহেন্দিগঞ্জ, (৫) নলছিটি, (৬) বাকরগঞ্জ, (৭) রহমওপুর, (৮) রাজাপুর, 
(৯) পিরোজপুর, (১০) কাউখালি, (১১) মঠবাড়িয়া, (১২) ভাগুরিয়া, (১৩) স্বরূপকাঠি, 
(১৪) ভোলা, (১৫) বরানদ্দি, ৫১৬) তজুষদ্দি, (১৭) দৌসভ খা, ৫১৮) পটুয়াখালি, 


৩৩৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


(১৯) বাউফল, (২০) গুলিসাখালি ও (২১) গলাচিপা ; এই সকল স্থানে রেজিস্টারি আফিস 
স্থাপিত আছে। (১) বরিশাল, (২) আগরপুর, (৩) মেহেন্দিগঞ্জ, (৪) ভোলা, (৫) বরানদ্দি, 
(৬) পটুয়াখালি, (৭) বাউফল, (৮) পিরোজপুর ও স্বরূপকাঠিতে ম্যারেজ সব রেজিস্টারি আফিস 
স্থাপিত আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বরিশাল সদরে রেজিস্টারি আফিস স্থাপিত হয়। 

দুরদেশে অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণের সুবিধার জন্য বাকরগঞ্জে ৫টি টেলিগ্রাফ আফিস, 
১টি হেড পোস্টাফিস, ২৬টি সব পোস্টাফিস, ৭০টি শাখা পোস্টাফিস স্থাপিত আছে। যথা £ হেড 
আফিস (১) বরিশাল ; সব আফিস বাটাজোড, (২) গৌরনদী, (৩) গৈলা, (৪) ঝালকাঠি, 
(৫) কলসকাঠি, (৬) বরিশাল কালীবাড়ি, (৭) মেহেন্দিগঞ্জ, (৮) নলছিটি, ৯) নলগোড়া, 
(১০) রহমতপুর, (১১) সাহেবগঞ্জ, (১২) উজিরপুর, (১৩) পিরোজপুর, (১৪) বানরিপাড়া, 
(১৫) কাউখালি, (১৬) ভাণ্ারিয়া, (১৭) মঠবেড়িয়া, (১৮) স্বরূপকাঠি, (১৯) পটুয়াখালি, 
(২০) গলাচিপা, (২১) গুলিসাখালি, (২২) ভোলা, (২৩) বরানদ্দি, (২৪) দৌলতখী ও 
(২৬) তজুমদ্দি। 

শাখা পোস্টাফিস বরিশাল আফিসের অন্তর্গত £ (১) কাশীপুর, (২) লাখুটিয়া, (৩) রানীরহাট, 
(৪) সায়েস্তাবাদ। বাটাজোড়ের অধীন £ (১) আগোরপুর, (২) বাসুদেবপাড়া, (৩) মাহিলাড়া, 
(৪) শোলক। গৌরনদীর অধীন ই (১) বাকাই, (২) বাহী, €৩) চাদসী। ঝালকাঠির অধীন £ 
(১) বাসপগ্ডা, (২) বাউকাঠি, (৩) কেওরা, (৪) কীর্তিপাশা, (৫) ন্ববগ্রাম, (৬) পোনাবালিয়া, 
(৭) রাজাপুর, (৮) রুনসী। কলসকাঠির অধীন £ (১) আঙারিয়া, (২) ভাতশালা, (৩) গারুরিয়া। 
মেহেন্দিগঞ্জের অধীন £ €১) হিজলা, (২) কাজিরচর, (৩) লতা, (৪) সাহাগঞ্জ, (৫) সাহসপুর, 
(৬) শোলনা শ্রীরামপুর, (৭) উলানিয়া। নলছিটির অধীন ঃ (১) অভয়নীল, €২) সিদ্ধকাঠি, 
রহমতপুরের অধীন ঃ (১) দেহেরগতি, (২) মাধবপাশা, (৩) রামচন্দ্রপুর। সাহেবগঞ্জের অধীন £ 
(১) ন্যামতী, €২) পাদ্রি শিবপুর। উজিরপুরের অধীন £ (১) খলিসাপেটা, (২) হবিবপুর। 
পিরোজপুরের অধীন £ (১) নাজিরপুর, €২) সাতুরিয়া। ভাণারিয়ার অধীন £ (১) বামনা, 
(২) দাউদখালি। স্বরূপকাঠির অধীন ঃ (১) ইলুহার, (২) সোহাগদল, (৩) কামারকাঠি। 
পটুয়াখালির অধীন ঃ (১) বাদুরিয়া, (২) ভূরিয়া, (৩) ভোগা, (8) কনকদিয়া, (৫) কুলুয়া, 
(৬) মৃজাগঞ্জ, €) মুরদিয়া। বাউফলের অধীন £ (১) নেহালগঞ্জ। গলাচিপার অধীন 
(১) আমতলী, (২) আয়লা-চান্দখালি, (৩) বরগুনা, (8) ফুলঝুরি ভোলার অধীন £ 
(১) গাজীপুর, (২) জয়নগর। বরানদির অধীন £ (১) কালীগঞ্জ, (২) লালমোহন, 
(৩) মিরজাকালু, 8৪) তালতলা 

স্বায়ত্ুশাসন 

আপনাকে আপনি শাসন করিবার নামই প্রকৃত 'স্বায়ত্বশাসন'। যাহারা স্বায়ত্ুশাসনের নেতা, 
তাহাদিগের মধ্য হইতে স্বার্থপরতার ভাব অন্তহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর 
সহানুভূতির ভাব থাকা একান্ত কর্তব্য। তাহাদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া, ভীষণ কাণ্ডের 
উৎপত্তি হওয়া বিধেয় নহে, পরার্থে তাহাদিগের আত্মস্থার্থ, আত্মসুখ বিসর্জন করিতে শিক্ষা করা 
কর্তব্য। তাহা হইলেই স্বায়ত্তশাসন দ্বারা দেশে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে না। 
পরকৃত শাসনাপেক্ষা স্বায়ত্তশাসনের প্রভাবে মনোবৃত্তি ও হৃদবৃত্তি সকল অধিকতর পরিস্ফুটিত 
হইয়া মানবজাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি করে। 

বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয়ের সময়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল 
নে।্ডে স্থায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হইলে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জিলার অন্তগগতি মাধবপুর 
গ্রাম নিবাসী বরিশালের সুবিখাত উকিলবাবু প্যারীলাল রায় চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
হাসারা গ্রাম নিবাসী বরিশ।লের প্রসিদ্ধ উকিলবাবু দীনবঙ্ধ, সেন ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত 


বাকরগন্ত্রের ইতিহাস ৩৩৫ 


হইয়া তিন বৎসর কাল নির্বিবাদে বোর্ডের কার্য সম্পাদনে, দেশীয় লোকের নিকট যশোভাজন 
হইয়াছেন। তৎপর বাটাজোড়ের বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়ারম্যান ও বাবু অশ্িনীকুমার দত্ত ভাইস 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। পুনরায় বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়াবম্যান,ও সরমহলের বাবু তারিণীকুমার 
গুপ্ত এল এম এস, ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। তৎপর বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত চেয়ারম্যান ও 
বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত ভাইস চেয়ারম্যান হয়েন। বর্তমানে বাবু রজনীকান্ত দাস চেয়ারম্যান ও 
বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত আছেন। 

সমস্ত ডিস্টিক্টে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলিত হওয়ার বিরুদ্ধে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয় 
বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট সমীপে একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেবণ করেন। এই ঘটনায় বাকরগঞ্জের 
অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে বাবু অশ্থিনীকুমার দত্ত, চাখার নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, 
লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়,ও মিঃ প্যারীলাল রায় ব্যারিস্টার ছোট লা বাহাদুরের 
নিকট ডেলিগেট প্রেরিত হয়েন ও গভর্নমেন্টের আদেশানুসারে মিঃ ফেচন সাহেবের সময়ে, 
১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জের সদরে ও পিরোজপুর বিভাগে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হয়। 

ডিস্টিক্ট বোর্ডের প্রথমবারে বাবু রজনীকান্ত দাস উকিল, দ্বিতীয়বারে মৌলবী মহম্মদ 
ওয়াজেদ উকিল ও তৃতীয় ও চতুর্থ বারে বাবু দ্বারকানাথ দত্ব উকিল, ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 

বোর্ডের তহবিলের টাকা প্রধানত রাস্তা, খাল, পানীয় জলের পুষ্করিণী, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
প্রাইমারি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছে। স্টিমার কোম্পানি দ্বারা জলপথ চলিবার বিশেষ সুবিধা 
হওয়ায় বোর্ডে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। 


পথকর 


ডিস্টিষ্ট বোর্ড কোন তহবিলের টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার আলোচনা একটি অবশ্য কর্তব্য 
বিষয় বলিয়া মনে হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের রাজ-বিজ্ঞাপনানুসারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় 
'পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর' নামক ট্যাক্স সংগৃহীত হওয়ার প্রস্তাব নির্ধারিত হয়। বাকরগঞ্জের 
ম্যাজিস্ট্টে মিঃ বার্টন সাহেবের আমলে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে উক্ত ট্যাক্স নির্ধারিত হয়। 
প্রত্যেক টাকার উপর পথকর দুই পয়সা ও পাবলিক ওয়ার্ককর দুই পয়সা, মোট চারি পয়সা করিয়া 
ট্যাক্স সংগৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু ১৮৭৬ [খিস্টাব্দে যে বন্যা হয়, তাহাতে প্রায় তিন লক্ষ লোক 
ও বছুসংখ্যক গবাদি জন্তু ও স্থানীয় লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় 
তদাশীস্তন, সদাশয় ম্যাজিস্টটে মিঃ বার্টন সাহেব ও রোড সেস আফিসের সুযোগা মেশ্বর বাবু 
প্যারীলাল রায় প্রভৃতি, প্রজার কষ্ট কথঞ্চিং দূরীকৃত করার মানসে পথকরের অর্থহার নির্ধারণ 
করেন। তদবধি এই হারে পথকর আদায় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় 
বোর্ডের অধিকাংশ মেম্বরগণ পথকর দেড়া করিলেন। তৎপর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে পথকরের হার 
দ্বিগুণ নির্ধারিত হইয়াছে। বাকরগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাবু প্যারীলাল রায় উকিল 
মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । ইনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে ওকালতি করিতে আরম্ত 
করেন। তদবধি তিনি বাকরগঞ্জের নানাপ্রকার হিতকর কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তিনি 
বিদেশী হইলেও এদেশের পরম বান্ধব। এখন পর্যস্তও জনসাধারণের কোন কার্যই বাবু প্যারীলাল 
রায়ের সাহাষা ভিন্ন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। 

পথকরে যত টাকা আদায় হয়, তাহারই অধিকাংশ টাকা সাধারণের হিতার্ে বোর্ড পথকর 
তহবিল হইতে সওয়া লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্ত হইতেছেন। পথকর বিভাগের সুযোগ্য ডেপুটি 
কালেক্টর বাবু জগদীশচন্দ্র সেন এই বিভাগের অনেক জটিলতা দূর করিয়া, জমিদারগণের নিকট 
চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও কৃতবিদ্য লোক। পরোপকার তাহার একটি 
প্রধান ব্রত। 
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বরিশাল 


বাকরগঞ্জের পরগনা সমূহ মধ্যে গিরিধি বন্দর নামে একটি ক্ষুদ্র পরগনার উল্লেখ আছে। তাহাই 
বরিশাল নামে পরিচিত। বরিশাল, বাকরগঞ্জ জেলার প্রধান নগর। এই শহরটি কলিকাতা হইতে 
প্রায় ১৮৩ মাইল পূর্ব ও ঢাকা হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বগুড়া, আমানতগঞ্জ, 
আলেকান্দা ও কাউনিয়া, বরিশাল টাউনের অন্তর্গত। ১৮০১ ধ্রিস্টাব্দে বাকরগঞ্জ হইতে বরিশালে 
গভর্নমেন্টের সদর কাছারি সংস্থাপিত হইয়াছে। মীর কাশিমের নবাবী আমলে বরিশালে লবণের 
প্রধান কারখানা ছিল। 

বরিশালে ১টি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, ৩টি এন্ট্ান্স স্কুল, ১টি বঙ্গ 
বিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত), ১টি বালিকা বিদ্যালয় (বাঙ্গলা ১২৮০ সনে স্থাপিত), ১টি 
টেকনিক্যাল স্কুল ও কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন শ্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এই নগরে 
জনসাধারণ সভা, ধর্মরক্ষিণী সভা (১২৮০ সনে স্থাপিত), লোন আফিস, (১২৮০ সনে স্থাপিত), 
টেলিগ্রাফ আফিস, ২টি পোস্টাফিস, স্টিমার আফিস, সাধারণ পুস্তকালয়, বার লাইব্রেরি, ৪টি 
গিরিজা,, ব্রাহ্ম মন্দির (১২৬৮ সনে স্থাপিত), কয়েকটি কালীবাড়ি, কয়েকটি মদনমোহনের বাড়ি 
১টি জেনানা হাসপাতাল, পুরুষদিগের জন্য ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৪৮ অব স্থাপিত), 
৪টি ছাপাখানা, ২টি লিমনেডের কল, কয়েকটি সেলাইয়ের কল, গভর্নমেন্টের কাছারি বাড়ি, 
জেলখানা ও বোর্ড সমূহের আফিস স্থাপিত আছে। 

শহরের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা অতিশয় কম। উকিল মোক্তার, হাকিম, আমলা, স্কুলের 
শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি ও অপরাপর ব্যবসায়ী লোকগণ প্রায় কেহই স্থায়ী ভাবে শহরে থাকেন না। 

দুর্গা পূজার বন্ধের সময় শহরে লোকের সংখ্যা অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ₹ংসরের এগার 
মাস ভরিয়া লোকের সংখ্যা অধিক। মিউনিসিপ্যালিটির অধিকৃত টাউনের লোকসংখ্যা ১৫৪৮২ 
জন। সমস্ত সদর বিভাগে লোক সংখ্যা ৮৭৯১৭৭ জন। মিউনিসিপাল টাউনব দৃশ্য অতিশয় 
সুন্দর ; শৃঙ্খলার অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। রাস্তাঘাট ও পুঙ্ষরিণীগুলি অতিশয় পরিষ্কার । 
বাবু দ্বারকানাথ দত্তের উৎসাহ ও যত্বের ফলেই বরিশাল শহরটির এত সৌন্দর্য বাড়িয়াছে। 
বাকরগঞ্জের প্রধান প্রাধান লোক সকল অধিকাংশ সময়েই বরিশালে বাস করেন। শহরে থাকিলে, 
কোন রকমের অভাব কাহাবও ভোগ কবিতে হয না। জমিদারগণ মধ্যে মিঃ ব্রাউন, মিঃ লকাস্‌ 


বাকরগপ্তের ইতিহাস ৩৩৭ 


সাহেব ও লাখুটিয়ার জমিদারগণ বরিশাল টাউনে সদর কাছারি স্থাপন করত স্থায়িভাবে শহরে বাস 
করিতেছেন। স্কুলের ছাত্রদিখের থাকিবার ৫টি ছাত্রনিবাস আছে। তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রনিবাস 
মহাত্মা বেল সাহেবের অনুগ্রহে স্থাপিত হইয়াছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১০,০০০ টাকার ঠাদা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের একটি প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হইল। 


পিরোজপুর 


১৮৫৯ খ্রিস্টাব্জে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং কাউখালির মুন্সেফী তথায় পরিবর্তিত হয়। 
বরিশাল জিলার প্রধান মহকুমা পিরোজপুর ; এস্থান বরিশাল শহব হইতে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে 
নালেম্বর নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পিরোজপুরের লাগ উত্তরে 
দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। এন্ট্রান্স স্কুল, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, কালীবাড়ি, হাট, 
বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরি দালান, দাতব্য ডাক্তারখান।, মিউাঁনসিপাল আফিস, 
লোকাল বোর্ডেব আফিস প্রভৃতি সকলই শ্রজ্খলভাবে বর্তমান আছে। এই বিভাগে স্বায়ত্ুশাসন 
প্রবর্তিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল টাউশের লোকসংখ্যা ১২২৪৬ জন, পিরোজপুর বিভাগে 
লোকসংখ্যা ৫১৯৬০৩ জন। এই মহকুমায় ফৌজদারি মোকদ্দমা ও খুনের সংখ্যা অধিক, মঠ- 
বাড়িযা নামক থানা ডিটেকটিভ ও পুলিশ থাকা নিতান্ত কর্তব)। এই মহকুমার ভূতপূর্ব ডিপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শশিশেখর দত্ত পিরোজপুব টাউনের ও বিভাগেব অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাব সময়ে পিরোজপুরে একটি "প্রদর্শনী মেলা” হইত; এইরূপ দেশ হিতকর কার্য 
এ জিলায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শশন্পন এ জিলায় স্বনামখ্যাত হইয়। গিয়াছেন। 
পাষের কাঠির প্রসিদ্ধ রাজা রাজকুমার রায দোলযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলার অবতারণা 
কলিয়া যান। এই মহকুমার সংলঞ দক্ষিণে পাঙেন বাড়িতে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিষ জমিদার বংশ, সম্পন্ন 
অব্স্থাম আছেন, বরিশালের নদীণ পারব পাড়েব খাটলা এই বংশেব একটি কীর্ভি। দামোদরের 
উত্তর পাড়স্থ কুমাব খালির হাট ও হলার বা লাঙ্ার হাট, বায়েরকাঠির জমিদাস্গণ কর্তৃক স্থাপিত! 
(পিরোজপুবেব বর্তমান সব ডিভিসনাল অফিসাপ বাবু প্রসন্নকুমার কারফবমা অতান্ত দক্ষতার সহিত 
শাসন কার্য কবিতেছেন। 

পটুয়াখালি 

পটুয়'খালি প্রকৃতির অতি র্মণীষ স্থানে পিরাজিত। স্থল ভাগের মধ্য দিয়া বৃহৎ বা ক্ষুদ্রায়তন 
বিশিষ্ট নদী উঠিয়াছে। দক্ষিণ দিক মহারণ্া সুন্দরবনে আবৃত। কত কত বিচিত্র চিত্রের পশুপক্ষী 
তথায় বাস কারতেছে, তাহার ইয়তা করা যায় ন!। সুন্দরবনের দক্ষিণে অপার সমুদ্রবারি বেগে 
ধাবিত হইতেছে ও গভীর গর্জনে লোকের ভাতি সম্পাদন করিতেছে। 

১৮৭১ ধ্রিস্টান্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয এবং বাউফলের মুন্পেফী পটুয়াখালিতে পরিবর্তিত 
হয় ও কোটেরহাটের মুনসেফী এবালিস হইযা যায়। পট্টয়াখালি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৩৮ 
মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত । এই মহকুমার উত্তর ও পূর্ব দিকে দুইটি দোন থাকায় 
জল পথের সুবিধা হইয়াছে। বরিশাল হইতে পট্টযাখালি হইয়া আমতলী পর্যন্ত স্টিমার লাইন 
আছে। এ স্থানের জল লরণাক্ড * সাধারণ প্রাপ্ত মন্দ নহে : স্থানটির দৃশ্য ভাল। মহকুমায় এন্টাস 
ক্ষুল, পোস্টাফিস, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেই্টবির ক্ষুদ্র দালান, দাতব্য 
ডাক্তারখানা, মিউনিসিপাল অফিস প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপাল টাউনের লোক সংখ্যা ৪৮৮৫ জন 
ও পটুয়ায়ালী বিভাগের লোকসংখ্যা ৪৯৬৭৩৫ ভন। পটয়াখালিতে ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্য। 
অধিক ও নরহতা বাাপারও অধিক পরিমাণে সংখটিত হইত! 
লালবগতী/ ৮ ১ 


৩৩৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পটুয়াখালি বিভাগে অনেকানেক চোর, ডাকাইত, বদমায়েস প্রভৃতি ছিল, ক্রমশ ইহাদিগের 
দৌরাত্য কমিতেছে। বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ পটুয়াখালিতে সব ডিভিসন অফিসার নিযুক্ত হইয়া 
আগমন করার পর হইতেই তাহার সুশাসনে ও অদম্য উৎসাহে চতুর্দিকে শান্তির চিহ দেখা 
দিয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত ন্যায়বান পুকষ, তাহাদ্বারা পটুয়াখালি বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। ফৌজদারী বিভাগে বাবু হরিশচন্দ্র গুহ পুলিশ ইন্স্পেক্টর তাহার সাহায্যার্থে ঘটিয়াছেন। 
বাবু যোগেন্দ্রকুমার পটুয়াখালিতে আগমন না করিলে এত অল্প দিবন মধ্যে স্থানীয় এতদূর উন্নতি 
হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। স্থানীয় অবস্থার উন্নতি কল্পে তিনি অত্যন্ত যত্ব করিয়াছেন। সংক্ষেপত 
বলিতে গেলে পটুয়াখালির বর্তমান অবস্থা বাবু যোগেন্দ্রকুমারের উৎসাহ ও কৃতবিদ্যত্বের ফল। এ 
অঞ্চলের লোক চিরদিন তাহার নিকট খণী থাকিবে। 

পটুয়াখালি অঞ্চলের সুন্দরবন বিভাগ এখন পরিষ্কার হইতেছে। তথায় মুসলমান ও মগজাতি 
আসিয়া বাস করিতেছে। পটুয়াখালির অন্তর্গত বগা, ভূরিয়া প্রভৃতি স্থানে বালাম চাউলের কারবার 
যথেষ্ট পরিমাণ লক্ষিত হয়-_ইহা! দ্বারা সব ডিভিসনের গৌরব বর্ধিত হইতেছে। 
* এই সব ডিভিসনের অন্তর্গত বাউফল, গলাচিপা, আমতলী, ন্যামতী, মৃজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা লোক সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। 
ফুলঝুরির নবাব কাছারিতে দাতব্য গুযধালয় আছে। 

পটুয়াখালির অধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল, অদ্যাপি তাহার 
চিহ্ন লক্ষিত হহরা থাকে । কমলা নান্্রী রাজকন্যা, কালাইয়া নদীর পাড়ে তিন দরুণ তের কানি 
স্থান ব্যাপিয়া ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দীঘি খনন করেন। উহার অংশ এখনও বর্তমান আছে। 
পটটয়াখালির অধীন কালীসুরির মেলায় অতিশয় নির্দোষ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করা যায়। 


ভোলা 


বাকরগঞ্জের পুরাতন সব্‌ ডিভিসন বলিলেই দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নাম মনে হয়। প্রকৃতির 
অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত ; চতুর্দিকে অতল ও অপার বারিরাশি। পূর্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে 
সাহাবাজপুর, ইলসা ও তেঁতুলিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছে। দক্ষিণে অপার সমুদ্র বেগে ধাবিত 
হইয়াছে। কোথাও বা নতুন স্থান ভাঙ্গিয়া নদীর আয়তন বৃদ্ধি ক্বিতেছে। আবার কোথাও বা নতুন 
চর জাগিয়া উঠিয়া স্থলভাগেব পবিসব বাড়াইতেছে। প্রকৃতিব বিচিত্র লীলাক্ষেত্র এই দ্বীপে 
পরিলক্ষিত হয়। 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে ১৮৪৫ হিস্টাব্দে সব্‌ ডিভিসন করা হয ও মেহেন্দিগঞ্জের মুন্সেফী 
দৌলত খায় পরিবর্তিত হয়। ১৮৭৬ অন্দের বন্যা দৌলত খাধ প্রলয়কান্ড উপস্থিত হইয়া, সমস্ড 
ধ্বংসপ্রান্ত হইয়া যায় ; ১৮৭৭ থিস্টাব্দে ভোলায় সরকারি আফিসাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই 
স্থানটি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুরে একটি দ্বীপ 
বরিশাল হইতে ভোলার ধার দিয়া নোয়াখালি পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এই ডিভিসনের 
লোকসংখ্যা ২৫৮৪৫০ জন! অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ সাহাবাক্তপ্ররে লবণের কারখানা ছিল ও 
বছুসংখ্যক চোর, ডাকাইত ও ঠগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে ভোলা বাকরগঞ্জের 
অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা উন্নত। 

ভোলাতে ১৮৭৭ অব্দে খ্যাতনামা মিঃ বমেশচন্দ দত্ত সব্‌ ডিভিসন স্থাপন করিয়া যান। 
লোহার পুলটি দেখিতে অতিশয় সুন্দব। রাস্তার পারে বৃক্ষশ্রেণী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া 
পথিকগণের শ্রান্তি দূর করিতেছে। মিঃ রমেশচতদ্র এই স্থানটি পণ্তন কবিয়া খান, বাবু চন্দ্রকুমার দর্ত 
সব্‌ ডিভিসনাল অফিসাব তাহ যত্রেব সহিত রক্ষা কবেন। পবে বাবু প্রসমবুমার দত্ত বর্তমান সব 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৩৯ 


ডিভিসনাল অফিসার সেই ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া স্থানীয় অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইহার 
উদ্যোগে এক্ট্ান্স স্কুলটির অবস্থা পরিবর্তিত ও স্কুলের তহবিলে যথেষ্ট টাকা হইয়াছে। শাসন কার্ষে 
ইনি অত্যন্ত নিপুণ। ভোলায় ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অতি কম। আপাতত বরিশালের 
খ্যাতনামা ভূতপূর্ব রোডসেরি ডিপুটি কালেক্টর ও ঝিনাদহের সব্‌ ডিভিসনাল অফিসার বাবু 
জগদীশচন্দ্র সেন এই স্থানের সব্‌ ডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত হইয়া আগমন করিতে ছেন। আশা 
করি, ইনিও লোকের প্রিয়ভাজন হইয়া, শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। 

ভোলায় হাট, বাজার, রাস্তা, পুর, এন্ট্রান্স স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল, আফিসাদির ঘর, 
পোস্টাফিস প্রভৃতি আছে। এই বিভাগে সর্বপ্রথমে সব ডিভিসন স্থাপিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, হাকিমগণের বাসোপযোগী পাকা গৃহাদি নাই। গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ না হইলে, এ অভাব 
দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভোলার অন্তর্গত লালমোহন নামক স্থানে বড় বড় মহিষ, বাঘ, 
হরিণ প্রতৃতি বাস করে। 





গ্রামের বিবরণ লিখিতে আরম্ত করিবার পূর্বে একটি বিষয়ের এ স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য। যে 
সকল গ্রামের বিবরণ বিশেষভাবে পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, সে সকল গ্রামের নাম 
পুনরুল্লিখিত হইল না। যে সকল দেশহিতৈযী ভদ্রসম্তানগণ নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস প্রেরণ 
করিয়াছেন, যতদূর সম্ভব, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল। 

স্দরবিভাগ-_গারুরিয়া ও কলসকাঠি। গারুরিয়া বা সায়েস্তানগর পরগনা বাকরগঞ্জ থানার 
অন্তর্গত। গার্ণরয়া ও কলসকাঠির জমিদারগণ একই বংশ সন্তুত ও এক আদিপুরুষ রামগোপাল 
রায়ের সন্তান। রামগোপালের ৬ পুত্র, তন্মধে। রামগোবিন্দ রায় গারুরিয়া গ্রামেই অবস্থিতি করেন 
ও সর্বকনিষ্ঠ জানকীবল্লভ রায় কলুসকাঠি গ্রামে গিয়া বাস করেন। অপরাপর ভ্রাতাগণ বিশেষ 
খ্যাতনামা হয়েন। রামগোবিন্দের তিনপুত্র_ মধুসূদন, হরিদেব ও কৃষ্ণরাম। হরিদেব রায়ের তিন 
পুত্র __ কালিকাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। 
ইহাদিগের সমযে স্থাপিত কালী, মনসা, শিব ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেবমন্দিরগুলি এখনও বর্তমান 
আছে। কালিকাপ্রসাদের তিন পুত্র রাজচন্দ্র, রাজকৃঞ্চ ও কেবলকৃষ্ণ। ইহারা মাত শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ 
পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১৪ টাকা সহচর করেন। রাজকৃঝ, রায়ের পত্র দীননাথ রায়। দীননাথ রায়ের 
স্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরানি তাহার দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ রায়ের যজ্োপবীতোপলক্ষে নবদ্বীপ পর্যস্ত 
নিমন্ত্রণ করিয়া, ১০ টাকা সহচর করেন। উপরোক্ত গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র কমলাকান্ত, তৎপুত্র 
অখিলচন্দ্র রায়। ইনি পিতৃ শ্রাদ্ধে নবদ্ধীপ পর্যস্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১২ টাকা সহচর ক'রেন। 
গারুরিয়ার জমিদারগণ হিন্দুধর্মানুমোদিত অনেকানেক প্রকাব দানাদি করিয়া, শত শত লোকের 
উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইঁহাদিগের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে। গারুরিয়ার পথঘাটগুলি সুবিধাজনক নহে। মধ্যে মধো জঙ্গল দৃষ্ট হয়। বালকগণের 
পাঠোপযোগী কয়েকটি বিদ্যালয় আছে ; এই গ্রামে সংস্কৃতির চর্চা এখনও আছে। একটি 
পোস্টাফিস তথায় স্থাপিত আছে। 

উপরোক্ত জানকীবল্লুভ রায় তাহার ভ্রাতাগণ কতৃক বঞ্চিত হইয়া, আট লগুসব বযসে ঢাকার 
নবাব সাহেবের নিকট ভ্রাতাগণের অসদাচরণের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, নবাব এই বালকের প্রাতি 
সন্জষ্ট হইয়া, অরঙ্গপুর ও রখুনাথপুর পরগনা এবং নবাবের একজন প্রধান কর্মচারীব ইতসদপুর 
পরগনা জানকীবল্লভকে প্রদান করেন। তৎপর তিনি কলসকাঠি গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ইনিই 
কলসকাঠির জমিদারগণের প্রধান পূর্বপুরুষ। তাহার বংশধরগণ এখন এই গ্রামে বিভিন্ন পরিবারে 
বিভক্ত হইয়!, নিজ নিজ জমিদারির বক্ষণাবেক্ষণ কবিতেছেন। এই বংশের কালীবাবু ও বরদাকাস্ত 


বাকরগঞ্জ্রের ইতিহাস ৩৪১ 


রায় স্বনামখ্যাত লোক। বরিশালে “কালীবাবুর ঘাট” নামে আমানতগপ্জের নদীর ধারের ঘাট, কালী 
বাবুর সময়ে নির্মাণ করা হয়। বরদাকান্ত রায় অত্যন্ত হিন্দুধর্মানুরাগী সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ইনি 
গণেশ পূজা উপলক্ষে কলসকাঠিতে প্রকাণ্ড এক মেলা স্থাপন করিয়াছেন। বৎসর বৎসর কার্তিক 
মাসে তথায় মেলা হয়। তাহার যত্তে গ্রাম মধ্যে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হইয়া 
সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তাহার মাত শ্রাদ্ধে তিনি নবদ্বীপ, মিথিলা প্রভৃতি পর্যন্ত 
নিমন্ত্রণ করিয়া, ২৫ টাকা! সহচর করেন। এই উপলক্ষে তাহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 
তাহার পুত্র বিশ্বেশ্বর রায় পিতৃ-মাত্‌ শ্রাঙ্ধোপলক্ষে ২৬ টাকা সহচর করেন। ইহারা বংশ পরম্পরায় 
হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সর্ব প্রকার দানাদি কার্য করিয়া আসিতেছেন। কলসকাঠির জমিদারগণের 
অবস্থার উন্নতিই হইতেছে। দেশের মধ্যে কয়েকটি রাস্তা, একটি পোস্টাফিস, একটি উচ্চ শ্রেণীর 
ইংরেজি স্কুল ও কয়েকটি টোল স্থাপিত হইয়া, লোকের পরমোপকার সাধিত হইযাছে। বর্তমান 
সময়ে বাবু বিশ্বেশ্বর রায়, বাবু ব্রজকান্ত রায়, বাবু দুর্গাপ্রসন্ন রায় প্রভৃতিই প্রধান জমিদার। 


কীর্তিপাশা 


ঝালকাঠি থানার অধীনে এই গ্রামটির অবস্থিতি। বাকরগঞ্জের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদারগণেব 
বাসস্থান বলিয়াই এ গ্রামটি সর্বদেশে বিশেষভাবে পরিচিত কীর্তিপাশা গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও 
বৈদ্য জাতি বাস করেন। পর্বে পাহিদাস বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। এখন মজুমদারগণেরই 
একাধিপত্য। শূদ্র, কর্মকার, শহ্খবণিক, চণ্ডাল, জিয়ানী, মুসলমান প্রভৃতিরও সংখ্যা কম নহে। 

কীর্ভিপাশার জমিদারগণের অনুগ্রহে একটি বাজার, একটি পোস্টাফিস, একটি মধ্য ইংরেজি 
স্কুল, একটি পুস্তকালয় লোইব্রেরি), একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়!, নানা শ্রেণীর 
লোকের পরোপকার সাধিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিযা, জমিদারগণ 
জনসাধারণ ও স্থানীয় লোকের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন। ঝালকাঠি হইতে একটি প্রশত্ত রাস্তা 
£ই গ্রাম পর্যস্ত আসিয়াছে। 

কীর্তিপাশার জমিদারগণের আদি বাসস্থান, বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম। 
দর্গাদাস সেন ইহাদিগের আদিপুরুষ। পাহিদাস বংশীয় হরেকৃষও রায় তাহার ভাগিনীর বিবাহ দিয়া, 
ইহাকে কীর্ভিপাশাম স্থাপন করেন। ুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন; তাহার দুই পুত্র_ রামগোপাল ও 
বামেশ্বর। 

রামগোপলের পুত্র রামকেশব ও রামেম্বরের চারিপুত্র কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষুণ্রাম ও 
খলরাম। রামকেশবের সন্তানগণ মধ্যে চন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের 
বর্তমান আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। রামেশ্বরের চারিপুত্রের মধ্যে কৃষ্গরাম, বিষুরাম ও বলরাম 
এই তিন ভ্রাতাই রায়েরকাঠির মহারাজা জয়নারায়ণ রায়ের চাকরি করিতেন। কৃষ্ণরাম সেন 
অসাধারণ বুদ্ধি বলে রায়েরকাঠির জমিদার বাড়ির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নবাব 
সবকার হইতে “মজুমদার” উপাধি লাভ করেন। অদ্য পর্যস্ত কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি “মজুমদার 
বাড়ি” নামে অভিহিত হইতেছে। মহারাজা জয়নারায়ণের সময়ে রায়েরকাঠি জমিদারি যখন প্রায় 
লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন কৃষ্তরাম সেন অসাধারণ কৌশলে নিজ জীবন উৎসর্গ 
করিয়া প্রভূভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, জমিদারি রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরাম হইতেই 
কীর্তিপাশার ভাগ্য লক্ষ্মী উদিতা হয়েন। 

কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরামের সন্তান সম্ভতিগণ কীর্তিপাশার “পূর্বের বাড়িতে” বাস 
করিতেছেল। এই বংশে কৃষ্ণমোহন সেন অতিশয় বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক ছিলেন। বর্তমান 
সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সেন অতিশয় শিষ্ট শান্ত হিন্দু ও ধার্মিক। তাহার পূর্বাবস্থার পরিবর্তন 
হওয়ায়, আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 


৩৪২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কৃষ্ণরামের তৃতীয় ভ্রাতা বিধুণরামের বংশধরগণ “পশ্চিমের বাড়িতে” বাস করিতেছেন। 
ইহাদিগের মধ্যে উমানাথ সেন ও দুর্গানাথ সেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন 
হইয়াছে। 

কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সেনের বংশধরগণ মধ্যে শজুচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা এখন ভাল নহে। 

কৃষ্তরাম অত্যন্ত ন্যায়বান ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। তিনি সে কালের একজন প্রসিদ্ধ দাতা 
ছিলেন। তাহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া রামরাম দাস ঘটক বিশারদকে তিনি কীর্তিপাশায় স্থাপন 
করেন। রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, প্যারীমোহন 
কবিরপগ্রন, রামদয়াল দাস, উমাচরণ কবিরত্ব ও অক্ষয় কুমার কবিরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
ইহাদিণের বাড়ি “কবিরাজ বাড়ি” নামে খ্যাত। 

কৃষ্তরাম ১০৯৫ সনে জন্ুগ্রহণ করেন ও ১১৬৬ সনে পরলোক গমন করেন। ইনি অত্যন্ত 
পুণ্যাত্থা পুরুষ ছিলেন। বাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়েরকাঠির রাজসরকারে 
দেওয়ানের কার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবংশের আত্মকলহে তিনি কার্যে ইস্তাফা করিয়া, নিজ 
বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কালাতিপাত করেন। বাসণু নিবাসী জয়দেব সেনের কন্যার সহিত 
রাজারাম সেনের বিবাহ হয় ; এই সূত্রে জয়দেবের বংশের কিশোর মহলানবিশ, শিবশঙ্কর 
মহলানবিশ প্রভৃতি কীর্তিপাশায় চাকরি করিতেন। ১১৭৫ সনে রাজারামের মৃত্যু হয়। রাজারামের 
দুই পুত্র নবকৃষ্ঙ সেন ও কালটাদ সেন। নবকৃষ্ণ ও কালার্চাদ উভয়ই ধার্মিক ও তেজস্বী লোক 
ছিলেন। ১১৬৪ সনে নবকৃষ্ণ ও তৎপর তিন চারি বৎসর পরে কালঠাদ জন্মগ্রহণ করেন। নবকৃষ্ঃ 
গাবখান হইতে কীর্ভিপাশ! পর্যন্ত একটি খাল ও রাস্তা প্রস্তুত করেন। নবকৃষ্জের পুত্র কালীকুমার 

সেন তাহার সন্তান সন্তুতিগণ এখন “বড় হিস্যার” অধিকরী ও কালাটাদের পোষ্যপুত চন্দ্রকুমার 
সেন, তাহার সন্তানগণ “ছোট হিস্যার” অধিকারী । কালাটাদ দত্তক পুত্রকে তাহার নিজের আট 
আনি অংশের ছয আনি ও ভ্রাতুষ্পত্র কালীকুমাবকে দুই আনি অংশ দিয়া যান। এই কারণেই ষোল 
আনি বিত্তের বড হিসা দশ আনি ও ছেট হিস্যা ছয় আনির মালিক হইয়াছে। কালাটুদ যে 
ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাহার শ্রমাণ পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যাইতেছে; তিনি ১২২৮ 
সনে পরলোক গমন করেন। কালাটাদ সেনের সহধর্সিণী তারিণী চৌধুরানি “তুলা” করিয়া ছিলেন। 
অর্থাৎ তুলাদণ্ডের একদিকে তিনি, অপর দিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ওজন করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাঙ্মণকে, 
দান করিয়াছিলেন; 

কালীকুমারেক পুত্র, রাজকুমার স্নে , তৎপুত্ত প্রসনকুমার সেন ; তাহার চারিপুত্র-- 
রোহিণীকুমার, কামিনীকুমার, রমণীকুমার ও বিনোদকুমার। চন্দ্রকুমার সেনের পুত্র, শশিকুমার 
সেন; তাহার দুই পুত্র-- অন্নদাকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার। 

১২৩৩ মনে নবকৃষ্ঃ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সুদূর হরিদ্বার, 
বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্যন্ত পঞ্ডিতগণকে নিমন্ুণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, 
অর্থাৎ শ্রাদ্ধের তিন দিবস পূর্বে অকস্মাৎ নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ও তাহার সহধর্মিণী স্বামীর 
চিতারোহণ করেন। নবকৃঞ্জের পুত্র কালীকুমার ব্রাহ্মণগণকে আরও একমাস কাল কীর্তিপাশায় 
রাখিয়া, অশৌচান্তে ২৬ টাকা সহচর করেন। এই কার্ষে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 
কালীকুমার ১২১৩ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৪৫ সনে ২২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। 
তাহার যোড়শ বর্ধীয়া সহধর্মিণী মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন! এই বয়সে রাজকুমার 
সেনকে দত্তক গ্রহণ করা হয়। রাজকুমাব বাবু অল্প রয়সে পরলোক গমন করিলে, তাহার 
সহধর্মিনী স্টেটে অছি নিযুক্ত হয়েন। তিনিও এক বৎসর মধ্যে স্বামীর অনুগামিনী হযেন। ১২৫১ 
সনে রাজকুমার বাবু “চৌদদমাদন মহোৎসব” করিরা নবদ্ীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া ২৬ টাকা সহচর 
করেন। এই ব্যাপারে তাহাক লক্ষাধিক টাকা বায় হয়। রাজকুমারের পু ঘনামখ্যাত বাবু 


বাকরগণ্জের ইতিহাস ৩৪৩ 


প্রস্নকুমার সেন, ইনি সাধারণত “নাবালক বাবু" বলিয়া পরিচিত। নাবালক বাবু ১২৪৬ সনে জন্ম 
গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর বয়সের সময়ে নাবালক বাবুর পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায়, গভর্নমেন্টের পক্ষ 
হইতে মিঃ রেলী সাহেব এই বালকের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েন। এ স্থলে একটি বিষয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য-_ রাজকুমার বাবুর বিশ্বস্ত ভৃত্য রাজচন্দ্র ভদ্র এই বালককে সর্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া 
লালনপালন করিয়াছেন। ভদ্র মহাশয এখনও জীবিত আছেন, তাহাকে জমিদারগণ অতান্ত সম্মান 
করিয়া থাকেন। বাবু প্রসন্নকুমার বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, নিজ জমিদারির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি 
কীর্তিপাশার নানা প্রকার হিতকর কার্য করিয়া, বিশেষ, যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। তাহাব স্থাপিত 
মাইনর স্কুলটি বাকরগপ্তে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিযা আসিতেছে: দুঃখের বিষয় যে, তিনি ৩৭ 
বৎসর বয়সে ১২৮৩ সনে মানবলালা সঙ্গরণ কবেন। কীর্তিপাশা অঞ্চলেব বহুসংখ্যক ভদ্র সম্তান 
ইহারই অনুগ্রহে জ্ঞানার্জন করিযা' জীবিকা নির্বাহ কবিতেছেন। নাবালক বাবুর চারিপূত্র, তন্মধো 
বাবু রোহিণীকুমাব বায়ই সর্ব জ্যেষ্ঠ ও স্টেটের ম্যানেজার ইনি ১২৭৪ সনে জম্ম গ্রহণ কবেন। 
ইহার পিতৃদেবের মৃতার পব গোহিণী বাবুর মাতা যঙ্গীপ্রিযা চৌধুবানি জমিদারির কাথ 
করিয়াছিলেন। বাবু রোভিণীকুমাব অতাস্ত অমায়িক লোক, ইনি একজন সমদশী জমিদাত্র, বাঙ্গলা 
ও ইংরেজি ভাষায় ইহার বিশেষ আঁধকার আছে। ইহান প্রণীত আটখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের নাম আমরা 
পূর্ব অধায়ে উল্লেখ করিয়াছি। রোহিণীবাবু লোকের নিকট অতান্ত প্রশংসা ভাজান হইযাছেন। 

ছোট হিস্যার জমিদার বাবু শশিক মাব বায় ১২৬৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার মাতা ব্রিপুব। 
চৌধুরানি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিণী বমণী ছিলেন, তিনি স্টেটের কর্তৃত করিতেন। তাহাপ 
মৃত্যুর পর বাবু শশিকুমার জমিদারিব কার্যভাব গ্রহণ কবিয়া, সুচাকরূপে কার্ধ সম্পাদন করিষা 
আসিতেছেন। ইনি অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর, ইংবেজি ও বাঙলা ভাষা বিশেম অর্ধিকান আছে। 
সঙ্গীত শাস্তে ইনি অতিশয় বুুংপন্ন। ইহার দুই পুত্র তণ্মধো বাবু অননদাকুমাব বায় পিতা": 
উপদেশানুসারে বিধয় কর্ম দেখিতিছেন। ইনি ১১৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাপু শশিকমার বিগত 
১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাড়িতে একটি অন্ন খুলিয়! কত শত লোকের জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা করা যায না। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। 

তারপাশা 

ঝালকাঠি স্টেশনের অন্তর্গঙ ক1$পাশার সংলগ্ন দর্ষিণ দিকে তারপাশা গ্রামটি অবস্থিত । 
কীর্তিপাশা হইতে তাবপাশার পবিসর বৃহৎ ; বহুসংখাক ব্রামাণের বসতি স্থান। বায়েরকাঠিণ 
জমিদারগণের পুরোহিতগণ এই গ্রামে বাস কবেন, তাহাব] 'বাজপুবোহিত" নামে অভিহিত হইয়। 
ছাকেন। ততিনন আরও অনেকানেক কুলীন ত্রাঙ্মণ তথার আছেন এ গ্রামের উক্টাচার্য খংশই প্রাচীন 
কালাবধি এখানে অনস্থিত আছে! নখশ্লাবাদ হইতে এক খর মিরবহর এ গ্রামে আসিয়] 'অভিশয় 
সম্মানের পহিত বাস কবিতেছেন। তাবপাশাধ বছমাখাক 7বযবেব পাসস্থান। এবটি গ্রাম্য রাস্তা ও 
করেকটি সংস্কত শাস্ত্রের টোল ও দুই ঠিশটি প্রাথমিক পাঠশালা আছে। কীতিপাশার সংলগ 
বলিয়াই এ গ্রামে পৃথক স্কুল, বাজার প্রকৃতির আবশাক হয না। কীতিপাশা ও তাবপাশা একই 
গ্রামে বলিলে দোষ হয় না। এ গ্রামে একটি প্রশস্ত খাল আছে। তাবপাশাব পবিবাজ বাড়ি হইতে 
বাজার পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। 

বর্তমান তারপাশা গ্রামের বৈদাকুলোগ্তব বায পবিবাব পূর্বে এই গ্রামেব দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে 
কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিত। এ গ্রামে রামগোবিণ্দ বায অনেক পুর্বে নবাব সরকাবে 
কবিরাভী করিয়া এই বংশ “রায়” উপাধি প্রাপ্ত হহখাছেন। রামশোবিান্দের পুইটি পত্র জন্মে তন্মধ্যে 
জোষ্টের নাম পরীক্ষিত বায়। কনিষ্ঠের নাম রামনবসিংহ বায়। পরীক্ষিত অত্ল্প কাল মধো 
কলাপ, পানিনি, মাহেশ প্রভৃতি ব্যাকবণ, সুশ্রত, চরকাদি আযুর্েদীয় প্রস্থ সকল কণ্ঠসথ করেন। 
ফলত? ভিনি মুখে মুখেই ছাত্রগণকে শাস্ত্াধায়ন কবাই তেন। কাব্যাপিঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্যাদি যডদর্শন, 
গীতা পঞ্ঃদশী, বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মশাস্দেও ডাহাব অসাধারণ পুৎপণ্ডি ছিল । নাডী মালা, নাডীপ্রকাশ 
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প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার পুর্ণাধিকার ছিল। নাড়ী বিভাগ কবিয়া, এক বৎসর পূর্বে লোকের মৃত্যু নির্ণয় 
করিতে পারিতেন। তত্কালের এতদ্দেশীয় সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার রায়ের কাঠির স্বীয় 
মহাত্মা জয়নারায়ণ রায় উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া, অনেকানেক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও 
কোন ফল না পাওয়াতে, উহাকে আপন বাড়ি লইয়া যান। ইনি অত্যক্পকাল মধ্যেই সেই উৎকট 
অচিকিৎস্য বাধি হইতে মুক্তি লাভ করান। সেই অবধি তিনি জয়নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া, তাহার পুরোহিতদিগের গ্রামে অর্থাৎ তারপাশার বর্তমান রায়ের বাড়ি ও 
বড খালের অপর পাড়ের পুষ্করিণী ও ভিটা, রূপসী, গ্রামস্থ দশ বার ঘর কামার প্রজাশহ সমস্ত 
জমি মহাত্রাণ নিষ্কর) লিখিয়া দেন ও তদবধি উক্ত পরীক্ষিত রায় মহাশয় তারপাশ' গ্রামে 
অবস্থিতি করেন। বর্তমন সময় পর্যস্ত পবীক্ষিত রায়ের মহাত্রাণ তাহার বহশধরগণ ভোগ 
করিতেছেন জয়নারায়ণ রাষ উত্ত রায়ের বাড়িতে ইষ্টকালয়, দেবমন্দির ও পাকাঘাট করিয়। দেন, 
তাহার ভগ্মাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। 

উক্ত রায় মহাশয়েব পুত্রগণ মধ্যে জোষ্ট জয়কৃষ্ণ রায় ও কনিষ্ঠ রামলোচন রায় বিখ্যাত। 
রামলোচন রায়ই পিতৃগুণগ্রামের অধিকাংশ অধিকার করেন। ইনিও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। গুরুধামস্থ রাজ! বাহাদুর পরিবারের ইনিই একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত 
জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের চারিপুত্। ১ম মৃত্যুপ্তয় রায়, ২য় কালাাদ বায় ৩য জগন্নাথ রায় ও ধর্থ 
রামকুমার রায়। কালাচাদ রায় চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে 
কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার দিনে পরলোক গমন করেন। ইহার এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র 
গুরুপ্রসাদ রায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ গ্রাম ও নিকটস্থ 
গ্রামসমূহের বিবাদ বিসম্বাদের প্রধান শালিস ছিলেন। ইনি পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া, ১২৮৮ 
সনের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে ৫২ বসব বয়সে পরলোঞ গমন করেন। ইহার মৃত্যুকালে নিজের গতি 
নিজেই বলিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ির ছোট হিস্যার ও রাঘবকাঠির ছোট 
রাজবাড়ির প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইহার সহধর্মণী এখনও বর্তমান আছেন। জ্যে্ট পুত্র বিশ্বেম্বর 
পিতার ন্যায় সর্ব বিষয়ে সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। হনি কীতিপাশা জমিদার বাড়ির ছোট হিস্যার 
মিলি কবিরাজ নিযুক্ত আছেন। 

উক্ত ভগন্নাথ রায় মহাশয় ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়ন করিযা, পৈতৃক চিকিৎসাশান্তে 
বিলক্ষণ অধিকার। হয়েন, জলাবাড়ি, আমরাজুবী প্রভৃতির ভমিদাবগণ উহার চিকিৎসাধীন ছিল। 
ইহার পুত্র হরবুমার বাঘ, ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শাঞ্জে বিশেষ বুৎপন্ন। এ অঞ্চলে ইনি একজন 
পপ্জিত বলিয়া পরিচিত। আয়ুর্বেদ ও ডাক্তারী মতে ইনি টিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইনিই বাকরগঞ্জে 
প্রথম “পরিমলবাহিনী” পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার চারিপুত্র। হরকুমার রায় ১৩০৩ সনের চৈত্র 
মাসে পরলোক গমন করেন। 

কেওরা, বেলদাখান ও রূসমতি 

উক্ত গ্রাম তিনটিই পরস্পব অভ্যণ্ড নংলগ্র কীতিপাশাব দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত। কেওরার সেন 
বংশই সমৃদ্ধিশালী ; ইহাবা পোনাপালিমা ও কুলকাঠিব জমিদারগণের একই বংশের লোক। 
কেওবার চৌধুবিগণ গারুবিযার ভমিদারগণের বরিশালহ প্রধান কর্মচারী ছিলেন, এই সূত্রেই 
(টীধুরী বাড়ির ভাগ্)-লক্ষ্মী! উদিত হয়েন। চৌধুরী বাডির মধ্যে গুকচরণ রায়, গৌরমোহন সেন, 
(গোলকচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বমান সমযে নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও 
গিরিশচন্দ্র সেন চৌধুরী বিশেষ পরিচিত। কেওরার চন্দ্রমোহন সেন ও গুকদাস গুপ্ত নিজ নিজ 
অধ্যবসায় গুণে মুল্যবান সম্পত্তি রাখিযা, পরলোক শমন কর্রেন। তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ 
মধ্যে বাবু কামিনীকুমাব গুপ্, বাবু মথুরানাথ 'সন বি, এল, ও বাবু যদুনাথ সেন এম, এ, বিশেষ 
'দমভালম্পয। কেওরার বামকুমার সেন উকিলেব পুঞ্ মগুবানাথ সিন এল, এম, এস ও ডাক্তার 
পু্গাচরণ সেন নিশেষ পপর স্ভ। এই গ্রামে একটি মাইনব স্কুল, একটি পোস্টাফিস ও দুইটি গ্রাম্য 
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রাস্তা আছে। বাব মথুরানাথ সেনেব চেষ্টা ঝালকাঠি হইতে এই গ্রাম পর্ধস্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা 
হইয়াছে। ইনি বরিশালে একজন উকিল ও লোকাল বোর্ডেব ভাইস্‌ চেয়ারম্যান। 
রণমতি গ্রামের বন্সি বাড়ি, মধোর বাড়ি ও চন্্রকিশোর সেনের বাড়ি প্রসিদ্ধা। ইহাদিগের পূর্ব 
সামাজিক কার্যাদি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। 
বেলদাখানেব নীলচন্দ্র দাস, কার্তিক দাস, বৃন্দাবন দাস ও গোকুল দাসেব নাম স্থানীয় লোকের 
নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। বেলদাখানেব বাবু মগুবানাথ দাস বি, এল, একজন কৃতবিদ্য লোক 
ছিলেন। 
বাসভ্ড 
বাসন্ডা গ্রাম ঝালকাঠি হইতে প্রায় এক মাইল উওবে অবস্থিত। এই গ্রামের দৃশ্য অতিশয় 
সুন্দর । গ্রামে পূর্বদিক দিয়া একটি খাল প্রবাহিত হহ্য়াছে, খালের অপর পাডে বিকমা গ্রামের 
অবস্থিতি। বাসন্ডায় মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, গ্রামা রাক্তা, খেযার নৌকা প্রতি থাকায় লোকের 
বিশেষ উপক্াব সাধিত হইতেছে। মহলানবিশ বংশ বিশেষ সমুগ্ধাশালা। উও্রের বাড়ির স্বগায় 
চন্দ্রনাথ সেন স্বনানখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি অনেক সময়ই বরিশালে বাস কবিতেন। তাহার 
ক্তৃত্বাধীনে বাসন্ডাব উত্তরের বাড়ি ও পুরাতন বাড়ির অত্যন্ত শধুদ্ধি সাধিত হয। বর্তমান সময়ে 
বাধু উপেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ প্রশংসার সহিত নিজ জমিদারিব কার্য করিতেছ্েে। ইনি পরোপকারী 
ও সদাশয় পুরুষ । ইনি চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নাখে, ববিশালে একটি “কলেব! ওয়ার্ড” নির্মাণ 
করিয়া, অনাথ রোগীগণের আশীবাদের পাত্র হইয়াছেন। পুরাতন বাড়ির কালীকুমাধ সেন ঢাকাব 
খাজে সাহেবের দেওয়ানি কার্ধদ্বারা বিপুল সম্পণ্ডির অধিকাব। হইযা স্বনামখাত হইয়াছিলেন। 
তাহর দুই পুত্র বাৰ বসগ্কুমার সেন ও বাবু হেমশ্তযুমাব সেন। বসণ্ বাবু এখন জীবিত নাই। এ 
বাডির চন্দ্রমাধব সেন নিজ অধ্যবসাষ গুণে প্রশংসনীম হইযাছেন। নুতন বাডিব কািশোর৮ত 
এহলানবিশ ও তাহার তিন পুত -মোহনচন্দ্র, শিবশহ্কর ও জগবন্ট মহলানবিশেবগ নামই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কিশোরচগ্্র অহলানবিশ কীতিপাশা জমিদার বাড়িব প্রধান পর্মচাবী ছিলেন, 
ত৫কালাবধিহ নুতন বাড়ির ভূসম্পূন্ডি বাড়িতে খাকে। তৎপব শিবশাক্ষব অহলানবিশ (খোসাল 
নহগানবিশ) কিছুদিন কীর্তিপাশায় খাকুরি কবেন। ইনি স্বনামখ্যাত লোক । জগবশ্ঠু মহলানবিশ 
অত্যন্ত সহদয় ও পবোপকাধা লোক ছিলেন। বর্তমান সমযে বাবু কালী চবণ, বাবু প্রতাপচন্ত্র, বাবু 
যোগেশচন্্ ও বাধু আশুতোয নুতন বাড়িতে কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাসগাব দক্ষিণের বাড়িব পূর্ণচন্দ 
“পল বাকবগঞ্জে প্রথম “পূর্ণচন্দ্রোদঘ নামক মুদ্রাযন্ত্র” আনয়ন কাবেন। এ বাড়িব কালীশ মজুনদাণ 
সুরাত* বাডিব সুপাবিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। বাবু আনন্দচন্দ্র “সন পটুয়াখালিতে একজন খ্যাতিনামা 
উকিল। কালীকিশ্ার সেনের নাম উন্লেখযোগা । সেনের বাডিব বাবু চণ্ডাচরণ সেন সুলেফ ও 
তাহ'ল দুই বন্যা _বণমিনী সেন বি, এ, ও যামিনী সেন এল্‌, এম, এস, এস । এতগ্িন পাসগান 
বাধু প্রসিকচন্দ্র সবকার বি. এল, বাবু ললিতকুমাব সেন পি, এ, বাণু চিঞ্রাহবণ সেন বি, এ, বাপু 
মধুস্দন মেশ বি, এ, বিশ্ববিদালয়ের উপাধি লাভ কন্িযাছেন! 


হাবেলি সেলিমাবাদ 


1হ শপ পরগনাটি (সলিমাবাদ পবগনার এক অংশ মার। পামহরি পপ্তু নামক শ্বনামখ্যাত 
একজন ধপিবাড বাব পঠাব চিকিৎসা কত, ঠাবেলা লেলিমাবাদ পবগনাব ভমিদাশি প্রাপ্রু হহয়া, 
তিনি দেডরী গ্রামে বাসস্থান নির্ধাবণ কবেন। রামহরিব পুত যশচক্র, ভৎপুএর নবেদ্রনাবায়ণ পর্মন, 
এ গ্রামে বাস কবেন। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কনা ও দুই পুত্র জান্মে। বামকৃ্ঞ বিদ্যার্ণৰ নামক 
এক ব্যক্তিব নিকট চোধবী তাহাব কন্যাকে বিবাহ দেন। এই বামবৃঞ্ই পোনাবালিয়া, কুলকাবী, 
বাবকণণ, কেরা প্রতি গ্রামের চৌধুরী লংহনেৰ আদিপুকম। উদ্ত ঝনেপ (টাধুরীণ মুড়াব পাবে 
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তাহার নাবালক পুত্রদ্ধয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার কন্যার প্রতি অর্পিত হয়। কন্যা সুযোগ মত 
তাহার ভ্রাতাদ্ধয়ের একজনকে বিষ পান করাইয়া ন্ট করে ; অপর নিবাশ্রয় বালকটি কোন এক 
আত্মীয়ের সাহায্যে সাহাজাদপুরের বাণেশ্বর রায় জমিদাবের আশ্রয় নেয়। এই বালকের নাম শ্রীরাম 
রায়। ইনি এই সাহাজাদপুরের রায় বংশে বিবাহ করেন। তাহার পুত্র রামচন্দ্র গুপ্ত। ইহার পিতার 
আমলেই জমিদারি পরহস্তগত হইয়াছিল বলিয়া, ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে । রামচন্দ্রের 
দুইপুত্র -_রামদাস ওরফে জানকী ও রামজীবন ওরফে রূপবান। রামদাসের পাচ পুত্র তন্মধে] 
চতুর্থ পুত্র সোনারামেব এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম রামকৃঞ্ গুপ্ত। রামকৃঞ্জের চারিপুত্র তন্মধ্যে 
বাবু তারিণী কুমার গুপ্ত এম, এম, এস, একজন স্বনামখ্যাত লোক । এ গ্রামে একটি স্কুল ও গ্রাম্য 
লাত্তা আছে। 

উপরোক্ত রামকৃষ্ বিদার্ণবের সম্তানগণ পোনবালিয়া, কুলকাঠি, বারৈকরণ গ্রামে গাকিয়া, 
জমিদারির কার্থ করিভেছিলেন। নিঃরসহায় দুইটি বালককে বঞ্চনা করিয়া, হাবেলি সেলিমাবাদের 
জমিদারি প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যার্ণবের সন্তান সন্ততি ক্রমশই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 
এই বংশের বামভদ্র রায় পোনাবালিয়ার নিকটবতী কোন স্থানে ১৭৪৮ খুস্টাব্দে মহারাষ্ীয়দিগেব 
সহিত যুদ্ধ কবিয়া জয়লাভ করেন। ইনিই পোনাবালিয়। চৌধুবী বংশের স্বনামখ্যাত প্রধান পুরুষ 
বলিয়া নির্দেশিত হইতে পাবেন। পোনাবালিযার বহু সংখ্যক পুবাতন দালান ও দেবমন্দির এখনও 
বর্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামেব সংলগ শ্যামরাইলেব শিবমন্দিব অতীতের স্মৃতি জাগাইযা দেয় ; এ 
স্থান হিন্দুদিগের একটি “পীঠস্তান” বলিষা প্রসিদ্ধ । জমিদার বংশ কালক্রমে বহু পরিবারে বিভক্ত 
হয় ও আত্মকলহে ভাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন আর পোনাবালিয়ার পূর্ব গৌরব 
কিছুই নাই। মনোহর রায় এই বাড়িব 'কালাচাদের' মন্দিব নির্মাণ কবেন। গোপালকৃঞ্জ প্রায়ের 
সময়াবধিই পোনাবালিযার ভাগ্য-লক্ষ্মী। অস্কহিত হইতে থাকেন। 

গৌর শদী খামার অন্তগত হরিযণা গ্রাম নিবাসী যাদবেন্্র সেন মজমদাবাকে চোধুরিগণ 
(পানাবালিয়র শ্াপিত করিমা, কতক তালুকাদি প্রদান করেন। মজ্যমদবিচা বিশেষ সম্মানিত 


প২শ। 


উত্তর সাহাবাজপুৰ 
গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, দাদপুত্র ও নলগোড। 

মেহেন্দিগঞ্জ স্টেশনব অধীন উত্তর সাহাবাজপুর একটি পরগনা । এই পরগনার উত্তর ও 
পশ্চিম সীমা ইদিলপুর, দক্ষিণ সীমা লালগঞ্জের দোন এবং পূর্বসীমা মেঘনা ও হলসা নদী এই 
প্বগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, ঘাদপুর, নলগোডা প্রভৃতি অনেক বড় বড গ্রাম 
আছে। এই সকল প্রানে প্রচর পরিমাণে সুপারি উৎপন্ন হয়। গোবিন্দপুব গ্রামে বৈদ্য বংশোত্তব 
প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকাব। চাদ রাষের স্থাপিত প্রত্ুর নির্মিত অতি সুন্দর একটি বাসুদেব শুতি প্রাচীন 
কালাবধি বঙমান আছে। বাসুদেব ঠাকুরের বাটিতে প্রায় ৮০ হস্ত উচ৮, কারুকার্ধ খচিত একটি 
মনোহর মঠ আছে। দাদপুর গ্রামে বৈদা বংশের করেক ঘর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূম্যধিকারী বাস 
করিতেছেন। গোয়াণভাওর গ্রামে একটি মধ্য শ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয় এবং শলগোড়া গ্রামে 
একটি পোস্টফিস স্থাপিত আছে। এতত্িন বর্তমান সময়ে সাধারণের হিতকর বিশেষ কোন কার্য 
সম্পাদিত হয় নাই। এই পরগনার জমিদারি ও রাজখ্থর বিবরণ এই পুস্তকের তৃতীষ অধ্যায়ে 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

লতা 

মেহেন্দিগপ্ত থানাব অধীন লতা এবটি প্রসিদ্ধ গ্রাম । দক্ষিণে অল্প পবিসর নদী, উত্তব পাড়ে, 
লোকাল (বার্ডের রাস্তা, গ্রাম হইতে বন্দব পর্যন্ত গিয়াছে তাহার পাশে ডিস্টিক্ট বোর্ডের চেরিটেবল 
ভিস্পেনারী, ইদিলপুব পবগনাব বর্তমান জমিদার বানু কালীকৃঞ্চ গাকুরের প্রসিদ্ধ সদর কাছারি ও 
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বন্দর অবস্থিত আছে। এ বন্দরে বৈশাখ মাস হইতে এক মাপ কাল একটি বার্ক মেলা হইয়া 
থাকে। 

এই গ্রামটি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অপরাপর জাতির বাসস্থান। এখানকার প্রসিদ্ধ দত্ত বাটিতে একটি 
পোস্টাফিস, বালকগণের সাধারণ শিক্ষার জনা মধ্য ইংরেজি সার্কেল স্কুল এবং স্কুলেব ছাপ্রগণেব 
নীতি শিক্ষার বালকতোধিণী সভা নামে একটি সতা৷ আছে। বহুদিন হইতে একটি বালিকা বিদ্যালষ 
চলিতেছে। এখানে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ আদর আছে; এখান হইতে বালিকাগণ প্রায়ই উচ্চ প্রাইমাধি 
ও মধ্য বাঙ্গল! ছাত্রবৃত্তি প1”! কুরিতেছে। মহিলাগণ বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার উচ্চ পরীক্ষা দিয়া 
দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেশ।। 

সাধারণের জন্য “সারস্বত লাইবেরী' নামে একটি পুস্তকালর প্রাতষ্ঠিত আছে। এখানে ববিশাল 
জনসাধারণ সভার শাখা স্বরূপ “লতা হিতভৈষিণী সভা” নামে একটি সভা স্থাপিত আছে এবং 
আয়ুর্বেদীয় গঁধধালয় ও শিক্ষিত কবিরাজ আছে! 

উক্ত গ্রাম অতিপ্রাচীন কাল হইতেই কায়স্থু প্রধান। দত্ত ও নাগ বংশই এই দেশের আদিম 
আধিবাসী। ইহাদের মধ্যে দত্ত বংশই পূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী । তাহাদেব অনুগ্রহে 
কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইবা এই স্থানে বাস করিতেছেন ও পুকযানুঞমে এ সকল 
বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। পুরাকাল হইতে উক্ত দত্ত বাটিতে "তারা, "মনসা ও "লক্ষী গোবিন্দ বিগ্রহ 
স্থাপিত আছে। ইহাদের নিত্য পূজার জন) বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। এই তারা বিগ্রহ স্থাপন ও তাহা 
মহিমা সম্বন্ধে অতি আশ্চর্ব কথা শুনিতে পাওয়া যায় ।পুর্বোন্ড দশ্তবংশে চন্দ্রশেখর দণ্ড নামক এক 
ব্যক্তি কালী ভক্ত ও সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বপ্ধাদিষ্ট হইয়া ভাবা মুডিব খ্ুতিষ্টা করেন। 

তৎপর “মনসা ও "লম্মী গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন কত্রেন। কোন সময় উঠ প্রথম স্থাপিত হয, 
তাহা নির্ণয় করা যায় না, কিন্ত আনিতে পারা যায় থে ১১৩৮ সালে ইহাব খুগ্ডি নিগিছি হইয়াছে 
এবং এ বৃত্তি অদ্য পর্যন্তও চলিয়া! আসিতেছে। চন্দ্রশেখর দণ্ডের পুএ গঙ্গাগাম নও এ মুভি পরিবহন 
করিয়৷ নৃতন মূর্তি শ্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গারাম দত্তের মৃত্যু সময় তাহাব পতিব্রভা সাক স্ত্রীর সহমলণ 
দত্তবংশের অন্যতম একটি গৌরবের বিযয়। গঙ্গারাম দণ্ডের একমাএ পুত্র কালাশঙ্কপ দণ্ড অপ্ 
বয়সেই বহন রোগগ্রহ্থ হয়। তাহার মাতা 'তারাদেবীব নিকট সন্তানের হোলাপনযন ও দার্ধ জীবন 
কামনা করিয়া পতির সহগামিনী হইছেন। যখন ভাহাব হনে সেই সাধুভাবের উদয় হইয়াঞ্ছিন, 
তখন চতুর্দিকে হইতে শত শত লোক তাহাবে, প্রবোর, বাধা ও ভয় দেখাইয়াছিল , কি তিনি 
কিছুতেই ভীত হইলেন না। তিনি পরাধ্া সাধ্য শ্রমাণ পিয়া প্রতিপঃ করিলেন যে তিনি সহনরণে 
সমর্থ । যখন পতির চিতা প্রজ্বলিত হইল, তখন সিন্দুরের কৌট। হত্ডে কিয়া, জ্বলন্ত চিতার ঝাপ 
দিলেন। চতুর্দিক হইতে স্ত্রী লোকগণ হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। তিনি জ্বণন্ত চিতায় থাকিয়াও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে হলুধ্বনি দিয়াছিলেন। তদনন্তর 'ভারাদেখার মহিমায় ও মাতার আশীর্বাদে কালীশঙ্কব 
দত্ত মহাশয় ক্রমে ক্রমে নীরোগ হইলেন। তিনিও ১২২৯ সালে একবার শুন দেবদেবীর শুরডি 
সকল প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই তারা গু মিনসার মুর মুঙি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল মনে করিয়া কালীশঙ্কব দণ্ড মহাশয়ের একমাএ 
পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপচন্দ্র দ্ত 'কাশীধাম হইতে পাচানের তারা ও পিতলের মশসা ও লঙ্্ী গোবিনের 
অতি সুন্দর মুর্তি নির্মাণ করাইয়া এবং নাম হদ, পর্বত ও স্বাধীন রাজার রাজা হইতে 
প্রতিষ্ঠোপযোগী জিনিসাদি আনয়ন করত 2 গত ১৩০৩ সালের ১৬ বৈশাখ তারিখে 
মহাসমারোহের সহিত “তারা, মনসা ও লক্ষী গোবিন্দের প্রতিষ্ঠা ৫ লক্ষ্মী গোবিন্দের বিবাহ কার্য 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বীপচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের দুহটি পুত্র প্রথম পুত্র মহিমাচন্্র দত্ত, 
দ্বিতীয় পুত্র বাবু অখিলচন্দ্র দণ্ড। ইহারা বছুকালের খারিজা তালুকদার এবং কাদিরাবাদেব 
জমিপারির অংশীদার। উক্ত অখিলবাবু বরিশালের অনারাবী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্টরিক্ট বো ও লোকাল 
বোর্ডের মেপ্নর এবং উলালিয়া জমিদারদিগেব স্টে সিভিল কোর্টেব নিযুদ্ীয় ম্যানেজার । তিশিই 


৩৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


লতার বর্তমান উন্নতির একমাত্র ভিত্তিভূমি। তাহার অদম্য উৎসাহ ও যত্বের ফলে লতা গ্রামের 
বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। 
সায়েস্তাবাদ 

সায়েস্তাবাদ একটি ক্ষুদ্র পরগনা । মহম্মদ হানিফ চৌধুরি এই পরগনার আদি জমিদার। ঢাকা 
জিলার অন্তর্গত মকিমপুর নিবাসী মির সলিমুদ্দিন হানিফ চৌধুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়া, বাঙ্গালা 
১১৭১ সালের ২১ শে আধাঢট তারিখে এই পরগনার জমিদারি প্রান্ত হয়েন। সলিমুদ্দিনের পুত্র 
আসাদালি। তাহার তিনপুত্র--আবাস আলী, এমদাদ আলি এবং গোলাম ইমাম। আবাস আলী 
এবং গোলাম ইমাম নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, এমদাদ আলীর চারি পুত্র-_মির আবদুল 
মভিদ মির তোজাম্মল আনি, মির মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মির আবদুল্লা সমস্ত সম্পত্তির 
অধিকারী হয়েন। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের বংশসন্তৃত বলিয়াই ইহারা সৈয়দ উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। হহার। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান কুলীন বংশ। এই বংশের অনেকেই অতি সম্মান ও 
সুখ্যাতির সহিত ইবেজ গভর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চ কার্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বংশের 
সীব এমদাদ আলীব চাবি পুত্র। ১ম মৃত মৌলবী মীব তোজান্মল আলী, জমিদার শ্রেণী মধ্যে 
'অতি সম্মানিত, বুদ্ধিমান ও আাঁকজমকেব লোক ছিলেন। আরবী, পারসী, বাঙ্গালা ভাষায় একজন 
মহাবিজ্ঞ লোক ছিলেন, তিনি বিদ্যার গৌবব ও বুদ্ধির কৌশলে সর্বশ্রেণীর লোকের সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মৌলবী আবদুল মজিদ খান বাহাদুর, একজন সুবিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
ও কালেক্টর ছিলেন, একার্যে অন্যান্য জেলায় এবং ঢাকায় অতিশয় সম্মান ও সুখ্যাতি উপার্জন 
করিয়া, পরে ঢাকাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৃতীয় মৌলবী মীর মোয়াজ্জেম হোসেন খান 
বাহাদুর ইনি নদীয়া এবং যশোহর জেলাব প্রিন্সিপাল স্মল কজ কোর্টের জজ ছিলেন! ইনি কয়েক 
বৎসর এডিশনাল জজের কার্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর মধ্যে এডিশনাল জজ ইনিই প্রথম হন। 
হাই'কার্টের জজীয়তি পাওযার কথাও হইয়াছিল, কিন্ত পেসনের সময় পূর্ণ হওয়ায় এবং শারীরিক 
অসুস্থতাবশতঃ উক্ত কার্ধে ইচ্ছুক না হইয়া পেন্সন গ্রহণ করিরাছেন এবং বার্ষিক ৫০০০ টাকা 
করিয়া পেন্সন ভোগ কবিতেছেন। তিনি গভর্নমেন্টের সন্তোষজনক কার্ধ করিয়াছেন বলিয়া 
গভর্শমেন্ট তাহাকে খান বাহাদুর উপাধি ও খেলাত দিয়াছেন ; ইনি এখন নিজ বা্টীতে আছেন। 
কলিকাতান প্রেসিডেলি 'অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও বাকরগঞ্জে ডিস্টিক বোর্ডেব মেম্বর নিযুক্ত 
আছেন! এতদিন ইনি মুসলমান ধর্মশান্ত্রের একজন অতি বিজ্ঞ লোক এবং মুসলমান ধর্মশান্ত 
সন্বাঞ্ধে অনেকগুলি বই উর্দ এবং আববী ভাষার লিখিষা ছাপাই্য! বিনামূলো বিতরণ করিতেছেন 
ও অনেকগুলি গ্রন্থ এখনও লিখিতেছেন। চতুর্থ মৃত মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা খান বাহাদুর ইনি 
ঢাকা জেলায় অতি সুবিখাত প্রথম শ্রেণীর 511211 ০70১০ 0011 10৫0 ছিলেন। ইনি অতি অল্প 
বযসে এবং অল্পদিশে এই উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। ইহাবও হাটকোর্টের জজ হওয়ার প্রস্তাব 
হহয়[ছিল, হঠাৎ সন্যাস রোগে উক্ত চাকাতেই মানবলীলা সম্গরণ করেন। 

মৌলবি তোভাম্মল আলীর এক পুত্র মৌলবি সৈয়দ তোফাজ্জল আহাম্মদ। ইনি পূর্বে সব 
রেজিস্টার ছিলেন, এখন কার্ধ ভাগ কবিযা নিজ জমিদারীর কার্য করিতেছেন। মীর আবদুলমাজিদ 
খা পাহাদুরেপ দুই পুত্র, সৌলবী মির আবদুল হামিদ ওসির আবদুল অহিদ, উভয়েই জমিদারির 
পার্থ করেন। মৌলবীব বপিশালে আনাবেবী ম্যাজিঞ্টেট আছেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন খা 
ধাহাদুবের ৫ পুত্র! ১ম হৌলপি শৈয়দ মলাফর হোসেন ইহার প্রতি সায়েস্তাবাদ স্টেটের 
কাজকরেব ভাব এবং ইনি আনারেরী ম্যাজিস্টেট। ২য মৃত মৌলবী সৈযদ আবদুল রব, ইনি 
ময়মণসিংহের শেপশাল সব বেজিস্টাব ছিলেন। ৩য় মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ইনি এখন 
বনিশালের শেপশান সববেজিস্টার। ছর্থ মৌলবী পৈয়দ সাহামুদ হেসেন ইনি পাতারহাটের 
সাববেজিস্টার ছিলেন : কার্য ত্যাগ কবিয়া আপন জখিদাবির কার্ধ করিতেছেন। ৫ম মিস্টার 
শাতাভার (হাসেন বারস্টাব এট ল। ইনি কহিকাতায় প্রাকটিস করিতেছেন। 


বাকবগঞ্জের ইতিহাস ৩৯ 


মৃত সৈয়দ আবদুল্লা খান বাহাদুরের দুই পুএ 1 ১ম ম্বৃত মিস্টার মহম্মদ এজরাইল খান বাহাদুর 
ব্যারিস্টার এটু ল। ইনি হুগলী জেলায় একজন সুবিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ছিলেন। ২্য মৌলবী 
সৈয়দ ওবেদুল্লা পিরোজপুরের সবরেজিস্টাব, অনাবারি ম্যাজিস্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনাব 
লোকাল বোর্ডের মেশ্বর এবং বরিশালের ডিস্টিক্‌; বোডের মেম্বার আঙ্ছে। 

সায়েস্তাবাদ বরিশাল হইতে আট মাইনা উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে অমিদার বাডিতে একটি 
পোস্টাফিস, একটি স্কুল ও একটি হাট, একটি দাতবা ক্ৎসালয় স্থাপিত আছে। অনেকানেক 
পুরাতন বালাখানা এবং মসজিদ বর্তমান রহিযাছে। ববিশাল হইতে সাযেস্তাবাদ পর্যন্ত সবকাণী 
রাস্তা থাকায় লোকের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে 

পাঠক বর্গের কৌতৃহল নিবারণার্থ মহম্মদ হইতে সায়েস্তাবাদ পৰিবাবের পরিচয় শিল্গে শ্রদর্ত 
হইল। | 

সায়েস্তাবাদ ফেমিলি--_ মিঃ বিভারিজ সাহেব মহোদযেণ বাকরগঞ্জের ইতিহাস হহতে 
সংগৃহীত। 

মহম্মদ (11701601001) 
| 
ফতেমা কেন্যা) 
| 
চি তন হি সি 
€১) হোসেন »1সান। 
| 
(২) হি আবেদিন 


(৩) রড লাবের 
(৪) মহম্মদ সী জাফর সাদেক 


(৫) শাহ আহমাদ বাখালি 
(৬) টি? উমান 
(৭) টিন হক বালাখি 
(৮) টিনার বালাখি 
(৯) শাহ পি বালাখি 
(১০) শাহ টিন খালেক বালাখি 
(১১) নি রজ্জাক 
(১২) রর কাদের 
(১৩) চি হক 
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(১৩) গোসল হক 
(১৪) পা 
(১৫) সি ই 
(১৬) রে সাম'রকান্দী 
(১৭) রঃ বক্সী 
(১৮) রি আমানত 
(১৯) চিনসাসির 
(২০) এ 
বিরিরি ওয়ালী 
(২২) নী ওয়ালী 
(২৩) পো 


| 

(২৪) হাসামুদিন 
| 

(২৫) সামসুদ্দিন 
| 

(২৬) সলীমুদ্দিন 
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(২৭) আসাদ আলী চৌধুরী 
ূ 
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কাশীপুর 

কাশীপুর গ্রামটি বরিশাল হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এইটি অতি পুরাতন স্থান। 
অনেকানেক পুরাতন কীর্তি তথায় অদা পর্যস্তও বর্তমান আছে। কাশীপুর একটি বড গ্রাম, 
বহুসংখ্যক ব্রাক্মাণ, কায়স্থ প্রস্ৃভিব বাসস্থান। কাশ।পুরের মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্ায, চক্রবর্তী, দত্ত, 
বসু, ঘোষ, নাগ, দাস, ও সিংহ পরিবাণ প্রসিদ্ধা। কাশীপুরে কয়েকটি গ্রাম্য রাত, হাট, পোস্টাফিস, 
কল, পুস্তকালয় ও কাশীপুর হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি বড় রাস্তা থাকায় লোকের বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে। এ গ্রামে সীতারাম বসু একজন স্বনামখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি গরিবের অন্ন 
যোগাইতেন বলিয়া, তাহাকে “চাউলা সীতাবাম” বলিত। তাহাব সময়ের পুরাতন কতকগুলি 
দালান ও শিবমন্দির (বিরাপাক্ষ) ও মদনমোহন বাড়ি, কাশীপুবেব পুরাতন কীর্তি বলিয়া উল্লিখিত 
হইতে পারে। | 

কাশীপুরে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মধ্যে বাবু 
সারদাচরণ ঘোয এম এ বি এল, বাবু বাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি 
এল, বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু অমিতরগ্জন চট্টোপাধ্যায় এম এ" বাবু শীতলাকান্ত 
মুখোপাধ্যায় বি এ, বাবু শশিভূষণ সিংহ বি এ ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যাযের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজ অধ্যবসায়গুণে নিজের অবস্থার উন্নতি ও গ্রামের 
প্রকৃত উন্নতি ও তৎসহ বাকরগঞ্জের অনেকানেক উন্নতি সাধন করিয়া, মনুষ্যত্বের পবিচয় 
দিয়াছেন। প্রতাপ বাবু বাস্তবিকই একজন দেশ হিতৈষী ও আমাদিগের পরম বাদ্ধব। 

কাশীপুর বরিশালের অতি নিকটবর্তী স্থান, এ গ্রামটি ভীষণ জঙ্গলাবৃত, বাঘ, শুকর প্রস্তুতি 
সর্বদা বসতি করে। অধিবাসীগণের তৎ্প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্তব্য। কাশীপুরের সাওতালগণ 
অনেক সময় এই সকল হিংস্র জন্তু ও বিষধর সাপ বধ করিয়া, স্থানীয় লোকের উপকার সাধন 
করিতেছে। 


লাখুটিয়া 

লাখুটিয়া বরিশাল হইতে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত । অল্পসংখ্যক লোক তথায় বাস করে। 
গ্রামটি অতিশয় ক্ষুদ্র, পুরাতন কীর্তি কিছু নাই বলিলেও দোব হয় না। লাখুটিয়ার জমিদারগণ 
প্রকাশ করেন যে, মোগল সম্রাটের একঅন প্রধান কর্মচারী রূগচন্দ্র, লাখুটিয়া ফেমিলির স্থাপয়িতা 
এবং তিনিই রায়চৌধুরি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দিল্লির সম্রাট রুপচন্দ্রের পোত্রকে কয়েক খণ্ড 
'লাখেরাজ” ভূমি প্রদান করেন, তাহা অদ্য পর্যপ্তও বর্তমান জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন। তৎপর 
এই বংশের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায়, পূর্ব নাম লোপ পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাভচন্দ্র রায় ১২০৪ 
সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জজ আদালতের ওকালতি করিতেন এবং স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন। 
তাহার পময়াবধিই এখানে এই বংশ বিশেষভাবে পরিচিত তিনি তাহাব ভ দ্রাসনে ইঞ্জকালয় নির্মাণ 
করেন; লাখুটিয়া হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা ও একটি খাল কাটাইয়া লোকের যৎপরোনাস্তি 
উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাস উপলক্ষে একটি মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অতান্ত 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহার পুত্রগণ সকলেই ব্রাঙ্মধর্ম অবলম্বন করিয়া, যজ্দ্রেপবীত পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। প্রথম পুত্র বাবু রাখালচন্দ্র রায় সম্প্রতি ব্রাহ্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় বাস 
করিতেছেন। বোধহয় তিনি এখন হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রারথী। রাখালবাবু একসময়ে 
রোডসেস অফিসের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, তাহার উদযোগে ববিশালে জনসাধাবণ সভা 
হাপিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র বাবু বিহারীলাল রায়, তাহার পিতৃদেবের নামে একটি গ্রথম শ্রেণীর 
কলেজ স্থাপন করিয়া, বাকরগপ্রের একটি প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহার এক পুত্র 
বিলাতে ডাপ্তারি শানু অধ্যযন করিয়াছেন। রাজচন্দ্রের $তীর পুএ খিঃ প্যার।নাল রায়, ইনি বিলাত 
হইতে প্যারিস্টারি পত্রীক্ষায় উত্তরণ হইয়া, কলিকাতা! হাইকোটে বাবসা কণত বিশেষ প্রতিপঞ্ডি 
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লাভ করিয়াছেন। তিনি 'লিগেল রিমেস্ত্রালরের” পদে নিযুক্ত হইয়া, দেশকে গৌরবান্িত 
করিয়াছেন। এ দেশে কোন ভারতবাসী ইহার পূর্বে এ পদে আর কোন দিনও নিযুক্ত হয়েন নাই; 
এই প্রথম দৃষ্টান্ত। লাখুটিয়। একটি পোস্টাপিস দুই তিনটি পাঠশালা ও একটি বাজার সংস্থাপিত 
আছে। 


রহমতপুর 

এই গ্রামটি বরিশাল হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তর অবস্থিত। রহমতপুর ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান, 
জমিদারের সংখ্যা কম নহে। স্থানীম লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল। এ গ্রামের প্রায় বাড়িতেই 
হষ্টকালয় দৃষ্ট হয়। রহমতপুরে একটি মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, বাজার, অনাথাশ্রম, গ্রাম্য রাস্তা, 
প্রভৃতি আছে। এই গ্রামের খালটি প্রশ, রহমতপুরের “বাজার বেড়' চন্ত্রদ্বীপের রাজবংশের কোন 
রাজা কাটাইয়া ছিলেন। বথযাএ্া উপলক্ষে অনেক কাল হইতে একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে; 
রাজারাম চক্রবর্তী মাধবপাশাব বাজবাড়িতে দেওয়ানের কার্য করিতেন এবং তিনিই রহমতপুরে॥ 
জমিদারগণের আদিপুরুষ । তৎপরবর্তী জমিদারগণ মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী, 
বৈকুঠ্ঠচন্দ্র চত্রবর্তী, বরদাপ্রসন্ন চত্রবতী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সারদাচবণ চক্রবরতীর নাম বিশেষ 
পরিচিত। এ গ্রামে অতি পুরাতন কীর্তি কিছুই নাই ; মাত্র একটি ভগ্রদশাপনন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, 
এটিও আধব: প্রাচীন বলিয়। মনে হয় না। এই গ্রামের কমল সার্বভৌম একজন প্রবীণ ও স্বনামখ্যাত 
পণ্ডিত। বাবু কুগ্রবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও বাবু অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি 
এ, কৃতবিদ্য লোব। রহমতপুরের প্রসিদ্ধ ঘা চিকিৎসক জামালদি, কামালদি ও মুল্ুকঠাদ বিশেধ 
খ্যাতনামা । 

শিকারপর 

শিকারপুব বশিশাল শহব হইতে ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিষে অবস্থিত । এই প্রমঠি ভদ্রলোকেধ 
বসতি স্থান , এদেশে গাভীব অরণা এখনও বঙমান আছে, তন্মর্যে বড বড বাঘ বসতি কবে। 
বসতি স্থানে প্রাটানকাল হইতে একটি শঙ্খলা বর্তমান বহিযাঞ্ছে। এই গ্রামে কুগগ্রামী, ভট্টাচার্ঘ ও 
ভান্যান্য বংশ ও শ্রোব্ীয় শ্রেণীব ব্রাঙ্গণগণ, বৈদিক ও বৈদ্য আদিম অধিবাসী । 

এখানে কয়েকটি নাতি বৃহৎ সবোনর আছে; তত্তিম্ন ২ /১টি ভগ্ন সমাধি মন্দির, একটি ভণ। 
প্রাসাদ এবং একটি অদ্যাপি বাসোপযোগী। দালান ও কষেকখানা প্রশংসনীয় নির্মল কৌশল বিশিছ। 
খাটলা ভিন্ন বিগত একশত বর্ষের ঝীতির বিশেষ কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না; তৎপূর্বের ত 
কিছুই নাই। 

কথিত আছে. অতি পূর্বকালে বনমধো স্বপ্রাদেশে বিখাত “উগ্রতারা মূর্তি" খানি প্রাপ্ত হওয! 
গিয়াছিল। ইহার নির্মাণ কৌশল অতীব বমণীয়। তিনি বহুকাল একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে শোভা 
পাইতেছিলেন : বহাল তাহার পবিত্রধামে নানা দেশীয় যাত্রীর সমাগম হইত , বৎসরের প্রায় 
সময়েই, বিশেষ শিব চতুর্দশীর সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। সময়ে সময়ে অনেকানেক 
সাধু সন্নযাসীর আগমন হইত! স্থানটি অতি গভীর ভাবোদ্দীপক ও নানাবিধ স্বাভাবিক সৌন্দর্যের 
আধার ছিল। বিগত ১২৯১ সনে এ মুর্তিখানি অপহৃতা হইয়াছেন। সম্প্রতি এ মূর্তির সঙ্গেই প্রাপ্ত 
লিঙ্গটি বতমান আছে” এবং ঘটে দেবীব পূজা হইয়া থাকে। 

এখানে পূর্বে সংস্কৃত 5৮1 বিলক্ষণ আকাল ছিল । বর্তমানেও উহা একেবারে লোপ পায় নাই। 
শশন্তু নিশুত্ত বধ" নামক নবা সংক্৩ মহাকাব্য শ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি, জিলার 
সুবিখাত স্মাও শ্রাধুত্ত' বামধন নায়ালক্কাব এবং প্রসিদ্ধ নিদাত্বিদ বামচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রামের 
অধিবাসী । 

শিকারপুরের হাটি নামক একটি হাট বাতীত কোন বিপণি নাই। শিকারপুরের রাস্তা নামক 
সরকারি খাস্তা এবং তপতি কাথেখটি গামা রাত আছে। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৫৩ 


একটি সংস্কৃত টোল এবং ৬/৭টি প্রাথমিক বিদ্যাচর্চায় পাঠশালা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যালয় 
নাই। এইখানে বিখ্যাত সোন্ধা নদীর কোন ভাগ ছিল এবং এ নদীরই এক পাড়ে শিকারপুরের 
উগ্রতারা এবং অপর পাড়ে শ্যামরাইলের শিব। 


উজিরপুর ও বারপাইকা 


এই গ্রামটি বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত অতি পুরাতন স্থান। চন্দ্র্বীপের রাজা রামচন্দ্র 
রায়ের শরীর রক্ষক রামমোহন মালের বংশধরগণই উজিরপুরের প্রধান জমিদার ও সমৃদ্ধশালী 
ছিলেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে! এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্র ও 
ইত্তর লোক বাস করে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণেরই বিশেষ প্রাধান্য । উজিরপুরের অধিবাসীগণ 
মধ্যে অনেকেই উক্ত চৌধুরি জমিদারগণের আশ্রিত ছিলেন ; দুঃখের বিষয় যে, আশ্রিত ব্যক্তিগণ 
কুটীল চক্র দ্বারা চৌধুরি বংশের শেষ রক্তবিন্দুপর্যন্ত শোষণ করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারি 
করিয়াছেন। এই গ্রামের বাবু অখিলচন্দ্র রায়, ডেপুটি কালেক্টর স্বনামখ্যাত লোক। 

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণীর বিশেষ প্রতিপত্তি। পণ্ডিত বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য, বাবু কালীপ্রসন্ন 
ভট্টাচার্য বি এল, বাবু শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য বি এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বর্তমান সময়ে দেশের মুখোজ্জবল 
করিয়াছেন। উজিরপুর ও বারপাইকার ভট্টাচার্য বংশ সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বিখ্যাত। 
বারপাইকার তারিণীচরণ শিরোমণি, পণ্ডিত রাধানাথ ভট্টাচার্য খ্যাতনামা লোক। বর্তমানে 
শশিভৃষণ ভট্টাচার্য বি এ, একজন সুশিক্ষিত লোক। উজিরপুরেব কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
পূর্বপুরুষ গৌরীনাথ তর্কবাগীশ একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন ; ইনি ছাত্রাবস্থায়ই কতকগুলি 
গ্রন্থে এইরূপ অসংলগ্নতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন "য, তদানীন্তন বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমগুলী 
ত্রীহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন এবং তদবাধ সেই অনুপত্তিগুলি “গৌরীনাথী কৌঁট' 
নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে ; তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তিনি নবদ্বীপ হইতে দেশে আসিবার পূর্বেই তথায় মানবলীলা 
সন্বরণ করেন। এই বংশের মাধব তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এই 
গ্রামের বাণীকষ্ঠ ভট্টাচার্যের জোষ্ঠতাঁত শল্তুচন্দ্র বাচস্পতি একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; 
কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি বেদাত্তদর্শনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ইহার ছাত্র । উক্ত বাণী বাবুর পিতা হরিশ্চন্দ্র তর্কভৃষণ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
পণ্ডিত; কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণ শাস্তেও ইহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। উজিরপুরের শিবচন্দ্ 
সার্বভৌম পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ নৈরায়িক ; তদানীন্তন পণ্ডিতমগুলী ইহার সহিত বিচারে প্রায়ই 
পরাজিত হইতেন ; রহমতপুরের স্বনামখ্যাত কমল সার্বভৌম ইহার ছাত্র ছিলেন। 

এই গ্রামের চন্দ্রমোহন সাপলা সঙ্গীত বিদ্যার বাকরগঞ্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
ইতর লোকদিগের মধ্যে উজিরপুরের তাতিগণ কর্তৃক ভাল কাপড় ও কর্মকারগণ কর্তৃক লৌহাস্ব, 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই গ্রামে, অতি প্রাচীনকালের তিনটি দীঘি আছে, উহার বড়টির জল 
সাধারণত রিজার্ভ পুক্করিণীর জল অপেক্ষা ভাল। 

বারপাইকা ও উজিরপুরের খালে একটি সুন্দর পুল আছে। উজিরপুরে গ্রাম্য রাস্তা আছে। এই 

গ্রামে ১টি পুস্তকালয়, ১টি মাইনর স্কুল, ৬টি প্রাইমারি স্কুল ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ৬টি টোল, ১টি 
রা 
বাড়িতে ১টি মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। 

নথুল্লাবাদ 

এই গ্রামটি নলছিটি থানার অন্তর্গত বরিশাল হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নথুল্লাবাদ 
অতিশয় পুরাতন স্থান । এই গ্রামের মিরবহর রায়বংশ, এক আদিপুরুষ গোপাল বসুর সন্তান, ইহারা 
অত্যন্ত সম্মানের সহিত নথুল্লাবাদের বিভিন্ন বাড়িতে বাস করিতেছেন । এই বংশের রাজবন্লভ রায় 


বাকিবগ/ হত 


৩৫৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


সমস্ত সেলিমাবাদ জমিদারির পাট্টরা গ্রহণ করেন ও কতকগুলি লোকের প্ররোচনায় ও উৎ্পীড়নে 
উহা ত্যাগ করেন। এই সময়ই রায়েরকাঠির জমিদারগণ উক্ত পরগনার জমিদারি লাভ করেন। 
রাজবল্লভের সম্তানগণ নধুল্লাবাদের পুরাতন বাড়ি, গোলাবাড়ি, নৃতন বাড়ি এবং রাজবাড়িতে বাস 
করিতেছেন। এই বংশ বাকরগঞ্জের এক ঘর পরিচিত তালুকদার এবং বংশ মর্যাদায়ও ইহারা বঙ্গ 
জ কুলীন কায়স্থ। নূতন বাড়ির জনার্দন রায় কর্তৃক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইদিলপুরে গিয়া বাস 
করেন; তাহার দুই পুত্র রামপ্রসাদ ও নরহরি। রামপ্রসাদের তিন পুত্র-_.গোবিন্দপ্রসাদ, লক্ষ্্ীপ্রসাদ 
ও কালার্ঠাদ। ইহাদিগের ভগিনীকে মাধবপাশার মহারাজা শিবনারায়ণ বিবাহ করেন ; সাধারণত 
এই রানী লোকের নিকট “কালারানী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ মাসিক এক হাজার 
টাকা বেতনে রাজবাড়ির দেওযানি পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার দুই পুত্র--অমরকৃষ্ণ ও জগচচন্দ্র। 
অমরকৃষ্জের পুত্র প্রসন্নকুমার ও জগচ্চন্দ্রের পুত্র কালীহর। এই গ্রামের দক্ষিণচন্দ্র ঠাকুর, বিরূপাক্ষ 
এবং মহাকালী বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণচন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে একটি মেলা 
হয়। এই গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, একটি লাইব্রেরি, একটি হাট আছে। 
গাভা 

বরিশাল সদরের অন্তগতি,বরিশাল হইতে ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই গ্রামটি অবস্থিত। কোন 
এক সময়ে এ স্থানটি জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কুলীন ঘোষ বংশীয় রামকৃষ্ঃ 
ঘোষ এই গ্রামের প্রথম এবং প্রধান অধিবাসী । ইনিই গাভার ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। ইহার ছয় 
পুত্র শ্রীগোবিন্দ, রামেশ্বর, শ্রীহরি, রাজেন্দ্র, রমানাথ ও রাঘবচন্ত্র। এই ছয় পুত্র দ্বারা বারখানি 
বাড়ি নির্মিত হয় এবং বর্তমান গাভার ঘোষ বংশ উক্ত বিভিন্ন বাড়িতে বাস করিতেছেন। এই গ্রামে 
একটি মাইনর স্কুল, দুইটি লাইব্রেরি, বড় খাল, রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ 
উপকার সাধিত হইতেছে। এ গ্রামের অধিবাসীগণ মধ্যে বাবু নন্দকুমার ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, 
দুর্গাচরণ ঘোষ, কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, ভবানীচন্দ্র ঘোষ প্রতৃতি ভদ্র সন্তানগণের নাম এ দেশে বিশেষ 
পরিচিত। ইহারা সকলই ঘোষ দর্ভিদার এবং এই বংশ কৌলিন্য প্রথায় সুবিখ্যাত। 

গাভার অনেকানেক বর্ষীয়ান ও যুবকবৃন্দ অধুনাতন রাজকীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া দেশ মধ্যে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু অমৃতচন্দ্র ঘোষ, বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, এম এ, বাবু কৃপানাথ 
ঘোষ বি এল, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ বি এল, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ. বাবু আশুতোধ ঘোষ বি এ, 
বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, আমাদিগের নিকট পরিচিত। 


নারায়ণপুর 

ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামটি বরিশালের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১৭ মাইল দূরে 
অবস্থিত। এই দেশে পুরাতন কীর্তি কিছুই নাই। এই গ্রামের তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী নিজ 
অধ্যবসায়গুণে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রগণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া 
ঝণজালে জড়ীভূত হয়েন? তৎপরে আত্মকলহে তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি খণদায়ে পরহস্ডগত 
হইয়াছে। দুই পুরুষের মধ্যেই তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। তিলক চক্রবর্তীর এই 
চারিপুত্র--বৃন্দাবন, গোবিন্দ, কামিনী ও আশুতোষ, দেশবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাদিগের 
বাড়িতে কতকগুলি ইষ্টকালয় ও কয়েকটি দেব মন্দির ও মঠ আছে। 

এই গ্রামের ভৈরবচন্দ্র সেন একজন স্বনামখ্যাত লোক। ইনি রামনার মুসলমান জমিদারগণের 
সরকারে কার্য করিয়া কতক সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইনি নিজ ব্যয়ে নারায়ণপুর হইতে গাভার খাল 
পর্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া লোকের আশীর্বাদের পা হইয়া গিয়াছেন। এই খালটি “ভৈরব সেনের 
কাটা খাল" নামে অভিহিত হইতেছে। ইনি তাহার ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। এই বাড়ির বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন উকিল বিশেষ পরিচিত। পূর্ণ বাবু বরিশালে ওকালতি 
করিয়া, অতান্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; তৎকালবর্তী উকিলদিগের মধ্য তিনি একজন প্রধান 


বাকরগপ্জের ইতিহাস ৩৫৫ 


মুসাবিদাক্ষম লোক ছিলেন ; ইনি গরিবের একজন প্রকৃত বদ্ধ ছিলেন : ইনি একজন স্বনামখ্যাত 
লোক । নারায়ণপুরের বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, একজন উকিল। এ গ্রামে একটি মাইনর 
স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় লোকের উপকার সাধিত হইতেছে। 


বাটাজোড় 


বাটাজোড় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রাম বরিশাল শহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম 
অবস্থিত, বরিশাল হইতে গোর নদী পর্যস্ত যে একটি বড় রাস্তা আছে, সেই রাস্তা এই শ্রামের 
মধ্যে দিয়া গিয়েছে এবং সেই রাস্তার পার্থে একটি খাল আছে, এই খাল দিয়া ঢাকা-বিক্রমপুর- 
অঞ্চলের লোকেরা নৌকায় বাকরগঞ্জ জিলাব নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে । একটি 
সমৃদ্ধশালী বাজার, পোস্টাফিস এবং মাইনর মডেল স্কুল এই গ্রামে আছে। এই গ্রামটি গৌর নদী 
থানার অন্তর্গত বাঙ্গরোড়া পরগনা এবং বরিশাল সদর ডিভিসনের অধীনে। এই শ্রামের দত্ত 
বংশীয়েরা অধীন । এই গ্রামের দত্ত বংশীয়েরা বাঙ্গরোড়া পরগনার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ-তালুকদার। 
ইহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলফুন রাজত্বের সময়ে নবাব সরকারে চাকরি করিয়াছেন এবং অর্থও 
সঞ্চয় করিয়াছেন। এই গ্রামে অতি প্রাচীনকালের নির্মিত দোতালা একটি বালাখানা, একতালা, 
একটি দুর্গামগ্ডপ, বৈঠকখানা, ফটক, একটি মেঘরা অর্থ!ৎ তিন দ্বার বিশিষ্ট একটি কোঠা, একটি 
গৌমাইর দালান ও একটি অতি প্রাচীনকালের দীঘি আছে। এই পুষ্করিণী মুসলমানদিগের সময়ে 
১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে মগেরা এক বাত্রে কাটাইয়াছিল। ইহা এখন মগের আঙ্ছি নামে খ্যাত! 

গৌরনদী রাস্তার পার্থে দেউলভিটা নামে একটি স্থান নির্দেশিত হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, 
এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে এই গ্রামের কোন ব্রাহ্ম" 'একটি দেউল নির্মাণ করিয়া, তাহা মাতৃ ঝণ 
হইতে মুক্ত হইবার সংকল্পে উৎসর্গ করিবার সমবে সেই দেউলটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিয়ন্ত্রিত 
ব্রা্মণদিগের মধ্যে একজন তখন হত হয়েন। এই স্থানে মাটির নিচে অনেক পুরাতন ইষ্টক পাওয়া 
গিয়াছে। 

ভৈরবনাথ দত্ত এবং তাহার পুত্র রতিনাথ দত্ত সপরিবারে এই গ্রামে প্রথম আসিয়া বাস করেন। 
রতিনাথের পুত্র জয়রাম, তৎপুত্র দুর্গাদাস ; তাহার পাচ পুত্র। তন্মধ্যে রমাকান্তের পুত্র 
গতিনারায়ণ ; তৎপুত্র নন্দকিশোর। ত'হার তিনপুত্র-_হবমোহন, ব্রজমোহন ও গৌরমোহন।" 
ব্লজমোহন দত্ত ১৭৪৭ শকাব্দে ওরা! আশ্খিন ববিবার বাটাজোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 
আইনের পরীক্ষায় পাশ হইয়া, কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালতে উকিল হযেন। ১৮৪৯ 
খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরিশাল শহরে মুন্সেফি কার্থে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে এই জিলার কোন্‌ 
হিন্দু ভদ্র লোক গভর্নমেন্ট হইতে বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ 
খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত ইনি বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিচারকের পদে কার্থ করিয়া আসিয়াছেন। পট্যাখালিতে 
ইহারই বত্তে প্রথমে সবডিভিসন স্থাপিত হয় । এখানে মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এই তিন পদের 
ক্ষমত৷ প্রাপ্ত হইয়া কা করেন। কৃষ্জগবে অনেকদিন হইতে এক হাজার টাকা মাসিক বেতনে 
ছোট আদালতের জজের পদে কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। 

৬৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্নমেন্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ 
থিস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি (১৮০৭ শকের ১৯শে মাঘ) রবিবার একযষ্রি বৎসর বয়সে ব্রজমোহন 
বাবু তাহার সহধর্মিনী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি ১৮৮৪ 
বৃস্টাব্দের ২৭শে তারিখে বরিশাল শহরে একটি এন্টান্স স্কুল স্থাপিত করেন ₹ এই স্কুল এখন 
কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য 
ইনি বিশেষ যত্ববান ছিলেন এবং প্রতি বৎসর স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য ইহার প্রদত্ত ৪০ 
টাকা পুরস্কার দেওয়া হইযা থাকে। ইনি যখন ঘশোহরের ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন 
ইহার যত্বে ও উদ্যোগে যশোহরেব লোন আফিস এবং বাব লাইত্রেবি স্থাপিত হয়। কাশীতে বেদ 


৩৫৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


অধ্যয়নের জন্য ইনি এক সময়ে একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন। ইহার নির্মিত একটি দোতালা বাড়িতে 
গ্রামের স্কুলটি স্থাপন করিয়াছেন। 

ব্রজমোহনের তিন পুত্র-_অশ্বিনীকুমার, কামিনীকুমার ও যামিনীকুমার। যামিনীকুমার ১৮৯০ 
থুস্টাব্দে বি এ ক্লাসে পড়িবার সময়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। অশ্ষিনীবাবু নানা প্রকার দেশ 
হিতকর কার্য করিয়া, পূর্ববঙ্গে যশোভাজন হইয়াছেন; ইনি একজন এম এ বি এল। কামিনীবাবু 
বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত নিজ জমিদারির তত্বাবধান করিতেছেন ; ইংরেজি, বাঙ্গলা ও ফর"সি 
ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ। 

উপরোক্ত দুর্গাদাস দত্তের পীঁচ পুত্র মধ্যে রুক্সিনীকাস্তের সন্তানসম্ততির মধ্যে হরনাথ "ত্ত 
প্রসিদ্ধ । তাহার চারি পুত্র--শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ, রসিকনাথ ও শশিনাথ। শ্রীনাথ এখন জীবিত নাই। 
বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় বরিশালের জজ কোর্টের একজন ক্ষমতাশালী উকিল। ইনি বরিশালের 
মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, স্থানীয় বোর্ড সমূহে মেম্বার এবং ডিস্ট্িক্ট বোর্ডে ভাইস 
চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। বাবু দ্বারকানাথ গভর্নমেন্টের নিকট অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন ও 00101010510 9110708 প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার যত্বে বাটাজোড় বাজারে জগদ্ধাত্রী 
পূজার দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল একটি মেলা হইয়া থাকে এবং তাহাতে বহুলোকের সমাগম 
হয়। ইহার পিতা হরনাথ দত্ত মহাশয় এবং অশ্বিনীবাবুর জ্যেষ্ঠতাত হরমোহন দত্ত মহাশয় 
বাটাজোড় গ্রামের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইহারা পার্বর্তী গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকদিগের বিবাদ 
বিসম্বাদ মিটাইয়া দিতেন। জিলাস্থ রাজকর্মচারীদিগের নিকট, ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 

এই গ্রামের বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসক কবিঠাকুরেরা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পরিচিত 
আছেন। বাঙ্গলা টীকা উঠিয়া যাওয়াতে ইহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। দীননাথ কবিচন্দ্র ও 
মহেশচন্দ্র কবিচন্দ্র বর্তমান সময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। 


শোলোক 


এই প্রামটি বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলাকাধীন একটি পুরাতন স্থান। 
বৈদ্য কুলোত্তব মজুমদার বংশের রাজারাম সেন, মজুমদার বংশের প্রধান আদি পুরুষ । এই বংশ 
অতি শ্রাচীনকালাবধি এই প্রামে বাস করত ঃ অনেকানেক কীর্তিকলাপাদি করিয়া, বাকরগঞ্জে 
পরিচিত হইয়াছেন। শোলোক গ্রামে বহুসংখ্যক বংশজ শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষ, এ শ্রমের একজন আদিম অধিবাসী । এখানে একটি স্কুল, একটি 
পোস্টাফিস, একটি টোল ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় সাধারণের উপকার সাধিত হইতেছে। উক্ত 
গিরিশচন্দ্রের পুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এল বরিশালে ওকালতি করিতেছেন। 

পুরাতন কীর্তিকলাপ মধ্যে মজুমদার বংশ কর্তৃক নির্মিত অনেকানেক দালান, মঠ, দেবমন্দির 
আছে। তৎপূর্বের “মুলুয়ার দীঘি'টি বর্তমান আছে। নগজাতি যখন এই গ্রাম আক্রমণ করে, তখন 
গৃহ কর্তা আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য সপরিবারে এ দীঘিতে ডুবিয়া মরেন। মজুমদার বংশের 
গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন মজুমদার খ্যাতনামা । চক্রবর্তী বংশের কীর্তিনারায়ণ ও সূর্যনারায়ণ ; 
পতিতৃণ্ড বংশের গৌরচন্দ্র পতিতুণ্ড, রামরত্ু বিদ্যাবাগীশ, শ্যামঠাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঘটক বংশের 
নরেকম বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদেব সার্বভৌম, গোরাচাদ শিরোমণি প্রভৃতি লোক সেকালে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। 

নলচিড়। 

বাকলা-চন্ত্র দ্বীপ পবগনার নাম স্মরণ হইলেই নলচিড়া গ্রামের নাম মনে হয়। বাকরগঞ্জ জিলায় 
এই গ্রামটি অতি প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। নলচিড়া সাপারণত নিন্ন 
নবদ্বীপ বলিয়া অতি প্রাচীন কালাবধি অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। নলচিড়া বলিতে নলচিড়া, 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৫৭ 


কাগুপাশা, বাসুদেবপাড়া, বাহাদুরপুর প্রভৃতি শ্রাম সমুহের সমষ্টি বোঝায়। নলচিড়া গৌরনদী 
থানার অন্তর্গত। এ গ্রামে একটি মাইনর স্কুল, গ্রাম্য রাস্তা ও একটি খাল থাকায় স্থানীয় লোকের 
বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। 

সন্ত্রাট জাহাঙ্গীরের উজির অলফৎ গাজী, গাজিপুর হইতে কার্যবশত এ অঞ্চলে উপস্থিত 
হইয়া, নলচিড়া গ্রামে স্থিত হন এবং জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত কয়েকখানি জমিদারি প্রাপ্ত হন। বর্তমান 
মির সাহেবগণ উক্ত উজির সাহেবের বংশধর এবং প্রায় ২৫০ বৎসর পর্যস্ত ইহারা নলচিড়ায় বংশ 
পরম্পরায় বাস করিতেছেন। এই বংশে কুতুব সাহেব.নামে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ইহার 
সময়ে জমিদারির অত্যন্ত উন্নতি হয়, ইনি একজন পরম ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ । প্রবাদ আছে, ইনি 
মৃত্যু সম্নিকট বুঝিয়া নিজেকে গোর দিতে অনুমতি করেন। গোর দেওয়া হইলে, যোগ-বলে কবর 
মধ্যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন। নলচিড়া প্রামে মির সাহেবদিগের সময়ের দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট 
পুরাতন মসজিদ, ইষ্টকালয়, নহবত দীঘি প্রভৃতি অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই গ্রামে পূর্বে 
অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল, এবং বসতি স্থানে একটি শৃঙ্খলার ভাব ছিল, কিন্তু বর্তমান 
সময়ে গ্রামের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া, মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে। 

নলচিড়ার ভট্টাচার্য বংশ সমস্ত বঙ্গদেশে পূজিত ও সম্মানিত। নলচিড়া একসময় সংস্কৃত চর্চার 
রঙ্গভূমি ছিল। বড় ভট্টাচার্য বাড়িতে ১৪টি টোল ছিল। এই বংশের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একজন 
দিথ্িজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপ, কাশী দ্রাবিড়ের পণ্ডিতগণ পর্যন্ত তাহাকে অসাধারণ লোক 
বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার সময়ে বিভিন্ন স্থানের ছাত্রমগুলী নবদ্বীপ না গিয়া, 
ইহার নিকটেই শাস্ত্াধ্যয়ন করিতেন। কোন দানাদিকার্যে নলচিড়ার পণ্ডিতগণের নামে “আগ-বিদায়' 
পৃথক করিয়া রাখা হইত। হুগলি জিলার অন্তর্গত বীশবাড়িয়া গ্রাম সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ; 
নলচিড়ার ভট্টাচার্য বংশের মহেন্দ্রনাথ তর্ক পঞ্চানন, বাঁশবাড়িয়ার রাজা কর্তৃক তথায় স্থাপিত হন। 
কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভট্টাচার্য বংশ 
সম্ভৃত। নলচিড়ার বৈদ্য বংশও সংস্কৃতে অত্যন্ত সুপগ্ডিত ছিলেন। 

রাজা, পণ্ডিত ও নদী যে স্থানে নাই, সে স্থান সর্বথা পরিহার্য। বিগত একশত বৎসরের 
পূর্বকাল পর্যস্ত জাহাঙ্গীরের উজির সাহেবের বংশধরগণ এই গ্রামের প্রধান জমিদার ছিলেন এবং 
ইহারা নাজিরপুরেরও জমিদার; দিখিজয়ী পণ্ডিতগণের রঙ্গভূমি এই নলচিড়া গ্রাম ; আগরপুর ও 
সরিকলের প্রশত্ত নদী এক সময়ে নলচিড়ার পাদদেশ বিধৌত করিয়াছে ; কিন্তু বর্তমান সময়ে 
নলচিড়ার পূর্বশ্রী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। 


গৈলা ও ফুনুনস্রা 


বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলাকাধীন গৈলা-ফুল্লত্রীর অবস্থিতি। গেলা 
বরিশাল হইতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। গৈলা বলিতে সাধারণত গৈলা, 
মিহিপাশা, কালুপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি বি সম্টি বুঝায়। গৈলায় একটি উচ্চ *শ্রেণীর 
ইংরেজি স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয়, কয়েকটি পাঠশালা, একটি বাজার, একটি পোস্টাফিস, 
গ্রাম্য রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। গেলা হইতে ঘাঘর 
পর্যন্ত আম্বৌলা রোড ও তৎসহ একটি খাল থাকায়, অঞ্চলের লোকের মহদুপকার হইয়াছে। 
গৈলায় কোন নদী বা দোন নাই। বর্যাকালে এদেশ জলে প্লাবিত হইয়া থাকে, তাহাতে লোকের 
গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে । এ দেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতিরই প্রাধান্য । গেল৷ ও 
পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে কতকগুলি অতি প্রাচীন অন্ধ-পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি 
ছবি ঝাঁর দীঘি নামে প্রসিদ্ধ ও এ অঞ্চলে কতকগুলি প্রাচীন রাস্তার ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়' 


৩৫৮ বৃহত্তর বাকরগপ্জের ইতিহাস 


যায়, এই সকলও ছবি খার জাঙ্গাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তত্তিন্ন বিজয় সেন, ইন্দ্র সেন, 
যব সেন, অশোক সেন, তরুণ সেন, নরসিংহ সেন ও গোপাল সেন নামক সাত ভ্রাতা দ্বারা সাতটি 
দীঘি খনিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে ; এ সকল দীঘি বর্তমান ময পর্যন্তও তাহাদিগের 
নিজ নিজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানের ব্রা্মগণগণের মধ্যে রামাকান্ত তর্কবাগীশের 
সন্তানগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। ভব দাস বংশীয় প্রসিদ্ধ রামনাথ দাস উক্ত তর্কবাগীশ 
মহাশয়কে এ গ্রামে আনয়ন করেন। তিনি ও কাশীনাথ দাসের পিতা কৃষ্ণদেব দাস কাশী পুরস্থ 
পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ করিয়া, এই মনস্বী ব্রাহ্মণের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। এ তিন্ন গৌর নদী থানার 
প্রধান জমিদার রামলোচন দাস মুন্সী ও শোলোকের বিখ্যাত মজুমদারগণও ইহার শিষ্য হয়েন। 
উক্ত মুলী জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। গৈলা 
ফুল্লপ্রী নতুন গ্রাম নহে। প্রাচীনকাল হইতেই এ স্থান পণ্ডত নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবি বিজয়গুপ্ত 
স্বরচিত পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন। 

“পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে খণ্ডেশ্বর, 

মধ্যে ফুল্ত্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ।” 

এই ফুল্লশরী গ্রামে বিদ্যাধ্যয়ন জন্য সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্বে ফরিদপুরের অস্তরগতি পুরুলিয়া 

গ্রাম হইতে ত্রিলোচন দাস নামে জনৈক ছাত্র আগমন করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা বলে অতি 
সত্বরই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া, কবীন্দ্র উপাধি লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে গুরুকন্যাকে 
বিবাহ করিয়া পিতা হেরম্ব দাস ও পুরোহিত রামটুরী চক্রবর্তীর সহিত ত্রিলোচন গৈলা গ্রামে বসতি 
করিতে আরম্ভ করেন। এই রামটুরী চক্রবতী মিহিপাশাস্থ ডিংসাই বংশের আদিপুরুষ। উক্ত 
ত্রিলোচন দাস ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবেঞ্জ দাস গেলার যাবতীয় ভবদাসগণের আদিপুরুষ। 
ত্রিলাচনদাস কলাপ ব্যাণরণের বিখ্যাত পঞ্জিকার। কথিত আছে, কবি বিজয়গুপ্ত, ব্রিলোচন দাসেব 
ভাগিনেয়, বিজয় গুপ্ত পগ্মাপুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 

ঝতুশুন্য বেদ শশী পরিমিত শক, 

সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক। 
ইহাতে বুঝা যায়, ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খিস্টান্দে) হোসেন সাহের রাজত্বকালে পদ্মাপুরাণ 

লিখিত হয়। একজন প্রবল পরাক্রান্ত হোসেন সাহ ১৪৯৮ হইতে ১৫০২ সন পর্যন্ত বাঙ্গলাখ 
রাজত্ব করেন। হহার রাজতুকাল পদ্মাপুবাণ রচনার ১৪ বৎসর পরে আরম্ত হওয়ায় বিজয়গুপ্ত 
অন্য কোন হোসেন সাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, পদ্মাপুরাণ 
১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হইলে, ত্রিলোচন দাস, ইহার পুবেই এ গ্রামে আসিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ 
নাই। গৈলার বিনায়ক সেনগণ অতি গ্রাচীনকালাবধি এ গ্রাম অধিবাসী । ইহাদিগের পূর্বপুরুষগণ 
বিক্রমপুর পরগনার গোড়াগাছা গ্রাম হইতে এ দেশে আগমন করেন। বর্তমান “মধুর আন্গিপাড়' 
বিনায়ক সেনদিগের আদি বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্দ। ভব্দাস বংশীয় রঘুরাম দাস কবিকঠ্ঠাভরণ চারি 
কন্যার বিবাহ্‌ দিয়া, জামাতাদিগকে এ দেশে আনরন করেন; ইহারাই ফুল্লুশ্রীর মজুমদারগণের, 
দুহি সেন বংশের বর্তমান জগদীশ গুপ্ত দিগের $ ফুল্লুশ্রীর সেবক সেনের সন্তানদিগের আদিপুরুষ। 
উক্ত গুপ্তদিগের আদিপুরুয রামগোবিন্দগুপ্ত, রাধাবল্লভ দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এ গ্রামে 
আগমন করেন। পদ্মাপুরাণ বচনার সময়ে বিজয়গুপ্ত স্বপ্লারদি্ট হইয়া, একটি ঘটের উদ্দেশ্য পান ও 
এ ঘট সংস্থাপনপূর্বক পুজা দেন। বিজয় গুপ্তের মৃত্যুর পর এঁ ঘট পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়, বহু বসব 
পরে মিহিপাশা নিবাসী কিহুর টক্রবর্তী পুনরায় এ ঘট সংস্থাপনের জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। বর্তমান 
মনসাবাড়ির পশ্চিম দিকস্থ পুদ্দরিণীর মধ্যে এই ঘট. ধূপতি, রামদাও, শঙ্খ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় 
বিজয় গুপ্তের বাডির ভগ্পাবশেষ অদ্যাপি মনসাবাডির দক্ষিণ ধারে বিদামান আছে। ববিশালের 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ্‌ ৩৫৯ 


অন্যানা স্থান অপেক্ষা গেলা অধিকতর কৃতবিদ্য ইংবেজি শিক্ষিত যুবক দেখিতে পাওয়া যায। 
প্রাচীনকাল হইতেই অনেকানেক পণ্ডিত গৈলার মুখোজ্্ল করিয়া আসিতেছেন। ব্রিলোচন দাস ও 
বিজয় গুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তপ্তিন্ন ভব দাস বংশে জানকীনাথ দাস কবি কণ্ঠাভরণ, 
বিনায়ক সেন বংশে প্রসিদ্ধ সুখদেব সেন কবিরাজ ও কাশীনাথ সেন ও রামভদ্র সেন নামে 
তিনজন এবং মদনমোহন দাস কবীন্দ্র ও রাধামোহন তর্কভূষণ ও শ্যামকিশোব তর্কভূষণ এবং 
গুপ্ত বংশে রামচন্দ্র গুপ্ত কবি কণ্ঠহার প্রভৃতি অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । গৈলার অধিকাংশই বৈদ্য বলিয়া ধহুকাল হইতে এ স্থানে আয়ুর্বেদের বিশেষ 
আলোচনা হইয়া! আসিতেছে। ?গলার দুহি সেন বংশ প্ররুযানুঞমে সুখ্যাতির সহিত কবিরাজি 
ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন। ভবদাস বংশে ও ত্রিলোচন দাসেব বংশধরগণ মধ্যে অনেক খ্যাতনাম। 
চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ কবেন। প্রসিদ্ধ মদনমোহন ববীন্দ্র মহাশয়েব নিকট আযুর্বেদ 
শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র আগমন করিতেন । তাহার শিষ্যগণ মধ্যে কলিকাতার 
কবিরাজ কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও বিজ্ঞবব কৈলাসচন্দ্র সন কবিরাজ, ঢাকার খ্যাতনামা কালী 
কবিরাজ মহাশয়গণ বর্তমান চিকিৎসক সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকাব করিয়াছেন। উক্ত কবীন্দ্ 
মহাশয়ের পোত্র চন্দ্রকুমার দাস কবিভূষণ সম্প্রতি আগরতলা রাজবাড়িতে থাকিযা অতি উচ্চ 
বেতনে এবং বিশেষ সম্মানের সহিত নিজ কবিরাজি ব্যবসা করিতেছেন। 

বাকরগঞ্জ জিলা হইতে সর্বপ্রথমে শোলনার বাবু ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধায় ও ফুন্লুশ্রীর বাবু 
চন্জকুমার দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, উপাধি লাভ করেন। উক্ত চন্দ্রকুমার বাবু বহুকাল মুল্সেফের 
কার্ধ করিয়া, সব জজের পদে উন্নীত হয়েন। ইনি এখন জীবিত নাই। ই হার শ্াতুষ্পত্রদ্ধয বাবু 
ললিতকুমার দাস বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টে ও বাবু নবীনচন্দ্র দাস জজ আদালতের উকিল। 
ফু্লশ্রীর বাবু গোবিন্দচন্্র দাস এম এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টে। গেলা ফুন্নশ্রাতে পাচজন এম এ ও ১৯ 
জন বি এ একজন এল এম এস উপাধিধারী লোক আছেন। বাকবগঞ্জেব অপর বোন গ্রামেই 
ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সংখা, এত অধিক দুষ্ট হয় না। এতপ্ডিন্ন বাবু মধুসূদন সেন শিবপুব 
সিভিল ইঞ্রিনিয়াবিং কলেজ হইতে সর্বোচ৮ স্থান অধিকাৰ করঙ £ বি সি উপাধি লাড করিয়া, 
সম্প্রতি কটক জিলার আসিস্টান্ট হংঞজনিয়াবের কার্য করািতিছেন। বাকরগঞ্জে ইশিই প্রথম 
ইঞ্চিনিয়ার। গৈলার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত একজন বিখ্যাত ডেপুটি মাাজিস্ট্টে, বাবু বজনীকান্ত দাস 
বরিশালে খ্যাতনামা উকিল । প্রোখেনব নিন্দেন্খব সেন এম এ, বাবু বিপিনবিহারী দাস এম এ বি 
এল মুল্সেফের ও বাবু চন্দ্রকাপ্ত চ৪্রব্তী এল এম এস প্রতি বাঞ্ডিগণ বিশেষ দক্ষতাব সহিত নিজ 
নিজ কাধ করিতেছেন। 

চাদসি 

বরিশালের অগ্তরগত গোরনদ] থানাব এলাকাধীন টাদসি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, নমশূদ্র ও খুসলমানের বাস। কাবস্থৃই গ্রামের বর্ধিত লোক। এইটি কুলীন কায়স্থের গ্রাম 
বলিয়াই ধিখ্যাত। ব্রান্মাণের মধো বৈদিক, রাটীয ও বাবেন্দ্র শ্রেণী, কায়স্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুলীন 
বসু মজুমদার পরিবার ও মৌলিক গুহ বংশ. নমশৃদ্রের মধ্যে ডাক্তার পরিবাব বিখ্যাত মুসলমানের 
মধ্যে ফকির মিএগ্রর বংশধরগণ বিখাত। চাদসির আদিম অধিবাসী দাস বংশ, নবাব সরকারে 
বাঙ্গরোড়ার তালুকদার ছিলেন। এই বংশে বিযুঃদাস, মহীভদ্র দাস, হাম্বীর দাস, ধুক্তর দাস, 
বাণেশর দাস ও গোবর্ধন দাস নামধেয় সাত ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন, ইহাদের প্রত্যেকের নামে দীঘি 
ও খাল এবং বাস্তা এখনও চাদসি ও তৎপার্খবর্তী স্থানে বর্তমান আছে। এখন এই বংশের চিহ' 
পাওয়া যায় না। 


৩৬০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কাশ্যপ গোত্রীয় পুরুযোত্তম ন্যায়ালঙ্কার কোটালিপাড়া হইতে এই গ্রামে বসু মজুমদার ও গুহ 
পরিবারের ইষ্ট দেবতা নিবন্ধন বাস করেন। ইহার চারি পুত্র ; যথা--কমলাকান্ত, তর্কবাগীশ, গঙ্গ 
নন্দ সার্বভৌম, গদাধর সিদ্ধান্ত ও ভুবনেশ্বর তর্কভূষণ। তৃতীয় পুরুষে উপাধিধারী পণ্ডিত, 
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভৃষণ ও কৃষ্ঞনারায়ণ ন্যায়ভ্ষণ। চতুর্থ পুরুষে উদয় তর্কালক্কার। পঞ্চম পুরুষ 
কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও বিশ্বেশ্বর ন্যায়ভূষণ। যষ্ঠ পুরুষে হিন্দুধর্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাশ্মীপ্রবর 
পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও পণ্ডিত হরনাথ শাস্ত্রী। বসুবংশ কচুয়া হইতে টাদসীর দাস কর্তৃক 
এই শ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশের রমাকান্ত বসু নবাব সরকারে প্রধানতম কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, 
মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমান সময়েও ঠাদসীর মজুমদার বলিয়া এই বংশ বিখ্যাত। এই 
বংশে হরগোবিন্দ বসু মজুমদার সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ বুৎপন্ন ছিলেন যে, পণ্ডিতগণও তাহার 
সঙ্গে আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ইনি ৭০০ টাকা বেতনে রাজশাহী__ তাহেরপুরের 
রাজসংসারের ও অপরাপর খরের ম্যানেজারি করিয়। কর্তৃত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি একজন 
অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। এই বংশে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ব্রজকিশোর বসু মজুমদার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহার কন্যাই কাদশ্থিনী বসু বি এ এল আর সি পি। বর্তমান সময়ে এই বংশে 
হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক বাবু শশিভৃষণ বসু বি এল ও পেন্সন প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু 
হরকিশোর বসু বিশেষ সম্মানিত। 

টাদসীর গুহ বংশের আদিপুরুষ বিলাস গুহ, ইনি হানুয়া হইতে ঠাদসীতে অবস্থান করেন। এই 
বংশে বরিশাল জজ আদালতের ভূতপূর্ব উকিল অশ্থিকাচরণ গুহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া প্রতিভাবলে স্বীর প্রতিষ্ঠা লাভ করায় বহুতর অর্থোপার্জনি 
করিয়া, বিত্ত পশার করিয়া গিয়াছেন ; ইনি নিহুস্ব কুটুম্বগণকে অর্থ সাহায্য করিতেন। 

টাদসীর বিষুঃহরি ডাক্তার মনসার কৃপায় গোল ও কাইট নামধেয় গুঁষধ প্রাপ্ত হন! এই গুঁষধই 
এই বংশের কৃতিত্বের মূল ভিত্তি। তৎপর রামকৃষঃ ডাক্তার স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া, অনেক 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া দালান কোটা দেন। ইহার পর রামকান্ত ডাক্তার স্বীয় বাবসায়ে অসাধারণ 
পারদর্শিতা দেখান। ইনি ময়মনসিংহ জমিদার বাড়ি হইতে পুরস্কারস্বরূপ একটি হাতি প্রাপ্ত হন। 
ইহার পূত্রই বর্তমানে সুনামবিখ্যাত পদ্মলোচন দাস ডাক্তার। ইহাদের মন্ত্র চিকিৎসায় গভর্নমেন্টের 
প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহারাও 
মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। 

এই শ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় পোস্টাফিস ও হাট আছে। চৈত্র সংক্রাস্তিতে একটি 
মেলা হয়। দশমহাবিদা, কালী, রাধা-গোবিন্দ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহ আছে। 


রামচন্দ্রপুর 

রামচন্ত্রপুর গ্রামটি ঝালকাঠি থানার এলাকাধীন বরিশাল সদরের অন্তর্গত। এ গ্রামে বৈদিক ও 
বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শুদ্র প্রভৃতির বাসস্থান। বৈদিক ব্রাঙ্মণগণের প্রসিদ্ধ কালী 
খোলাতে অতি প্রাচীনকালের একটি বট বৃক্ষ আছে; এরাপ প্রবাদ আছে যে, ইহাদিগের পূর্ব পুরুষ 
কামরূপে গিয়া আবদ্ধ হইলে, কাত্যায়নীর আদেশে এ বটবৃক্ষে চড়িয়া তথা হইতে পুনরায় বাড়িতে 
উপস্থিত হয়েন। পরে এ বৃক্ষের নিচে তিনি কালী দেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। ই বৈদিক বংশে 
পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ব বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ও তাহার শ্রাতা 
পণ্ডিত কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্ত স্কুলের অন্যতম সংস্কৃত শিক্ষক। পণ্ডিত কালীশচন্ত্র বরিশাল 
দরিদ্র ভাণ্ডারের একজন পরমবদ্ধু, ইহার চেষ্টায় অনেকানেক নিরাশ্রয় রোগীর সেবা শুশ্রাষা হইয়া 
থাকে। পণ্ডিত কামিনীকান্ত ও কালীশচন্দ্র বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভার আচার্য। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৬১ 


এই গ্রাম বসু, দাস, গুহ ও রায় বংশীয় কায়স্থ প্রধান। বসু বংশই আদিম অধিবাসী । আর 
পকলই বসু বংশ দ্বারা আনীত ও স্থাপিত। রাধাকান্ত দাস সরকার, গৌরসুন্দর বসু প্রভৃতি বিশেষ 
ক্ষমতাশালী ও সম্পন্ন লোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে গুহ বংশই অতান্ত উন্নত। পঞ্চানন গুহের 
পুত্রগণ মধ্যে শ্বরূপচন্দ্র গুহ বরিশালে ওকালতি করিয়া স্বনামখ্যাত হইয়াছেন, ইহার উপার্জিত 
অর্থ দ্বারা এই বংশের ভূসম্পত্তির সৃজন হইয়াছে, ইনি বরিশালে ও নিজ গ্রামস্থ বাটীতে ইষ্টকালয় 
ও দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার পুত্র বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ এম এ একজন কৃতবিদ্য 
যুবক। উক্ত পধ্চানন গু অপর তিন পুত্র মোহনচন্দ্র গুহ, গোবিন্দ্রচন্দ্র গুহ ও আনন্দচন্দ্র ওহ, 
বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ লোক ছিলেন. হহারা নিজ নিজ ক্ষমতায় অর্ধোপার্জন করিয়া যশন্বী হইয়া 
গিয়াছেন। উক্ত মোহনচন্দ্রের জোষ্ঠ পত্র বাবু কালী প্রসন্ন গুহ বি এল বরিশালের একজন উকিল, 
মধ্যম বাবু তারাপ্রসন্ন গুহ বি এল হাইকোর্টের একজন উকিল এবং কনিষ্ঠ বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ এম 
এ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই পরিবারের সকলেই সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ। ইহাদিগের জমিদারির 
অবস্থাও ভাল। লম্মী এবং সরস্বতী একত্রে এই পরিবারের বাস করিতেছেন। 

এই গ্রামে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল, একটি পুস্তকালয়, একটি পোস্টাফিস ও গ্রাম্য রাস্তা আছে। 


মানপাশা 

নলছিটি হইতে দক্ষিণ পূর্বদিকে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রাম্য বাস্তা, খাল ও মানপাশা হইতে 
নলছিটি পর্যন্ত হরনাথ দত্তের কাটা খাল থাকায়, লোকের গমনাগমনের সুবিধা ইইয়াছে। 

মান্পাশা একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ; এই গ্রামের ভট্টাচার্য বংশ ন্যায়শান্ত্রের জন্য চিবদিনই 
বিখ্যাত। রামনাথ সার্বভৌম এই বংশের প্রধান পুরুষ । ইনি বাল্যকালে কোন এক সময়ে বালি 
গ্রামের চড়ার ওপর খেলা করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে ত্রিবেণীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক জগমাথ 
তর্কপঞ্চানন তথায় শৌকারোহণে উপস্থিত হন এবং রামনাথকে তিনি ত্রিবেণীতে নিয়া যান। 
রামনাথ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক হইয়া দেশ মধ্যে প্রশংসাভাজন হইলেন। ইনি কোন এক 
সময়ে গঙ্গাক্নানে যাইয়া জল মধ্যে একটি শালগ্রাম প্রাণ্ড হন, অদ্যাপি তাহার বংশধরগণ উঞ্ড 
চত্রের পূজা করিতেছেন। এই বিগ্র্টী 'রঘুনাথ' নামে অভিহিত হইতেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের 
কোপানলে পড়িয়া যে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই 
নন্দকুমার উক্ত রামনাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট কুয়া, তাহাকে এই জিলার 
জন্য 'পণ্ডিত জজ" নিযুক্ত করেন। রামনাথ বারইকরণে দেওয়ানি আদালতের পণ্ডিত জজ নিষুণ 
হন। সাহাজাদপুরের অন্তর্গত ফয়রার জমিদার বিজয়রাম রায় ইহাকে মানপাশায় স্থাপিত করেন 
এবং তদবধি ইহার বংশধরগণ এই গ্রামে অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। রামনাথ বিত্ত 
সম্পত্তি করতঃ বাটিতে দালান কোঠা দিয়া গিয়াছেন। ইহার দুই পুত্র ও এগার কন্যা । রামনাথের 
দুই পুত্র-_রঘুনাথ তর্ালঙ্কার ও কাশীনাথ তর্কভূষণ। রঘুনাথের তিন পুত্র মধ্যে কালীপ্রসাদ 
তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ পণ্ডিত। তাহার পুত্র কমল ন্যায়পঞ্চানন ও গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ পরম 
পণ্ডিত! কমল ন্যায়পঞ্চাননের বংশধর নারায়ণ তর্কপঞ্চানন একজন পণ্ডিত। 

উক্ত রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র লোকনাথ ভট্টাচার্যের মধ্যম পুত্র বরদাকাস্ত বিদ্যারত্ব এখন 
কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন ও কনিষ্ঠ চন্ত্রকান্ত ভট্টাচার্য বি এল, 
বরিশালে ওকালতি করিতেছেন। 

' মানপাশার ভট্টাচার্য বংশের পূর্বে কৃষ্ণজীবন চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত তালুকদার ছিলেন। এই 

বংশের অনেকানেক কীর্তিকলাপের এখন চিহ্ন আছে। এক সময়ে স্বস্ত্যয়ন করাইবার জনা 
চক্রবর্তীগণ বামদেব বাচস্পতি নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষকে মানপাশায় আনিয়া স্থাপিত করেন। 


৩৬২ বৃহত্তর বাকরগপ্জের ইতিহাস 


বাচস্পতিব পোত্র নন্দরাম তর্কবাগীশ একজন প্রধান তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি একটি উপাসনালয় 
নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে পঞ্চ জারজ চগ্ডালের মস্তক প্রোথিত কবিয়া, 'ত্রিপঞ্চপীঠ' প্রস্তত 
করেনঃ উহার চিহ এখনও বর্তমান আছে। ইহার বাড়িতে ভগ্ দালান ও দেবমন্দির আছে। 


পিরোজপুর বিভাগ-রায়েরকাঠি 


(পিরোজপুর বিভাগের প্রধান স্থান রায়েরকাঠি। এ স্থানের জমিদারগণ সাধারণত 'রায়েরকাঠির 
রাজা" বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশ সেলিমাবাদের রাজা, ইহাদিগের কীর্তিকলাপ দানাদি কার্য 
বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ । রায় জমিদারগণ এই স্থানের গভীর অরণ্য আবাদ করেন বলিয়াই এই গ্রামের 
নাম 'বায়েরকাঠি' হইয়াছে রায়েরকাঠি ।পরোজপুরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত দামোদরের 
উদর পারে প্রা দুই মাইল দূরে অবস্থিত । এই গ্রামে মাইনর স্কুল, পোস্টাফিস, গ্রাম্য পাকা রাস্তা, 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি থাকায় স্থানায লোকের সুবিধা হইয়াছে। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুদ্র, নাপিত, 
(ধাপা প্রতি সকলেই রাজবংশের জায়গীব ভোগ করিতেছেন। রায়েরকাঠির চতুপার্শবস্থ প্রায় দশ 
হাজার টাকার লভ্যের তালুক রাজবংশের সম্পর্কীয় ও আশ্রিত লোকগণ নিষ্কর ভোগ 
করিতেছেন। জমিদারগণ আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে তাহাদের বাড়িতে দালান নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন। রায়েরকাঠিতে ইঞ্টকালয়ের সংখ্যা অধিক। বাকরগপ্রের অপর কোন স্থানে এতগুলি 
দ।লান নাই। 

রায়েরকাঠির রাজবংশ দক্ষিণ রাট়ী কায়স্থ সেন বংশ। এই গ্রামের দক্ষিণ রাটী ঘোষ, বসু, মিত্র 
প্রভৃতি কুলীনগণ রাজবংশ কর্তৃক আনীত ও স্থাপিত। হবিবকাঠির ঘোষ বংশ ও রায়েরকাঠির 
জমিদারগণের কুটুব। রাখেরকাঠিতে এই সকল বংশে অনেকানেক কৃতবিদ্য ও ইংরেজি শিক্ষিত 
লোক আছো এ গ্রামে বিএ ও এম এ উপাধিধাবী ৬জন লোক আছেন। 

কলিকাতার নিকটবর্তী দ্বিগঙ্গ! নামক স্থানের রামনাথ সেন নবাব সরকারে চাকরি করিতেন। 
তাহার পুত্র শ্রীনাথ সেনরায নবাব সরকারে ঢাকরি করিয়া, নিজ প্রতিভাবলে গচ্ছিত স্বরূপ 
ভামিদারি লাভ কবিয়া রায়েরকাঠির রাজনংশেব আদিপুকয। কেহ কেহ বলেন, শঞ্রজিৎ রায় এই 
ংশের আদিপুরুষ। রার়েরকাঠির জমিদার বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীধুত্ত বাজা অদ্বৈতনারায়ণ 
রায়, শ্রানাথ পায়কেই আদিপুরুয বলিয়া শিরদেশ করেন। 

উঞ্জ শ্রীনাথ রাষের পুত্র শ্রীরাম বায়. তৎপুব রুদ্র বায়। ইহার চারি পূত্র নরোত্তম, নরেন্দ্র 
কন্দর্প ও গান্গর্ব। নরোগওম বায়েরকাঠিতেই থাকেন, অপর তিন ভ্রাতা বনগ্রাম, মঘিয়। ও 
চিঙ্গরাখালিতে গিয়া স্থিত হয়েন এবং তাহাদিগের বংশধবগণ এখনও উক্ত গ্রাম সমূহে বাস 
কপিতেছেন। পরোভ্তমের ভিন পুত্র ভায়নাবাবণ, দর্পনাবায়ণ (নিঃসন্তান) ও সুরনারায়ণ (ছোট 
নাজবাড়ী ; এই বাড়ির নবকৃষণলায় প্রধান লোক), জঘনাবাধণ এই বংশের স্বনামখ্যাত মহা পুণ্যাত্ম। 
গুক্ষ। ইশিই এই বংশের প্রধান ও প্রবীণ বাজ1। ইহার চারি পুএ- শিবনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, 
দুণ্ভিনারার়ণ ও লল্্লীনারারণ। শিবনারায়ণের জ্যেঠ পুত্র প্রাণনারায়ণ, তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ। 
তাহার চারি পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রহাদনারায়ণ, মাধবনাবায়ণ ও নরনারায়ণ। রাজা নরনারায়ণ 
সঙ্গীত শাঞ্চে বঙ্গদেশ মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত, হ্হার সহধর্মিণী বসন্তকুমারী রায় কয়েকখানি 
পৃশক প্রণয়ন করিয়া খ্াতিলাভ করিয়াছেন! শিবনারায়ণের তৃতীয় পুর্রের বংশে রাজা চন্দ্রনাথ 
বায় বিখ্যাত। উদয়নারায়ণের বংশে রাজা রাজবুঁমার বায় শ্বনামখ্যাত পুকষ। দুলভিনারায়ণের বংশে 
রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রা বিখাত। লশ্মীনাবায়ণের বংশে রাজা দুর্গানাবায়ণ রায় খ্যাতনামা লোক 
ছিলেন। 

বাকরগঞ্জের সকল অপ্চলেব ব্রাহ্মাণগণহ এই বশের ত্ন্দোন্তর ভোগ করেন। জমিদারদিগের 


বাকরগর্জের ইতিহাস ৩৬৩ 


পুরোহিতগণ তারপাশায় ও ইঞ্টদেবতাগণ বায়েরকাঠিতে বাস করেন। রুদ্র রায় রায়েরকাঠিতে 
প্রসিখ কালী স্থাপন করেন। সংস্কৃত ভাষায় কালী মন্দিরের উপর লিখিত ₹ "ছে যে, বাঙ্গলা ১০৫০ 
সনে রুদ্র রায় (সাধু রায়) রায়েরকাঠির বালী স্থাপন ও মন্দিব নির্সাণ কবেন। কালী ও সিদ্ধেশরীব 
বাড়িতে অনেকানেক দেব-দেবীমুর্তি ও মন্দির ধর্তমান আছে। স্থানটি গভীর ভাবোদ্দীপক। প্রায় 
২৫০ ফিট উচ্চ একটি নবরত্র আছে। যে স্থলে অতিথিগণ আসিয়া বাস ও আহাবাদি করিত, যে 
স্থানটি অদ্যাপি অতিথিখানা নামে অভিহিত হইতেছে। 

কীর্তিপাশার জমিদান্দ বংশের পূর্বপুরুষ, সাহরিয়ার মি ভূমাধিকারীর আদিপুরুষ, 
আমড়াজুরির দত্ত ও জলাবাডির নিশ্বাসগণের পূর্বপুরুষগণ, রায়েরকাগির রাজ সরকাবে চাকরি 
করিয়া, সকলেই সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। বঙমান সময়ে রাজবংশের অনেকেরই অবস্থাব পরিবর্তন 
হইয়াছে; রায়েরকাঠির পূর্বশ্রী এখন অন্তহিত। 

জমিদার বংশের স্থাপিত কুলীনদিগের মধ্যে বাবু প্রিয়নাথ মি, বাবু দীননাথ বসু, বাবু সখান।থ 
মিত্র, বাবু শশিভৃঘণ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সম্পন্ন অবস্থায় আছেন। 


সাতুরিয়া 

এই গ্রাম পিরোজপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে । সাতুরিয়। মুসলমান প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে 
এক বংশজাত বহুত ভদ্র বিশি্ড লোকের বাস। ইহারাই সাতুরিয়ার মিএ্ নামে সর্বত্র অভিহিত। 
এততিনন ফরিদপুর, যশোহর ও বাকরণপ্জ জিলাস্থ অনেক গণ্যমান্য মুসলমান কুলীন সন্তান 
বিবাহাদি কবিরা, এই গ্রামে স্থাপিত হইয়াছেন। সাতুরিয়ার মিদারগণের প্রসিদ্ধ আদিপুকষ 
সাজেন্দা নামক জনৈক আওলিয়া (ফকির)। তিনি দিল্লি হইতে সাজাহান আলী অর্থাৎ ধাহাকে 
এতদ্দেশীয় লোকে খাপ্রে আলী বলিয়া অভিহিত করেন, তাহার সঙ্গে বাগহাট মহকুমার অন্তগত 
হাবেলি পরগনায় আসিয়া খাস করেন। তাহাদেব বাসস্থান অদ্যাপি খাঞ্চে আলীর দরগ। নামে সর্ব 
ঘোযিত হইতেছে এবং এ স্থানে দর্শকের তৃপ্তিকর সুন্দর সুন্দর অট্রালিকা, মসাজদ ও বৃহৎ বৃহৎ 
জলাশয় সকল বর্তমান থাকিয়া, চতর্দিকে যশোবাশি প্রচাব করিতেছে। সাজেন্দার পুত্র সানুব প্রক্$তি 
ক্রমান্বয় কয়েকপুরুষ এ স্থানেই অবধশ্িতি করেন ; পরে এ বংশীয় সেখ সাহাবুদ্দিন নামক এক ভান 
আগুলিযা (ফকির) সেলিমাবাদ পনগনাপ জমিদাব রায়েরকাগিব চৌধুরিগণ কর্তৃক কতক চেবাগি 
ও তালুকাদি শ্রাপ্ত হইয়া, এই সাতৃবিয়। গ্রামে ৫ মাইল পুর্বে সুক্জাগব নামক পলীতে বাস করেন। 
জবশেষে এ স্থানেই মানবলীলা সম্ববণ করেন। এখনও এদেশীর মুসলমান ও অনেক হিন্দু সন্তান 
তাহার সমাধি স্থানে অনেক মানসিক ও সির্ণিআদি দিয়া থাকেন। উক্ত আওলিয়ার নয় পুত্র । ভাহাব 
পুত্রগণ তাহার জীবন্দশাতেই শানারূপ উন্নতি সাধন কবিয়া, এই সাতৃরিযা আসিধা বাস করেন 
এবং ক্রমাথয় অনেক ভূসম্পর্তি সঞ্চয় করিয়া, সেলিমাবাদ পরগনায় এক ঘর প্রসিদ্দ তালুকদাণ 
হইয়া পড়েন। উত্ড শেখ সাহাবুদ্দিন হইতে এই বংশীয়দের ৭ম পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। পুর্বে 
এই বংশীয়গণ দেশচল প্রথানুসারে আববি, পারসী ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
করিযাছিল। এই বংশীয় ভুম্যধিকারিগণ মধ্যে ইতিপূর্বে সেখ দ্রাহতুন্রা ওরফে ধোন মিঞা ও 
আবদুল আজিজ ওরফে খুনসুর মিএর আকাল লোক ছিলেন। 


বানরিপাড়া, নরোত্তমপুর ও কুন্দিহার 
উঞ্ত তিনটি গ্রাম একই লপ্ত, পিরোজপুর বিভাগে স্বরূপবাঠি থানার অন্তগতি। বানরিপাড়ায 
একটি এন্ট্রাস স্কুল থাকায়, অধিবাসীগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। গ্রামের 
পোস্টাফিসটি নরোভ্তমপুরে স্থিত। গ্রামে লাইব্রেরী, ডিস্পেশসারি, হাট, বাজার, খাল প্রভৃতি আছে। 
বানরিপাড়ায় পাকা রাস্তা ও বাজারের খালে কৌশল নির্মিত একটি লোহার পুল থাকায় লোকে 


৩৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইতেছে। বানরিপাড়ায় বসতিস্থান ঘন ও লোকসংখ্যা স্থানের 
পরিসরানুসারে আধক বলিয়া মনে হয়। কুন্দিহার গ্রামে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য ;₹ কবিরাজ 
দ্বারিকানাথ সেন, পণ্ডিত পার্বতীচরণ দাস কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রধান লোক। এই গ্রামের বৈদ্য বংশ 
সংস্কৃত ও কবিরাজির জন্য বিখ্যাত। 

বিরাট গুহের বংশে অনেক কৃতি লোক জন্মিয়াছেন। বিশ্বকোষ পাঠে জানা যায় যে, মগ ও 
ফিরিঙ্গি বিজেতা জিতামিত্র গুহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত বায়, টাদ রায় প্রতৃতি এই বংশ 
সম্ভৃত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুর্শিদাবাদে নবাবের দেওয়ান ছিলেন এবং তাহার সহোদর ভ্রাতা 
নয়নানন্দ গুহ নবাবের সরকার ছিলেন। নয়নানন্দ সরকার কাবারধা গ্রামে বাসস্থান করিয়াছিলেন। 
তাহার কোন সম্তানাদি না হওয়াতে মনোকষ্টে তিনি কাশী চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া পুরশ্চরণ 
করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি স্বপ্রারিষ্ট হইয়া পুনরায় বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। 
এখানে আসিয়া তাহার চারি পুত্র ও ১৬টি পৌত্র গন্মে। প্রতাপাদিত্য যশোহরে যাইয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। নয়নানন্দ সরকারের বংশীয়গণ বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন । বল্লাল সেন 
কর্তৃক সমীকরণে অন্যান্য কুলীনদিগের সঙ্গে পর্যায়ে জেতা হওয়াতে তিনি ঠাকুরত্ব অথবা ঠাকুরতা 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বংশে সৃষ্িধর গুহ নবাব সরকারে নায়েবের কার্য করিতেন বলিয়া বিশ্বাস 
উপাধি পান, ইহার বংশীয়েরা গুহ বিশ্বাস নামে খ্যাত। গুহ ঠাকুরতা বংশের কোন ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপ 
রাজাদিগের সঙ্গে বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহার বংশীয়েরা গুহ রায় নামে 
পরিচিত। বানরিপাড়া গ্রামে গুহ ঠাকুরতা, গুহ বিশ্বাস এবং গুহ রায় এই তিন উপাধিধারী গুহ 
বংশীয়েরা বাস করেন, ইহারা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কুলীন। এই গ্রামে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে একটি 
সমৃদ্ধশালী মেলার অবতারণা হইয়া থাকে, এখনও প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে উহা মিলিয়া থাকে। এক 
সময়ে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে নব দ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানের পণ্ডিতগণ এখানে 
নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। 

নরোত্তমপুরের ঘোষ বংশ রায় উপাধিধারী। ইহারা গাভার ঘোষ দশ্তিদারদিগের একই বংশ। 
এই গ্রামের কায়স্থগণের পীচকানি বাড়িই প্রধান যথা-_বড় বাড়ি, পশ্চিমের বাড়ি, উত্তরের বাড়ি 
ও পুরাণ বাড়ি ও গঙ্গাচরণ রায়ের বাড়ি। এই গ্রামের বাবু উপকণ্ঠ রায় বি এল বাবু বরদাকান্ত রায় 
এল এম এম বিশেষ বিখ্যাত। 


'খলিসাকোটা 


খলিসাকোটা গ্রামটি পিরোজপুরের অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানার এলাকাধীন। বহু সংখ্যক 
ভদ্রলোকের বসতি স্থান। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির বিশেষ প্রাধান্য। সংস্কৃত চর্চার জন্য এ স্থানটি 
বিশেষ বিখ্যাত। খলিসাকোট। নিবাসী প্রসিদ্ধ রার'বংশীয়দিগের আদিপুরুষ রামগোপাল রায়। এই 
মহাপুরুষ বর্তমান সময়ের প্রায় তিন শর্ত বৎসর পূর্বে গঙ্গানদীব পশ্চিম পাড়ের অর্থাৎ রাঢ় দেশীয় 
কোন স্থান হইতে এই বাকরগপ্জ জিলার অধীন প্রথমত রণমতী গ্রামে এবং তাহার কিছুকাল পরে 
তথা হইতে খলিসাকোটা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। রামগোপাল রায় খলিসাকোটা 
গ্রামে আসিয়া, এ গ্রামের সকল স্থান অধিকার করেন এবং এঁ স্থানের পূর্বস্থিত সমুদয় জাতীয় 
লোকই রামগোপাল রায়ের আসীন হন। রামগোপাল রারের ক্রমে পাঁচটি পুত্র জন্মে ; যথা ১ম 
রামগোবিন্দ রায়, ২য় রত্তেশ্বর রায়, ৩য় গোপীকান্ত রায়, ৪র্থ রামজীবন রায়, ৫ম রামভদ্র রায়। 
এই পাঁচটি পুত্র সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহারা সকলেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন ; অদ্য পর্যস্তও এই বংশে 
চিকিৎসা ব্যবসায় গ্রচলিত আছে। 


বাকরগঞ্জের ইতিহাস ৩৬৫ 


এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের প্রস্তুত অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ের পুস্তক 
আছে, তন্মধ্যে রসসার' নামক গ্রন্থখানি অতি প্রসিদ্ধ এবং ৫ম পুরুষ রামমাণিক্য রায়মহাশয়েব 
প্রস্তুত অনেকানেক সংস্কৃত -সাহিত্য আছে, তাহা অদ্যাপি জনসমাজে প্রচলিত দেখা যায়। 
রামমাণিক্য রায় ভূকৈলাসস্থ রাজবাড়ীর প্রধান চিকিৎসক এবং পণ্ডিত ছিলেন। তাহার রচিত 
একটি সংস্কৃত কবিতা এ বাড়ির দেবমন্দিরে অদ্যাপি খোদাই আছে। রামগোপাল রায়ের ১ম পুত্র 
রামগোবিন্দ রায়ের বংশই বিশেষ বিখ্যাত ; এই বংশে প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আলিবর্দি খী যখন বাঙ্গালির নবাব ছিলেন, তখন এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রামনারায়ণ রায় মহাশয় নবাববাড়ির প্রধান পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন; তাহার পাণ্ডত্য- 
গুণে নবাব বাহাদুর বড়ই সন্তষ্ট ছিলেন। এ বংশের ৫ম পুরুষ মদননারায়ণ রায় মহাশয় চিকিৎসা 
শান্ত্রে এতদূর কৃতী ছিলেন যে, তিনি রোগী দেখিয়া অন্তত জমা পূর্বে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করিতে 
'পারিতেন। বর্তমান সময়ে পার্বতীচরণ রায় মহাশয় এই বংশের মধ্যে প্রধান চিকিৎসা ব্যবসায়ী, 
তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নানাস্থানে বিদামান আছে। ৬ষ্ঠ পুরুষে দীনবঙ্ধু রায় সংস্কৃতে এবং শিল্প 
বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, তিনি একখানি মনসা দেবীর সিংহাসন নিজ হস্তে প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। এ সিংহাসনের কাককার্য অতীব চমণ্কারজনক, তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। 

রামগোপাল রায় আদিপুরুষ হইতে বর্তমান ৯ম পুরুষ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আর পূর্ব 
পুরুষের ভার কিছুই নাই; কিন্তু এইক্ষণ যাহারা আছেন, তাহারাও বিশেষ সম্মানিত এবং 
নানাস্থানের লোক সমাজে বিশেষ পরিচিত। বাবু গিরিশচন্দ্র রায় বরিশালে থাকিয়া মোক্তারি 
করিতেছেন ; ইনিও অত্যন্ত সম্মানিত। রায় বংশের ৫ম পুরুষের মধ্যে কাশীনাথ রায়'ন্ামক এক 
ব্যক্তি স্বনাম খ্যাতি পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত এবং চিকিৎসাশান্ত্রে বাকরগপ্র জিলার অধীন মাধবপাশা 
নগরীতে যখন মহারাজা উদয়নারায়ণের বংশধরগণ রাজপদে. প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, অদ্ধিতীয় 
প্রতিপত্তির সহিত একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তখন কাশীনাথ রায় এ রাজবাড়ির পণ্ডিত এবং 
চিকিৎসক ছিলেন। রঃ 

এই খলিসাকোটা গ্রামটি শত বৎসর পূর্বে এইবার সমৃদ্ধশালী ছিল যে, তথায় কখন কোন 
বিষয়ের অভাব কি অপ্রতুল ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল। ব্রা্মাণ, বৈদ্য, কায়স্থ, 
কর্মকার, কুম্তকার, মালাকার, সূত্রধর, তস্তবায় (জুগী, তাতী) গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস বণিক, 
ধুনী, নাপিত, নষ্ট, ভূগ্রমালী, গোয়ালা প্রভৃতি নান! প্রকার বর্ণ সঙ্কর-জাতি ছিল। বর্তমানে 
সর্বশ্রেণীর বংশধরগণ অতি অল্পই আছে। 

খলিসাকোটার একটি স্কুল, গ্রাম্য রাকা, পোস্টাফিস, সংস্কৃত টোল প্রসভৃতি থাকায় লোকের 
উপকার হইতেছে। বর্তমান সময়ে বাবু চন্দ্রকান্ত সেন, এম এ, বি এল, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত উকিল, 
পণ্ডিত পার্বভীচরণ রায় কবিরাজ, প্রসন্নকুমার কবিরত্ব প্রভৃতি লোক বিশেষ কৃতবিদ্য। 


পটুয়াখালি 

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং বাউফলের মুন্সেফী পটুয়াখালিতে পরিবর্তিত 
হয় ও কোটেরহাটের মুন্সেফী এবালিস হইয়া যায়। পটুয়াখালি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৩৮ 
মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত। এই মহকুমার উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বদিকে দুইটি দোন 
থাকায় জলপথের সুবিধা হইয়াছে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি হইয়া আমতলী পর্যন্ত স্টিমার লাইন 
আছে। এ স্থানের জল লবণাক্ত ; সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে ; স্থানটির দৃশ্য ভাল। মহকুমায় এক্ট্রালস 
স্কুল, পোস্টাফিস, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেইরি ক্ষুদ্র দালান, দাতব্য 
ডাক্তারখানা, মিউনিসিপ্যাল আফিস প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপ্যালের লোকসংখ্যা ৪৯৬৭৩৫ জান। 


৩৬৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পটুয়াখালিতে ফৌজদারি মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক। নরহত্যা ব্যাপার ও অধিক পরিমাণে সংঘটিত 
হইয়া থাকে। এ স্থানে একজন পুলিশের সাহেব ও ডিটেকটিভ পুলিশ থাকা একান্ত কর্তব্য। 
সর্বসাধারণকে বন্দুকের পাশ দেওয়া কর্তব্য নহে। মহকুমায় হাকিমদিগের বাসোপযোগী উপযুক্ত 
পাকাকোঠা বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয়। 

পটুয়াখালির অধীনে কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল। অদ্যাপি তাহার 
চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কমলা নাম্নী রাজকন্যা কালাইয়া নদীর পাড়ে তিন দরুন তের কানি 
স্থান ব্যাপিয়া ৯ লক্ষ টাকা বায়ে এক দীঘি খনন করেন, উহার অংশ এখন বর্তমান আছে। 
পটুয়াখালির অধীন কালীসুরির মেলায় অতিশয় শির্দোষ আমোদপ্রমোদ উপভোগ করা যায়। 


দক্ষিণ সাহাবাজপুর-ভোলা 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সব ডিভিসন করা হয় ও মেহেন্দিগঞ্জের মুলসেফী 
দৌলত খায় পরিবর্তিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের বন্যায় দৌলত খায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া সমস্ত 
ধবংস প্রাপ্ত হইয়া যায় ; ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভোলায় সরকারি আফিসাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই 
স্থানটি বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর একটি দ্বীপ। 
বরিশাল হইতে ভোলার ধার দিযা নোয়াখালি পর্যন্ত স্টিমার লাইন আছে। এই ডিভিশনের 
লোকসংখ্যা ২৫৮৪৫০ জন। অতি প্রাচীনকালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে লবণের কারখানা ছিল। বহু 
সংখ্যক চোর, ডাকাইত ও ঠগ, কিন্তু বঙমান সমযে এই সম্বন্ধে ভোলা বাকরগঞ্জের অন্যান্য 
বিভাগ অপেক্ষা উন্নত। 

ভোলায় হাট, বাজার, ব্রাশ, পুল, এন্টান্স স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল, আফিসাদির ঘর, 
পোস্টাফিস প্রভৃতি আছে। এই বিভাগে সর্ব প্রথমে সবডিভিসন স্থাপিত হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, হাকিমগণের বাসোপযোগী পাকা গৃহাদি নাই, গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ না হইলে দূরীভূত হওয়ার 
সম্তাবনা নাই। ভোলার অন্তর্গত লালমোহন নামক স্থানে বড় বড় মহিষ, ব্যাঘ, হরিণ প্রভৃতি বাস 
করে। 
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বর্তমানে বৃহত্তর বাকরগঞ্জ জেলায় মোট জেল! সংখ্যা ৫। সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ সহ নতুন 
তিনটি জেলা হল ভোলা, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর (১৯৮৪ সালে ঘোষিত)। 
যে সব থানাকে উপ-জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয় : 


১. গৌরনদী ২. বাকরগঞ্জ ৩. মঠবাড়িয়া 
8৪. চরফ্যাসন ৫. কাঠালিয়া ৬. বানরিপাড়া 
৭. মুলাদি "৮. বাবুগঞ্জ ৯. তজুমুদ্দিন 
১০. নলছিটি ১১. মেহেন্দিগঞ্জ ১২. লালমোহন 
১৩. ভাশ্রিয়া ১৪. বোরহানউদ্দিন ১৫. নাজিরপুর 
১৬. স্বরূপকাঠি ১৭. দৌলত খা ১৮. কাউখালি 
১৯. হিজলা ২০. উজিরপুর ২১. আগৈলঝড়া 
২২. রাজাপুর ২৩. মনপুরা ২৪. বরিশাল সদর 
(কোতোয়ালি থানাসহ) 
২৫. ঝালকাঠি পিরোজপুর ২৭. ভোলা 
হদুরকানি থানা সহ) 


গাঙ্গেয় বদ্ধীপে অবস্থিত বাকরগঞ্জ জেলার উত্তরে ফবিদপুর জেলা, পূর্বদিকে মেঘনা নদী ও 
নোয়াখালি, পশ্চিমে বলেশ্বর নদী ও খুলনা জেলা এবং দাক্ষণে পটুয়াখালি জেলাও বঙ্গোপসাগর । 
মেঘনা নদী জেলাকে নোয়াখালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে 
বঙ্গোপসাগরে । এখানকার মাটিতে ধানের ফলন ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট মানের। তাছাড়া নারকেল এবং 
সুপারিও হয় পর্যাপ্ডু। পাট, মরিচ, আখের ফলন যথেষ্ট। ৪২০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট জেলায় 
আবহাওয়া মাঝামাঝি ধরনের । সাগরের কাছাকাছি হাওয়ায় লবণাক্ততা বেশি। একসময় এই 
জেলাকে বলা হত “বাংলার শস্যাগার” (0181709 ০1 3017881)। 

অবিভক্ত ভারত জুড়ে ছিল বাকরগঞ্জের বালাম চালের সুখ্যাতি । দেশভাগের পর, ভারতে 
বালাম চালের চাহিদা হাস পায়। তাছাড়া এখানকার লবণ সরবরাহ হত অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র। 
প্রচুর লবণের কারখানা ছিল। লবণের মানও ছিল উন্নত। মুঘল আমলে একাধিক নিমক মহলের 
উল্লেখ রয়েছে। সব থেকে বেশি লবণ পাওয়া যেত শাহবাজপুর, মনপুরা, সেলিমাবাদ পরগনা 
এবং লোহালিয়ায়। একসময় উৎকৃষ্ট মানের তাত বন্ত্র এবং নৌকাণ্ড তৈরি হত। শীতলপাটির 
খ্যাতি আজও অল্লান। 

বাকরগঞ্জ জেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আগা বাখরের নাম। এই বাখর ছিলেন সেলিমাবাদ এবং 
বোজরগউমেদপুরের শাসক ও রাজস্ব আদায়কারী। তিনি ছিলেন ক্ষমতালিক্গু। এই অঞ্চলের 
শাসনভার হাতে পাওয়ার পর একটি নাজার বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন বোজরগ উমেদপুরের 
লাকরগঞ্জ/ ২৪ 


৩৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রত্রদ্বীপে। পরে সেই স্থানটির নাম হয় বাকরগঞ্জ । নবাব আলিবর্দি এবং নবাব সিরাজদৌল! ঢাকার 
শাসক করে পাঠান সুশাসক হোসেনউদ্দিনকে। ঢাকার মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন 
(হাসেনউদ্দিন। কিন্তু আগা বাখর এবং তার ছেলে আগা সাদেকের চক্রান্তে নিহত হন 
হোসেনউদ্দিন। কিন্তু এই ঘটনায় ঢাকার ত্রুদ্ধ মানুষের হাতে নিহত হয়েছিলেন আগা বাখর। কেউ 
কেউ বলেন তার ছেলেও মারা গিয়েছিল সে সময়। 

বাখর সম্পর্কে যে সব তথ্য মেলে, তার থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষ হিসাবে উপস্থিত 
করা কঠিন। মুঘল আমলে এইসব এলাকায় নিমক মহল নামে যে সব সম্পত্তি ছিল তার থেকে 
বিপুল পরিমাণ কর আদায় হত। বাখর এই নিক মহলের কর বৃদ্ধি করায় রাজস্ব পরিমাণ বিপুল 
পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জমির কন বৃদ্ধি, জমি দখল করে নিজের অনুগতদের মধ্যে বিতরণের 
ফলে প্রজাদের অসন্তোষের পাত্র হয়ে ওঠেন। বোজরগউমেদপুর জঙ্গল আবাদ করে বসতি গড়ে 
তুলেছিলেন দয়াল চৌধুরী । আগা বাখর এবং তার পুত্র আগা সাদেক তাকে একেবারেই পছন্দ 
করতেন না! দয়াল চৌধুরীর পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলেও, তাদের ঘরবাড়ি, দীঘির স্মৃতিচিহ, 
বহুকাল টিকে ছিল। 

আগা বাখর এবং আগা সাদেকের মৃত্যুর পর ইদিলপুর পরগনা সহ সমস্ত মহল রাজা 
রাজবল্লভের করায়ত্ত হয়। এই অত্যাচারী জমিদার প্রজাদের ওপর দমনপীড়ন চালাতে পর্তুগীজ 
পাইক নিয়োগ করতেন। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবন্লভ শাসন কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যান নলছিটিতে। 
কিন্তু নবাব মীরকাশেমের আদেশে ইংরেজ সুহৃদ রাজবল্লভ এবং তার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে নদীতে 
ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। 

সমগ্র জেলা বারবার পরিতাক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং মগদেব অত্যাচারে । পরিত্যক্ত 
জনবসতি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গেছে। গেই জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে ওঠে প্রথম যুগে। সেকারণে কাটি 
শব্দটি বহু গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মতই । সেরকম কাটিযুক্ত 
কয়েকটি গ্রাম হল : শিয়ালকাটি, কলসকাটি, মধুরকাটি, সমুদরকাটি, ঝালকাটি, বরষাকাটি, 
রাজকাটি, ভরতকাটি, শ্রীবামকাটি, টাদকাটি, স্বরাপকাটি, সুতিয়াকাটি, দেবরকাটি, যাদবকাটি, 
কুলকাটি, কানাইদাসকাটি, ব্রাহ্মণকাটি, কচুয়াকাটি, ভীমকাটি, সিদ্ধকাটি, জেন্দোকাটি, ঘাঘরকাটি 
প্রভৃতি। 

জেলায় বেশ কিছু পুরনো দিঘি আছে। এইসব দিঘি খননের এতিহাসিক কারণও আছে। দক্ষিণ 
বঙ্গের বিস্্ত অঞ্চলের জল ছিল লবণাক্ত । বসতি গড়ে ওঠার কালে এইসব দীঘি খনন করে 
পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইসব দীঘির বেশ কিছু আছে এখনও । বরিশাল শহরের 
পরেশ সাগর, বিবির সাগর, কচুয়ার কমলা সাগর, মাধবপাশার রামসাগর, সুখসাগর ও দুর্গাসাগর 
এসব তো আজও ইতিহাস হয়ে আছে। অন্যান্য কয়েকটি দিঘি হল : সীতারাম বসুর দিঘি. 
ফুলমণির দিঘি, কন্দর্পনারায়ণের দিঘি, গজনীর দিঘি, কবিরাজের দিঘি, আদ্ধি, দোলাইরাজা, 
কাউলাদি প্রভৃতি। 

মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার, ওড়িষার দেওয়ানি লাভ করে 
১৭৬৫ সালে! দে সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকরগঞ্জ জেলা ছিল ঢাকা -জালালপুর রাজস্ব 
বিভাগে। বাকরগঞ্র ছিল ঢাকার অংশ। তখন ণলছিটি থানার বারইকরণে ছিল প্রশাসনিক দপ্তর । 
১৭৮৪ সালে সুন্দরধনের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হলে তার দপ্তরও বারইকরণে স্থাপিত হয়। 
১৭৯২ সালে বরইকবণ থেকে বাকরগণ্জে সদর দপ্তর উঠিয়ে আনেন কমিশনার মিডলটন। সে 
সময়ে দুক্ধৃতি দমন ছাড়া বিচারকেব ক্ষমতা ছিল না। ১৭৯৩ সালের রেওুলেশন ৯-এ তাকে 
দেওয়া হয় সেই ক্ষমতা । তাছাড়া এই রেগুলেশন অনুসারে ঢাকা কোর্ট অফ সার্কিটের একটি 
স্টেশন হিসাবে উল্লেখ কবা হয়। কমিশনারের দপ্তর উঠিয়ে দেওয়া হয় ১৭৯৭ সালে। তখন 
ঢাকা-জালালপুর বিভাগকে দুটি ভাগ করা হয : উত্তপাংশ ঢাকা-জালালপুর (ফরিদপুর) এবং 


সংযোজন ৩৭১ 


বাকরগপ্জ। বাকরগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট শাসিত স্বতন্ত্র জেলার স্বীকৃতি পায়। অবশ্য আগেই ১৭৯০ সালে 
একটি আইনে সুন্দরবন ও পার্বতী এলাকা আসে বাকরগঞ্জ কমিশনারের অধীনে । উদ্দেশ্য ছিল 
বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন । যে কারণে, কমিশনার পান ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা । অবশ্য দেওয়ানি 
বিচারের ক্ষমতা তার ছিল না। 

জেলা সীমানার পুনর্বিন্যাস হয় ১৮০৬ সালে। যশোহর জেলা এবং বাকরগঞ্জরের মধ্যে সীমানা 
নির্ধারিত হয় বলেশ্বর নদী, ঝিনঝিনিয়া খাল ও গোপালগঞ্র-মকসেদপুর সড়ক। তাছাড়া ঢাকা- 
জামালপুর থেকে গৌরনদী থানাকে বিভক্ত করে যুক্ত করা হয় বাকরগঞ্জের সঙ্গে। হাতিয়া দ্বীপের 
কিছু অংশ বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে টট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮১১ সালে। ১৮১৬ 
সালে ঢাকা জেলার ইদিলপুর পরগনা! আসে বাকবগঞ্জ জেলায়। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের জনা 
একজন স্বতন্থ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। পরেব বছর ১৮১৭ সালে একজন স্বতন্থ কালেক্টর 
নিযুক্ত করার পরই বাকরগঞ্জ পরিণত হয একটি পূর্ণাঙ্গ জেলায়। এই পূর্ণাঙ্গ জেলায় তখনও 
অন্তর্ভুত্ত ছিল বর্তমান খুলনার কিছু অংশ এবং ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমা । ১৮২২ 
সালে ভোলা দ্বীপকে বাকরগপ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নোয়াখালি জেলাভুক্ত করা হলেও ১৮৬৯ 
সালে আবার ভোলা দ্বীপকে বাকরগপ্জের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তার আগে, ১৮৬১ সালে খুলনা 
জেলার যে অংশ বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত ছিল, তাকে নিরে যাওয়া হয় যশোর জেলায়। কিন্ত আগেই 
বলেশ্বর নদী রেখা পরিবর্তিত হওয়ায় জেলা সীমানা হিসাবে নদীকে চিহিতত করা হয়েছিল। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনবসতি এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায়, মহকুমাগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের 
প্রয়োজন হওয়ায়, ১৮৬৯ সালে সেইমত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়। ১৮৭৩ সালে 
মাদারিপুর মহকুমা ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা উদ! জেলার সীমানা সরকারিভাবে স্থিরিকৃত 
হয ১৮৭৪ সালে। পরবর্তী পুনর্বিন্যাস হয় ১৯১২ সালে। জেলার উত্তরের কিছু অংশ ফরিদপুর 
জেলায় এবং পূর্বের কিছু অংশ নোয়াখালি জেলায যুক্ত হয়। তারপর দীর্ঘদিন জেলার সীমানা 
যথারীতি বজায় ছিল! কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি বাকরগঞ্জ থেকে পটুয়াখালি মহকুমা এবং 
পিরোজপুর মহকুমার বামনা ও পাথরঘাটা থানাকে বিচ্ছিন্ন করে গঠিত হয় পটুয়াখালি জেলা। 

**...১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত এই জেলার সদর দফতর বাকরগঞ্জে অবস্থিত ছিল। শ্রীমস্তপুর 
খালের তীরে অবস্থিত উক্ত বাকরগঞ্র বর্তমান বাকরগঞ্জ থানার অভ্তর্ভুক্ত। এই স্থানটি পর্তূগীজ 
অধ্যুষিত পা্রী শিবপুর ও গোলাবাড়ির নিকটে ছিল। সেখানে বুজরগ উমেদপুরের তহশীলদারের 
কাছারি ছিল। এই স্থানটি অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাছাড়। কাছারির সামনে চর পড়ে যাওয়ায় আরও 
অন্বিধার সৃষ্টি হয়। তবে এখানে একটি বড় বাজার ছিল। তাছাড়া, জেলা কারাগারও এখানে 
একটি খালের তীরে অবস্থিত ছিল। জেলখানার নাম অনুসারে এই খালটির নামকরণ করা হয়েছিল 
জেলখানা খাল। কিস্তু অস্বাস্থ্যকর হেতু সদর দকতর অন্যত্র স্থানাস্তরের জন্য অনেক লেখালেখি 
হয়। মিঃ মিডলটন জেলার সদর দফতর মোহনগঞ্জে স্থানাস্তরের জনা সুপারিশ করেন। কিন্তু 
পরিশেষে বর্তমান বরিশালেই জেলার সদর দফতর স্থাপনের জন্য সিদ্ধাত্ত নেওয়া হয় এবং ১৮০১ 
খ্রিস্টাব্দে জেলার সদর দফতর বরিশালে স্থানাভ্তরিত হয়।” (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। 
১৯৮৪। পৃ. ২৫৪) 


১৮০০ সালে বাকরগঞ্জ জেলায় পুলিস সার্কেল বা থানা ছিল ১০টি। সেগুলি হল £ 


১. বাউফল ৬. বোকাইনগর 

২. খেলাখালি বা কাউখালি ৭. নলচিরা 

৩. আঙ্গারিয়া ৮. কচুয়া 

৪. তৃগরা ৯. খলসাখালি (বর্তমানে বরগুণা জেলায়) 
৫. চান্দিও বা সন্দীপ ১০. বারইকরণ 


৩৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


১৮০৬ সালে বাকরগঞ্জ জেলাভুক্ত করা হয়স্শাহবাজপুর স্বীপপুঞ্জ (ভোলা মহকুমা), হাতিয়া 
(বর্তমান নোয়াখালি অন্তর্ভুক্ত), কচুয়া থানা (বাগেরহাট জেলাভুক্ত) এবং ফরিদপুর জেলার 
পূর্বাংশ সহ গৌরনদী থানা। ঢাকা থেকে ইদিলপুর পরগনা বিচ্ছিন্ন করে বাকরগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত 
করা হয় ১৮১১ সালে। ১৮২২ সালে দাক্ষিণ শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা) এবং হাতিয়ার 
দ্বীপগুলিকে নোয়াখালির অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, এসব এলাকা বাকরগঞ্জ জজের অধীনেই থেকে 
যায়। এরপর পরিবর্তন সূচিত হয় অনেক পরে। ১৮৬১ সালে জেলার পশ্চিম সীমানা হিসাবে 
স্থিরিকৃত হয় মধুমতী-বলেশ্বর-হরিণঘাটা নদী। তাছাড়া কচুয়া পুলিশ সার্কেল চলে যায় যশোহর 
জেলায়। দক্ষিণ শাহবাজপুর এবং পাশের বালিয়ারি (চর) ও মনপুরা দ্বীপপুঞ্জ বাকরগঞ্জ জেলার 
অধীন হয়। কিন্তু ১৮৭৩ সালে মাদারিপুর মহকুমা, পালং এবং কোটালিপাড়া থানাগুলিকে 
বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফরিদপুর জেলাতুক্ত করা হয়েছিল প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য। 

বরিশালে সদর মহকুমা গঠিত হয় ১৮০১ সালে। সদর মহকুমায় ১৮৭০-৭১ সালে ৮টি 
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও রাজস্ব আদালত ছিল। তখন সদর মহকুমার পুলিশ সার্কেল ছিল ৫টি £ 
বরিশাল, নলছিটি, বাকরগঞ্জ, ঝালকাঠি এবং মেহেন্দিগঞ্জ। ১৮৭৫ সালে জেলার ৫টি মহকুমা 
ছিল ঃ সদর, দক্ষিণ শাহবাজপুর, মাদারিপুর, পিরোজপুর ও পুটিয়াখালি। 


১৯১৫ সালে সদর উত্তর মহকুমার থানাগুলি ছিল £ 
১. গৌরনদী ৪. মেহেন্দিগঞ্জ 
২. বাবুগঞ্জ ৫. মুলাদি 
৩. উজিরপুর ৬. হিজলা 
১৯৭৪ সালে সদর উত্তর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল £ 
১. গৌরনদী ৩. মেহন্দিগঞ্জ 
২. মুলাদি ৪. হিজলা 
১৯১৫ সালে সদর দক্ষিণ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি ছিল £ 
১. কোতোয়ালি ৩, 
২. বাকরগঞ্জ ৪. নলছিটি 
৫. বাজাপুর 
১৯৭৪ সালে সদর দক্ষিণ মহকুমা (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল £ 
১. উজিরপুর ৩. কোতোয়ালি 
২. বাবুগঞ্জ ৪. বাকরগঞ্জ 
১৯১৫ সালে ভোলা মহকুমার থানাগুলি ছিল ঃ 
১. ভোলা ৩. বোরহানউদ্দিন 
২. দৌলত খা ৪. তজুমদ্দিন 
১৯৭৪ সালে ভোলা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল £ 
১. ভোলা ৪. চরফ্যাসন 
২. বোরহানউদ্দিন ৫. মনপুরা 
* ৩. লালমোহন ৬. তজুমুদ্দিন 
৭. দৌলত খা 


বাকরগঞ্জ জেলা গঠনের সূচনা কাল থেকেই ভোলা (দক্ষিণ শাহবাজপুর) স্বতন্ত্র মহকুমা 
হিসাবে স্বীকৃত হলেও, পিরোজপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৫৯ সালের ২৪ অক্টোবর। তখন ছিল 
৩টি পুলিশ সার্কেল বা থানা ঃ ১. কেয়ারি, ২. পিরোজপুর এবং ৩. মঠবাড়িয়া। 


সংযোজন ৩৭৩ 
১৯১৫ সালে পিরোজপুর মহকুমার থানাগুলি হল £ 


১. পিরোজপুর ৬. পাথরঘাটা 

২. কাউথালি ৭. মঠবাড়িয়া 

৩. নাজিরপুর ৮. বামনা 

৪. স্বরাপক্ষাঠি ৯. ভাগারিয়া 

৫. বানারিপাড়া ১০. কাঠালিয়া 
১৯৭৪ সালে পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল £ 
১. নাজিরপুর ৪. কাউখালি | 
২. ঝান্ারিপাড়া ৫. পিরোজপুর 

৩. স্বরাপকাঠি ৬. ভাগারিয়া 

৭. মঠবাড়িয়া 


পটুয়াখালি দীর্ঘকাল ছিল বাকরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা। ১৮৬৭ সালের ২৭ মার্চ গঠিত 
০৬ বলা হত পটুয়াখালি বা লাউকাঠি। ১৯১৫ সালে এই মহকুমার (বর্তমানে জেলা) 
থানাগুলি ছিল £ 


১. বাউফল ৪. বেতাগি 

২. গলাচিপা ৫. আমতলী 

৩. বরগুণা ৬. মির্জাগঞ্জ 
৭. কলাপাড়া 


১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি সম্পূর্ণ পটুয়াখালিসহ পিরোজপুর মহকুমার বামনা ও পাথরঘাটা 
থানা নিয়ে গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র জেলা। 
ঝালকাঠি মহকুমা গঠিত হয় ১৯৭১ সালে। তখন এই মহকুমার থানাগুলি ছিল £ 
১. ঝালকাঠি ৩. নলছিটি 
২. রাজপুর ৪. কাঠালিয়া 
কচ! নদীর ডাকাত দমনের জন্য ১৮০৪ সালে মাদারিপুরে একটি মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৭০ 
সালে এই মহকুমায় পুলিশ সার্কেল ছিল £ ১. গৌরনদী, ২. কোটালিপাড়া, ৩. মাদারিপুর এবং ৪. 
মূলফতগঞ্জ। 
জোলার পুলিশ সার্কেল ও পুলিশ স্টেশনের আয়তন ও জনসংখ্যা £ ১৯৮১* 


মহকুমা পুলিশ সার্কেল পুলিশ স্টেশন আয়তন জনসংখ্যা 
বর্গ মাইল 

সদর সদর ১. কোতোয়ালি ১৬৩ ৩,৫০,৩৩৭ 

(দক্ষিণ) “ক' সার্কেল ২. বাকরগঞ্জ ১৫৬ ৩,১২,৪৬৮ 

৩. বাবুগঞ্জ ৫৭ ১২৬,০৩৯ 

৪. উজিরপুর ৯৫ ২,১১৯৭০৯ 

সদর সদর ৫. গৌরনদী ১১৬ ২৯৭,৬৭০ 
(উত্তর) এ' সার্কেল ৬. আগৈলঝাড়া -- রি 

- ৭. হিজলা ১১৭ ১,.৫৫,৯২০ 

৮. মেহেন্দিগঞ্জ ১৩৫ ২,৪১,২৮৭ 

৯. মুলাদি ১০১ ১৩১,০১৫ 


। হযগ্পঞ্জ ভেলা (গজেটিয়ার ১৯৮৪ 


৩৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মহকুমা পুলিশ সার্কেল পুলিশ স্টেশন আয়তন জনসংখ্যা 
৯০৪2০ 
ঝালকঠি ঝালকাঠি ১০. ঝালকাঠি ৭৫ ১৮০,৪০৫ 
“গ' সার্কেল ১১. নলছিটি ৯০ ১,৭৯,৮১৫ 

১২. রাজাপুর ৬৩ ১২২,৪০০ 

১৩. কাঠালিয়া ৬১ ৮৯,৬৮২ 

ভোলা ভোলা সার্কেল ১৪. ভোল। ১৬৬ ২৮৮,০৭২ 
১৫. বোরহানউদ্দিন ১২৫ ২,০২,৪৭৫ 

১৬. দৌলত খা ১১৬ ১৩৯,৯৮৪ 

১৭. লালমোহন ২৯১ ১,৯৩৫২২ 

১৮. চরফ্যাসন ১৯০ ১,৯৭,৫৯৫ 

১৯. তজুমুদ্দিন ১২৯ ৪৫,৩৫৮ 

২০. মনপুরা ৮৯ ৩৩,৩৭২ 

পিরোজপুর পিরোজপুর ২১. বানারিপাড়া ৫০ ১,২৮,৫৭৮ 
সার্কেল ২২. কাউখালি ৩১ ৬৭,৩৫৪ 

২৩. নজিরপুর ৮৭ ১,৫৪,৪০৭ 

২৪. পিরোজপুর ১০২ ১,৬৪,৯৮৪ 

| ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ইন্দুরকানি ২৫. স্বরূপকাঠি ১ ১৮৮,৯৯০ 
থনাকে পিরোজপুর থানার সঙ্গে ২৬. ভাগুারিয়া ৬৩ ১,৩০,৪৯৪ 
মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। | ২৭. মঠবাড়িয়া ১৩৮ ২,২০,৮৯৩ 
২৮. ইন্দুরকানি - ৩৪,৩১৬ 


হন্যে ও। বৌদ্ধযুগে বাকরগঞ্জ লেনারীভনিতে বৃতিয়ারিরনা রতি হই হসিতালির 


০ িবাট্াস্পন . & ওস্যাবটি এ? এস এরি ক ০ ০০০ পি শর্করা 








০ এপি পপর এটি 


ছয়ভাগের একভাগ রাজস্ব দিতে হলেও, জরুরী অবস্থায় দিতে হত তিনভাগের একভাগ অথবা 
চারভাগের একভাগ। শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব দিতে হলেও সেন আমলে নগদ টাকায় রাজস্ব 
দেওয়ার প্রথা চালু হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাই বজায় ছিল তুকী আমলে । অবশ্য তখন ভূমি রাজস্বের 
পরিমাণ হয় তিন ভাগের একভাগ অথবা দুূভাগের একভাগ। জমির মালিকানা স্বত্ব হিন্দু আমলের 
মতই থেকে যায়। পাঠান সুলতান শেবশাহের আমলে (১৫৩৯-১৫৪৫ খিঃ) প্রথম সরকারি 
খাসজমি জরিপের কাজ শুরু হলেও, জায়গীর দেওয়া জমি জরিপ হয় নি। এই সময়ে রাজস্ব 
দেওয়ার পদ্ধতি সেই উৎপন্ন শস্যের অংশ দেওয়া চালু থাকলেও, সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বংশানুক্রমে ভোগদখল, বিক্রি বা বন্ধক দেওয়ার অধিকার 
লাভ। মুঘল সম্রাট আকবরের সমর (১৫৫ ৬-১৬০৫ খ্রিঃ) ভূমি ব্যবস্থার পুনাবন্যাস ঘটে । গোটা 
বাংলা ১৯টি সরকার এবং ৬৮২টি পরগনায় ভাগ হুওয়ার ফলে বাকরণঞ্জ জেলা তিনটি 
সরকারের অধীন হয়। জেলার পশ্চিমাংশ লিফাতাবাদ সরকার, মাঝের অংশ বাকলা সরকার 
এবং ফতেহাবাদ সরকারের অধীন ছিল। এই টোডরমলীয় ভূমিবাবস্থায় বিভিন্ন পরগনার যে রাজস্ব 
পরিচাণ নির্ধারিত হয়, তার মধো বাকরগপ্রভূক্ড পরগনাগুলির বাজম্ব পরিমাণ ছিল £ 


সংযোভান ৩৭৫ 


খালিফাতাবাদ সরকার 

পরগনার নাম 

সেলিমাবাদ £ ৪,২১২ ঢাকা 

(পরে চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত) 
ইসমাইলপুর ১,০৮,৬৯৯ টাকা 
শ্রীরামপুর ৬,৩০০ টাকা 
ইদিলপুর ৩৮,৮৩৬ টাকা 
সু ফতেহাবাদ সরকার 

শাহবাজপুর ১৮,৩০৪ টাকা 


নোট ১,৭৬,৩৫১ টাকা 


দ্বিতীয়বার ভূমি বন্দোবস্ত হয় শাহজাদা সুজার আমলে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ)। সরকার সংখ্যা 
১৯ থেকে হয় ৩৪। পরগনার সংখ্যাও বেডে বায় নতুন ব্যবস্থায় । এ সময়ে সুন্দরবনের কিছু অংশ 
নিয়ে যে নতুন রাজস্ব এলাকা গঠন করা হয়, তার নাম হয় সরকার মুরাদখানা বা জিরাদখানা। 
ই সরকারের সঙ্গে ছিল আরও দুটি পরগনা-_একলী এবং বুনজা। সে সময়ে রাজস্ব পরিমাণ 
ছিল ৮,৪৫৪ টাকা। আগের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খার আমলে 
(১৭০৩-১৭২৬ খ্রিঃ)। নতুন ব্যবস্থায় বাংলাকে ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০টি পবগনায় বিভক্ত 


কর! হয়েছিল। তখন বাকরগঞ্জ জেলার পরগনাগুলি ছিল জাহাঙ্গীরনগর চাকলার অধ্ীনে। 
সুজাউদ্দিন খানের আমলে (১৭২৭-১৭৩৯) বাকরগঞ্জের বিভিন্ন পরগনার রাজন্ব পরিমাণ 
জাহাঙ্গীরনগর চাকলা 
ফতেহাবাদ সরকার 
পরগনা খালসা রাজস্ব 
টাকা 
উত্তর শাহবাজপুর ৭,০৩০ 
দাঁক্ষণ শাহবাজ পুর ৩৪৩২ 
সেলিমাবাদ ৪৩,১৬৬ 
রসুলপুর ১৬,৯৭৪ 
কাশিমপুর সেলাপতি ৮,৫০০ 
বাকলা সরকার 
ইদ্রাকপুর ১০,৮০৭ 
ইদিলপুর | ৪8৭,৭০৪ 
বীর শেহন ৫,২৮৮ 
বাঙডরোর! ১১,০৪৪ 
চন্দ্রদ্ীপ ৬,৬০৮ 
জাহাপুর ৬৭১ 


গাইজারদী ৬.২৫৭ 


৩৭৬ 
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নাজিরপুর 
রামনগর 
শ্রীরামপুর 
সুলতানাবাদ 
শায়েস্তানগর 
বাজুহা সরকার 

বজরগউমেদপুর 
খানজা বাহাদুরনগর 
জাফরাবাদ 
রাফিয়ানগর 
শায়েস্তাবাদ 

জিরাদখানা সরকার 
একল চোরণভূমি) 
বুনজ! (কাঠের গুঁড়ি) 


মোট 


২,২৩৯ 
১,০৯৫ 
৮৬০৫ 

৬৩৩ 
৩,৯৫৬ 


৪,৬৪৭ 
৯ 

৪০ 
১২৫ 
৭২৬ 


৬,৪৪৪ 
২,৩৩২ 


১৯৩,৫১২ 


এইসময় থেকে ১৭৬৫ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের কালসীমার মধ্যে 


ভূমি ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুন কর ধার্য হয়-_যাকে বলা হয় আবওয়াব। এ 
ছিল অতিরিক্ত কর--এজন্য কোনরকম জরিপ বা হিসাব-নিকাশ দেখা হত না। অন্যায়ভাবে 
আদায় করা এই কর কৃষকরা দিতে বাধ্য হত। মুর্শিদকুলি-খাঁই প্রথম আবওয়াব ধার্য করেন। মজার 
ঘটনা, এই আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত না। আবওয়াব ছিল তিন 


রকমের £ 
১. খাসনোবিসী 
২. কৈফিয়ৎ (নির্ধারিত কর আদায়ের পর এটা ছিল বাড়তি কর) 
৩. তৌফির (গোপন করা রাজস্ব উদ্ধার) 
-_আবওয়াব ধার্য করার ফলে শ্বীরকাশেম আলি খানের আমলে (ির55৬) ১৭২২ সালের 
নির্ধারিত রাজস্ব পরিমাণ ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা থেকে বেডে হয় ২,৫৬,২৪,২২৩ টাকা । সে সময়ে 
বাকরগঞ্জের জমিদারিগুলি সম্পর্ধে জানা যায় £ 












পরগনার নাম জমিদারির| মহল ১৭৬৫ 
সংখ্যা [সংখ্যা খালসা। জায়গীর খ্রিস্টাব্দের 
খ্রিস্টাব্দের | রাজস্ব 

আবওয়াব 

সহ রাজস্ব 
১ ২. [৩] ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ 
টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা 
চন্দ্রদ্বীপ ১ ২২ | ১,১৭০ | ৫৮৫৮১ | ৫৯,৭৩১ | ৬৮,০০৩ | ৭৩,১৯৬ 
ইদিলপুর ৮ | ১,৮১৬ | 8৪3,১৯৯ ; ৪৭.০১৫ | ১,০৬,২৭০ [১,০৬+২৭০ 
বোজরগ উমেদপুর ১ ৮ | ৩,২২৭ ২,৭০৮ | ৫,৯৩১ |২,০১,২৭৪ |২,০১,২৭৪ 
সেলিমাবাদ | ৪ ২ | ২৬৯৪ | ১০৮৮৬ | ১,৩৫৪ | ৪০,১৯০ | ৫৮,৫১১ 
রতনদি কাঁলিকাপুর ১ এ ১০০৪ ৪৩৭ | ৯১,৭৭৭ | ১৮৬৪৩ | ১৯.৬১৯ 


৩৭৭ 


পরগনার নাম ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব এ 
সংখ্যা [সংখ্যা] খালসা| জায়গীর স্টল ১৭৬৩ 
১ ৮ 
্- ক্র ঈদ রা টাকা 
রসুলপুর 
(কার্তিকপুরসহ) ৪ ৪ ৫৬,১৩২ 
ইদ্রাকপুর এবং 
শায়েস্তানগর ২ ২ ২৩,১৭৩ 
রামনগর ১ ৩ ১৩,৯৫২ । ১৩,৯৫২ 
দক্ষিণ শাহবাজপুর 
এবং শ্রীরামপুর ৩ ৩ ৭৮,১৬৪ | ৭৯,৪৮৯ 
উত্তর শাহবাজপুর ৩ ১ ১৩,৭৭৭ | ১৫,৪৯৯ 
নাজিরপুর ১ ২ ৩৭,৩১১ | ৩৭,৩১১ 
সুলতানাবাদ ১ ১ ১৭,১৬৮ । ১৯,৮৫৬ 
হাবেলি সেলিমাবাদ ১ ১ ১১,০৯৬ | ১১,০৯৬ 
আজিমপুর ১ ১ ১০,১৭১ | ১০,১৭১ 





মোট ২৭ ৫২ 1৫৬,৫০৫ |১.৫৫,৬০৯ ২৯০,১১১, ৬,৯০,০৭৬ |4,২৫,৮৫০ 


দেখা যাচ্ছে, ১৭২৮ সালে রাজস্বের যে পরিমাণ ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি 
লাভের সময় সেই রাজস্বের পরিমাণ প্রায চারগুণ বেড়ে । ১৭৬৯ সাল পর্যস্ত প্রচলিত ব্যবস্থাতেই 
কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকে এ বছরই প্রথম কিছু যুরোপীযকে তদারর্জিত্ঘ দায়িত্বে আনা 
হলেও, কার্যক্ষেত্রে তারা ছিল অসফল। ভাছাড়া ১৭৬৯-৭০ সালের মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে বাংলার 
লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুর পর কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইবেক্টর্স নায়েব নিজাম মহম্মদ রেজা 
খানকে উৎপীড়ন ও তহবিল তছরূপের অভিযোগে পদচ্যুত করে। এবার যুরোপীয় কর্মীরাই 
জেলাগুলির কালেকটরের পদ লাভ করে। তারপর গঠিত হয় “কমিটি অফ সার্কিট” । ১৭৭২-৭৭ 
সালে নিলাম ডাকের মাধ্যমে যে পাঁচশালা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে, তা ছিল চরম ব্যর্থ! নিলামে চড়া 
দরে জমিদারি কিনে সে সময়ের পুরনো ও নতুন জমিদাররা প্রজাদের সর্বস্ব অপহরণ করে। বু 
কৃষক ও প্রজা অত্যাচার এড়াতে অন্যত্র চলে যায়। ১৯৭৩-৭৬ সালে নাকি পড়া রাজস্ব পরিমাণও 
কম ছিল না। আতঙ্কিত হয়ে বোর্ড অব ডাইবেক্টর্স পাঁচশালা রদ করে এক বছরের বন্দোবস্তের 
সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা কার্যকরীও করা হয়। ১৭৯০ সালে দশশালা প্রবর্তনের আগে পর্যস্ত এই 
ব্যবস্থা বজায় ছিল। এই দশশালাই পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ নেয় ১৭৯৩ সালে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাকরগঞ্জের কৃষিজীবীদের জীবনে কিছুটা স্থিরতা ফিরে আসে। জেলার 
সম্পূর্ণ অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অস্তর্ভুত্ত ছিল না। বাকি ছিল সুন্দরবন অংশ। কিন্তু এই 
সুন্দরবন এলাকায় জঙ্গল হাসিল ও চাষাবাদ শুকব পর জরিপ চালিয়ে যেমন তার রাজস্ব নির্ধারিত 
হয়, তেমনি নবগঠিত বেশ কিছু চর এলাকার রাজস্ব নির্ধারিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমগ্র 
বাংলার কৃষক সমাজকে ভিখারি পরিণত করেছিল। যে কারণে, জমিদানি প্রথা উচ্ছেদে ফ্লাউড 
কমিশন সুপাবিশ করে ১৯৪০ সালে। কিন্তু যুদ্ধ, মন্বভুব, দেশভাগ-নানাবিধ কারণে জমিদারি 





৩৭৮ বৃহত্তর বাকরগপ্জের ইতিহাস 


উচ্ছেদে সরকারি উদ্যোগে ঘাটতি ছিল। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান 
বাংলা দেশ) জমিদারি উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। কিন্তু আইন কার্যকরী করার পক্ষে 
বিস্তর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, হওয়ায়, ১৯৫৮ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার ভূমি রাজস্ব কমিশন 
গঠন করেন। কমিশন এক বছরের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করে। সমগ্র জেলাকে ১০১টি রাজস্ব 
সার্কেলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সার্কেলের দায়িত একজন সার্কেল অফিসারের ওপর বর্তায়। 
বাকরগঞ্জে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল মোট ২,৭০,১ ১,৩৩৪ টাকা । 
এর মধ্যে ্রগদ টাকা ছিল ১,৯০,৪২.৫৮১ টাকা এবং ১৯,১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয় বন্ডে। বিভিন্ন 
ধরনের মধ্য স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা ছিল ২,২২,৯৫৭ জন। বাংলাদেশে স্বাধীন গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র 
সরকার গঠনের পর ছোট ছোট ভূম্বামী .এব্‌ প্রভগাদের খাজনা দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া 
হয়। প্রতি পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ জমি পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ১০০ বিঘা । 


নদনদী 

“...আঠার শতকে গঙ্গা নদী মোটামুটিভাবে বর্তমান আড়িয়াল খার পথে প্রবাহিত হত এবং 
ব্রন্ধাপূত্র নদ সিলেট জেলায় মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। মেজর রেনেলের ম্যাপ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, এই স্রোতের পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর থেকে মেহেন্দিগঞ্জ এবং মেহেন্দিগপ্জ 
থেকে ভোলা পর্যস্ত এক অখণ্ড ভূমি ছিল। এ ভূমি খণ্ডের অপর পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী কিছুটা 
সনাত্ৃরালভাবে প্রবাহিত হত। ব্রলাপুত্র ও মেঘনা ১৭৩০ ধ্রিস্টান্দের দিকে পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়ে 
এই ভূখণ্ডকে ছেদ করে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে 
মোড় নির়েছিল। এই মোড় পরিবর্তনের সঙ্গে নদীর ভাঙা-গড়া অত্যন্ত বেশি হয়েছিল। এর ফলে 
ভোলার একটি বিরাট অংশ ভেঙে গিয়েছিল। অপরপাক্ষে নোয়াখালির সমুদ্র উপকূলে বহু মাইল 
বিস্তৃত নতুন এলাকা গড়ে ওঠে। আরও দক্ষিণে বাকরগপ্জের উপকূল ভেঙে নদীব পূর্বদিকে 
দ্রুতগতিতে সারি সারি দ্বীপমালার সৃষ্টি হয়। ১৭৭০ সালে যখন মেজর রেনেলের জরিপের কাজ 
চলছিল তখন নদীর ভাঙনের কাজ শেষ হয়ে ভূমি গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সম্ভবত ১৭৮৭ 
সালে তিস্তা নদীর এতিহাসিক বন্যার ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ গতি 
পরিবর্তন করে গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল । গঙ্গা নদীও আড়িয়াল খার ঝাক 
থেকে সরে গিয়ে পরিশেষে ১৮৭০ সালে ব্রক্গপূত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়। মোহানা সন্নিহিত 
এলাকায় এই পরিবর্তন খুবই ধারে ধারে সংঘটিত হরেছিল। এখনও প্রচার জল গঙ্গার পুরাতন খাত 
বেয়ে নিচে নেমে আসে। এই পরিবর্তন সমূহের প্রভাবে হুল সক্লোতোধারা পুনরায় পূব দিকে মোড 
নিয়েছে। ফলে পশ্চিনে ইলশা নদীতে চর পড়তে শুরু করেছে। সে সময়ে পশ্চিম দিকের 
দ্বীপমালার সঙ্গে ভোলার সংযুক্তি ঘটে । অনাদিকে এই ভূমিখণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দ্রতগতিতে 
পলি পড়ে ভূমি গঠিত হয়।” (বাকরগঞ্জ জেলা (গজেটিয়ার ! ১৯৮৪। পৃ. ৯-১০) 

__বাকরগঞ্জ জেলার ভূ-অবস্থান, ভূ-গঠন এবং নদী রেখার পর্যালোচনার সময়ে ওপরের 
উদ্ধৃত মড্ভবাটিকে মনে রাখা দরকার। জেলার বহু প্রাচীন নদী, দ্বীপ হারিয়ে গেছে কাল প্রবাহে। 
নতুন নতৃন নদীরেখা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন দ্বীপ। জেলায় এখন মেঘনা 
ছাড়াও বড় নদার সংখ্যা আট। নদীগুলি হল টিরকি বা পলারদি, আড়িয়াল খাঁ, বলেম্বর, মধুমতী, 
তেতুলিয়া, সকিপুর, নয়াভাঙানি, গৌর নদী, বিশখালি, বিঘাই বা বুড়িম্বর এবং লোহালিয়া। 
তাছাড়াও আছে অসংখ্য ছোটনদী। 

বিভারিজের গেজেটিয়ারে বাকরগঞ্জের নদী সম্বন্ধে বিস্তৃতি উল্লেখ আছে। যে সব নদীর তিনি 
উল্লেখ করেছেন £ 

১. মেঘনা, 

২. আড়িয়াল খা. 


সংযোজন ৩৭৯ 


৩. বলেশ্বর 
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. বরিশাল নদা--পশ্চিম দিকে নলচিতি এবং ঝালকাঠির মাধ্যমে প্রবাহিত। তারপর 


জলরেখার একটি শাখা দানসিদ্ধি দিয়ে প্রবাঠিত হরে কাউখালি এবং কচা নদাতে মিশেছে । 
অপব জলশাখা মিশেছে বিশখালি নদীতে । বরিশালের তিন মাইল দক্ষিণে বরিশালের 
একটি শাখা খেরাবাদ নদী নামে রানাহাট এবং বাকরগাঞ্জের দর্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 


. বাকরগঞ্জ থানার পুব দিকে প্রবাহিত নদী পাণশুব। 
. বাকরগঞ্জ এবং বাউফলে প্রবাহিত নদীর নাম কারখানা । 


বাউফল থানাব ৬৬ খলিয়া নদী। 

খৈরাবাদ নদী। 

বাকরগঞ্জ ও পটুয়াখালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লোহালিয়া নদী। এই নদীর নিন্নাংশের নাম 
গলাচিপা । এটি গলাচিপা বাজার ও থানার পাশ দিয়ে প্রবাহিত। 


, বিশখালি একটি বড় নদী। নিয়ামতি এবং কালামেঘ পেরিয়ে পুবদিকে বলেশ্বর এবং 


হরিণঘাটা সমাভ্ভবালে প্রবাহিত। 


. বিঘাইনদী জেলার সব থেকে চণ্ডা নদী--মিরজাগঞ্জ এবং গুলসাখালি দিয়ে প্রবাহিত। 
. গুলসাখালি থানার মধ্য দিয়ে গেছে বৃহৎ ও প্রশস্ত নদী আধারমাণিক। 

. বিঘাই-এর একটি প্রবাহ বরিষহর নামে পরিচিত । 

. কালীগঙ্গা এবং কাউখালি নদীর স্রোভে গঠিত কাচানদীর উৎস হল কোটালিপাড়া ও 


স্বরূপকাঠি থানার জলাভূমি। নদীটি অতান্ত গভীর এবং পিরোজপুরের নিম্নভাগে 
বলেশ্নরে যুক্ত হয়েছে। 


. সাগরের সঙ্গে যুণ্ড কয়েকটি নদী হল মঠবাড়ি থানার সাপলেজ, কাজলদ্বীপ এবং 


মূলভূভাগের মধ্যে কাজল এবং আগুনঘুখী নদী, ছোট এবং ঝড় বৈসদিয়ার মধ্যে দরচিরা 
নদী। 


এ রকন আরো কিছু নদীর কথা বলেছেন বিভারজ। বেশিরভাগ নদাই দক্ষিণমুখা । বিভারিজ 
লিখেছেন £ -7110 00457105110) 00110011110), 0104 10101) ৮০01৭119110 01) 07 
১751011 ৫1 ৬/০০(৩11% 0110৩001001, 716 00101170011 00110 407110*- 110৩ ৬0) 00010 15 
90010180017111011065019, 1000 01 00170718119 11000115 0) 010011110] 10101) 1৯ 101 010৭110 
11101. 10101 1101 501110101011) ৮৮140 01 1011 10) 00501৮০1011 11001000১11 1115 215) 
(11561111611511011 1107 21010010111 1৬ 01001960101 105 110৬1108170 *60010৩১1[2600019 
50) ০2110. 11 ৮০1101111 105 (৮/৫) 11800111১, গো)0 900 0701) 01 61 11৭ 00১01৯0, 00101 10/11 
[00 1১০ ৩0011 1100. 1১১111015 01114 010120101075076 100৬10৩1010 01181700100 19106 
(16)10, ৯/1101) 5০০15 10 107৬৩115 1001 111 1110 13011911 ৬0111011507 (191511161 691 
/)0160107071171--11, 10601161051) 16) 

বিভারিজ উল্লিখিত দোনগুলি হল £ 


প 
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রি. 
. বিঘাই এবং বিশখালি নদাকে ঘুক্ত করেছে আইলা-এবং খাক দোনেবই প্রবাহ অতাত্ত 


তে 


নিয়ামতির কাছে বিশখালি নদী এবং কোটারহাটের কাছে খৈরাবাদ নদীকে যুক্ত করেছে 
বিশখালি। 


. অঠবেড়িয়া থানায় বিশখালি এবং বলেশ্শর নদাকে যুক্ত করেছে আগুয়া দোন। 
, বাকরগঞ্জ পানার কদমতলীতে উৎপন্ন হায়ে মুরাদিয়া দোন পটুয়াখালির উত্তর-পূর্বে 


লোহালিয়ায় যুক্ত হরেছে।' 


. দাদা দোন কচা এবং বলেশরকে খুক্ত করেছে। (কলকাতা -ববিশাল স্টিনাব চলাচলের 


পথ ছিল)। 
নোহালগিয়া এবং বিঘাই-এর মাঝখানে পটুয়াখালি । 


গভীর ও চও্ডা। 


৩৮০ বৃহত্তর বাকরণঞ্জের ইতিহাস 


৭. আঁধারমাণিক এবং আইলা নদীর মধ্যে বগি। 

৮. বিশখালি এবং কাউখালির মধ্যে গজালিয়া ছিল স্টিমার চলাচলের পথ । 

৯. কালীজিরিকে কখনও কখনও নদী বলা হত। নদীর উত্তরের অংশকে বলা হয় সুগন্ধা। 

জনশ্রুতি দেবী কালীর কর্তিত নাসার অংশ পড়েছিল এখানে। 

একটু দীর্ঘ হলেও বাকরগঞ্জের নদী ও খাল সম্পর্কে বিভারিজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মত্তব্য উদ্ধৃত হল 2 “017৬ 01019111915 0110 ৫0195 10৬০ 0. 0090010 0106--1191 (5 016 
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00801101. [115 01006 10101 11009 1051010 1110 18110 [0111617 ৫0৬/1); 080 11005 56014017 ০017- 
[0159005 110. 00190710101. 95100০19119 25 1110 110৬/ : (01719010195 16178911) (01 791) 9০815 
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তারপর বিভারিজ বলেছেন, সাধারণভাবে বাকরগপ্জের নদীগুলির একদিকে গভীরতা বেশি 
অপরদিকে অগভীর । বেশিরভাগ নদীর দুপাড় বেশ উচু । অবশ্য একদিক বেশ উঁচু এবং গাছপাল৷ 
সমৃদ্ধ। অপর পাড় অপেক্ষাকৃঙ নিচু এবং বালুকাময়। নদী প্রবাহরেখার ডানদিক বরাবর উঁচু 
এলাকা সব সময় থাকে না। কখনও কখনও ডানদিকে চর, এবং বামদিকে উঁচু এলাকা চোখে 
পড়ে। সাধাবণভাবে এই উটু পাড় অনেকসময় দেশের অভাস্তর ভূভাগ থেকেও উঁচু হয়ে থাকে। 


সংযোজন ৩৮১ 


নদীর উঁচুপাড়কে রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাছাড়া উচু এলাকায় গ্রাম ও চাষের 
জমি প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে। ধান, পান, সুপারির চাষ হয। 

গঙ্গা-পদন্মা আর ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বাহিত জলরাশির পলিমাটিতে জন্ম বাকরগঞ্জের। জেলার 
অর্থনীতি এবং পরিবহন সম্পূর্ণ নদী নির্ভর। প্রতিবছর নদী প্লাবিত ভূখণ্ডে পলি পড়ে কৃষি জমিকে 
চির উর্বর করে রেখেছে। নদনদী, খালবিল, জলাজমিও কম নয়। বিস্তৃত জঙ্গল সমাবীর্ণ অঞ্চল 
এক সময় ছিল নদীগর্ভে। পলি জমে গড়ে উঠেছে বদ্ীপ অঞ্চল। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য দ্বীপ আর 
নদনদীর। তারপর বসতি গড়ে ওঠে কয়েকশ বছর ধরে । আজও অসংখ্য নদনদী জেলার মানুষের 
কাছে আশীর্বাদ, এবং অভিশাপও। সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় প্লাবিত নদীর জলরাশিতে বহু মানুষের 
মৃত্যু ঘটেছে বারবার, বহু জনবসতি নদী' গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। 

নদী যত দক্ষিণে সবে যেতে থাকে, ততই গড়ে উঠতে থাকে চর। উত্তর থেকে দক্ষিণে অসংখ্য 
চর আর দ্বীপ। এইসব চরে ধীরে ধীরে গাছপালার জন্ম হয়োছে। গড়ে উঠেছে মনুষ্যবসতি। এ. 
এফ. এম. আবদুল জলিল তার গ্রছে বিভিন্ন চরের উল্লেখ কবেছেন ঃ চর মমতাজ, চর গাজি, চর 
কৃকরি-মুকুরি, চর কলমী, চরআগ্া, চর খাগকাটা, চর শ্যাম রায়, চর কাউয়া, চব জব্বার, 
রাঙাবালি, চরগাঁ, চর মনপুরা, চর মাদ্দি, দেবীর চর, চর অগন্তি, চর সীতারাম, চর বিশ্বাস, চর 
ইলশা. চর ফ্যাসন, চর বিভারিজ, চর কালি, বুড়ির চর, চর চন্দ্রপ্রসাদ, চর লর্ড হাডিঞ্র, চর 
মোল্লাজি, চর আগুনঘুখী, চর দিদারুল্লা, চর উদয়কালী এবং চর হিজলা । এইসব চরে যাদের বসতি 
গড়ে উঠেছে, তারা বেশির ভাগ এসেছে ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল থেকে। 
মেঘনা 

মেঘনার গভীরতা খুব বেশি। সারা বছর নাব্য থাকে। বড় বড় নৌকা আর স্টিমার সবসময় 
চলাচল করে। পদ্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে পর্যস্ত জল লবণাক্ত। বর্ষাকালে নারায়ণগঞ্জ জেলার 
বৈদ্যের বাজার পর্যস্ত জোয়ার ভাটা খেলে । শুকনো মরশুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মারকুলি পর্যস্ত 
জোয়ার ভাটা থাকে। 

মেঘনা নাম হল কেন? নানান কিংবদস্তী ছড়িয়ে আছে। ভার অন্যতম একটি হল, আকাশে 
মেঘ জমলেই মেঘনার তরঙ্গ বিক্ষুদ্ধ হয়ে ৬ঠে। এই সময়ে নদীতে যান চলাচল বিপজ্জনক। 
মেঘ + না _ অর্থাৎ মেঘ দেখলে, নৌকা ছাড়বে না। 

মেঘনা নদীর উৎস সম্পর্কে অন্য নদী প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ 
নদী সুরমা-মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী। সুরমা-মেঘনা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, 
গুংগার মিলিত শ্লোতই এই নদীর সমৃদ্ধির মূল কারণ। 

আসামের নাগামণিপুর পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে সিলেট-অমলসিদ সীমাত্তে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছে। তারপর সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, ভোলা, 

আসামের নাগমণি পাহাড়ের দক্ষিণে উৎপন্ন বরাক নদীই হল সুরমা। কাছাড় জেলার কাছে 
বরাক নদী দুই অংশে বিভক্ত হয়ে উত্তরের শাখা সিলেট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দিয়ে বাংলা 
দেশে প্রবেশ করেছে। সুনামগঞ্জে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার 
মদনা পর্যস্ত পৌছে, কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিশেছে। মেঘালয় মালভূমির বিভিন্ন নদীর জলরাশি 
এসে পড়ে সুরমায় । এর মধ্যে আছে লুবা, কুলিয়া, সারি গোয়াইন, চলতি নদী, চাংগার খাল, 
পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী, কংস প্রভৃতির ধারা যুক্ত হয়ে দক্ষিণদিকে অগ্রসর 
হওয়ার পর মোহনগপ্জের কাছে দুটি ধারায় বিভক্ত। 

পশ্চিমের শাখার ওপরের অংশের নান ধানু, মাঝখানের অংশের নাম বৌলাই এবং নিচের 
অংশের নাম ঘোড়া উত্রা। এই শাখাটি য়ননসিংহ জেলার কুলিয়ার চরের কাছে ঘেঘনায় নিশেছে। 


৩৮২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বরাকের দক্ষিণ শাখার নাম কুশিয়ারা । মৌলভী বাজার শহরের উত্তরে মনু নদীর সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার পর দুটি শাখায় বিভক্ত-_উত্তরের শাখা বরাক নামে এবং দক্ষিণশাখা বিবিয়ানা নামে 
পরিচিত । এই বিবিয়ানাই কালনী নামে আজমিরিগঞ্জের কাছে সুরমার সঙ্গে মিশেছে। ত্রিপুরা 
পাহাড় থেকে উতৎপনর গোপালী এবং খোয়াইনদীর সঙ্গে বরাকের পশ্চিম অংশ মিলিত হয়ে মদনার 
কাছে সুরমার সঙ্গে মিশেছে। 

বরাক-সুরনা-মেঘনা বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত। কোন্‌ জায়গা থেকে যে মেঘনা নামের 
সৃষ্টি তা নির্ণয় করা কঠিন। সুরমা নদী আজমিরিগঞ্জের ভাটি থেকে কোথাও কোথাও মেঘনা নামে 
পরিচিত। আবার মদনা পেরিয়ে প্রায় ২৬ কিলোমিটার ভাটিতে ময়মনসিংহ জেলার কাছে সুরমা- 
মেঘনার নাম ধলেশ্বরা। উত্তরে ধলেশ্বরী ভাঙনপ্রবণ ও পরিবর্তনশীল। কুলিয়াচর গ্রামের € 
কিলোমিটার পূর্বদিকে আজমিরিগঞ্জের ভাটিতে মুল প্রবাহ যেখানে ধানু ও ঘোড়া উত্রার সঙ্গে 
মিশেছে সেখানে নাম সুরমা । তারপর থেকেই মেঘনা নামে বেশি পরিচিত। 

সুরমা বিভিন্ন হাওড় ও নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। বর্যার শুরু থেকেই এইসব হাওড় ও 
নিম্নাঞ্চল জলে ভরে ওঠে । এর সঙ্গে মুক্ত হয় নদী প্রবাহিত জলরাশি । যার ফলে প্রতি বছর বন্যা 
দেখা দেয়। বর্ধা শেষেও এইসব হাওড়ের জল নদীপথে প্রবাহিত হয়। বর্ধার বাড়তি জল নদীর 
বহনের ক্ষমতা না থাকায় বন্যাৰ প্রতিবছর জন-মানব গবাদি পশ্ড এবং কৃষি ফসলের বিপুল 
পরিমাণ ক্ষতি হয়। 

মেঘনার দুটি অংশ-কুলিয়ার চর থেকে যাটনল পর্যস্ত আপার মেঘনা। এই অংশের নদী 
সংকীর্ণ। যাটনল থেকে সাগর পর্যন্ত লোয়ার মেঘনা । এই অংশে নদী বিশালরূপ পেয়েছে। গংগা 
ও ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি বুকে নিবে মেঘনা পড়েছে সাগরে। লোয়ার মেঘনা বিশালত্বের কারণে 
স্বতম্থ নদীর মর্যাদা পেয়েছে। 

ত্রিপুরার পাহাড়ী নদীর জল এসে পড়ে মেঘনায়। এই নদীর অন্যতম কয়েকটি তিতাস, 
পাগলী, কাটালিয়া, ধনাগোদা, মতলব, গোমতী হাওড়া, কাগনী, সোনাইবুড়ি, বুড়িমংগল, কাকলী, 
কুরোলিয়া, বালুজুড়ি, হান, ডাচোড়া, জংগলিয়া এবং ডাকাতিয়া । এর বেশির ভাগ নদীই 
বন্যা প্রবণ। 

আপার মেঘনা ভেরব বাগারের কাছে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশেছে । আবার যাটনলের 
কাছে মিশেছে ধলেশ্বরীব সঙ্গে । এখানে নদী ৫ কিলোমিটাব বিস্তৃত। মেঘনার উপরের অংশ যেমন 
ত্রিপুরার পাহাড়ী নদার জল পায়, তেমনি পশ্চিম দিক থেকে আসে ধলেশ্বরী, বুড়ি গঙ্গা ও 
শীতলাক্ষার জল। 

যাটনলের কাছে একটি বিস্ময়কর ব্যাপাব চোখে পড়ে! পুব দিক থেকে আসা জল স্বচ্ছ ও 
নীলাভ। আর পশ্চিম দিক থেকে আসা জল ঘোলা। মজার ব্যাপার এই দুটি জলধারা আপন 
স্বাতন্ত্য বজায় বেখে দক্ষিণে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার প্রবাহিত হায়েছে। দুটি জল রেখা 
স্বতন্ত্রই থাকে। 

যাটনলের ১৬ কিলোগিটার ভাটিতে চাদপুরের কাছে গংগা-ব্রহ্গাপূত্র-যমুনার মিলিত ম্রোত 
পদ্মা নামে মিশেছে মেঘনায়। এখান থেকেই নদী বিশাল রূপ নিয়েছে। বিস্তৃতি প্রায় ১১ 
কিলোমিটার। বাংলাদেশে সুরমা-মেঘনার মোট দৈর্ঘ্য ৬৭০ কিলোমিটার। ভৈরব বাজারে এই 
নদীর বিস্তার প্রায় ১ কিলোমিটাব, ষাটনলের কাছে ৫ কিলোমিটার এবং চাদপুরের কাছে ১১ 
কিলোমিটার। মোহানাব কাছে ইলশা বা তেতুলিয়া এবং শাহবাজপুরের একত্র বিস্তৃতি প্রায় ৪০ 
কিলোমিটার! রামনাবাদ থেকে কুলিল্লা পর্যস্ত ১৫৩ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা মেঘনার 
মোহানারূপে চিহ্নিত। 

নেঘনার নিম্নাংশে ররেছে তিনটি ধারা। ইলশা বা তেতুলিয়া, শাহবাজপূর এবং বামনী। 
তেঁতুলিয়া নদা ৬ কিলোমিটার বিস্তৃতি। এই নদী ভোলাকে বরিশালের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন 


সংযোজন ৩৮৩ 


করেছে। শাহবাজপুর প্রায় ৮ কিলোমিটার বিস্তৃত। রামগতি ও ছাতিয়া ছ্বীপ থেকে ভোলাকে 
বিচ্ছিন্ন করেছে এই নদী। বামনী নদী আগে রামগতি ও চরলাক্ষ্যা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত 
হত। কোন এক সময়ে এই নদী ছিল মেঘনার নিম্নাঞ্চলের মূলধারা বর্তমানে অস্তিত্ব হীন। 

সুরমা-মেঘনা উভয় তীরে জনবসতি, শহর, বন্দর, কলকাবখানা গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল 
আগেই। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য হল সিলেট, সুনামগঞ্জ, নরসিংদি, ঠাদপুর, বরিশাল, ভোলা । নৌ 
ও বাণিজ্য বন্দর হল মারকুলি, আজমিরিগঞ্জ, মদনা, কুলিয়ার চর, ভৈরব বাজার, টাদপুর (পুরনো 
বাজার) রামদাসপুর, কালুপুর, দৌলতখান প্রভৃতি । নদীর তীরে আশ্টগঞ্জে তাপ-বিদ্যুৎ এবং 
ফেঞ্রগঞ্জে সার কারখানা নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড মেঘনা উপত্যকা 
পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে। এর ফলে মেঘনা নদীর পাশে বাধ নির্মাণ কবে সিলেট, ময়মনসিংহ 
এবং কুমিল্লা জেলার বন্যা নিয়স্্রণ কবা হচ্ছে। আর নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ায় ১৮০,০০০ হেক্টর 
জনিতে সেচের জল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। 
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''জেলার পূর্বাংশ পশ্চিমাংশের মুল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির । পূর্বাংশে গঙ্গা ও 
যমুনার মিলিত শ্রোত কুমিল্লা জেলার টাদপুরের নিকটে মেঘনা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতঃপর 
এই সম্মিলিত বিশাল স্রোত প্রায় দশ মাইল বিস্তৃতি নিয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে চর জাপুর ও 
চর বিশালকাঠির নিকটে পৌছে জেলার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। আরও কিছু দূর প্রবাহিত 
হওয়ার পর এ শ্রোত ভোলা ও হাতিয়াকে মাঝে রেখে তিনটি পৃথক খাতে বিভক্ত হয়েছে। 
সর্থপশ্চিমে খাতটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং তা দিয়ে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মেঘনার জলরাশি 
সামান্যই প্রবাহিত হতে পারে। এই খাত ইলশা-তেতুলিয়া নামে পরিচিত হয়ে ভোলা মহকুমাকে 
জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভোলা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নদীটি পুনরায় প্রসারিত 
হয়ে পটুয়াখালি জেলার গলাচিপ। থানার পূর্ব সীমানা বেছ্ঠন করে বুড়া গৌরাঙ্গ ও আগুনমুখা 
নদীর সঙ্গে মিশে বঙ্গেপসাগরে পড়েছে। উল্লিখিত তিনটি খাতের মধ্যবর্তী স্রোতধারাকে 
শাহবাজপুর নদী বলা হয়। ভোলা ও হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং এর 
বিপুল জলরাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। এ এলাকায় প্রতিবসরেই জলোচ্ছাস ঘটে । এই সকল 
কারণে ভোলা থানার প্রায় সিকি মাইল ভখণ্ড ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে। বাকি খাতটি নোয়াখালির 
মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। একটি ধারা হাতিয়া 
ও সন্দিপের মধ্য দিয়ে হাতিযা চ্যানেল নামে এবং অপর ধারাটি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামের উপকূলের 
মধ্য দিয়ে সন্দ্বীপ চ্যালেল নামে অভিহিত" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪ । পু. ৮) 


৩৮৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গেজেটিয়ার থেকে আরও জানা যায় ঃ “মেঘনা মোহানার এই বিশাল জল-এলাকায় ঘন ঘন 
পরিবর্তন ঘটে। এখানে বড় বড় দ্বীপগুলি দ্রুত জলমগ্ন হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ভেঙে 
অদৃশ্য হয়ে যায়। সাধারণত মোহনায় নদীর গভীরতা কয়েক ফুটের বেশি না হলেও প্রায় 
আধমাইল প্রশস্ততা বিশিষ্ট ঘূল খাতগুলির গভীরতা অনেক বেশি। শীতকালে ভাটার সময়ে বিস্তৃত 
কর্দমাক্ত এলাকা ভেসে ওঠে । এই কাদামাটি জলের ওপরে জেগে ওঠার পর তাতে ঘাস জন্মায় 
এবং পলিজ অবক্ষেপণের ফলে তা ক্রমশ উঁচু ভূমিতে রূপাস্তরিত হয়। ধীরে ধীরে পলি জমে 
জমির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে চরের রাঁপ ধারণ করে। সমুদ্রের অতি নিকটবর্তী এলাকাগুলি ছাড়া 
অন্যান্য চরে তাড়াতাড়ি ফসল ফলানো যায়। বিশেষ করে বোরো ধানের ফলন খুবই ভাল হয়। 
সমুদ্রের নিকটবর্তী ভূত্তর শীত মৌসুমে জোয়ার ভাটার সীমার উপরে জেগে না ওঠা পর্যস্ত শস্যের 
আবাদ করা যায় না। অবশ্য তারপরেও মৃত্তিকার লবণাক্ততা দূর হতে কয়েক বৎসর সময় লেগে 
যায়। তবে ভোলার দক্ষিণে জয়নগর পর্যস্ত পানি লবণমুক্ত থাকে। দ্বীপ গড়ে ওঠার পর তার কেন্দ্র 
ভাগের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বন্যার উচ্চতম জল-সীমায় পৌছে যায় বলেই বাকরগঞ্জ 
জেলার মূল ভূখণ্ড অপেক্ষা ভোলা ও তৎসলগ্র দ্বীপসমূহের ভূমির উচ্চতা বেশি। এ কারণেই মূল 
ভূ-খণ্ডের চেয়ে প্রবহমান নদী-নালার সংখ্যা ভোলা অঞ্চলে কম। যে নগণ্য সংখ্যক শ্লোতধারা 
দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেগুলি বসস্তের জোয়ার এবং বর্ষার প্লাবনের সময় ব্যতীত 
অন্য সময়েই প্রাযই শুদ্ধ থাকে। ভোলা মহকুমায় ৬৬ গজ অপেক্ষা কম প্রশস্ত নদী এলাকার 
পরিমাণ জেলার শোট উচু জমির তিন শতাংশের সমান। জেলার মূল ভূ-খণ্ডে আমন প্রধান ফসল 
হলেও এখানকার মাটি আমন ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী নয়।” (বোকরগঞ্জ জেলা 
গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৯) 


পুরনো বাকরগঞ্জ মহকুমার দপদপিয়ায় কীর্তনখোলা নদী থেকে বরিশাল-বুড়ীশ্বরের উৎপত্তি। 
উৎপত্তির পর রানীরহাট, খয়রাবাদ, বাকরগঞ্জ, লেবুখালি, আলকি, মির্জাগঞ্জ, কারাবুনিয়া, আয়লা, 
বুড়াঘাটা, আমতলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পটুয়াখালি জেলার আমতলী উপ-জেলার মধ্য দিয়ে 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 

বরিশাল-বুড়ীশ্বর হল আড়িয়াল খার নিন্নাংশ। আড়িয়াল খাঁর মুল প্রবাহ এই নদী পথেই 
প্রবাহিত। তেঁতুলিয়ায় সংযোগ স্থলে অসংখ্য নদীর শাখা প্রশাখা রয়েছে মাকড়শা জালের মত। 
নদীগুলি সবই দক্ষিণমুখী এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত। একটি শাখা বাকরগঞ্জ উপ-জেলার মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে দু'টি ধারায় ভাগ হয়েছে। একটি ধারার নাম লেবুখালি। এর স্রোত তীব্র 
নয়। পটুয়াখালি উপজেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে লাউকাঠি নদীতে পড়েছে। 

অপর ধারাটি বাকরগঞ্জ, আঙাগারিয়া, কচা, বিঘাই ও বুড়ীশ্বর নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 
এই নদীটির সঙ্গে যেসব ছোট ছোট নদী মিশেছে তার মধ্যে আছে--সুবিদখালি, আয়লা, 
গুলিশখালি, চওড়া এবং পাঙাসিয়া (গোলবুনিয়া), চরগাছিয়া প্রভৃতি । 

দৈর্ঘ্য ১৫৮ কিলোমিটার। সর্বত্র জোয়ার ভাটা খেলে। নদ্দীপথে বেশ কিছু বাক আছে। 
ভাঙনের ফলে আমতলী, সুন্দরপুর (মির্জাগঞ্জ), মাটিভাঙা, কাকড়াবুনিয়া, পাতাকাটা, পোড়াকাটা, 
গোলবুনিয়া, আঙুলকাটা প্রভৃতি স্থান বিপন হয়ে পড়েছে। ব্যাপকভাবে চরা পড়ায় নদীখাত ক্রমশ 
সংকীর্ণ হচ্ছে। এইসব চরায় চাষাবাদ হচ্ছে, বসতি গড়ে উঠছে। 

বরিশাল-বুডীম্বর নদী ইলিশমাছের জন্য বিখ্যাত। নদীতীরে বানীরঘাট, বাকরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ 
এবং আগ্তলী উপজেলা অবস্থিত। বাকরগঞ্জ উপ-জেলার সরকারি আফিস, আদালত, স্কুল, 
কলেজ, খাদাগুদাম, হাসপাতাল এই নদীতীবে অবস্থিত। নদীতীরের কলকাঠিতে আছে 
ভমিদারবাড়ি। মির্জাগঞ্জ উপ-জেলায় আছে ইয়ারউদ্দিনের মাজার শরীফ । 


সংযোভান ৩৮? 


বিশখালি 

বরিশাল বুড়ীশ্ঘর খেকে উৎপন্ন । বলেমশ্বর-হবিণঘাটা মোহানাষ বঙ্গোপসাগরে পড়েছে! 
আড়িয়াল খা ববিশাল সদরের অস্তগত ভাসানাচরে এসে ভাসানীচর-নাম ধারণ করে। বরিশাল 
শহরেল ৫ লিলোমিটাৰ উত্তরে এই নদীব নাম কীর্তনখোলা । নলছিটি উপ-জেলার কাছে না 
হয়েছে নলছিটি। ঝালকাঠি উপ-জেলায় নাম সুগন্ধা । তারপর এই নদীর নাম বিশখালি। নদীৰ 
দৈর্ঘ্য ৯৬ কিলোমিটাব। উৎপত্তিস্থল থেকে মোটামুটি দক্ষিণবাহী। পাথরঘাটার ১৩ কিলোমিটার 
ভাটিতে বলেশ্বব-হিণঘাটা মোহানায় বন্দোপসাগরে পডেছে। 

নলছিটি নদী বরিশাল শহরেব ৬ কিলোমিটার ভাটিতে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমদিকে বরাবং 
এগিয়ে গেছে। তারপর ঝালকাগ শহরেব কাছে এসে এক ভয়ঙ্কর বাঁক সৃষ্টি করে সোজা দক্ষিণে 
সাগলে পুসাহিত হাগজে আহ বাকের পণ থেকেই নদীর নাম বিশখালি। এই বাকের বাছ 
বিশখালি, কাউবালি এবা খাবখান খালের মাধ্যমে মপুমতী ও কঢা নদীর জলপ্রবাহ এসে পড়ে শব” 
নদীশ্োতি। ঝাগিপাগির ১৩ পিলোমিটাৰ ভাটিতে জাংগালিয়াব কাছে আংগারিয়া, রাজাপুব 
জাংশালিশ। নঈ। পা লিশখালি অধুমতী কটা নদীব জলপ্রবাহে এলে পড়ে। বুড়ীম্ঘব নদীব সং্ঃ 
সংষে!ন স্াপিভ হযেছে বামনা উপ-জেলার ভাটি এলাকায় বাকদুঘ, আয়লা প্রতি নদীর মাধ্যমে। 
নদী এশিমে চলার সময় ভাঙন দেখা দিখেছে দু পাড়েই। ভাঙনের ফলে বেতাগী, আমুয়া, বমিন। 
প্রভৃতি নদী বন্দর ক্তিগ্রস্ত। নদাব ভেডি বাঁধও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত । নদীতে চরা পড়ে দ্বীপ গাঁডে 
উঠছে। এই চন্রাস ক্রমে শুরু হচ্ছে জনবসতি, চাষাবাদ। বিশখালির শাখানদী। বদনখালি দোন এ৭' 
ঝাল, দেন নঈ/ত দব্ন শ্রোতি না থাকায়, নদী শুকিপে যাচ্ছে। খাকদোশ নদী তীরে বিখ্যাত বরগুণ! 


এদলাল শিলা শেন এবি পারা হল তিতুলিয়া। নদী দৈর্ঘ্য ৮৪ কিলোমিটার । জোযার ভা. 
খেলে! ভোলা এএলাব উদ্দঝে মেঘনা নদ থেকে উৎপন্ন হয়ে তেতুলিয়া, নিমদি, কালাইয়া, পু 
মুনিযার অধা দিসে প্রবাহিত হবেছে। তারপর গলাচিপা ট প-জেলার বংগোপালদি থেকে বু 
গোলাংগ নানে পরিচিত হয়ে লঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বহুকাল যাবৎ ণরদীটি ছিল ভয়ংব,4 
খব/ম্রাভা। কি স্থলে হানে ৮রা পডে নদীর চেহার। এখন প্রশাস্ত। তেতুলিয়া ভোলাবে, 
বাফরদনপ্রর মদ ভখনছ্ খেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এর ঠিক পশ্চিমদিকে রামনাবাদ দ্বাপ। 
শহবাভাপুরে মেঘনা নদীর একটি শাখা এসে মিশেছে। 

ততুলিয়ার এবট শাখা বাকরগঞ্জ, পটুয়াখালি ও বাউফল উপ-জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত । 
নদীটি পটুয়াখালি শহা [বর কাছে পূর্ব দিকে এগিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে আগুনমুখা 
এবং লামনানাদ নদাব সঙ্গে মিশে সাগরে পড়েছে। ূ 

নদীতীরে ধালয়া বাজাব, গংগাপুর বাজাব, মনিপুর বাজার, দাসমুনি বাজার, কালাইয়া বন্দর 
অবস্থিত। পটুয়াখাল জেল।র বাউফল উপ-জেলার নাজিব্পুর খাদ্য গুদাম, কালাইয়া বন্দরের 
খাদ্যগুদাম, স্কুল, মাদ্রাসা, ব্যাংক “বং তিনটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এই নদী তীরে অবস্থিত। নদীটি 
ভাড়সপ্রবণ হওয়াষ, নদীতীরবর্তী বু স্থান ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে। 

ভেতুলিযায শাখানদী লাউকাঠি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হয়ত কোন একদিন পটুয়াখালি জেল! 
শহরের সঙ্গে নৌকা যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। 

পটুয়াখালি জেল! শহরের দক্ষিণ দিকে খরস্রোতা নদী বহালগাছিয়া৷ আডাআডি বাঁধ দিষে বন্ধ 
করে দেওয়া হযেছে। ততুলিযার বহু স্থানে চরা পড়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব দ্বীপে বসতি 
গড়ে উঠেছে। আবাদ হচ্ছে 
বাকবগ্ঞজ/২৭ 


৩৮৬ বৃহত্তব বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তেতুলিয়া নদীর নিম্নাংশে বুড়াগৌরাংগ ও কাজল নদী'। এখানে নতুন নতুন চর গড়ে উঠেছে। 
চর মোস্তাজ, চর আন্ডা, চর আগস্তি অন্যতম। সরকার এইসব চরে বনোন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ 
করেছে। 


কীর্তনখোলা নদী 

শতাধিক বছর আগে কীর্তনখোলা ছিল খরস্রোতা ও গভীর নদী। প্রশস্ত ছিল যথেষ্ট। কিন্তু 
ইংরেজ আমলে বরিশাল শহরকে রক্ষার জন্য বাধ দেওয়া হয়েছিল। বাঁধটি বর্তমানে বান্দ রোড 
নামে পরিচিত। সে সময়ে কীর্তনখোলা প্রশস্ত ছিল প্রায় এক কিলোমিটার । কিন্তু দুপারে চড় পড়ায় 
নদী প্রশস্ততা আগের মত নেই। স্রোত যেমন কমেছে, গভীরতাও কোথাও আগের মত নেই। শ্রোত 
বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে। নদীর ভাঙন প্রবণতা বেশি। 

ইংরেজ আমলেও নদীতে ছিল প্রবল স্তরোত। এই নদীপথে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও অন্যান্য 
অঞ্চলে স্টিমার যাতায়াত করত। বরিশাল তখন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একটি ডক ইয়ার্ড ও স্টিমার ঘাট 
ছিল। এখনও এই পথে লঞ্চ চলাচল করে। কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে আভ্যস্তরীণ 
জলপরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়। ভাছাড়া এই সংস্থার একটি ভাসমান ডক আছে 
কীর্তনখোলা নদীর বুকের ওপর। নদীর পশ্চিনভীরে আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার স্টিমার 
ঘাটের দক্ষিণে আছে একটি ড্রাই ডক। নদীপথটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নদীর দুপারে বা 
নদীর মাঝখানে কোথাও কোথাও চরা দেখা দিয়েছে। : 

কীর্তনখোলা নদীর প্রসঙ্গে গঙ্গার তিনটি শাখানদী নলিনী, হলদিনী ও পাবণীর প্রসঙ্গ আসে 
অরনিষার্ধভাবে। পাবণী পুরনো পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যোর নাম সুগন্ধা) আন্দার খাল বা 
আড়িয়াল খা নামে পরিচিত । এই নদী ফরিদপুর জেলার দক্ষিণে মাদারীপুর হয়ে বরিশালের মধ্যে 
বিভিন্্ ধাল্রায় প্রবাহিত হরেছে। 

সাগয়ে পড়ার আগে বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত। মাদারীপুরের দক্ষিণে আন্দার খাল বা 
আড়িয়াল শী সুগন্ধা নামে পরিচিত। এই সুগন্ধা এক সময়ে দক্ষিণ বাংলার বা বাকলা চন্দ্রদ্বীপের 
বৃহত্তম নদী ছিল। কালক্রমে সুগন্ধার বদ্বীপের শাখানদীগুলির রেখা ক্ষীণ হতে হতে শুকিয়ে 
যাওয়ায় সুগন্ধা নাম হারিয়ে যায়, আড়িয়াল খাঁ প্রাধান্য পায়। এই আড়িয়াল খার একটি শাখা 
আবার শায়েস্তাবাদের কাছে পূর্বদিকে প্রবাহিত হর ভোলার দিকে মেঘনার সঙ্গে সাহাবাজপুরে 
মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে । আর একটি শাখা বীর্তনাখোলা নানে বরিশাল শহরকে পশ্চিম 
তারে রেখে দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে নলছিটি পর্যস্ত কীর্তনখোলা নামে পরিচিত। তারপর 
থেকে নদীটি নানা নামে পরিচিত। অবশেষে হরিণঘাটা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে! 

ববিশাল শহরের কাছে নদীর দুটি শাখ! ঃ পূর্বতীরে বুখাইনগর ও পটুয়াখালি-__বাকরগঞ্জ খাল 
এবং পশ্চিম তীরে মীরগঞ্জ বা মাধব নদী। মাধব নদী ধানর্সিডি নদীর সঙ্গে মিশেছে। 


আড়িয়াল খাঁ নদী : 

পদ্ার পূর্ব প্রান্তের শেষ শাখানদী আডিয়াল খাঁ। দৈর্ঘা ১৬০ কিলোমিটার! গড় গ্রহ ৩০০ 
মিটার। পদ্মার অন্যতম শাখা নদী গড়াই মধুমতী। তারপর আড়িয়াল খাঁর স্থান। আড়িয়াল খার 
তিনটি উৎসমুখ। পিয়াজখালি (অকোট), হাজারখাল (বটেশ্বর) এবং ডবুলদিয়া। হাজার খালের 
উৎসমুখ খুবই ক্ষীণ । শুকনো মরশুমে শুকিয়ে যায়। 

ডবুলদিয়ার উৎসমুখও শুকনো সময়ে ক্ষীণ হলেও, বর্ষার পদ্মার প্রবল স্ত্রোত প্রবাহিত হয়। 
পিয়াজখালি দিয়ে পদ্মার প্রধান স্রোত আডিয়াল খায়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবার পিয়াজখালি ও 
“ডবুলদিয়ার স্রোত দুটি সাদারিপুরের অদূরে শস্তক নানক স্থানে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত শ্রোত 
মাদাবিপুর ও শরীয়তপুরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বরিশালের মুলাদি উপ-জেলার ছুবিপুরে 


সংযোজন ৩৮৭ 


মেঘনা নদীতে মিলিত হয়ে তেতুলিয়া নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আবার পিয়াজখালি থেকে 
উৎপন্ন মূল শ্বোতের অংশ বিশেষ শ্রীবর্দীর কাছে মাদারিপুর বিল পেরিয়ে মধুমতীতে পড়েছে। 
আগে এই খালটির নাম ছিল আনদাল খাল। র 

আড়িয়াল খা-এর প্রবাহপথে নড়িয়াল খাল, পালং খাল, ময়নাকাটা, ভুবনেশ্বর, কুমার, 
কাইলার, নয়াভাঙানি প্রভৃতি জলরেখা যুক্ত হয়েছে। যার ফলে নদীটির সঙ্গে সরাসরি পদ্মার 
সংযোগ ঘটেছে। আঁকাবাঁকা নদীপথ, ভাঙনপ্রবণ। বহু জনপদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাঙনে। মাদারিপুর 
শহর রক্ষা পেয়েছে জলউন্নয়ন দপ্তরের তৎপরতায়। 

নদীতীরবর্তী প্রসিদ্ধস্থান পিয়াজখালি, চৌধুরীর হাট, উৎতরাইল, দত্তপাড়া, কবিরাজপুর, 
লাউখোলা, ছবিপুর, মাদারিপুর। মাদারিপুর এতিহাসিক স্থান। বিখ্যাত পীর আউলিয়া শাহ 
মাদারের জন্মস্থান। কবি সুকাস্ত ভট্টাচার্যের জন্ম এই শহরে । নদীতীরে আছে পাটকল এ. আর. 
হাওলাদার জুট মিল। 

আড়িয়াল খা নদী মাদারিপুর ও শরীয়তপুরের প্রাণ স্বরূপ। জেলা উন্নয়ন বোর্ড নদী উন্নয়নে 
তৎপর। জনসাধারণ পাম্পের সাহায্যে নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহার করে। উচ্চফলনশীল ধানের 
আবাদ আছে। : 

বিভারিজ বলেছেন, বাকরগঞ্জের খালগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্িত কর! কঠিন। এমন কিছু 
খাল আছে, যাদের রেখাপথ ধরা পড়ে বর্ষায়। প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই খাল আছে দুটি বা তিনটি। 
শকত্বের দিক থেকে কয়েকটি খাল হল £ 

১. বরিশাল নদীর যবখালি খাল। 

২. ঝালুকাঠি নদীর ঝালুকাঠি খাল। 

-_এই দুটি খালের গুরুত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, কলকাতার সঙ্গে যাতায়াতের সময় অনেক 
সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। ঝালুকাঠি খালকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
সমরে এগার বা বার হাজার টাকা খরচ করে চওড়া ও গভীর করে। 

৩. বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লাকুটিয়া খালকে বলা হত জৈল খাল। ছয় মাইল 
দীর্ঘ এই খাল পথ দিয়ে কম সনয়ে ঢাকায় যাতায়াত করা যেত। লাখুটিয়ার জমিদার বাবু রাজচন্দ্ 
বায় এই খাল কেটে ছিলেন। রোড কমিটি পরে খালটিকে গড়ীর করে। 

৪. আগরপুর খাল 

৫. শিকারপুর খাল । জেলার উত্তর দিক্‌ দিয়ে প্রবাহিত। 

৬. তুর্কি খাল 

৭. শ্রীমন্তপুর খালকে শিবপুর খালও বলা হয়। এই খাল বাকরগঞ্জ ও শিবপুর মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত। 

৮. রহমৎপুরের রাজার খালটিকে চন্দ্রদ্বীপের রাজা মাধবপাশার প্রাসাদের পরিখা হিসাবে 
খনন করেছিলেন__-এরকমই জনশ্রুতি । 

৯. দক্ষিণ সাহাবাজপুর দিয়ে এগিয়ে গেছে ভোলা খাল। এই খালটিকে চাওড়া ও গভীর 
করা হয়েছিল। 

বর্ষার সময়ে প্রায় সমগ্র জেলাই পরিণত হয় জলাভূমিতে ৷ জল শুকিয়ে যেতে সময় নেয় 
জানুয়ারি-ফেব্রুয়াবি। তাছাড়া ব্যাপক নিম্নচাপের দরুন কোন কোন স্থানে সারা বছর জল জমে 
থাকে। এই সব এলাকাই বিল নামে পরিচিত। বিভারিজের বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিলের কথা 
জানা যায়, যেমন গৌরনদী ও স্বরূপকাঠির ঝনঝনিয়া বিল; মাথাবেড়িয়ার রামপুর চিহারি বিল; 
বউফল থানার ধারানদি আদমপুর এবং কালারাজা বিল। কোতোয়ালি পাড়া বিলের অধিকাংশ 
চলে যায় ফরিদপুর জেলায়। এইসব বিলে প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়। স্বরূপকাঠি ও 
বোতোঘালিপাড়া বিল থেকে মাছ রপ্তানি হত কলকাতায়। এইসব বিলে যে বিপুল পরিমাণ 


৩৮৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


নলখাগড়া জন্মাত, যার থেকে তৈরি মাদুর রপ্তানি হত। কালারাজা বিলের নামকরণ ঘটে, 
চন্দ্রধী,“পন কোন রাজার কথা মনে বেখে। তাছাড়া সমগ্র জেলায় ছোটখাট বিলের অভাব নেই। 
প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামেই একটি বিল দেখা যাবে। এইসব বিলে নলখাগড়া যেমন পাওয়া মায়, 
তেমনি গক মহিষের খাবারও মেলে । ঝিনুক পাওয়া যায় সব বিলেই, যা পুড়িয়ে পাওয়া যায় চুন। 


আছ £ অন্যতম সম্পদ 

বাংলাদেশের অন্যানা জেলার মত বাকরগঞ্জে পাওয়া যায় নানারকম মাছ। অবিভক্ত বাংলায় 
কলকাতায় এই জেলার মাছ রাতারাতি নৌকায় চালান যেত। কোতোযালিপাড়া বিল থেকে 
কলকাতায় মাছ পাঠান হত নৌকার খোলে জল ধরে, তার মধ্যে জাস্ত অস্থায়। রপ্তানি করা 
নাছেন নপ্যে ছিন পি, শিঙি, মাগুর, খলিসা, শোলশ, গজার, ফলৈ, চ্যাঙ প্রভৃতি । জেলাধ যে অন 
মাছ পাওয়া যায তার অন্যতম কয়েকটি হল ইলিশ, ভেটকি, রুই, পাডাশ, কাতলা । ইলিশেএ 
থেকেই একটি নদীর নাম ইলশ|। নদীটি হল দক্ষিণ শাহবাজপুব এবং মুূলভৃখণ্ডের মধো অবস্থিত । 
গৌবনদা উপ-জেলাফ পাঙাস নামে একটি নদী আছে। এখন মেসব মাছ 'আছে, ভার কয়েক? 


কল এ 
হল £ 


স্থানীয় নাম স্বজ্ঞানিক নাম স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম 


ই /-011700971617116 গল্পা চিংড়ি 74176777097 ০4701516 

বাঙলা] £44/9176) (41111 10197110145 

শুশোল € 11171117161 11717150114 শুড়া চিংড়ি 1৮414677101) 16117717৮16 

কালবাউশ 142/760) ৫11161145 সিলন্দ :১/(077476 

হলিশ 5115111£ 11175/14 আড় 5145 07)7 

পাডাশ /21910115 19171615145 বোয়াল 11/71100741111 এ 

টা, /11)11166171101165 1712716141145 বিটা ৩1144171111 

শঁজাপ €)1১/116 01711011645 7716171411145 বাটা £44/00 12444 

শাল €//9/11001741145 51714151085 বোলে £510491715 077191/7017515 

শাওন € 14711451414 40/7145 ভ্দো 1$0114115 //271168 

শিও //5170) 15071511১14 195116 ভোট 14768 (০4104071167 

ে 61111169015 10511411715 বৈচো ০1154. 0/714/111 

(পাশা ১৫1৫০011601125 107115 চাপিলা (92411514. 0701774 

[5৩ল /৬/91)1)161165 (1,111 বাইন 1৫051906871101745 17510411115 

যোলিই /৬14)1)1)161115 1916)19101115 বাজাপা 10:511651021872 

৩পসে (14778911511) 1%)1)/101)745 বাটা ১110114 31101114 
1,076111504 গগরা /171145 042)76 

থা আহড 41426717145 42084917115 ঘৈনা /06606) 267)1145 

তাবা বাইন 11807)710764410110 0942219  ঘাকুয়া €০11507710 2477114 

চায়োবেলা 1 00/196405 11111671415 শল্সা টেংর! 14)5145 0০৮5419 

সরপুি £/111/)015 (72111111165) 5074716 পাবদা 041/101117145 1701714 

ভাদিপুঁটি 13011)/45 (/577114১) 12147711  খালিসা (০01452 12501416 

ব7ঞ্চনপুটি /11)1)615 (1১111111145) সা 15771210111151৮10 1 
(69910 /102811165 মায়া /054050 44111649771145 


7)€লা 


181 511/৬ ১111604111+ 


তিতর্পটি, 


/001/945 (17%47111115) 106 169 


সং্যাড়ান 778 


মি 
স 


শাকরগঞ্জ ডোলা গেজেটিমার (১৯৮ ম) প্রকাশিত তথা থেকে জানা যায, এই গতলাষ 
১৭.১৭৩টি জোলে পবিবারেব বসবাস। পবিবারে ধীবব্র সংখ্যা ৭১,৮০৩ বা প্রলনভ মাছ 
॥বে। অনা আবিকা এদের ভীবনে প্রধান নম। জেলাফ জেলেপাডাব সংখ্যা ৩৫৮1 খানাডিতিক, 
জলেপাডার সংখা £ | 


সপ ৯০৮৯৬ ৫৯৮৫ এ এও ডর হা ০৪ এ পল ক ১ 


শদব উপজেলা থানার নাম জেলেপাড়ার সং 


লস ৯ শিপ ০৯ বর ০ ১048 ০ ০৮ না এ ০ ০, সা 








৮. বোতোবালি ২২০ 
২. নাকবগিঞ ২৫3 
০. লাপুগধ& ১7১ 
৪. ভীঁজরপুপ | ১৮ 
৫. শীবনাশ য় 
৬ মুনাদি ১, 
1হ তালে? কৌ 
এতেন্নিগ ১০) 
শি ২৯ 
প্বাজপুন উপ জেলা ১ পিবোতপুব টা 
২. কাডিখালি। 1 
৩. সাজাব্যা রর 
5. ন১1ডযা | 
. সাপবণতি 
৬. লাতি'লপুণা ্ 
৪ 
জর উপজেলা ১. (ভাবা “৫8 
৬ “দৌলত খা ৮৮ 
৩. তাভ নুরদিণ 
৭ বোনহানটি দিন রা 
৫. ৮৭ 1৭৭ ক 
ধিপৈ মন্প্বা ৈ 
৭. লালামাহন ৬. 
মি 


তাছাভা দানা যায়, 'জলাঘ আথমিল ধাবব সমবাষ সমিভিব সংখ্যা ৩৮১1 টি পিবদাম পাল 

পমবায় সমিতি হল 2 
১ বরিশাল কেন্দ্রীয় ধাবব সমবায় সমিনি 

ভোলা কেন্দ্রীয় ধীবর সমধায় সমিতি 
ঝালকাঠি কেন্দ্রীষ ধীবব সমবায় সমিতি 
(পিবোজপুব কেন্দ্রীয় ধীপব সমবায সমিতি এব" 
[ব ক্যাসন কেন্দ্রীয় ধীবন্‌ সমবায় সমিতি । 

কেও্ী় সমনায সমিতি প্রাথমিক সমবায় সমিতিন মাপামে জেলেদের নানাণিল সাহামা করে 
থাকে। যেমন নাছ ধরার যন্ত্রচালিত নৌকা, দেশি জেলে নৌকা, নাইলন সুতো, বিপণন নাবস্থা 
তদাবপ | তাছাভাও আছে নানাবিধ উদ্যোগ । 


র্ঠ 


0০ রি 


৩৯০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মাছ উৎপাদনের বিখ্যাত স্থানগুলি হল £ সাতলা, কচা নদী, আসকর, হরতাজালা, সাঁকোকাটি, 
নাজিরপুর, উজিরপুর, বড় পাইকা, চরফ্যাসন, মনপুরা, তালতলী, ছবিপুর, কাশেরহাট, তেঁতুলিয়া, 
নন্দীর বাজার, মুলাদি, হিজলা প্রত্তৃতি। মাছের প্রধান প্রধান কয়েকটি বাজার আছে-_বরিশাল 
বাজার, ধমুরা বাজার, ভোলা, দৌলত খাঁ, ইলিশা, চর ফ্যাসন, লালমোহন, টরকি, শরীকল, 
গৌরনদী, পীরের হাট, পিরোজপুর-এ। 

নদী ও বিল সমাকীর্ণ হলেও সব নদী বা বিলে নাছ পাওয়া যায় না। যে সব নদী ও বিলে মাছ 
পাওয়া যায়, সেগুলি হল £ 


নদীর নাম দৈর্ঘ্য মোইল হিসাবে) 
১. হজলা ১৫ 
২. ছবিপুর ১০ 
৩. নয়াভাঙানি ১৫ 
৪. আডিয়াল খা ২০ 
৫. জয়তী ১০ 
৬. ববিশাল ১৫ 
৭. মেঘনা ৯৫ 
৮. কালীজিরা ১০ 
৯. বাকরগঞ্জ ১৫ 
১০. কটা ১০ 
১১. সন্ধ্যা ৫ 
১২. কালীগঙ্গা ১০ 
১৩. ধলেশ্বর ৯৫ 
১৪. হালতা ১২ 
১৫. বুড়া গোরাঙ্গ ৩০ 
১৬. তেতুলিয়া ৫০ 
১৭. ইলিশ গণেশপুর ৩০ 
১৮. চৌরকি পালরদি ১০ 
১৯. উজিরপুর ১০ 
বিলের নাম আয়তন (একর হিসেবে) 
১. আসকর ১০০ 
২. মাটিভাঙা ৫০ 
৩. সাতলা ৫,০০০ 


বাংল! দেশের অন্যান্য জেলার মতই বাকরগঞ্জ-এর বড় বড় পুকুরে মাছ চাষের পরিমাণও 
বিপুল। গেজেটিয়ারে (১৯৮৪) উল্লেখ আছে মোট ৭,১৯৭ একর জায়গা জুড়ে আছে ১০,৩৮৫টি 
বড় পুকুর। এইসব পুকুরে নিযমিত মাছ চাষ হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে এইসব পুকুর 
মাছ উৎপাদনের পবিমাণ এবং সেইসব মাছ বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ £ 


₹২11ভান ৩৯৯ 








বৎসর মাছ উৎপাদন প্রাপ্ত দাম 

১৯৭২-৭৩ ১,২২,০০০ টন ৩০,৬৩,০০,০০০ টাকা 
১৯৭৩-৭ ৪ ১০০,০০০ ২৮,৫৪,০০,০০০ "? 
১৯৭৪-৭৫ ৮৮,০০০? ২৭,০৯,০০১০০০ 


এখানে মৎস্য দপ্তরের কয়েকটি কার্থঞ্মের উল্লেখ বর যেতে পারে 2 


মৎস্য খামাবের নাম অবস্থান আয়তন স্থাপিত হওয়ার 
(একরে) বছর 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১. বরিশাল সদব মৎস্য বীজাগার চোহতপুর, কাশাপুরা ৮.৩ ১৯৬০-৬১ 
(পোনা উৎপাদন খামাব) বরিশাল 
২. পিবোজপুর মৎস্য বীজাগাব রানাপুব ১০.৩৩ ১৯৬২-৬৩ 


(পোনা উত্পাদন খামাল) হুল।র হাট 




















৩ ভোল৷ মৎস্য বাজাগার চরজাওানিয়া ১০-৫০ ১৯৬৩-৬৪ 
(পানা উৎপাদন খামার) ভোলা 

8৪. গৌবনদী মৎসা বীজাগার দক্ষিণ পালরদি ৭.৯ ১৯৬৬-৬৭ 
(পোনা উৎপাদন খামার) | 

৫. ঝালবণঠি মৎসা,বাজাগার কৃষ্কাঠি ৭.৫০ ১৯৬৭-৬৮ 
(পোনা উৎপাদন খামার) ঝালকাঠি 

৬. মেহেন্দিগঞ্জ মনসা বীজাগার চুনার চব ৭.০০ ১৯৬৭-৬৮ 


(পোনা উৎপাদন খামার) 


জীবজস্ত-পাখি-গাছপ'লা 

এবদা সুন্দরবনের অস্তর্ভৃক্ত হওয়ায় গাপালা আর জাবজন্তর অভাব ছিল না। মনুষ্যবসতি 
গাড়ে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে জীবছস্তুও লোপ পো থাকে ডাঙাঘ এক সময় 
ননা মহিষ চিতাবাঘ দেখা যেত। চিতা ছিল জোল!ব সর্ব । তখন ভাঙ্গলেন পবিনাণ বেশি থাকায 
বনাজগ্তদের বসবাসের সুবিধা ছিল মগেছ। এখন চিতা আৰ হরিণ দেখা যায ভোলা অঞ্চলে। 
ভাণ্ডাবিযা বিল অঞ্চলে একধবনেব হরিণ আছে। 

ন[নাধবনের পাখি দেখা যাষ। বাংলান চিরপবিচিত শালিক, বুলণুল, কোকিল, লুউ কথা কও, 
নাছ্নাঙা, ভবতপাখি, টিনা, পাযপা, চড়ই প্যাচ, কাক, চিল, শবুন, বাজ এসব তো আছেহ। 
তাহাডা জলা ও ঝিল এলাকায় দেখা যায় কাদাখে!চা, হাস, বাজহাস, ধক, সারস কোড, বালিম 
প্রভৃতি । 

বাকবগঞ্জ এলাকায় থে এক সমব সুন্দর গাছ ছিল একপা আজ বাশও বিন্বাস হবে না। 
সুন্দরবন নাম হযেছে সুন্দরীগাছের কাবণে। কাঠেব রঙ লাল। দেখতেও সুন্দন। পাববগন্জ জেলাশ 
সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বছকাল আগে সন্দবা গাছ নিশ্চিঙ্গ হবে গিমেছিল। বুকনা-মুকবা ছাপ 
বিশাবিভেব সমমেও ছিল জাঙ্গলময! তা সর্তণ এই ছাপে একটিও সুম্দনা গাছ ছিল না। পান্থনত। 


ছি বৃহত্তর বাকবগঞ্জেব ইতিহাস 


১নং চোপা দ্বীপে দু'্চারটি কমবয়সী সুন্দরীগাছ তিনি দেখেছিলেন। এই দ্বীপে বেশি ছিল 
কেওডাগাছ। পাশ্ববর্তী চাপালিতে সুন্দরীগাছের পরিবর্তে গোমা এবং অন্মানা গাছপালা বেশি। 
এখানকার মগ অধিবাসীরা এইসব গাছের ব্যাপক চাহিদা মেটায় কাঠ সব্রবন্নাহ করে। এখনও থে 
অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত, তা আর আগেকার অবস্থ'. নেই। ক্রমশ চাষাবাদ বাড়ছে। রাননা- 
পানা, আহিলা এবং তুষখালির জঙ্গল কেটে চাষাবাদ শুরু হয়ে গেছে। এখানে উৎকৃষ্ট ধান পাঞ্যা 
[| বাকরগঞ্জের প্রান্তিক দক্ষিণে তখন জঙ্গল এলাক! ছিল। এই জঙ্গম খুবই গভীর, 
অন্গকাবাচ্ছন্ন, গাছপালা আ.গশমুখীন, নদী এবং খাল খবস্রোতা ও বাদায় ভরা । মারাত্মক জুরের 
আক্রমণ যেমন ঘটে, তেমনি আছে কুমির । 

পটুয়াখালি জেলা গঠনের ফলে বনাঞ্চলের বেশিরভাগই ঢলে গেছে নবগঠিত জজিদোম। 
এখনও বাকরগঞ্জে বেশ কিছু গাছ আছে যা সচরাচর সুন্দবুবযাঞ্চলেই দেখা মায়। যেসব গাছ 
(নশেবভাবে চোখে পডে তার মধ্যে আছে গাব, হবিতকী, কেওড়া, বরই বা কুল, উই, সোনালি, 
পণুব জিন ও লোহকডই। “নদীর উচ্চ তীরাঞ্চল, ভিটাবাড়ি ও অন্যান্য উচু জায়খা রধাঘ প্লাবিত 
হয় না। এসকল উচু জমিতে যেখানে বাগানাদি নাই সেখানে কোপঝাড় ও প্বাজাবক জঙ্গল দেখা 
মায়! এসব জায়গায় গাছ-গাছডা আপনা আপনি অক্করিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে । এদেব মধে 
শ্বনেকগুলি বেশ লক্বা হয়। অপেক্ষাকৃত লম্বা গাছ-গাছড়ার মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রত্াতি ও শেণাব 
বাশ, নারিকেল, সুপারি, পাম এসং সচরাচর দৃষ্ট-শিনুল গাছ জ্তীয় বক্ষাদি! ভলাভুর্সিন 
'উপবিভাগ বিভিন্ন প্রকার জলজ তণাদি, শাপলা এবং বিশেষত মাধ্নাব সঙ্গে জট পংকান দুন ও 
নলখাগড়ার ভাসমান স্তব দিযে ঢাকা অথবা ঝবা-ধানে গাছেব বিশ্বত এলাকা দ্বাঝা আচ্ছাদিত 
থাকে। হোগলা পাতা জলাভৃমির মধ্যে অথবা নদীর ধারে জন্মাম। এগ্াল পেভা ও চাস হা এয়াপ 
বাজে পাবহৃত হয়। গোলপাভা এক প্রকার তাল ভশতীয শাবাহীন বক্ষ ! দেশের সর্বহ দানা ছাওিত 
গেন্যে একর পাতা চালান দেওয়া হয। গোলপাতার কল খাওঘ। যায় এবং ধস খত লি তত 
হ্য। এতদ্বাতীত এ জেলায় 'আম, বাদাম, কলা, ভা, ভিতল, "বনি, ভলপাহ তত ও াছসছুড 
জন্মায়? (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিযাব ! ১৯৮ । পৃ. ১৫) 

গোল পাভার বস থেকে এক রকম দেশী মদও তৈরি হম সুন্দববন অন্করল 5০ সিনা বেত 
থেকে, উৎকৃষ্ট মানের কুঁড়ি তৈরি হত একসময় । 

গাব গাছ জেলার সম্পদ । এই গাছের ফল দিয়ে একরধম আহা তৈরি উন ত175 ০২ আছ 
ধবার জালে ব্যবহার কধা হয়। সন্পু্বনাঞ্চল, নদীন ধার এব" জনবসতি এলাব) 15 ১৮ সাৃছ দেখা 
মায়। একটি নৌকায় বছরে চাববাব গাবের আঠা লাগাতে হলেও বালাম নৌকা খাবার 
প্রয়োজন হয না। আঠা তৈরির আগে টেকিতে গাবের ফল জা কবে (নিই ১0০ আাশয়ে 
জাল দেওয়া হত । সেই জাগা কোন কোটায় ঢাকা বঙ্গ করে রখো হয়, যাতে এ এবং 
সশা না বসে। এই আঠা মশার প্রিয় খাদা! নৌকায় লাগাঝার আগে আঠাব এ হা বা 
জঙ্গল পোড়ান ছাই মেশান হয়। 


্ে 
লা 
৯ 


কষিসম্পদ 

কৃ।যপ্রধান জেলার শতকরা ৮৫ জনই কৃষির ওপর নির্ভরশীল ! ধান, (হা 15550 আাল, 
তিল, সরিষা, আখ, কলা, নানকেল উৎপাদন অন্যান্য জেলা অনুপাতে দেশ 2 িশ্ধ চাষে 
জেলার খ্যাতি বহুদিনের | ধানের মধ্যে আমন, সাউশ, বোবো সবই চাশ তাস, ৭০০ 1 লন 
বেশি। পাট চাষও যথেষ্ট । বসুন, আদা, হলুদ, তরমুজ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লা সি ০১ খুলা, 
শি, ট্যাড়শ, করল্লা, কচু, পটল, শপা, আলু, তুলা প্রভৃতির হুল্ল এখনও আল গাগা, 

'৮৪ সালের জেল! গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে জেলাব মোট জমির পরিমাণ ১৬ ৬৯,*২০ 
একব এর মধো আবাদী জমির পরিমাণ এগার লক্ষের বেশি । এখন এই পপিমাগ ঘনদনক (পুড়ে 


সারা ব্ডান। 
যাওয়া স্বাভাবিক । ক্ানণ, এই তিসাবছি ১১৭ ম-৭৫ সালেব। জেলান কুষি নিভরতা বন্ুকালের। 
«কটি পরিসংখ্ান থোকে তা পোকা মাবে 2 


মহকুমা (এখন জেলা) ভাতুক জমিন পরিসংখ্যান £ ১৯৪০-৪২ 


পা» সম .৯ উপ ৯ পন 








উস 


বর্গমাইল ১ধেন আও হাধীন ৮ষযোগন পতিত. চাষ বহির্ভূত 
হিসাবে জমিব পরিমাণ 

সমস্ত তামিল সরাইল শতকল।া বর্গমাইল শতকৰা বর্গমাইল শতকরা 
পরিমাণ | 




















বরিশাল ৯১৫৫৬ 1৫৫,৭১৩ 1৮8০ ৬ ১০০-৯২ ১১ 
পবোজপুল ৫৫2 তয় মউই সিঈ ৮৪ ২৯ ৩? ৬ 0৫২২২ ঈ 





11 রি রি ক ৯ এব এ হজ ৯ এ (পা ক জপ পা ০০ ও 





৯ পাপন) 


ভালা ৬6 ৭.০৮ 27758 18) ০2 € 915৮৩ হু 


চা পাস পা, 





পা এ এস ও ও এ যন $ জল ০ উপ কা. আপ ১, ক তা জাপান সপ. পর হস 





জেলার এক বা একাপিক ফনলী ভামিব পাঁবম'ণ (একব হিসাবে) 


আআ পপর পি 8 ০ এপ ০৯ আহ বা ৮৫ পা পা ৬: ক পপ শি খা বা কত ৯৯, ৬৯ টপ বাসা বা সাজ ওরা পা রা ৯০ +০িনএ 





ইউ ভুল লু ১৯৭৩-৭৩৪ ১৯৭৬-৫ 

হে ফসল দামি? নসিমন 7 ৩১৮৫ ৭019 ,001)6 ৪761558, 

্ ৫ পে ্ গং / *১,২+১51 ॥ থু ॥ 9। নি ॥ চা) খা ০ ্ঃ 

+ ২5 লা জালপু *বটিছারকা আর রাতে ২.:৫১০) 7 শি 
চা শাল 11 পরশ যা চা ১128 2176 নু ৯638 শখ এব জা শ 

24 শা নী] লনা, হন 1 ৫ ২ ল্ত তা 1 ১১ 

এ কুশল আনল গাতিশাণ 2858 8625 শা 


ক 





শাসুদ্রিক জলোচ্ছাস এবং ললণাস্ততা তোলার চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক । ভা সত্ত্ব কুষি 
৩পাদন কমবোশ এঅতিহ/কে ধরলে রখেছে। সামুদ্রিক ও বড় বড় নদাবাহিত জল বাশির প্রাবনে 
[ঘর ক্ষতি হথ প্রতি বছরই । 'সাইক্লানর সমন বঙ্গোপসাগবের থেকে ডিও প্রাবনের ফলে এ 
“ডানার দক্ষিণভাগ খুবই ক্ষতিগ্রত্ত হয় । পাপারণিহ এই প্রাক, জুন অথনা অক্টোবর-নভেশ্বর মাসে 
হয়ে থাকে! প্রাবনের জনা উপকৃলবর্তী। কয়েক মাইল গর্যস্ত জমিব উপব বালির স্তর পড়ে; ফলে 
ই বছরের ফসলই কেবল নষ্ট হয় *া, প বর্তা কয়েক বছরের জনো জমি ভার উৎপাদন ক্ষমতা 
'শ্রনেকখানি হারিয়ে কলে । তাগ্াড়া জলোচ্ছাসের ফলে প্রাণহানির সংখ্যাও হয় বেশ। লোনাপানির 
অনুপ্রবেশের ফলে জমির গুণগত মানের অবনতি ঘটা ছাড়াও সামুদ্রিক পানিতে আশেপাশে দীঘি- 
পুকুর ভরে যাওমায় খাওণ র পানি হিসেবেও তা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।” (বাকরগ্ জেলা 
শজেটিযার। ১৯৮৪ । পু ৬৩)। 

এই চরম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্তেও বাকরগঞ্জ বাংলা দেশের" অন্যতম এষিপ্রধান জেলা। 
এখানকর মাটি সর্বএ, কৃষি উপযোগী না হলেও, বেশ কয়েকটি এলাকায় যথেষ্ট : ধমাণ ফসল 
উৎপন্ন হচ্ছে। কযেকটি উপ-জেলার মাটির গুণাগুণ পর্যালোচনা করা হয়েছে জেলা গেজেটিযারে। 
সেই পর্যালোচনায় বলা হয়েছে £ 

গৌরনদী £ এখানকার উট জমি রবিশস্য ও হেমন্তকালীন ফসলের উপযোগী । বিল এলাকায 
অল্প জলে ভাল ধান হয়। মাটি মাঝান্ি ধবনেব। 

মেহেন্দিগঞ্জ ১ এখানকার অধিকাংশ বেলে-দোয়াশ মাটিতে এব রকমের ফণন। চাষ 75. 
সপাপি সব থেকে বেশি পাওয়া যায়! 


পর সস হর ১ (এ 











৩৯৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ঝালকাঠি £ এখানকার মাটি শক্ত কাদাযুক্ত। 

নলছিটি £ এখানকার মাটি শক্ত কাদাযুক্ত। পলি পড়ে কম। 

কোতোয়ালি $ উত্তর দিক পাদে বাকি অংশে কাদামাটির ভাগই বেশি-যা সাধারণভাবে 
চাষের অনুকূল। | 

বাকরগঞ্জ £ ধান চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল মাটি এখানে। 

বোরহানউদ্দিন ঃ সাগরেব জলোচ্ছাসে প্রায়ই পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের জমি প্লাবিত হওয়ায় 
চাষের ক্ষতি হয়। সে কারণে মোহানা সন্নিহিত এলাকা বাদে অন্য অঞ্চলের জমি বেশ উর্বরা। এবং 
ফসল ফলনের পরিমাণও উল্লেখযোগা। 

স্বরূপকাঠি ১ এবখানধার বিলে ধান হয় ভাল, যদি সে জনির জল আবদ্ধ হয়ে না থাকে। উত্তর- 
পূর্ব দিকের-তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জমি ফল চাষের উপযোগী। 

পিরোজপুর ই একসময় এখানে ভাল ফলেন বাগান ও ধানের উৎপাদন ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু 
ক্রমশই সামুদ্রিক লবণাক্ত জলের প্রবেশে চামাবাদেব পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। 

ভাগারিয়া £ এই উপ-জেলার উত্তুরাংশে প্রচর সুপাবিগাছ জন্মায়। 

মঠবাড়িয়া ঃ এখানকার বিশখালি সমিহিত ভূমি চাষের উপযোগী। কিন্তু ধলেশ্বরী পার্ববর্তী 
এলাকা বেলে ও লবণাক্ত। 

ভোলা ঃ এই উপ-জেলায় পর্যাপ্ত সুপারিগাছ আছে। 

জেলা গেজেটিয়ারের এই তথা থেকে সমগ্র জেলার চাযাবাদের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে 
চাষের কাজে সেচের জল সরবরাহ পরিমাণ ত্রমশ বাড়ছে। সেচ মাধামগ্ডলির অন্যতম হল 
পাওয়ার পাম্প, টিউবঅয়েল, দুন, সাইং বাস্কেট এবং খাল। 

ধানই জেলার প্রধান ফসল। তার মধ্যে শীতকালীন আমন ধানের পরিমাণ বেশি। তবে এই 
আমন ধানের পক্ষে জেলার সব অংশের জমিই উপযোগী নয়। দক্ষিণের জয় লবণাক্ত হওয়ায়, 
তা আমন চাষের অনুপযোগী । আমন চাষ হয় দুভাবে ছিটান অথবা বোনা। যে পদ্ধতিতে আমন 
চাষ হয় £ 

ফাল্পুন থেকে বৈশাখ-_ছিটানো আমন বোনা হয়। কাটা হয় কারভিক-পৌষ। 

আযাঢ় থেকে শ্রাবণ--বোরো আমন লাগানো হয়। কাটা হয় চৈত্র থেকে জ্যোষ্ঠ। 

আউশ ধানের জন্য উচু জমি লাগে। চৈত্র মাসে বোনা এবং ভাগ্র মাসের মাঝামাঝি কাটা হয়। 
বোরো ধানের চাষ হয় অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি । বিলের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর সেই 
জমিতে এই চাষ হয়ে থাকে। 

বাকরগঞ্জের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে ধান। তারপরই আসে ফলের বাগান। এইসব বাগানে 
সুপারি, আম, কাঠাল, খেজুর, নারকেল, পেয়ারা গাছ প্রচুর। রপ্তানিও ব্যাপক। 

গৌরনদী ও গেহেন্দিগঞপ্জে পাটের চাষ হয় বেশি! ১৯৭১-৭২ সালে ২৫,৫৩৫ একর জমিতে 
পাট চাষ হয়েছিল। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৯,৫৪০ বেল। আর ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৯,৩১০ 
একর জমিতে পাট চাষ হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩০,৪৯৫ বেল। 

বাকরগঞ্জে দুধরনের আখ চাষ হয়-_খাগড়াই এবং বোম্বাই। খাগড়াই আখ থেকে গুড তৈরি 
হয়। বোম্বাই আখ প্রধানত চিবিয়ে খাওয়া হয। সব থেকে বেশি আখ চাষ হয় গৌরনদী, মুলাদি 
এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপ-জেলায়। 

রবিশস্যের অনাতম ছোলা, মুগ, মুসুবি, মাসকলাই, খেসারি, সরিষা, তিল, ভিসি প্রীতি 
কোতোয়ালি এবং বাকরগঞ্জ এলাকাষ সব থেকে ভাল মুসুরি ও খেসারি উৎপন্ন হয়। 

ভোলা জেলাম সব গোলে ভালে। লঙ্গাব চায় হয়| 


সংযোজন ৩৯৫ 


নানারকম কচুর চাষের মধো মানকচু ও পানিকচু উল্লেখযোগ্য । নদীর ধারের উঁচু জমিতে 
মানকচু এবং বিল ও জলাভূমিতে পানিকচুর চাষ হয়। মানকচুর বড় বাজার হল ঢাকা ও 
১০ 

বাকরগঞ্জেঃ বাংলাপান, মিঠাপান, 
মাঘীপান, ছাচি পানের উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। ঢাকায় এই পানের চাহিদা সবথেকে বেশি। 
গৌরনদী, বাউফল এবং পিরোজপুরে পানের বড় বড় বরোজে পান পাওয়া যায়। গৌরনদী ও 
তারকিতে পানের বাজা হিল সব থেকে বড়। দেশভাগের আগে অধিকাংশ পানের বরোজের 
মালিক ছিল স্থানীয় বারুই সম্প্রদায়ের হিন্দুরা। 

বিভারিজ বাকরগঞ্জে নীলের চাষ দেখতে পাননি। কিন্তু তার পঞ্চাশ বছর আগে নীলের চাষ 
হত। ন্যাথথানিয়েল মোনরেো নামে এক ব্যক্তির নীলকারখানার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই ব্যক্তি 
ছিল লবণ দপ্তবের করী। তার নীলকারখানার বড় বড় চৌবাচ্চা ছিল পঞ্চাকরণ এবং কাঙাসুরায়। 

জেলায় চাষে মহিষ ও বলদের ভূমিকায়ই প্রধান। এইসব পশুর নিতান্তই কষ্টকরভাবে বেঁচে 
থাকতে হয়। ভোলা ও পিরোজপুরে দুটি পশুহাসপাতাল, জেলা সদরে একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র 
রয়েছে। পশুদের মধ্যে রোগ দেখা দেয় প্রতিবছর। গৌরনদীর কসবায় এবং বরিশাল থানার 
কাউনিয়ায় দুটি গরুর হাট বসে নিয়মিত। 


প্রাকৃতিক বিপর্যয় 

সমুদ্রেব বুকে গড়ে ওঠা, সমুদ্রের প্রতিবেশী বাকরগঞ্জের ইতিহাসের পাতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
ঘটনায বারবাব বিপর্যস্ত। সামুদ্রিক জলোচ্ছাস এবং তীব্র ঝড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। 
ইতিহাসের পাতায লিপিবদ্ধ রয়েছে তার বিবরণ। আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায £ 
“...বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত: এখানকার দুর্গ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে নির্মিত। এখানে 
সমুদ্রজল, শুরু প্রতিপদের দিন হইতে বাড়িতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্দশী পর্যস্ত বাড়িতে থাকে; 
তাহার পর হইতে চান্রমাসের শেষ দিন পর্যস্ত কমিতে থাকে। বর্তমান বাদশাহের রাজত্বের 
উনবিংশ বংসরে একদিন অপরাহ তিনটার সময়ে সমুদ্রের জল বাড়িতে আরম্ভ হয়; অল্পক্ষণের 
মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্র হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন 
একস্থানে নিনস্্ণে গিয়াছিলেন। সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি 
নৌকায় আরোহণ করেন। বাজপুত্র পরমানন্দ রায় কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চমন্দিরের 
চুড়ায় আরোহণ করেন। সওদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চভূমি পাইল, সেইস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ক্রমাগত পাচঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল, সমুদ্র ও উত্তাল তরঙ্গ ফুলিয়া 
সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়। ফেলিয়াছিল। ঘর-বাড়ি সমস্ত ভাঙিয়। চুরিয়া স্রোতের বেগে, প্রবল বায়ুর 
প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল; কেবলমাত্র দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ু রহিল না। প্রায় 
দুইলক্ষ প্রাণী জীবন বিস্জন করিল।"(__আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী-_আবুল 
ফজল। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় অনুদিত। কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ । পৃ. ৯৭1) 

এই প্লাবন ঘটে ১৫৮৫ সালে। তখন বাকবগঞ্জের বাজা ছিলেন জ্ঞানদানন্দ রায় । এই সামুদ্রিক 
ঝড় ও বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল সমুদ্রে বাপক অঞ্চল জুড়ে। 

মুলত কৃষি প্রধান এলাকা, চালের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হলেও ভষযক্কর খাদ্যাভাব ঘটেছে 
একাধিক বার। এর অন্যতম কারণ বন্যা এবং সামুদ্রিক ঝড়। অকালবন্যায়ও বহুবার ফসল নষ্ট 
হয়েছে, পোকাতে ধান নট করেছে, যার ফলে সু্টি হযেছে খাদা সংকট। 








5৬ বৃহত্তর বাকরণতর ইতিহাস 


১৭৮৭ সালের নদী প্রাবন/দুর্ভিক্ষ 

এই প্রাবনেব কাবণ তিস্তার বিধ্বংসী বনা।। আমন ধান ওঠাব আগে এই বন্যা হওয়ায় সমস্ত 
ফসল নষ্ট হযে যায় এবং খন্যাব পরে মমাস্তিক ঘুভিক্ষে মারা যায় মানুষ ও গৃহপালিত পশু । সব 
থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ছিল ইি 'পুব, মাইজারদী এবং শ্রীরামপুর । 


১৮২২ সালের সামুদ্রিক ঝঙ 
লক্ষাধিক মানুষের খৃত, ৮1লার গবাদি পশু, সঞ্চিত খাদ্য দ্র, এবং জমির ফসল নষ্ট হয়ে 
যায়। একে বলা হয় “১২২৭ পনের বন্যা।” এই জণপ্লাবন ঘটে ১৮ ২২ সালের ৬ জুন) এই দিন 


সন্ধ্যার সময়ে ১২০ মাইল বেগে সামুদ্রিক ঝড পনাহত হয়েছিল। সমস্ত নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে। 


ঘর বাড়ি বেশির ভাগ জলে ডুবে যাম। হাতিয়া দ্বীপ সম্পূর্ণ জলের নিচে চলে যায়। জীবিত জন 
প্রাণীর চিহৃমাত্র ছিল না। 


১৮৬৯ পালের সামুদ্রিক ঝড় ও প্রাবন 

এবারেক সামুদ্রিক ঝাড়ি ও ভালপ্রাবনে পাপা জলে ভেসে যায়, গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশু মারা 
যায জলে ডুবে এবং আউশধানব বাপন, ক্ষতি হয! এই প্রাবনের একমাসেব মধো ভোলা দ্বীপ 
প্লাবিত হওয়ায় দ্রীপে* পানীয় জল নষ্ট, হয়ে মাষ এবং মহামারী দেখা দেয ধাপক আকাবে। 


১৮৭৬ সালের সামুদ্রিক ঝ.- ও প্লাবন 

এই ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝঙ, প্লাবন ও বাণিনা মহামারী সম্পর্কে জানা যায় 8 “..এ ঝড় ৩১শে 
অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় আবস্ত হয়। বাত্রি ১০টা থেকে তটা পর্যস্ত প্রচণ্ডবেগে উত্তরের বাতাস 
পবাহিত হয়। বাযুব প্রচণ্ড গতি অস্বাভাবিক খে; সামুদ্রিক ঝডকে মোহানার দিকে তাডিত করে! 
সাধারণ জোয়ারেব সময় জলোচ্ছাস নদার প্রবেশ দ্রারে চডাযে বাধাপ্রাপ্তু হলে সেখানে এর উচ্চতা 
[বড়ে যায়। পরিশেখে এর উচ্চতা ৮ নার জলরাশি অপেক্ষা অধিকতর উচু ও শক্তিশালী হযে 
সামনের টিকে ছুটে যায়। এর ফলে লোনাঙল দ্বারা আক্রাস্ত অঞ্চলের সমস্ত পানা জল নষ্ট হয়ে 
যায। ক্রমে উত্তর দিকে ধাবা? বিশাল জলরাশি দ্বীপের সমগ্র এলাকাকে ১০ থেকে ৪৫ ফুট 
গজীব জলে প্রা্িত করে। ভাগ্য থে এ জলপ্রাবন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। প্রাবন শুকু হয় রাত 
১১টায়, জলের উচ্০তা ফমতে আব করে (ভাব ঘটাম এবং সকাল ৮টার পূর্বেই অধিকাংশ জল্‌ 
নেমে যায়। (বাকনগঞ্জ জলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৭৪ । পূ ১৭) 

গেজেটিয়ারের বরণ থেকে আবও কনা যায় মেহেন্দিশঞ্জ এবং বরিশাল থানাব কয়েকটি 
অঞ্চলসহ সমগ্র“বাকবগঞ্জ জেলার ওপর দিমে প্রবাহিত হাযছিল সামুদ্রিক ঝড়। নদীতীর সংলগ্ন 
'এলাকাগুলি ৮ ইিল পর্যন্ত প্রাবিত হযোগিল। ভোলা মল্কুমাব পূর্বাধশে জল উঠেছিল ২৪ ফুট। 
সব থেকে কম জল উঠেছিল দবিযাল গানা এলাকায। পটয়াখালিসহ গোটা বাকরগঞ্জ জেলায় 
মারা যায় প্রায় এক লক্ষ মানু" । শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ অধিবাসী এবং অসংখ্য গবাদি পণ্ড 
"বা পড়ে। চারদিকে শবদেহের দর্পন্ধ ছডিযে পড়তে থাকে। দেখা দেয় চরম পানীয় জল সংকট। 
অনিবার্যভাবে শুরু হয় কালাস্তক কলেবা মহামাবা! কলেরার ্য়ে বহু মানুষ অন্যান্য জেলায় 
পালিয়ে যায়। ১৮৮১ স।লের জন পরিসংখান থেকে জানা যায় সেবার জলপ্রাবনে ৭৩,৯১৪ জন 
এবং কলেরায় ৪১,৫৩৭ জন মাবা গিয়েছিল। মোট মতেন -ংখ্যা ছিল ১,১৫,৪৫১ জন। 


১৯১০ সালের সামুদ্রি:; ঝড় ও প্লাবন 
সমগ্র জেলার ক্ষতি না এলেও মঠবাডিয়া থানার কালমগ! দ্বীপ ও মনপুরা দ্বীপে সামুদিক ঝড 
নাঁপিবে পডে। ঝড় ও জলপ্লাণনে ১০০ জন মানুষ এবং অসংখা গবাদি পণ্ড মারা যায়। 


সংধোডান ৩১৯৭ 


১৯১৯ সালের সামুদ্রক ঝড় ও প্লাবন 
সমগ্র জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপুল পরিমাণে। 


১৯৬৫ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন 

১৯৬০ থেকে ৬৫ সালেব মধ্যে প্রবাহিত ঘৃর্ণিঝডেব মধ্যে এবাবই ভযঙ্কব লপ নেয়। ১১ 
এবং ১২ মে দু'দিন প্রবাহিত এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ছিল ১১ ফুট উচু জল তরঙ্গ, যা জেলান বু 
স্থানকে প্লাবিত কনে। নাবা যায় প্রায় ১৬,৪৫৬ জন। প্লাবনে কৃষিক্ষেনেব ওপব দিয়ে লবণ জন 
প্রবাহিত হয় এবং জমিব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। পনবর্তী সময়ে একাধিক বৃষ্টিপাতে সেই রর 
না ধুয়ে যাওয়া পর্যস্ত কোনরকম চাষ করা সম্ত্রব হয নি। 


১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও প্লাবন 

স্মরণাতীত কালের সব থেকে ভয়ঙ্কব্‌ প্রাকৃতিক বিপ্যায়। ১২ নভেঙগরের ঘূর্ণিঝড় ও 
জলোচ্ছাসের আগাম সতর্কবাণী প্রচাব করে আবহাওয়া দণ্তব ৯ নভেদর। কিন্তু ১০ নভেম্বপ 
থেকে এলোপাথাড়ি ঝড় বইতে থাকে'। ১২ নভেম্বর রাত ৮টার পব উত্তর-পুর্ব কোণ থেকে 
এগিয়ে আসে ঘৃর্ণিঝড়। 'একঘণ্টা একটানা ঝড় বয়ে চলে। হঠাৎ ঝডেব দিক বদল ঘটে। এবা৭ 
দক্ষিণ দিক থেকে ৭০/৮০ মাইল বেগে প্রলঙ্কর ঝড় জেলাধ ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। সঙ্গে ১৮ 
ফুটেরও উঁচু জলোচ্ছাসে প্লাবিত হবে যায় বিস্তৃতি এলাকা । তখন গভাব বাত। চারদিকের পরিহিত 
সংকটজনক হয়ে ওঠে। মাঝরাতে স্ড়ের গতিবেগ সামান্য হাস পেলেও আপার ১০০/১২০ মাহল। 
বেগে ঝাপিয়ে পড়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিন দিক “থকে । এই ঝড়েব দাপট ছিল মহ্রুছঃ। ঝড়ের 
তীব্র গতিবেগে বাডিঘর গাছপাল! ভেঙে পবিশত হয় এক মৃত্যুপুরীতে। 

এক ভিন্ন বিপর্যয় 

রে দাশগুপ্তের "নবাবপুরের গল্পগুচ্ছ" নামে একটা বই আছে। তিনি ছিলেন বরিশালের 
মানুয । এই বই-এ বিভাগপূর্ব বাংলার এই অঞ্চলের ছলি ধরা আছে নানা ভাবে। সমুদ্র জলোচ্ছাসে 
বেধবস্ত বরিশালের তৎকালীন ভোলা মহকুমান উল্লেখ ক.4 আর এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের কাহিনা 
শুনিয়েছেন £ “১২৯৩ সালটি তাৎপর্যহীন নয়। এটি কুখ্যাত তিরাশী সালের দশবছর পরে। 
বারোশ তিরাশি সালে বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার দৌলৎ খায়ে সমুদ্রের জলোচ্ছাসে হাজার 
হাজার লোক মারা যায, বহছলোক নিখোজ হয় সমুদ্ধে ভেসে গিয়ে। মেঘনার বুকে গোটা ভোলা 
দ্বীপ আর্তনাদে আছাড়ি পিছাড়ি করে। ৮৩ সালের বনা! সাবা বরিশাল জেলার বৃহত্তম শোকের 
কাহিনী হয়ে দাড়ায়। আমাদের ছোটবেলাতেও আমরা অতদিন আগেকার ৮৩ সালের বন্যার গল্প 
শুনেছি। সর্বনাশের ভয়াবহতা ব্যাপকতার কথা বুঝিনি। কিন্তু অস্পষ্ট অবুঝ এক ভীতিতে বুব 
কেঁপে উঠেছে। 

'৯৩ সালে মাত্র দশ বছর বাদে, অতি সীমিত পরিধিতে নবাবপুরেও (উজীরপুর) একই ঘটন। 
ঘটে। জলে ডুবে জলে ভেসে বহছুলোক নিখোজ হয়, মারা যায়। তবে এটা প্রকৃতির উন্মাদ 
খামখেয়ালির পরিণামে নয়, মানুষের বিবেচনাহীন বন্নাহারা উৎসাহের দাপটে । দৌলত খাঁর বন্যার 
সাথে এই ঘটনাও নবাবপুরের চারপাশে সকলের মুখে সুখে একটি প্রধান দুঃখের কাহিনী হয়ে 
ওঠে।... 

“নবাবপুরের বাজারে নববর্ষে প্রতি পয়লা বৈশাখের দিনে দুপুরের পরে প্রায় বিকালে একটি 
বড় মেলা বসত । একদিকে দোকানে দোকানে হালখাতার উৎসবের প্রস্তুতি, লোকসমাগম, মানুষের 
ভিড়, মেলার অবাধ কেনা-বেচা, ছোটদের উদ্ধেল আনন্দ-উচ্ছাস আর ছুটাছুটি, আর বিশেষ একটি 
কারণে আরও বহু বহু লোকেব সমাবেশ-বাইচের, দমবন্ধ উত্তেজক প্রতিযোগিতা । 


৩৯৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এই বাইচের প্রতিযোগিতা শুরু হত বাজারের প্রায় এক মাইল দূর থেকে। মাহার ইচলাদি 
ছাড়িয়ে উত্তরে প্রায় কহাকোটার গায়ে কুড়ি পঁচিশখানি নৌকো জড়ো হত। লম্বা সরু হালকা ডিঙ্গি 
নৌকার সার। প্রতি নৌকার এধারে ওধারে দুজন করে বারোজন বৈঠাধারী মাঝি, যুবা বা তরুণই 
বেশি। গলুইতে বড় বৈঠাধারী প্রায়ই একটি প্রধান মাঝি, নৌকার দিক ঠিক রাখবার জন্য । আর 
মাঝে, নৌকার খোলে, একটি লোক কাসর বাজিয়ে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে নৌকার 
মাঝিদের উৎসাহিত করছে। এই-ই প্রায় সর চেহারা । পনের আন! মাঝিই মুসলমান, তারাই নির্ভয়ে 
নৌকা চালিয়ে বিরাট বিরাট নদী পেরিয়ে সমুদ্রেও চলে যায়। তাদের কাছে এ ব্যাপারে স্থানীয় 
হিন্দুরা দাঁড়াতেই পারে না। মাঝিদের মধ্যে সামান্য দু এক জনই নমঃশূৃদ্র বা শৃদ্র জাতীয় লোকও 
আছে। : 
এই বাইচ খেলাকে (বন্দ্র করেই সেদিনকার মেলার উত্তেজনা তুঙ্গে উঠত। দূর দূরাস্তর থেকে 
এসে জুটতো লোকের ভিড়। ছড়িয়ে পড়তো নদীর দুপারে। যত বাজারের কাছে, ভিড় ততই ঘন, 
ততই ঠাসাঠাসি। লোক নদীর ওপরে ডিস্টিক্টবোর্ডের কাঠের পুলে ভিড় করে দীড়াত শ'য়ে শায়ে। 
পা রান ররর রি ধরে। উত্তেজনা ফুটত টগবগ করে 
নদীকে ঘিরে। 

সেদিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রথম বিকেলে ইচলাদিতে বাইচের নৌকোর ভিড়। 
তখন “স্টার্ট” দেবার প্রক্রিয়া কি ছিল কে জানে, হঠাৎ ইচলাদির দিক থেকে প্রচণ্ড এক চীৎকারে 
বোঝা গেল বাইচ শুরু হয়েছে। লোকেরাও নদীর তীর ধরে নৌকার সাথে সাথে ছুটছে। পুলের 
ওপরে এরই মধ্যে লাফালাফি আর ঠেলাঠেলি। চীৎকারের শেষ নেই। 

নৌকার সার যতই এগোচ্ছে, ততই চিৎকার বাড়ছে। আইনদ্দি বছুর খাঁ, নিতাই মণ্ডল 
মাঝিদের নাম ধরে চিৎকারে আকাশ বাতাস ছেয়ে যাচ্ছে। সামনের তিন চারটে নৌকোই যেন 
এগিয়ে আসছে তীর বেগে। তাদের মাঝিদেরও যেন এখন পষ্টাপষ্টি চেনা যায়। তাদের নাম নিয়ে 
হাততালি লাফালাফিতে তোলপাড় চারদিক। কথা বোঝা যায় না শুধু এক ধরনের দুর্বোধ্য 
জয়ধ্বনি আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। পুলের উপরের জনতা যেন সব থেকে মাতোয়ারা সব থেকে 
পাগল। লাফালাফি মাতামাতি কোনও রকমে একে ওকে ঠেলে ফেলে একটু উঁকি মেরে একটু 
দেখবার প্রয়াস, সব মিলিয়ে*সে কি এক অবর্ণনীয় অনিশ্চিত অবস্থা--ঠিক এই এক সময়েই 
ব্যাপারটা ঘটে গেল। মাঝখানে অনেকগুলি কাঠ আর একদিকের ধরণি মড়মড় আওয়াজ তুলে 
ছুড়মুড় করে একসঙ্গেই ভেঙে পড়ল নদীতে । এক মুহূর্তের ব্যবধানে উন্মত্ত বিজয় উৎসব 
রূপান্তরিত হল চতুর্দিক কাপানো শোকের হাহাকারে। 

হয়তো অনেকদিনের পুরনো পুল, হয়তো ভেতরে ভেতরে ঘুণধরে ক্ষয়ে গিয়েছিল ওখানকার 
সব কাঠ। হয়তো আজকের এমন মাতামাতি কোন পুলেরই সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। যাইহোক 
অগ্ডণতি লোক ছিটকে পড়ল ঝুড়ি হাত নীচে নদীর জলে। ভয়ার্ত ঠেলাঠেলিতে একটু দূরের 
লোকও অনেকে পড়ে গেল জলে। 

বাইচের খেলা ভেঙে গেল মুহূর্তে। নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে সীতার কেটে এগিয়ে গেল 
মাঝির দল, যে যাকে পারে টেনে তুলতে বাঁচাতে । পাড় থেকেও ঝাপিয়ে পড়ল অনেকে । এসব 
চেষ্টার ফলে রক্ষা পেল অনেবেই। অবশ্য প্রায় সকলেই ত সাতার জানে । তাদের পাড়ে এসে 
উঠতে কোন অসুবিধে হল না। কিন্তু তলিয়ে গেল প্রবল শ্বোতের ভোডে অল্প বয়সী ছেলে বুড়ো 
আর বেকায়দার বেঘোরে পড়ে যাওয়া বেশ কিছু লোক। সংখ্যায় কত কেউ জানে না, জানবার 
উপায় কোথায়? 

মেলা, হালখাতা তাও প্রায় ভেঙে গেল এমন অবস্থায় 

থানার সদর আঠারো মাইল দূরে । সেখান থেকে লোক এল পরদিন দুপুরে। জেলার সদর 
থেকেও এলেন তিনজন বড অধিসার। কি সতি যে নত লোক মারা গেল. সরকারি রিপোর্টে 


সংখোডন ৩০৯৭৯ 


দেখা গেল তার স্পষ্ট কোন হিসেব নেই। ভিনচার মাইল দূরে পর্যস্ত অল্প কিছু শব পাওয়া 
গিয়েছিল পরে দু-তিন দিন ধরে। 
ফা সস 


এই ভয়াবহ ঘটনার উপরে একটা গ্রামা ছড়ান কয়েবটা লাইন শুনেছিলাম ছোটবেলায়। কিছু 
তার এখন মনে আছে £ সন বারশ' তিরানব্বই সালে। 


তেহার (মেলা), মেলে নবাবপুরের মোকামে 

সন বারশ' তিরানব্বই সালে 

লোক জুটিছেন কাতাবে কাতারে। 

তারা-ভেহার দেইখা কইব আছেন বাহার 

আহাঃ গান বাদ্য যনে। 

ওহো, দারুণ বিধি বাদা হইলেন রে, 

অনঙ্গল ঘটিলেক নবাবপুর। 

পুলেতে লোক হাজারে হাজার। 

তখন তক্তা ছুটে কুলুপ ছুটে 

লোক পড়িল নদীরই মাঝার। 

ভাইরে, কত ডুবল, ভাইসে গেল, তার হিসাব মেলাই ভাব। 
নবাবপুরের গল্পগচ্ছ- সুবোধ দাশগুপ্ত। পৃ. ৬৭-৭১ 


অর্থনৈতিক অবস্থা 

নদীবহুল কৃষিনির্ভর জেলা। জনসংখ্যার অধিকাংশেব বেঁচে থাকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। 
ভূমি নির্ভর জীবনযাত্রা ছিল সহজ। স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হত মানুষের জীবন। উনিশ শতকের 
জনজীবন সম্পর্কে জানা যায় ঃ "জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বচছল। এখানকার প্রায় 
প্রত্যেক অধিবাসী, এমন কী গৃহভূতাগণও অল্প-স্বল্স জমির মালিক। তারা তাদের পরিবার 
পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য ধান এবং অন্যানা প্রয়োজনীয় খাদ্যশশ্নয প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
করে থাকে। এই কারণে এখানে মজুরীর বিনিময়েও শ্রমিক পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। ফসল কাটার 
মৌসুমে যখন শ্রমিকের চাহিদা খুব বেশি থাকে তখন তাদের মজুন্নী দৈনিক এক শিলিং পর্যস্ত 
উঠে। গ্রামবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং শাকসবজী। কিন্তু স্বচ্ছল মুসলমানরা খাদ্য হিসাবে 
প্রাণীজ আমিষ, বিশেষ করে হাস, মুরগী এবং খাসির মাংস পছন্দ করে । একজন শ্রমজীবী মানুষের 
জীবিকা নির্বাহের মাসিক গড়পড়তা ব্যয় প্রায় ৬ শিলিং বলে মোটামুটি হিসাব করা হয়। বড় বড় 
গ্রাম বাতীত অন্যত্র জন বসতিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন । জেলাব দক্ষিণাঞ্চল সম্বন্ধে এই কথা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । অধিবাসীগণ গ্রামে কদাচিৎ একত্রে বসবাস করে। প্রতিবেশীদের কথা চিত্তা 
না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির সবচেয়ে উচু জায়গায় বসতবাড়ি তৈরি করে। ফলে 
বসতবাড়িগুলি একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত । প্রত্যেক বাড়ির চারপাশে ঘন 
নারিকেল ও সুপারি গাছের বেষ্টনী আছে। এইভাবে দেখা যায় যে পরিবারগুলির পরস্পরের মধ্যে 
যোগাযোগ অতি অল্পই থাকে এবং প্রতিবেশীর বাড়িতে কদাচিৎ যাতায়াত হয়। জেলা পুলিশ 
সুপারের রিপোর্ট দ্রষ্টে আমার ধারণা যে এ বিচ্ছিন্নতাঁর জন্যই এখানে সমাজিক বাধ্য-বাধকতার 
কোন বালাই নেই এবং এজন্যই তাদের স্বভাব দুর্বিনীত এবং উ্র1” (৮৮. ৬৬. 1110171ো, 910015- 
11071 4১006098001 01 1301857] ৬০1. ৬ 0১. 2/1.. থেকে অনুদিত ৷ বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার 
(১৯৮৪) পৃ. ৮৪)। 

বিভারিজের বিবরণেও বাকরগঞ্জের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন ঃ 
“বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের দুলনায় বাকবগপ্জের মানুষের অভাব অনটন বম। জেলার জমি 
উর্বরা। রায়তরা স্বচ্ছলতার মধ্যে বসবাস কবে । পান চাল প্রচুর তাদেব। খানা ও ডোবা মাছে ভরা, 
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বাগানভর্তি নারকেল, সপারি, কলা। তারা লবণ, পোশাক আর তামাক ছাড়া কিছুই কেনে না।” 
(11. 8০৬০114/0--1)1911001 01 13959162111, 10১11151019 974 ১9015010১--0- 192. 
বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮১, পৃ. ৮৪) 

কৃষি প্রধান জেলা। শিল্প বিকাশেব তেমন সুযোগও মেই। শিল্প বলতে একমাত্র কুটির শিল্প। 
কুটির শিল্পে উল্লেখযোগ্য হল তাত, মাটির জিনিসপত্র, গেঞ্তি কারখানা, ইটভাটা, শীতল পাটি, 
মাদুর এবং নৌকা শিল্প। আর্থিক ব্রচ্ছলতা থাকায় এই জেলার মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য বা 
শিল্পগঠনে তেমন উদ্যোগ ছিল না। ্যবন্গা-বাণিজ্যের সবটাই পরিচালনা করত অন্য জেলা , 
মানুষ । চাল, ডাল, মবিউ, পাট, নাবকেল, সুগারি, পান এসব রপ্তানি হত। তবে সব থেকে বেশি 
রপ্তানি হত চাল। 

এক সমযে লবণ শিল্পের খাতি ছিল সেই লবণ হ্বাভাবিব, এবং সহজ পদ্ধতিতে পাওয়া যেত! 
কিন্তু কোম্পানি আমলে এই লবণ উৎপাদবঝদেন নানাভাবে বিব্রত কবা হত । প্রথমে কোম্পানি 
কর্মচারীরা লবণ বাবসা আত্মসাৎ করে। পরে লিভারপুল থেকে সস্তা দরের লবণ আমদানির পর 
এদেশে লবণ উৎপাদন বাবস্থার সুত্রা ঘটে । বাকরগঞ্জেন যে সব চর ভূমিতে লবণের সহজ্জ 
উপকরণ মিলত, (সেখানে চাষাবাদ শুক হয়ে খায়। বিভানিভ লিখেছেন, বাকবগঞ্জের প্রাকৃতিক 
লবণেব স্বচছেলতা থাকা সত্ত্বেও তালে প্রযোজনায় লবণেল জনা তাকিয়ে থাকতে হয় যুবোপেবর 
দিকে। আশা কবা যায়, অদূব ভবিষ্যতে এখানে লবণ উত্পাদন সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন * 

4.0 15 2170.8110001 [চা 1116 500, 0110 2) 2150 10 ০0501040071 110 00111710501 

01 110৮ (01111011015 11 0110 00111070115 11111)101712160 ৬711) 115 077411১0170 01 101৩ 
01015 101 027010010, 0100015 011)5011117 স1)110451)81 210০ ১৭1 0110105001706 15 59111- 
0101)1 (0 17010010100 91112000101) ১1 0810 ৮1110, 951100৬৩100 ৮/111) 10700110105 01 
105 01101) 1১৬০1) 58170779১০4 11700 0170 1111610 1717810701006 091 ৪711 05 09]া)যা701) 11) 010 
0150701 2710 11715 1005 104 (0 4 511711051 *৮91০11) 1 ১০11--7004১১০৬ ০, [115 000৮01, 
11119055110 11001 117৬ 11040101141 চা 10000000091) 81718050816 101 91011 11977 211 
00110 110000010105, 016 ৮0111 012 90111001ঘ ন97010% 019001 0551100৬070 0005 1005 
017 0190 01015 1101 0110 5011 15 71951 17501012116 10 ৭0101700171 10001101050 0170 1708 
10101119 ০0811159164 11) 10051100175, 01091 10100 7৮০6110170190015৩1 10110 002৮7 011 
70০৯০11090--1)1511101 01 1012017]-105 111800৯2120 ১211511৩5, 0. 258-99)5 
জঙ্গলের গাছ কেটে জালানি হিসাবে ব্ণহাণ কৰা হত লবণ তৈরির সময়ে। চর অঞ্চলে দীর্ঘকাল 
ছিল জঙ্গল। তখন সেখানে ঢামাবাদেন কথা কেউ চিও্ডাও করেনি । যেমন দক্ষিণ শাহবাজপুরের 
দ্বীপে বিশাল জঙ্গলে বাঘ থাক্ত। অথ এ৬ তো ৬৭০ চিতার দেখ গওর। যেভ শেষ দিকে. 
চরের জঙ্গলের কাঠই ছিল লবণ তৈরির জ্ালানি। যার ফলে সেই জঙ্গলের বড় বাঘ অনাত্র চলে 
যায়। চরের এক মুঠো লবণাক্ত মাটিতে লবণের পরিমাণ এত বেশি ছিল, যা দিয়ে সহজেই রান্নার 
কাজ চলত । নারকেল পাতা এবং বাঃশর পাতা পুডিমে যে লবণ তৈরি হত, তা দেশের অভ্যত্তবে 
বসবাসকারী বিভিন্ন পরিরারের বিধবাবা বানায় ব্যবহার করত । 

সার্ভে আন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪০-৪২, ১৯৪৫-৫২ সালে বাকরগঞ্জকে সব থেকে 
বেশিপরিমাণ চাল উৎপাদনকারী জেল! হিসাবে চিহিত করা হয়েছে । আজও চাল উৎপাদনে 
বাকরগঞ্জের খ্যাতি ম্লান হয়নি। এখানকার বালাম্‌ চালে নানারকম শ্রেণার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগা 
ছিল “চির গোইরভূষি' এবং "খিরোইজলী'। চাল রপ্তানিতে বাকরগঞ্জ জমজমাট হয়ে উঠত। 
বিভারিজের বিবরণে আছে, চাল বপ্তানির সময হল নভেম্বর থেকে মার্চ । বাকরগঞ্জ, সাহেলগ্ঞ্জ 
নলছিটি. ঝালকাঠি এবং নিয়ামতি ছিল প্রধান চালের বাজাব। সাবা বাংলা থেকে নৌকা এসে 
এখানে । স্থানীয় ট্রেজারিতে শুক হয়ে যেত ব্যস্ততা । শুনলে অনেকেই অবাক হবেন, চালরপ্তানিতে 
বাকরগঞ্জ জেলা সবার থেকে এগিয়ে থাকলেও এই জেলায় ধানেব আমদানি করতে হত। বিশেষ 
করে বর্যার সময়। ধান 'মামদানি হত ত্রিপুবা, মৈমনসিংহ এবং মিলেট থেকে। চাল আমদানি হত 
প্রধানত ঝালকাঠি, বাবুশঞ্জ এবং মীরগঞ্জ থেকে । আমন পান যখন প্রায় শেষ, সে সময়ে আসত 
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এই আউশ ধান। বাকরগঞ্জের চাল এত উৎকৃষ্টমানের এবং চাহিদা এত ব্যাপক ছিল যে প্রায় সব 
চালই রপ্তানি হয়ে যেত। স্থানীয়, চাহিদা মেটাবার মত সঞ্চয়ও থাকত না। সে কারণে, ঘাটতি পূরণ 
করতে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে আনা হত আউশ ধান। তাছাড়া বাকরগঞ্জ এবং কলকাতার 
মধ্যে যাতায়াত ছিল সহজসাধ্য। নদীপথ ছিল যথেষ্ট প্রশস্ত । পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি, যেমন ত্রিপুরা, 
ছিল কলকাতার বাজার থেকে বহু দূরবর্তী । নদীপথ সুগম্য ছিল না। যে কারণে, বাকরগঞ্জকে কেন্দ্র 
করেই চালের বড় বাজার গড়ে উঠেছিল। 

বিভারিজের বিবরণে ধান চালের দরদামও জানা যায়। ১৭৯৭ সালে ৩ মণ ধানের দর ছিল 
এক টাকা, সে সময়ে ইদিলপুর পরগনায় টাকায় ৮ মণ ধান পাওয়া যেত! বিভারিজের সময়ে 
(১৮৭৬) ধানের দর ছিল এক টাকায় এক মণ। টাকায় ১৭ সের ভাল চাল পাওয়া যেত বরিশালে 
১৮৭৫ সপালে। সাধারণ চাল পাওয়া যেত টাকায় ২১ সের। ৪০ সের ধান থেকে পাওয়া যেত ৩০ 
সের চাল। | 

চালের পরেই সুপারি জেলার অর্থনীতিকে শক্ত করেছে। সুপারির রপ্তানি পরিমাণ কম ছিল 
না। অক্টোবর মাসে গ্রামাঞ্চল থেকে সুপারি সংগ্রহ করা হয়। ব্যবসা চলে সারা শীতকাল ধরে। 
দৌলত খা, মেহেন্দিগঞ্জের লালগঞ্জে এবং নলছিটিতে সুপারির বাজার গড়ে ওঠে । আরাকান 
অঞ্চলের মগ, বর্মী এবং চীনা ব্যবসারীরা শীতের সময় নলছিটি আসত সুপারি কিনতে । নলছিটির 
মগ পাড়ায় থাকত সুপারির ব্যবসায় জড়িত মগরা। এখানেই এসে ভিডত তাদের নৌকা । কখনও 
সুপারি সরাসরি রপ্তানি হত চট্টগ্রম এবং আরাকানে। সেখান থেকে স্টিমারে পাঠান হত 
কলকাতায়। 

সুপারি সব থেকে বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ শাং২পুর এবং জেলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে । 
বাকরগঞ্জের প্রতিটি বাড়িতেই একসময়ে বেশকিছু সুপারি গাছ থাকত। জেলার ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদের মধ্যে যারা কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক ছিল, তারা সুপারি বিক্রি করেই 
সংসার নির্বাহ করত। 

দক্ষিণ শাহবাজপুরে প্রচুর নারকেল গাছ! এই নারকেল আভ্যত্তরীণ চাহিদা যেমন মেটায়, 
তেমনি রপ্তানিও হয় বিপুল পরিমাণ। তাছাড়া স্থানীয় ছোটখাট মিলে নারকেল তেল তৈরি হয়। 
চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসাধীরা এক সময়ে দক্ষিণ শাহবাজপুর আসত মাটির তেল নিয়ে । বিনিময়ে তারা 
নিয়ে যেত নাবকেল। 

বাকরগঞ্জের চিনি আমরা ছেলেবেলাতেও খেয়েছি। গোটা বাংলা জুড়ে ছিল এই চিনির 
চাহিদা । জেলায় উৎপাদিত চিনির মধ্যে সব থেকে বেশি খ্যাতি ছিল জাবর অমলের। গুণগত দিক 
থেকেও ছিল উৎকৃষ্ট। পিরোজপুর জেলায়/জাবর অমলে ছিল চিনির প্রধান বাজার। 

বাকরগঞ্জের অর্থনীতিতে আখের ভূমিকা নগণ্য নয়। জেলার প্রায় সব উচু জায়গায় আখ 
চাষ হয়। সাধারণ নদী তীর উঁচু হওয়ায় সেখানেই আখ চাষ বেশি দেখা যায়। আখ চাষ যথেষ্ট 
খরচ এবং ব্যয় সাপেক্ষ । আখ চাষের জমির মাটি তৈরি করতে হয় সযত্বে। আখের বস 
উৎকৃষ্টমানের পানীয়। আখ থেকে তাড়িও তৈরি হয়। 

কাঠ এই জেলার অন্যতম সম্পদ। প্রচুর জ্বালানী কাঠও আছে। জেলার দক্ষিণে বিস্তৃত 
সুন্দরবন অঞ্চল ছিল কাঠের ভাড়ার। জঙ্গল থেকে সুন্দরী কাঠ কেটে নৌকা তৈরিতে ব্যবহার 
করা হত। এমন কী শালকাঠে তৈরি নৌকার নিচের অংশে থাকত সুন্দরীকাঠ। কারণ, লবণাক্ত 
জলে সুন্দরীকাঠের ক্ষতি হয় না। কেওড়া, গোমা, বোলি জাতীয় গাছ দক্ষিণ-পৃরাঞ্চলে ছিল প্রচুর । 
কেওড়া ও গোমা কাঠ দিয়ে পোস্ট তৈরি হত। বোলি কাঠের ছাই-এ লবণ ও পটাশের পরিমাণ 
বেশি থাকায়, ধোপারা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করত। বোলি গাছের ভিতরে আঁশ এত শক্ত 
যা দড়ির পরিবর্তে ব্যবহার করা হত ঘরের চালা বাধার কাজে এবং গরু মহিষ বাঁধতে। 
বাকর গঞ্জ/ ২৬ 


৪০২ বৃহত্তর বাকরগপ্রের ইতিহাস 


বাকরগঞ্জে কাঠুরে ছিল প্রচুর। তারা চাষাবাদ করত। বাউলি নামে পরিচিত ছিল এরা। 
এদের নৌকাকে বলা হত বাউলি নৌকা । এগুলো শক্ত ও মজবুত খোলা নৌকা । এই নৌকার 
দুপাশে সুন্দরীর কাঠ বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। সুন্দরীকাঠ ভারি হওয়ায়, ভেসে থাকতে পারত 
না। | 

বাকরগঞ্জের বহু প্রাটীন ব্যবসা নোনা ইলিশ এবং ইলিশ শুটকি। লবণ না দিয়ে রোদে মাছ 
ফেলে এই শুটকি তৈরি করা হয়। জেলার দক্ষিণে শুটকি মাছের ব্যবসা ক্রমশ বড় আকার নেয়। 
যার অধিকাংশই পড়েছে পটুয়াখালি জেলায়। চট্টগ্রাম এবং যশোর থেকে ব্যবসায়ীরা নৌকো করে 
আসে শুটকি কিনতে। 
নৌকা শিল্পের প্রসার ও বিকাশের মূলে ছিল অসংখ্য নদীপথ। নানাধরনের নৌকা নির্মাণে 
দেশীয় কারিগরদের খ্যাতি ছিল। মেনদিগঞ্জের দেবাইখালি এবং শামপুরে তৈরি হত উচ্চমানের 
কোশা নৌকা । আগারপুরের কাছে ঘণ্টেশ্বরে এবং পিরোজপুরের বরষাকাঠিতে তৈরি হত পানসি। 
বরষাকাঠি মালবহনের বড় আকারের নৌকা নির্মাণে সুনাম অর্জন করে। সুন্দরবনাঞ্চলে 
কেরুয়াকাঠ থেকে মগরা একরকম ডিঙি বানাত। ঝালুকাঠিতে সুন্দরীকাঠ থেকে একধরনের ডিঙি 
তৈরি হত। এসব ছাড়াও নানাধরনের নৌকা পাওয়া যেত কালীগঞ্জ, বাকরগঞ্জ, ফালাগড়-এ। 

নৌকা নির্মাণ বাকরগঞ্জ জেলার অন্যতম শিল্প। এই শিল্পের বিকাশ ঘটে বহু আগেই। অসংখ্য 
মানুষের জীবিকার মাধ্যম এই শিল্প! তাছাড়া নৌকা ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও কম নয়। নৌকা সব 
নদীতে চলাচল করতে পারে না। ছেটি নদী এবং বড় নদীতে চলাচল উপযোগী নৌকার মধ্যে 
অনেক তারতম্; আছে। ভাছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করেও নৌকা তৈরি হয়। 
বাকরগপ্রজের বিভিন্ন স্থানে যেসব নৌকা তৈরি হয়, তার বিবরণে পাওয়া যায় £ 

১. গয়না নৌকা--বাংলার পরিচিত নৌকা। ৫০ থেকে ৬০ জন যাত্রী নিয়ে অনায়াসে 
যাতায়াত করে। অগভীর জলে চলাচল করে। ছোট ছোট খাল বিলে চলাচল করলেও বড় 
বড় নদী স্বচ্ছন্দে পারাপার করে। ৫০ থেকে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং চওড়া ১২ ফুটের মতো। 

২ গোলের নাও-_ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তৈরি এই নৌকায় গোলপাতা বহন করা হয়। ২০ 
থেকে ২৫ ফুট লম্বা এবং ১০ থেকে ১২ ফুট চওড়া কাঠও বহন করা যায়। অর্থাৎ বেশি 
ওজনের জিনিস রহন করতে পারে। সেই ভাবেই তৈরি এই নৌকা । 

৩. বাছরি নাও-__সাধারণত নৌকা বাইচের জন্য তৈরি এই নৌকার দৈর্ঘ্য ৬০ থেকে.৭০ খুটি। 
চওডায় মাত্র ৪ থেকে ৫ ফুট। নৌকায় দাড় ও দীড়ির সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০ পর্যস্ত দেখা 
যায়। 

৪. পাটের নৌকা--ঝংলাদেশে এই বিশেষ শ্রেণীর নৌকায় পাট বহন করা হয়। লম্বায় ঘাসি 

. নৌকা থেকে কিছু ছোট। ২৫ থেকে ৪৫ ফুটের মধ্যে থাকে। তবে চওড়ায় ১২ থেকে ১৩ 
ফুট। 

৫. ঘাসি নৌকা--ছোট ছোট খাল বা বিলের ওপর চলাচলের উপযোগী। ৫০/৬০ জন যাত্রী 
বহন করতে পারে। সাধারণ ৫০-৬০ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুটের মতো চওড়া । স্বপ্প দূরতে 
অগভীর জলে শ্বচ্ছন্দে চলাচল করে। পারিবারিক প্রয়োজনে বেশি ব্যবহার করতে দেখা 
যায়। 

৬. ডোংগা নৌকা-_দৈর্ঘ ৯ থেকে ১২ ফুট। ছোট আকারের নৌকা। সব সময় ছোট ছোট 
নদী ও খালে-বিলে চলাচল করে। সাধারণত এসব নৌকায় কৃষকরা গরু, ছাগল, ঘাস, কা$ 
বহন করে। ও 

৭. টাবইরা নৌকা-_-সব ছোটখাট নদীতে এক দাড়ির ছই যুক্ত এই নৌকা চলাচল করে যাত্রী 
নিয়ে। এই নৌকা! বেশির ভাগ সময় ভাড়া খাটে। 

৮. পিনিন-_ এক সময বাবুমহলের আদরের নৌকা ছিল। জধিদার বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 


সংযোজন ৪০৩ 


পিনিস রাখতেন নিজেদের প্রয়োজনে চলাচলের জন্য। মজবুত ভাবে তৈরি এই নৌকা! 
দেখতে হাউস বোটের মতো। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, ঘুমাবার এবং বসবার ব্যবস্থা, রায়না 
করার ব্যবস্থা থাকত এই নৌকায়। নৌকার ছাদে থাকত রেলিং। সেখানে বসে নদী সৌন্দর্য 
উপভোগ করা যেত। 
৯. কাথানি নৌকা--বেশ বড় নৌকা । মালপত্র বহন করে। গভীর নদীতে চলাচল উপযোগী । 
নৌকায় ছই থাকে। ধান, চাল, সুপারি এবং অন্যান্য বহু মালপত্র বহন করে থাকে। 
জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ শতকের প্রথম থেকেই ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৮০১ সালের 
১০ লঙ্গ জনসংখ্যা ১৯০১ সালে দাঁড়ায় ২৪,৮৪,৮৭৮-এ। ১৯১১ থেকে ৮১ সালের মধ্যে বেড়ে 
দাড়ায় ৪৬,৬৮,০০০ (পটুয়াখালি বাদে)। প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৬৭২। জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে কৃষিজমির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। চাল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত এলাকা পরিণত হয় 
ঘাটতি এলাকায়। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি খাদ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের চাপ সৃষ্টি করে 
এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলে। জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) থেকে জানা যায় 
১৮৭৫ সালে এক মণ চালের দাম ছিল ২.৫০ টাকা, ১৯৭৫ সালে হয় ২৮৮.১০। বৃদ্ধির হার 
একশ বছরে ১১৮.২ গুণ। শহরাঞ্চলের মত গ্রামাঞ্চলেও বৃদ্ধি ঘটেছে জনসংখ্যা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে 
সীমিত কর্মসংস্থানের কারণে মানুষ হয়েছে শহরমুখী। যার ফলে শহরাঞ্চলে এক বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে করেছে ক্রমশ নিম্নমুখী! 
“মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকের পূর্বে এখানে একজন ২০০ 
টাকা থেকে ২৫০ টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তির আয় সত্তরের দশকে ১০০০ টাকা থেকে ১,৫০০ 
টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তির সমান পর্যায়ে পডে। ৫০০ ঢাকা থেকে ১০০০ অথবা ১,৫০০ টাকা 
আয় সম্পন্ন চার থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি শহুরে পরিবারকে সুষম পারিবারিক বাজেট তৈরি 
করতে হলে, গ্রামের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য ও শস্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য 
কিছু সংখ্যক শহরে ধনী ভাগ্যবান বাসিন্দা আছে। এদের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ থাকে। এরা যথেচ্ছ 
নিত্যব্যবহার্য এবং বিলাসদ্রব্য ক্রয় করাব ক্ষমতা রাখে। এই শ্রেণীর সংখ্যা অবশ্য নগণ্য। আলোচ্য 
সময়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী হচ্ছে সীমিত আয়ের বৃত্তিজীবীগণ। দ্রব্যমূল্যের আকাশচুহ্বী 
মূল্যবৃদ্ধি সত্তেও এই শ্রেণীর লোকদের একটি নির্দিষ্ট শীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে হয়।” 
(বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। পৃ. ৯১) 
বাকরগঞ্জে আজও বেশিরভাগ মানুষের বসবাস গ্রামাঞ্চলে । একসময়ে কৃষিজীবীদের আর্থিক 
অবস্থা ছিল বেশ স্বচ্ছল। কালের বিবর্তনে সবকিছু বদলাতে থাকে। দেখা যাচ্ছে ১৯০৮-১৯৮০ 
সালের মধ্যে শতকরা ২০টি পরিবার আর্থিক দুর্দশার পরিমণ্ডলে চলে এসেছে। অথচ উনিশ 
শতকের শেষদিকে তাদের অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডবলু- ডবলু. হান্টার 
লিখেছিলেন £ “মূলতঃ বাকরগঞ্জ ছোটখাট ভূম্বামীদের জেলা। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কিছু 
কৃষি খামার আছে। এই কৃষি খামারে তারা পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
ফসলাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করে। অতি অল্প সংখ্যক কৃষকই উর্ধ্বপক্ষে ১৭ একর জমি 
আবাদ করে থাকে । এইসব ভূ-স্বামীদের কৃষি খামারের পরিমাণ মোটামুটি ৫ একর থেকে ৭ একর 
পর্স্ত হয়ে থাকে। জেলার কালেক্টরের অভিমত অনুযায়ী কৃষিখামারের গড় পরিমাণ কমপক্ষে চার 
একরের মত হয়। একটি হাল এবং এক জোড়া হালের গরু দ্বারা উধ্বপক্ষে ৫ অথবা সাড়ে ৫ 
একরের মত কৃষি খামারে ফসল ফলানো সম্ভবপর হয়। ৫ একর জমির মালিক একজন কৃষকের 
আর্থিক অবস্থা একজন দোকানদারের চাইতে সচ্ছল ছিল না। কিন্তু একটি পরিবার ভরণ-পোষণের 
জনা মাসিক ১৬ শিলিং মাহিনার চাইতে কৃষি খামারে আবাদ করা অনেক লাভজনক ছিলু-. 
কৃবকগণ প্রায়ই খণগ্রস্ত হয়, কিন্তু তারা তাদের কৃষি জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে অগ্রিম খণ গ্রহণ 


৪০৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


করে গ্রাম্য ব্যবসাদার এবং মহাজনদের খপ্পরে পড়ে না। ১৮৭১-৭৯ সালে তদানীস্তন জেলার 
কালেক্টর সমস্ত জেলা সফর করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে-_এ জেলার অধিবাসীগণ 
দারিদ্রের অভিশাপ যুক্ত। উক্ত সময়ে কৃষি খামারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল ফলেছে এবং 
প্রতি বংসরই জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।” (৬. ৬/. 110017101-51961511081 /০০০811 01 7307291 
৬০]. ৬-_বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪ পৃ- ৯২) 

দেখা যাচ্ছে ১৯৫২ সালের মধ্যে, বৃহৎ সংখ্যক কৃষি নির্ভর পরিবার জীবনধারণের নিম্নতম 
পর্যায়ে নেমে এসেছে। চাল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অঞ্চল পরিণত হয়েছে ঘাটতি এলাকায়। 
জীবনধারণের অকৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
ঘটেছে বিপুল পরিমাণ। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে। শিল্প নির্ভরতা না থাকার ফলে স্বতন্ত্র 
পেশার সুযোগ কন। তাছাড়া জমির খণ্ডিকরণ ঘটছে ক্রমশ। যার ফলে কৃষির ক্ষতি হচ্ছে। বড় 
বড় খামারের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। গ্রামীণ অর্থনীতি গত একশ বছরের মধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। 

এর পিছনে আরও একটি বড় কারণ ঝণ। শতবর্ষ আগে কৃষককে ঝণ গ্রহণ করতে হলেও, 
তাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অবস্থা তেমন বদলাত না। কিন্তু ক্রমশ খণ জালে জড়িয়ে তাদের 
জমিজমা, ঘরবাড়ি সবই জমিদার বা মহাজনের কবলে গিয়ে পড়তে থাকে। ক্রেডিট এনকোয়ারি 
কমিটির সুপারিশ-ঝণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের ঝণ মুক্তির যেসব সুপারিশ করে, তা কার্যকরী করার 
ফলে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় কৃষক সমাজ। তবুও ১৯৬০ সালে ৫,০৭,৭৭৭ টি খামারের 
মধ্যে ২,৭৫,৫৬০ টি খামার খণভারে জর্জরিত ছিল। পঞ্চাশের দশকে আবাদযোগ্য জমির মাত্র 
এক তৃতীয়াংশে ছিল কৃষিজীবীদের স্বত্তাধিকার। ১৯৫০ সালে জমিদারি বিলোপ আইন পাশের পর 
কৃষিজীবীদের জীবনে শুরু হয় নতুন অধ্যায়। কর্ষিত জমির ওপর কৃষিজীবীদের বংশানুক্রমিক 
স্বত্বাধিকার স্বীকৃতি পায়। কৃষকদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় সরকারি উদ্যোগ কার্যকরী 
হতে থাকে। কৃষিব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি/মধ্য মেয়াদি/এবং দীর্ঘ মেয়াদি 
ধণদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কৃষিজীবীদের আর্থিক পঙ্গুতা দূর করতে এই ঝণও ছিল অকিঞ্চিৎকর। 
তাছাড়া সরকারি আইনকে ফাকি দিতে মহাজন, জোতদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা এখনও তৎপর। 
কৌশলে বহু বড বড় আবাদী জমির মালিক তারা । পরিসংখ্যান থেকে জানা ঘায়, কৃষক সমাজের 
একটা বৃহৎ অংশই পবিণত হচ্ছে ভূমিহীন চাবীতে। ১৯৭৫-৭৬ সালে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ছিল 
৪.৩২,১২৫--তা এখন আরও বেড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক জেলার বিভিন্নস্থানে, 
এমন কী অন্য জেলাতেও কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। বর্গা প্রথায় চাষ আবাদের ব্যবস্থা ক্রমশ 
বাড়ছে। জমির মালিকের কাছে অগ্রিম ধার নিয়ে গক, লাঙল, বীজধান কিনে তারা আবার আমৃত্যু 
ধণজালে আবদ্ধ হচ্ছে। 

বলা হয়, বাকরগঞ্জ জেলায় শতকবা ৮৫ জন কৃষিজীবী। বাকি ১৫ শতাংশের মধ্যে শতকরা 
১০ জনের পেশার মধ্যে পড়ে মাছ ধর!. নৌকা তেরি, মাদুর তৈরি, কামারের কাজ এবং ব্যবসা 
বাণিজ্য। আর শতকরা ৫ জন প্রশাসন এবং বৃত্তিনূলক কাজে জড়িত। গ্রামের দিকে মেয়েরা কৃষি 
কাজে জড়িত নানাভাবে। 

পুরনো হলেও “'বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে"র একটি পরিসংখ্যান থেকে জীবিকা ও 
পেশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ছবি উপলব্ধি করা যাবে । পরিসংখ্যানটি ১৯৫১ সালের ঃ 


মোট জনসংখ্যা £ ৩৬,৪২,১৮৫ (পটুয়াখালিসহ) 
পরুষ ৫ ১৯,০৩,২৭১ 
নারী £ ১৭,৩৮,৯১৪ 
শ্রমিক সংখ্যা £ ১০,৬২,৯৪৮ 
কৃষি শ্রমিক £ ৮৮৮,৪১৪ 


সপংযোভান ৪8০৫ 


অ-কৃষি শ্রমিক হ ১,৭৪,৫৩৪ 
” (পুরুষ) £ ১৭০,১৮১ 
» (নারী) £ ৪,৩৫৩ 
কৃষি শ্রমিক (পুরদ) হ ৮৭২,৬২২ 
রা (নারী) 2 ১৫,৭৯২ 
ভূমিচাষী কৃষক (জমির মালিক ও বর্গাচাধী) 2 ৭,৯১.৬৫৭ 
রাখাল ও গোয়ালা হ ১,৩৫১ 
ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ঃ ১৬৭,৩৬৯ 
অন্যান্য কৃষি শ্রমিক 5 ৩৭ 


১৯৫১ সালে যেখানে ভূম্বামীদের সংখ্যা ছিল ৬.৫০,৬১০। সেই সংখ্যা ১৯৬১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় 
৭,৭৭,৪১৪। বৃদ্ধির হার ১৯.৫। 


শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপজীবিকা £ ১৯৭৪% 
সর্বমোট বৃত্তিও প্রশাসন কেরাণি বিক্রয় চাকুরি কৃষি উৎপাদন 








কারিগরি ও সংক্রান্ত ও 
মুলক ব্যবস্থাপনা পরিবহন 
সমগ্র ভেলায় ১.০৩৯,০৭১ ২৩,৩৭২ ৬৭৯ ৮,৫৫৪ ৫৮,২০১ ১৩,৩২৯ ৮১৪,৭৬৮ ১২০,১৬৮ 
পুকষ ও নারী 
উভয়শ্রেণী 
পুরুষ-সর্বমোট ১,০১২,৫৪৬ ২২,৪৪৭ ৬৬৯ ৮,৪৯৫ ৫৭,৯৭৯ ১০,৯৭২ ৭৯৮,৯৩৫ ১১৩,০৪৯ 
নারী-সর্বষোট ২৬৫২৫ ৯২৫ ১০ ৫৯ ২২২ ২,৩৫৭ ১৬,৮৩৩ ৭,১১৯ 
নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্যের মূল্য তালিকা £ ১৮৬৭-১৯১৪% 
জিনিস ১৮৬৭ সালের দাম ১৯১৪ সালের দাম 
(প্রতি মণ হিসাবে) (প্রতি মণ হিসাবে) 
টাকা আনা পাই টাকা আনা পাই 
১. সুপারি ৬ ৬ ১০ ১২ 
২. রসুন হু কহ ২ ৫ 
৩. নারকেল তেল ১৭ ১২ ৮ ২২ 
৪. সরিষ! ১০ ৫ ৯ ১৮ ০ ০ 
৫. ঘি ৩৫ ১৪ ৯ ১০ ০ ০ 
৬. আখের গুড় ৩ ১২ ৭ ৮ ৮ ৮ 
৭. খেজুবের গুড় 8৪ ১০ ৫ ৬ ০ ০ 
৮. আমদানি করা গুড় নি, 18 বি ৪ 
টি, চিনি ৬ 0 0 ৯১ 


বাকবণপ্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪ 











৪০৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
জিনিস ১৮৬৭ সালের দাম ১৯১৪ সালের দাম 
(প্রতি মণ হিসাবে) (প্রতি মণ হিসাবে) 
টাকা. আনা পাই টাকা আনা পাই 
১০. লবণ পোদি) 88 -878777877577 
১১. লবণ (রফ) *-৬ ৩ ৪ ৪ ০ ০ 
১২. তুলা ২৬ ৮ ১০ ৩২ 0 ০0 
১৩. পাট ৩ ০ ০ ৪ ০ ০ 
১৪. আখ টাকায় ৩০ টি টাকায় ৩২টি 
১৫. বাঁশ টাকায় ৬ টি টাকায় ৩টি 
১৬. নারকেল প্রতিজোড়া ১ আনা প্রতিজোড়া ১২ আনা 
১৭. মুরগির ডিম প্রতি আনায় ৪ টি প্রতি চারটি ১-- আনা 
১৮. মোরগ/মুরগি টাকায় ৮ টি টাকায় ৩ টি 
১৯. দুধ (গরুর) টাকায় ১৮ সের টাকায় ১১ সের 
নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য তালিকা £ ১৯৭১-৭৬* 
দ্রব্যাদি ১৯৭১ ১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ 
মণ 
১. সরু চাল ভোল) ৪৬.৬৯ ৬০.৮৮ ৯০.৩৮ ১২১.৭২ ২৮৮১০ ১২২.১৯ 
মাঝারি চাল ৪১.৯২ ৫৬.১১ ৮৫.৭০ ১১৫.৪৫ ২৭৬.৬০ ১১১.৭২ 
মোটা চাল ৩৮৩৭ ৫৩.২৬ ৮০.২৩ ১০৯.৫০ ২০৭.১০ ১০০.৩১ 
২. ভাল--_মুশ্ডর ৪০.১৯ ৫১.৬৮ ৮০.৪৭ ১৩৮.৯২ ১৬১.৭০ ১১৬.৭৬ 
খেসারি ২০,.৭৮ ৩২.৩৮ ৫৯৮৮ ৯৯৮৬ ১৩৫.৩০ ৭৮.৫০ 
৩. তৈলবীভ-_সারিবা ১৯৩.০০ ২৬৯.৩৫ ৪২৭.৯১ ৫৯১.৯৯ ৩৪৭.৫০ ১৭৩.৭৫ 
৪. মরিচ শুকনা) 
ভাজ জাতের ১৪৫.২৮ ২১২৭৩ ১৫৫.৪৫ ৩৯২.৮২ ১০৫৯.০০ ২৯৭,৭৫৫ 
৫. সুপারি (শুকনা) 
তিনটি ভাল জাতের 
৩৫ পাউন্ড ২৮৭.০৮ ২৬০.৪৪ ৪৩৮.৫৬ ১৯৯.৭৮ ১০০৪.০০ ৬৬০.০০ 
৬. সুপারি (শুকনা পাতা) 
৬,৪০০ গদী ৩৩.৬৭ ৯৮:৮৫ ১৫৪.০২ ৮৩৪.৮৪ ১৯৬.৫০ ২৮১.২৫ 
৭. নারকেল তেল 
(আমদানি করা 
বিশেষমানের) ২৪৬.৪৩ ৩৩৪.২৯ ৫৫১.১০ ২৬৩.৭৩ ১৬৫.৩৭ ৫৮৫.০০ 


বাকক্টীর্জ জেলা গেজেটিয়ার ১৯৮৪ 


সংযোজন ৪০৭ 





নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রবোর মূল্য তালিকা £ ১৯৭১-৭৬ 
দ্রব্যাদি ১৯৭১ ১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ 
সের প্রতি 

এতোটাই 
৮. মাঝারি সাইজের ইলিশ ... রি রী টি ৬.৯২ ৯.৭৫ 
৯. কুহিত মাছ ৪.৯৪  ৪.৬৪ ৭.৫৯ ১১,২২২ ১৩৯০ ১৪.৫০ 
১০. গরুর মাংস ২২৫ ২.৪৮ ৫.০৯ ৬.৭৮. ৮.৫৫ ১০.০০ 
১১. খাসির মাংস .. টা রি রি ৪.৮৯ ২.০৫ 
১২. মুরগির ডিম (১০০টি) ১৪.৮৭ ১৪.৮৮ ২৩.১৫ ৩০.৪৮ ২.১৯ ২.২০ 
প্রতিহালি 

১৩. জীবন্ত মোরগ/মুরগি 
একসের ওজনের ৩.০৬ ৩.৫৫ ৫.৬০ ৭.১৩ ১৯১.১৫  ১১.০০ 


১৪. আলু (দেশি নৈনিতাল) 
মাঝারি ৭৪8 ১.০১ ১.৪৩ ১.৮৮ ২.০৫  ১.৫০ 
১৫. পিয়াজ ভোল মানের) ৮৬ ৭৬ ০৮৮ ২২৪ ১,.৫৫ ১.৬৯ 


১৬. রসুন ৮ড ১৭৬ ০.৮৮ ২.২৪ ৩.৯০ ৩.২৫ 
১৭. হলুদ (প্রতিমণ) র্‌ রা ১৮... ১২০.০০ ৭.১০ উ৬.০০ 
১৮. লবণ (স্থানীয়, সাদা 

উৎকুষ্ট মানের) ০.২৫ ০.৪৮ ০.৩৮ 9.88 ১.৮৮ ১.২৫ 





বাকরগঞ্জের অন্যতম কৃষিপণ্য ধান হলেও এখন এই জেলা পরিণত হয়েছে ঘাটতি জেলায়! 
অর্থাৎ তাকেও চাল আমদানি করতে হয়। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত চালের দামও ওঠা 
নামা করেছে বারবার । জেলা গেজেটিয়ার (১৯৮৪) চালের মূল্যবৃদ্ধির একটি ছবি পাওয়া যায়। 

১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যস্ত চালের দাম ৬.৬২ থেকে ৮.০০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা 
করেছে। তারপর দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধ ও পধ্যাশের মন্বস্তর পেরিয়ে দেশভাগ। বাঙালির জীবনের 
ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যার থেকে বাদ পড়েনি বাকরগঞ্জ। দ্রব্যমূল্যের উধর্বগতি বাংলাদেশের 
সমস্ত জেলায়ই ঘটেছে। এই সময়ের সঠিক দ্রব্য মূল্য তালিকা পাওয়া যায় নি। কিন্ত দেশভাগের 
পর বাকরগঞ্জের খোলাবাজারে উৎকৃষ্টমানের বালাম চাল পাওয়া! গেছে প্রতি মণ ১০টাকা থেকে 
১২ টাকায়। এসময়ে মোটা চাল পাওয়া যেত প্রতি মণ ৯ টাকা থেকে ১০ টাকায়। ১৯৬১ সালে 
দেখা যাচ্ছে, বালাম চালের দাম হয়েছে প্রতি মণ ২০ টাকা থেকে ২২ টাকা এবং মোটা চাল প্রতি 
মণ ১৮ টাকা ২০ টাকা। এরপর থেকে চালের দর বৃদ্ধি কোন সময়ে থেমে থাকেনি। একটি 
পরিসংখ্যানে আছে ঃ 











চালের দরবৃদ্ধি 
দ্রব্য ১৯৬৫ ১৯৭০ 
প্রতি মণ 
চাল-_উকৃষ্ট ৩৪.৬৭ ৪৬.৩৯ 
” মাঝারি ৩২.৪৩ ৪২.১৮ 
” মোটা সাধারণ ২৯.০৮ ৪০.০৯ 





এরপর দর আরও বেড়েছে। ১৯৭০ সালে যে চালের দর ছিল প্রতি মণ ৪৬.৩৯, ১৯৭৪ 
সালে তার দাম ওঠে ১২৬.৭২ টাকায়। ১৯৭৫ সাল ছিল মূল্যবৃদ্ধির এক অস্বাভাবিক পর্যায় । 
এসময় দাম ওঠে ২৮৮.১০ টাকা প্রতি মণ। 
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সংযোজন ৪১১ 


জীবন ও সংস্কৃতি 

জেলায় নদী প্রভাবিত জীবনযাত্রা । নদীবাহিত পলিমাটিতে গড়ে ওঠা দ্বীপ্মালা, অসংখ্য নদী 
সমাকীর্ণ কৃষিপ্রধান জেলায় নানা ধর্মের মানুষের বসবাস। সুদীর্ঘকালের সনাতন জীবনধারা ভ্রমশ 
পরিবর্তনমুখী আকার নিচ্ছে। এই জেলার ওপর পড়েছে রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের প্রভাব। হিন্দুযুগ, 
মুসলমানযুগ, ইংরেজ আমল, পাকিস্তানী শাসনকালের শেষে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 
একটি অন্যতম জেলা বাকরগঞ্জ। নানা সময়ে জেলার আকারেরও পরিবর্তন ঘটেছে। 

জেলা গেজেটিয়ার খেকে জানা যায়, ১৮০১ সাল নাগাদ পটুয়াখালিসহ সমগ্র জেলার 
জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি ছিল “| ১৮৭২ সালে প্রথম আদমসুমারিতে (পটুয়াখালিসহ) জনসংখ্যা 
ছিল ১৮,৮৪,৬৯৭ জন। ১৮৮১ সালের জনসংখ্যা ১৯,০০,৮৮৯ জন। ১৮৯১ সালে ২১,৫০৫১৫ জন, 
১৯০১ সালে ২২৮৮,০১৩ জন, ১৯১১ সালে ২৪,২৮,৯১১ জন, ১৯২১ সালে ২৬,২৩,৭৫২ জন, 
১৯৩১ সালে ২৯,৩৯,০৫০ জন, ১৯৪১ সালে ৩৫,৪৫,০১০ ভান , ১৯৫১ সালে ৩৬,৪৬,০৫৮ ভান, 
১৯৬১ সালে ৩০,৬৮,১২১ জন (পটুয়াখালিসহ ৪২,৬১৭৬৭ জন) এবং ১৯৭৪ সালে ৩৯,২৮,৪১৪ 
জন। | 

জেলার ওপর বারবার প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ মারা গেছে। জনবসতি এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। বিনষ্ট হয়েছে কৃষি সম্পদ। আবার নতুন 
করে সব গড়ে উঠেছে। 

বাকরগঞ্জ জেলায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস হলেও 
মুসলমানদের সংখ্যাই বর্তমানে সব থেকে বেশি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মগরা আরাকান থেকে এসে 
বসতি করেছিল আঠার শতকের শেষে। এই সাহসী মানুষরা সমুদ্রের গভীরে মৎস শিকারে 
অভ্যন্ত। এক সময়ে জলদসুতায় দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে এরা ছিল বিভীষিকা। বর্তমানে এরা 
কৃষিকাজে অভ্যত্ত। তবে পটুয়াখালি জেলা পরবর্তীকালে নতুন জেলা হওয়ায় মগদের বেশির 
ভাগই এখন এ জেলার অধিবাসী। কাঠের কাজে এদের খ্যাতি সুপ্রাচীন কাল থেকে। মগদের 
জীবনযাত্রা আজও নানান কুসংস্কারে মোড়া। বিবাহ ব্যবস্থা নিজেদের সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল তথাকথিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ । ব্রাহ্মণ কায়সথদের বসবাস 
কম ছিল না। তবে এদের বসবাস জেলার সর্বত্র সমান ছিল না। ব্রাহ্মণদের অনেকই ছিল প্রচুর জমির 
মালিক। নানারকম চাকরি ছিল তাদের একচেটিয়া। তাছাড়া সংস্কৃত শান্ত্র চর্চায় জেলার এঁতিহ্য গড়ে 
তুলেছিল তারা। যেমন ইদিলপুরকে বলা হত দক্ষিণবঙ্গের নবদীপ। 

কায়স্থদের জীবনযাত্রাও ছিল জমিজমা নির্ভর । শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে এদের 
প্রভাব ছিল সব থেকে বেশি। 

জানা যায়, জেলায় নমঃশৃদ্র সম্প্রদায়ের আদি বসতি ছিল ঢাকা অঞ্চলে । সেখান থেকে এই জেলায় 
আসার পর তাদের বেশির ভাগ মানুষ স্বরূপকাঠি ও গৌরকাঠির বিল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেও 
বর্তমান পিরোজপুর জেলায় ছিল তাদের বসতি সব থেকে বেশি। জীবিকার্জনের জন্য এর! নানান 
পেশায় জড়িত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল কৃষিকাজ। তাছাড়া, রাস্তা তৈরি, পুকুর কাটা, এরকম 
নানান কাজে তাদের জড়িত থাকতে দেখা যেত। 





থানাতিত্তিক জনসংখ্যা ১৯২১ 
রে থানা জনসংখ্যা ঃ প্রতি বর্গমাইলে 
ঝালকাঠি রা ১,৪১০ 
নলছিটি ১,০১৪ 
পিরোজপুর ১,২৬৩ 


* বাকরগঞ্জ জেলা শেজেটিক্লার (১৯৮৪) 


৪১২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বরিশাল ১,০৬৪ 

বাকরগঞ্জ ১০১৪ 

বানারিপাড়া ১,৫৪৯ 

বাবুগঞ্জ ১,১১৭ 

ভাণারিয়া ১,০৩২ 

রাজাপুর ১,০৮৮ 

স্বরূপকাঠি ১,১৬১ 

জেলা/মহকুমার আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ ১৯৬১৭ 
জেলা/মহকুমা আয়তন মোট পুরুষ নারী 
(বর্গ মাইল) জনসংখ্যা 
বাকরগঞ্জ জেলা ৪,২৪০ ৪২,৬১,৭৬৭ ২১,৮৮,২৮৪ ২০,৭৩,৪৮৩ 
বরিশাল সদর উত্তর মহকুমা ৬৮১ ৮,১০,৫৯১ ৪,১৮,৮৯০ ৩,৯১,৭০১ 
বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমা ৪৯৭ ৭,৩৬,৩৫৬  ৩,৮০,৫১৭ ৩,৫৫৮৩৯ 
ভোলা মহকুমা (দঃ শাহবাজপুর) ৮২৭ ৭,০৭,৮৭০ ৩৬৮,৫৮৪ ৩৩৯,২৮৬ 
পিরোজপুর মহকুমা ৬০৭ ৮১৩,৩০৪ ৪,০৯,৯১৩ ৪,০৩,৩৯৩ 
জেলা/মহকুমার আয়তন ও জনসংখ্যা £ ১৯৭১৯ 
জেলা/মহকুমা আয়তন মোট পুরুষ নারী 
(বর্গ মাইল) জনসংখ্যা 

সাকরগঞ্জ জেলা ২,৭৯২ ৩৯,২৮,৪৯১৪  ২০,২১,৬২৯ ১৯.০৬,৭৮৫ 
বরিশাল সদর উত্তর মহকুমা ৫২২ ৭,১৮,৭৭৯ ৩,৭১,৭১৭ ৩,৪৭.০৬২ 
বরিশাল সদর দক্ষিণ মহকুমা ৪২৬ ৮,১৭,৭০৩ ৪,২১,০৩৪ ৩,৯৬,৬৬৯ 
ভোলা মহকুমা (দঃ শাহবাজপূুর) ১,০১৪ ৯,৫৯,৭৬৮ ৫,০১,৪৫৭ ৪,৫৮,৩১১ 
ঝালকাঠি মহকুম৷ ২৮৯ ৫,০০,০৮৫ ২৫৪,৫১৫ ২,৪৫,৫৭০ 
পিরোজপুর মহকুমা ৫৪১ ৯,৩২,০৭৯ ৪,৭২,৯০৬ ৪৫৯,১৭৩ 





ফরিদপুর জেলা থেকে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বোরহানউদ্দিন থানা এলাকায় প্রথমে 
বসতি করে। পরে তারা ছড়িয়ে পড়ে জেলার অন্যত্র । কৈবর্তরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_চাষী কৈবর্ত 
এবং জেলে কৈবর্ত। এদের কৃষি সম্প্রদায়ের কাজেই জড়িত থাকতে দেখা গেছে বিপুল সংখ্যায়। 

বাকরগঞ্জে সাহা সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি কম ছিল না। এদের মধ্যে ঝড় বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা 
সব থেকে বেশি দেখা গেলেও, অনেকেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত! তারা সাধারণত আইন ব্যবসা অথবা 
ডাক্তারি পেশায় জড়িত ছিল। 

খ্রিস্টান মিশনারীরা এই জেলায় কাজ শুরু করে ১৮৩০ সালের পর। নে সময়ে জেলা কালেকটর 
মিঃ গ্যারেট নিজেই ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারী । পরে শ্রীরামপুর মিশন এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায় 
কাজ শুরু করে। তাদের ধর্মাভকরণের ডাকে সাড়া দেয় বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু। দেখা যাচ্ছে 
জেলায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল, ৫,৫৯১ জন, ১৯৪১ সালে ৯,৩৫৭ জন, ১৯৫১ সালে 
১১,৩৪৫ জন এবং ১৯৬১ সালে ১১,৭৭৬ জান। 

জেলার মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধে। আছে সুমি এখং হানাফি । এই ধর্মপ্রাণ মানুষরা মহরম 


* বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়াব (১৯৮ন) 
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রমজান, ঈদ-উল-জুহা, ঈদ-উল-ফিতৃর এবং ঈদ মিলাদ-উন নবী পালন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রায় সব 
গ্রামেই আছে মসজিদ । মুসলমানদের মধ্যে আছে বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান। 

জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে ঃ “এ জেলায় বসবাসকারী লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল 
নিন্নবর্গ থেকে ধর্মীস্তরিত মুসলমান। নিম্নবগের হিন্দু জনশ্রেণীর এত অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হওয়াব 
কারণ হিসেবে ডবলু, এইচ. বিভারিজ তৎকালীন বর্ণভিত্তিক হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় তাদের শোচনীয় 
অবস্থাকে দায়ী করেছেন। পক্ষান্তরে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা 
এবং রীতি-নীতি নিম্নবর্ণের হিন্দু জনশ্রেণীকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল । স্বাভাবিকভাবে এবং 
স্বেচ্ছায় ধর্মীস্তরিত হওয়ার প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুনই, এ জেলার মুসলমানদের সংখ্যা বিশেষ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। বাকরগঞ্র জেলায় চণ্ডালদের মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা অতি 
সহজে ধর্মীস্তরের কাজে অগ্রসর হতে পেরেছিল। সমুদ্রের প্রতি হিন্দুদের যে অনীহা, তাও এ অঞ্চলে 
হিন্দুদের সংখ্যালঘু হওয়ার কারণ হতে পারে বলে বিভারিজ উল্লেখ করেছেন।...মুসলিম সংখ্যাধিক্যের 
সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিভারিজ আরও একটি বিষয়েব উল্লেখ করেছেন। হিন্দু শাসন ও সংস্কৃতি 
ধ্বংসের পর বাকরগপ্রের অনেক এলাকা ছিল জনবসতিহীন। জেলার অনেক অংশ সম্প্রতিকালের 
সৃষ্টি, পুবনো অনেক জায়গা প্রায় হাল আমল পর্যস্ত জঙ্গলে ঢাকা পডেছিল। পুরনো হিন্দু সভ্যতা 
বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে অল্পই বিস্তৃত ছিল। মুসলমানরা এই জনবসতিহীন অঞ্চলে নতুন সভ্যতা গড়ে 
তোলে ।...মগ আক্রমণের মুখে অধিকাংশ হিন্দু জনশ্রেণী এ অঞ্চল পরিতাগ করে। এর পরে যে সমস্ত, 
হিন্দু, পর্তুগীজ, মগ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক এ অঞ্চলে থেকে যায়, তাবা স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করে ।...বিভারিজ বর্ণিত মুসলিম সংখ্যাধিক্যের উল্লিখিত কারণ সমূহ হাডাও একথাও বলা যেতে পারে 
যে, ধর্মাস্তর এ উপমহাদেশে চিরকালই ঘটেছে। বিশেষ করে সামাজিক প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভের 
সহায়ক পস্থা হিসাবে রাজার ধর্ম গ্রহণের প্রবণতাও স্বাভাবিক বলে অনেকে মত পোষণ করেন। অগণিত 
হিন্দু স্বেচ্ছায় যেমন ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল, তেমনি একথাও অনস্বীকার্য যে, অনেক সময় বাধ্য হয়ে 
বা অবস্থার চাপে পড়েও এদের অনেককে ধর্মীস্তবিত হতে হয়েছিল।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। 
১৯৮৪। পৃ. ৫১-৫২) 


জেলার মেলা 

অবিভগ্ড বাংলায় গ্রামীণ মেলা ছিল মানুষের জীবনের এক 15ন্নতব চালচিত্র । ধর্ম এখানে উপলক্ষ 
হলেও, দূর দুরান্তের মানুষ এসে মিলিত হত কয়েকদিনের জন্য। নানা রকম পসরা সাজিয়ে তারা 
'মাসত। সম্বসরের জিনিসপত্র, চাষবাসের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন রকম গৃহস্থালীদ্রব্য 
সংগৃহীত হত মেলা থেকে । মেল৷ ছিল গ্রামবাংলার এক ভিন্নতর সামাজিক বন্ধন। যেখানে ধর্মীয় 
সংকীর্ণ তার কোন প্রশ্রয় ছিল না; বাংলার জনজীবনে মেলার অসাধারণ ছবি বরিশালে অনুপস্থিত ছিল 
না। দেশভাগ সব পরিস্থিতি বদলে দিলেও বরিশালে তার ছবি একেবারে অনুজ্জল হয়ে যায়নি। 
ব৩বকম বিনোদনই না এইসব জেলাকে জীবস্ত করে বেখেছিল একদিন। বাকরগঞ্জ জেলা 
গেজেটিয়ারে (১৯৮৪) চেস. এ. বেন্টলির (১৯২১) উল্লিখিত মেলার একটি তালিকা উদ্ুত হয়েছে। 
সেই তালিকায় আছে ঃ 











মেলার নাম মেলার স্থান তারিখ ও সময় গড় উপস্থিতি 
১. দশহরা বাণারিপাড়া জ্যৈষ্ঠ ১ দিন ১০,০০০ 
২ সূুর্যমণি মেলা মাঘ ১ দিন ১৫.০০০ 
৩. শিবরাত্রি শিববাড়ি ফান্মুন ১ দিন ১০.০০০ 
৪. চৈত্র সংক্রান্তি হাটখোলা, বরিশাল চৈত্র ১ দিন ৫,০০০ 
৫. নীলতলা মেলা নাজিরপুর বৈশাখ ১ দিন ৬,০০০ 
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মেলার নাম মেলার স্থান তারিখ ও সময় গড় উপস্থিতি 
৬. গোপাল ঘোষের মেলা নগুড়া মৌজা বৈশাখ ৭ দিন ২,০০০ 
৭. চৈত্র সংক্রান্তি ঝালকাঠি চৈত্র ১ দিন ৫,০০০ 
৮. ঝালকাঠি কালীপুভার (মল। ্ কার্তিক ৭ দিন ৫,০০০ 
৯. মাঘী সপ্তমী পোনাবালিয়া মাঘ ১ দিন ১,০০০ 
১০. বাবুগঞ্জ মেলা বাবুগঞ্জ ডিসেম্বর- 
জানুয়ারি ১ মাস ১,০০০ 
১১. কালবৈশাখি জরিয়াবাডি বৈশাখ ১ দিন ১,২০০ 
১২. পৌষ সংক্রান্তি বাটাজোড়-গৌরনদী নভেম্বর- 
(বর্তমান উপজেলা) ডিসেম্বর ১৮ দিন ১,০০০ 
১৩. চৈত্র সংক্রান্তি ভাণ্ডার চৈত্র ১ দিন ৮০০ 
১৪. চৈত্র সংক্রান্তি মোরাকাটি বৈশাখ ১ দিন ৭০০ 
১৫. চৈত্র সংক্রাস্তি ধামুরা চৈত্র ১ দিন ৬০০ 
১৬. পৌষ সংক্রান্তি ধামসার পৌষ-ফালন্দুন ৭ দিন ৫০০ 
১৭. শিবরাত্রি কীর্তিপাশা ফান্ধুন ৭দিন ৫০০ 
১৮. ্ কলসকাঠি ফান্দুন ৭ দিন ৫০০ 
১৯. লাখুটিয়া ফান্ধুন ১৫ দিন ৫০০ 
২০. গলাইয়াওয়াজীপুর উজিরপুর বৈশাখ ৩ দিন ৫০০ 
২১. পৌষ সংক্রান্তি টাদসি জুলাই ৩০ দিন ৫০০ 
২২. চৈত্র সংক্রান্তি মাধবপাশা চৈত্র ১ দিন ১,০০০ 


দেশভাগের পর এইসব মেলার বেশির ভাগই এখন নেই। তবুও বাকরগঞ্জে যে ৩৪টি মেলা 
এখনও অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম হল গৌরনদী উপজেলার কুতুবশাহের দরগাহের মেলা। প্রতি বছর 
ফাল্গুন মাসে আয়োজিত এই মেলা মুসলমানদের ধর্মীয় মেলা হলেও, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ 
দেয়। 


্রাহ্মধর্মের প্রভাব 

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপক ভাবে। ঢাকায় স্থাপিত 
হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে"র শাখা । ঢাকা দর্মীল উর পাঁচজন ছাত্র নন্দকুমারর সেন, হরিশচন্দ্র 
মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় ও ললিতমোহন ৫ 
আসেন ১৮৬০ সালে । ওরাই সমবেত ব্রক্ম-উপাসনার সূচনা করেন ১৮৬১ সালের ২৩ জুন। তখন 
বরিশালে রামতনু লাহিড়ী উপস্থিত থাকলেও অল্পদিনে বদলি হয়ে যান। লাখুটিয়ার জনিদার পরিবারের 
সস্তান রাখলচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন রামতনুর ছাত্র। এবং ব্রাহ্মধর্মে উদ্দদ্ধ। তার বাড়িতেই ব্রহ্মা- 
উপাসনার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন অন্নদাচরণ বর্মা। এরা গোপনে 
উপাসনা কাজ চালালেও, কিছুকালের মধ্যেই ব্রান্মাসমাজের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু নানা 
প্রতিকৃলতায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। প্রথমে আচার্য পদে ছিলেন হরিশচন্দ্র মজুমদার 
তিনি পদত্যাগ করার পর প্রার্থনা, পরিচালনা করতেন পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, তারাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় এবং নামপ্রসাদ সেন। ১৮৬৫ সালে দুর্গামোহন দাশ বরিশাল আসার পর ব্রান্মসমাজের 
রর বৃদ্ধি পায়। তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, গিরীশচন্দ্র মজুমদার 

বং সর্বানন্দ দাশ। ব্রাহ্মাসমাজের নিজস্ব গৃহের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় ব্রাম্মাসমাজের অন্যতম সভ্য 
জি রায় চৌধুরী শহরের মাঝখানে যে জমি দান করেন, সেই জমিতে নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় 
১৮৬৫ সালেন ১ নভেম্বব। মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করা হয ১৮৮৬ সালে। 





হযোজান ৭৬১৫ 


“ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৬৬ খ্রিঃ জুন প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায়  ““প্রয় সম্পাদক 
মহাশয় শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইবেন যে বরিশাল দিন দিনই উন্নত হইতেছে। এখানে ব্রাহ্মাগণ 
ক্রমশই ধর্মপরায়ণ হইয়া আত্মার প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মাসমাজে ক্রমেই সভ্যের সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে। সানন্দ চিত্তে লিখিতেছি যে বিক্রমপুর কীচাদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু হরকাস্ত সেনের 
সহধর্মিণী ও প্রসিদ্ধ নীলকর ওয়াইজ সাহেবের দেওয়ান বিক্রমপুর যপশা গ্রাম সন্নিকটস্থ বঞ্সিবাজার 
নিধাসী শ্রীযৃতবাবু গৌরসুন্দর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত গোবিল্দচন্দ্র রায়ের সহধর্মিণী সমাজগৃহে 
গমনপূর্বক উপাসনা করিতেছেন। এক্ষণ প্রার্থনা! করি এই নগরস্থ অন্যান্য ব্রাঙ্মা মহাশয়দিগের 
সহধর্মিণীরাও অনুচিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া তথার উপস্থিত হইয়া! সেই জীবনের ভীবনভৃমা ঈশ্বরের 
উপাসনা করেন।" 

বরিশাল ব্রা্মসম্প্রদায় সম্পর্কে "ঢাকা প্রকাশের অপর একটি সংবাদ £ ““আজিকালি বরিশালের 
প্রাহ্মাসম্প্রদায়কে কর্তবানুষ্ঠানে যেরূপ উৎসাহী ও অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়, মফস্বলের আর কোন 
স্থানের কোন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রায় তদ্রাপ দেখা যায় না। তাহারা অন্তরে বাহিরে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎকর্ষ 
সাধনার্থ যত্ব করিতেছেন ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা, ব্রা্মাধর্মের প্রচার এবং ব্রাহ্ম ধর্মানুযায়ী অনুষ্ঠান, ইহার 
কোন অংশেই তাহারদিগের অমনোযোগ লক্ষিত হয় না। যে সকল ব্রাহ্ম সমাজের বয়োক্রমের সহিত 
তুলনা করিলে বরিশাল ব্রান্মামাজকে নব প্রসৃত বলিতে হয়, উন্নতি বিষয়ে বরিশাল তৎসমুদায়কে 
অনেক দূর-পশ্চাতে ফেলিয়া উঠিয়াছেন সন্দেহ নাই। যে কয়েকজন ধর্মপরায়ণ উৎসাহশীল ব্রাহ্মের 
যত্বে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের এত উন্নতি আমরা সর্বাস্তঃকরণে তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান 
করি।...বরিশালের ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম 
সমাজের নিমিত্ত পৃথকরূপে বেতন দিয়া স্বতন্ত্র একজন উপাচার্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ভাষাস্তর হইতে ধর্ম 
প্রতিবাদক গ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়া ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। তিন চারটি বিধঝা অধলার বিবাহ 
দেওয়াইয়াছেন এবং এই সম্প্রদায় কয়েক ব্যক্তি পরস্পরাগত জাতিভেদপ্রথার সমুচ্ছেদ করিয়া উপবীত 
পরিত্যাগপূর্বক প্রকাশ্য ব্রাহ্ম হইয়াছেন। পরস্ত সম্প্রতি বরিশাল হইতে আমরা যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি 
তৎপাঠে অবগত হইলাম, কিছুদিন হইল বরিশালে একটি ব্রাহ্ষিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও 
বান্মিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সুবিধা করা হইয়াছে। আর সাধারণেও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার নিমিত্ত একজন 
প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছে। এই প্রচারক খৃস্টিয়ান পাদরিদিগের ন্যায় ঘাটে পথে দাঁড়াইয়া বন্ৃতা করিয়া 
থাকেন।...” (১৮৬৬ খ্রিঃ জুন ২৪) 

১৮৬৬ ডিসেম্বর ৩০ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় £ ...“লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুতবাবৃ 
রাখালচন্দ্র রায় এবং বিহারীলাল রায় প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও উপবীত পরিত্যাগ করিবার পর 
অবধি তাহাদের জ্ঞাতি কুটম্বেরা তাহাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। একে ত 
বিষয়চ্যুত করিবার চেষ্টা, তাহাতে আবার মিথ্যা ফৌজদারী নালিশ সংস্থা”ন করিয়া অকারণ দণুগ্রঙ 
করিবার, চেষ্টা। সম্প্রতি দুইটি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এতচ্ছবণে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের 
কোন কোন সর্বসংশয়ী পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিক সম্পাদক কহিবেন “যেমন কর্ম তেমনি ফল।” আমরা 
এ নান্তিক্যবাদীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন আর এরূপ ব্যবহার দ্বাবা সাধারণের নিকট 
হাস্যাম্পদ না হয়েন। লোকে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছে, এবং এমন কেহই তাহাদের ফলাফল 
বিবেচকতারূপ নাতস্তিকতাকে অনুমোদন করিবে না । শশক মনে করে চক্ষু মুদিত করিলে আর জগতের 
কেহই তাহাকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ঠাহার এই ভ্রম কতক্ষণ অপ্রকাশ থাকে? অতএব তাহারা 
অন্যকে সৎকর্ম করিতে বাধা দিয়া আর যেন অধিকতর প্রত্যবায় ভাগী না হয়েন।...”" 

১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর ২০ প্রকাশিত একটি সংবাদে ছিল ব্রাধ্ষাধর্ম প্রচারক বিজয়কৃষ্ গোস্বামী, 
অঘোরনাথ গুপ্ত এবং যদুনাথ চক্রবর্তী সপরিবারে বরিশাল যান। তিনজনের ৬টি বন্তৃতা দেওয়ার কথা 
ছিল। বন্তৃতা শেব করে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা এবং অঘোরনাথ টট্টগ্রাম গমন করেন। গোটা বরিশাল জুড়ে 
তখন ব্রাঙ্মাপমাজের উন্মাদনা। সেই সঙ্গে চলল রক্ষণশীল হিন্দুদের সামাজিক উৎপীড়ন। সে 


৪১৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


উৎ্পীড়নও ছিল ভয়ঙ্কর। এমন কী নৌকার মাঝিপা ব্রা্দদের পারাপার করতে আপত্তি জানাত। 
১৮৭৯-৮০ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছিলেন বরিশালে। ১৮২১ সালে দুর্গামোহন দাস আইন ব্যবসার 
কারণে কলকাতা চলে যান। তখন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার জগদ্বন্ধু লাহা হন সমাজের পরিচালক । 


নারী জাগরণ 

ব্রাহ্মনমাজের আন্দোলনই বরিশালের নারী সমাজকে সচেতন করে তুললেও, জনসাধারণের ব্যাপক 
অংশই ছিল নারী শিক্ষার বিপক্ষে । ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৬৫ সালে একটি নারী বিদ্যালয় স্থাপন করে। 
বিদ্যালয় বেশিদিন চালানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের আচার্য গিরীশচন্দ্র মজুমদার মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষার প্রসারে ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী । মেয়েদের শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন তৎপর। তার স্ত্রী মনোরমা 
মজুমদার, রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর স্ত্রী সৌদামিনী দেবী, দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী শিক্ষিত 
হয়ে উঠেছিলেন, নানান প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাস করেও । স্থানীয় জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদ্ধদ্ধ 
লাহা অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রা্মকর্মীকে নিয়ে একটি নারীকল্যাণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এরা 
মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে এই 
নারীকল্যাণ সভার নাম হয় বাকরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা। 

সর্বানন্দ দাশ মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে বিদ্যালয়টি সরকারি সাহায্য লাভ 
করে এবং উচ্চ ইংবাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সর্বানন্দ দাশের কন্যা শ্নেহলতা দাশ এই বিদ্যালয়ে 
প্রধান শিক্ষিকার কাজ করে অবসর নেন। 

অশ্িনীকুমার দণ্ড ১৮৮০ সালে যখন ওকালতির জন্য বরিশালে বসবাস শুরু করেন, তখন থেকে 
বরিশালের সমাজজীবনে ব্যাপক পবিবর্তনের সৃচনা। নারী শিক্ষার প্রসার দ্রুত ঘটতে থাকে। ১৮৮৪ 
সালে পিতা ব্রজমোহনের নামে একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৮৯ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বগ্রাম 
বাটাজোড়েও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 

সমসাময়িক সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ থেকে সেকালের নারী সমাজ সম্পর্কে 
কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। 


বরিশালে বিধবা বিবাহ 

“পূর্ব বাঙ্গালার মধ্যে এ পর্যস্থ বরিশালেই যাহা কিছু বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কিপ্ত বহু 
দিবস হইল সেখান হইতেও এতদ্বিবয়ক আর কোন অনুষ্ঠানবার্তা না শুনিয়। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, 
বুঝি পূর্ব বাঙ্গালার বিধবোদ্াহ অনুষ্ঠান এই পর্যন্ত হ্থাগিত হইয়া গেল। কিন্ত, পূর্বাবধিই আমাদিগের 
দৃঢ় ভরসা আছে বরিশালের কতিপয় সৎসাহসী ব্রান্মের উৎসাহ বহ্ছি নির্বাপিত হইবার নহে। সুযোগ 
স্বরূপ ইন্ধন প্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রজ্জুলিত হইয়৷ উঠিবে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়। পাঠাইয়াছেন, বরিশালের সব আ্যসিস্টান্ট সার্জন শ্রীযুক্তবাধু 
অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ও ব্রাহ্মাসমাজের উপাচার্য শ্রীযুক্তবাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় 
উৎসাহশালী ব্রান্দের প্রযত্বে গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার দিবস রজক জাতির মধ্যে একটি বিধবা বিবাহ 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীকিশোরচন্দ্র ধুপী, এ ব্যক্তি বরিশাল জেলার অস্তরপাতী 
আওয়াবুনিয়া গ্রাম নিবাসী রামদুর্লভ ধুপীর পুত্র। বয়স ২৬/২৭ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী অরপূর্ণা। 
ইহার পিতার নাম পঞ্চানন ধুপী। নিবাস এ আওয়াবুনিয়া। বয়স অনুমান ২০ বশসর।...” (ঢাকা প্রকাশ 
১৮৬৬ খ্রিঃ জুলাই ২২) 

“বরিশালের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, বিগত ২৭শে শ্রাবণ বরিশাল নগরে একটি বিধবা 
বিবাহ অতিসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মাধর্মানুসারে এই বিবাহ নির্বাহ হইয়াছে। 
পাত্রপাত্রী উভয়েই শূদ্র বংশীয়। পাত্রীর নাম বিষুপ্রিয়া ঘোষ, বয়ঃক্রম ১৯/২০ বৎসর। পিতার নাম 
নবকিশোরচন্দ।...বৎসরের বয়সের সময় উহ্াস পূর্ব বিবাহ হয় এবং ১০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বৈধব্য 


সংযোজন ১৭ 


ঘটে। পাত্রের নাম বৈকুষ্ঠনাথ সরকার, বয়স ২৭ কি ২৮ বৎসর। পিতার নাম গোপাচন্্র সরকার। 
উভয়েরই নিবাস এই জেলার অস্তঃপাত। ইলহার গ্রামে । এই বিবাহে হিন্দু, খস্টান, মুসলমান ও ব্রাহ্ম 
সকল প্রকার লোকই সমাগত হইয়াছিলেন। অনেক ব্রার্মিকাও্ড বিবাহ সভা উপস্থিত ছিলেন। । দেশের 
সৌভাগ্য।” ঢাকাপ্রকাশ ১৮৬৯ খিঃ আগস্ট ২২ 


নারী স্বাধীনতা 

“সম্প্রতি আমরা বরিশাল হইতে একখানি পত্র পাইয়া আহাদিত হইলাম, লাখুটিয়ার জমিদারবাবু 
রাখালচন্দ্র বায় ও তত্রত্য সব আ্যাসিস্টান্ট সার্জন বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি যাবতীয় অন্তরায় অতিক্রম 
করিয়া তাহাদিগেব স্ত্রীকন্য। প্রভৃতিকে সম্যক স্বাধীনতা প্রদান কবিয়াছেন। তাহারা মুক্তদ্বার শকটরূট 
গতায়ত করেন এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। টিনার ও 
অননদাবাবু এক একটি সৎপ্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শক বলিয়া অনেকের ধন্যবাদার্থ্‌ হইবেন, সন্দেহ 
নাই।..." (ঢাকা প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রিঃ অগাস্ট ৫) 


বাল্য-বিবাহ বিতর্ক 
নারী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা বিস্তাবে বাকরগঞ্জেব একশ্রেণীর মানুষ যখন এগিয়ে 
আসছে, সে সময়ে এক শ্রেণীর রক্ষণশীল হিন্দুর ভূমিকা ছিল পশ্চাদমুখীন। তার।। বিভিন্নভাবে এইসব 
সৎ ক্রিয়াকর্মের বিরোধিতা করতে থাকে। বাল্যবিবাহ বদ্ধের জন] দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন চলছিল । 
দেশবা।পী ব্যাপক আলোডন সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীলরাও নানাভাবে এই উদ্যোগের বিরোধিতা করতে 
থাকে। বরিশাল ধর্ম রক্ষণীসভার প্রচাধিত আবেদন থে.* জানা যায় ঃ 
“নিবেদবমেতৎ --প্রকাশ যে “বালিকা বিবাহ নিবারক আইনের পাণুলিপি কৌন্সেলে উপস্থিত 
হইযাছে,” বহুলোকের আপত্তি অভাবে আইনপাশ অবশাভ্তাবী, সুতরাং পাশ হওয়ার পূর্বেই নানা 
স্থান হইতে বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত আবেদন ধড়লাটের হুজুরে যাওয়া আবশ্যক। এ আইন পাশ হইলে 
হিন্পুধর্মে আথাত যা প্রতি লঙ্জান ও বিশ কোটি হিন্দুর মনে বেদনা দেওয়া হইবে" ইত্যাদি 
আপত্তি থাঁকবে। 
“মহাশয সময় নছ্ না করিযা শীঘ্ব স্বধর্ম বক্গান জন্য যত্ুমান হওয়তঃ আবেদন পত্রেব নকলসহ 
পত্রোত্তব দানে বাধিত করিবেন। | 
নিবেদক-__ 
শ্রাজযচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কার্যাধাক্ 
(ঢাকা প্রকাশ। ১৮৯০ খ্রিঃ নভেম্বর ৩০) 


বরিশাল শহরে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন “বরিশাল জনসাধারণ সভা" গঠিত হয় 
অশ্িনীকুমার দত্তর উদ্যোগে । সভাপতি ছিলেন উকিল প্যারীলাল রায় এবং সম্পাদক রাখালমন্ত্র 
রায়চৌধুরী । সভ্য ছিলেন হননাথ ঘোষ. মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা. উগ্রক্ রায়, মৌলবি মহম্মদ 
ওযাজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভযাশন্দ দাস, ডা. তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকাস্ত সেন, 
বিহারীলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দণ্ড প্রমুখ । পরে সম্পাদক হন অশ্পিনীকুমার। তিনি গ্রামাঞ্চলে খুরে 
ঘুরে স্বদেশের সম্পর্কে ভাষণ ।দতেন। বাকরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এদের কয়েকটি শাখাও স্থাপিত 
হয়েছিল। বরিশাল জনসাধারণ সভা জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় ১৮৮৬ 
সাল থেকে। তারপর সর্বত।বতীয় জাতীয় আন্দোলনে বরিশালের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
আন্দোলনের নেতৃত্তে ছিলেন অশ্রিনীকুমার। “বরিশাল স্বদেশ বান্ধব" সমিতি নামে আর একটি সংগঠন 
বাকবগঞ্/ ২৭ 


৪১৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যার দেড়শ'র ওপর শাখা সমিতি ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন স্থানে। অশ্থিনীকুমারের 
পাশে এসে দাঁড়ান চারণকবি মুকুন্দদাস। বিলেতি পণ্য বর্জনের আন্দোলন বরিশালে তীব্র রূপ পায়। 
সেই সঙ্গে বেড়ে যায় পুলিশের নির্ধাতন। মুকুন্দদাসের গান, পিকেটিং, রাখীবন্ধন, শিবাজী উৎসব, 
জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পডে। 

“স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে এমনি ছোট খাটে! অত্যাচার, জোরজুলুম, ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি 
চলেছিল জিলার প্রায় সর্বত্র। কিন্তু দেশবাসীর সংকল্প ছিল দৃঢ় এবং মনোবল অটুট । দেশের নেতৃত্বে 
. ছিল তাদের অগাধ বিশ্াস। তাই আন্দোলন এগিয়ে চলল অপ্রতিহত গতিতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল 
পিকেটিং। কিছু রাজানুগৃহীত ব্যবসায়ী মফণ্বলে গোপনে বিলাতিবন্ত্র বিক্রয় করত। সেসব দোকানে 
চলত পিকেটিং। এছাড়া বরিশালে ও মফস্থলে মদের দোকানে পিকেটিং করা হত। ক্রমে লবণের নৌকা 
ডুবিয়ে দেওয়া, হাটে বিলাতি কাপড় ও নুনের দোকানে অগ্নিসংযোগ করাও অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। উজিরপুর, মাহিলাড়া, বাটাজোড়, গৈলা, ভোলা এবং অন্যত্র এবংবিধ ঘটনা ঘটেছে। 
মাহিলাড়া ও বাটাজোড়ে সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হীবালাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি কর্মীগণ প্রকাশ্যে পিকেটিং এবং 
গোপনে ধ্বংসাত্মক কার্ষের সাহায্যে বিলাতিদ্রব্যেব ব্যবসার অচল করে দিয়েছিল।” স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বরিশাল-_হীরালাল দাশগুপ্ত। পৃ. ৪৬) 


১৯০৫ ঃ বরিশাল 
বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি 
বিস্তারিত বিবরণ 
স্টিমার পথে 


বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বৃটিশ ভারতে এ পর্যন্ত যাহা কখনও ঘটে নাই যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া 
কেহ কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই, গত ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ বরিশালে ফুলার 
লাটের অনুগ্রহে তাহাই ঘটিয়।ছে! এই ঘটনায় একদিকে যেমন ইংরাজ শাসনের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে 
জন-সাধারণেব চিন্তে ঘোব অবিশ্বাসের সঞ্চার হইযাছে, অনাদিকে সেইরূপ বাঙ্গালীর জীবনে নৃতন 
উদ্দীপনার সমাগম হইয়াছে, এক দিকে সভ্যতাতিমানী ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের বিচার দেখিয়া! যেমন 
বাঙ্গালীর মোহ ভঙ্গ হইযাছে, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীলতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করিয়া বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে নৃতন শক্তি সঞ্চয়ে কৃতসঙ্ক্প হহয়াছে। বাঙ্গালীর সাহস ও একতার 
পরিচয়ও এই ঘটনায় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। 

কলিকাতা হইতে প্রস্থানের পর বাব সুরেন্্রমাথ বন্দোপাধ্যায় মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ও স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ঢাকা, নাবায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে 
বিরাট স্বদেশী সভার অধিবেশন ঝরিয়া স্টিমার যেণে বরিশালে গমন করিতেছিলেন। বরিশালের 
স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার প্রতিনিধিদিগের প্রত্তাদ্গমনের জন্য খুলনা পর্যস্ত আগমন করিয়াছিলেন। 
তথা হইতে স্টিমারের প্রত্যেক ঘাটেই স্থানীয় অধিপাসীগণের অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ বর্ণের পতাকা 
হস্তে সমবেত হইয়া “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি সহকারে চতুর্দিক কম্পিত করিয়াছিলেন। খুলনার স্টিমার 
ঘাটে সভাপতি মহাশয়ের যথোচিত সম্বর্ধনা হইয়াছিল। 

পূর্ববঙ্গের স্টিমারস্টেশনে বহু প্রহরী বড় বড় লাঠি হস্তে লইয়৷ “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি নিবারণের 
জন্য উপস্থিত ছিল। স্টিমার হইতে প্রতিনিধিগণ তীরস্থ ব্ক্তিদিগকে “বন্দেমাতরম্” বলিয়া অভিবাদন 
করিলেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তীরস্থ লোকের! প্রথমে "বন্দেঘাতরম”' বলিয়া ঠাহাদিগের প্রত্যভিবাদন 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর যখন এন্টিসাুলার সোসাইটির খুবকদিগের মধ্যে দুই একজন 
অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বল ভাই বন্দ্মোতরম্‌। যদি বাঙ্গালী হও, তবে আজ প্রাণ খুলিয়া বল, বন্দে 


সংযোভান ৪১ ৯ 


মাতরম্‌, জীবন ধন্য হউক ।" এই কথায় বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, লগুড়ধারী পুলিশ প্রহরীর ভয় 
ঘুচিল। তীর হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল বন্দেমাতরম্‌"। অনেক স্থানেই 
এইরূপ হইয়াছিল, পুলিশ প্রহরীরাও ভয়ে উচ্চবাচ্য কবে নাই। মাঠের কৃষকেরা পর্যস্ত লীঙ্গল ছাড়িয়া 
নদীতীরে সমবেত হইয়া সেই বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণে যোগদান করিয়াছিল। 

সভাপতি মিঃ এ রসুল মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রতোক স্টিমার স্টেশনই স্থানীয় অধিবাসীগণেব 
দ্বারা পত্রপুষ্প কদলীবৃক্ষে ও আতর পল্পবে সজ্জিত হইয়াছিল। 


স্বতন্ত্র পথে 

খুলনার পথে এই। নারায়ণগঞ্জের পথে সুরেন্্রনাথের 'স্টিমারে আরও উৎসাহপৃণ দৃশ্য পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্ণ এই জাহাজেই কোন প্রকারে স্থান 
করিয়া লইয়াছিলেন। “বন্দেমাতরম”' ধ্বনির সহিত ““সুরেন্দ্রনাথের জয়” “সুরেন্রনাথের জয়” ইত্যাদি 
ধবনি সবত্র পরিশ্রত হইয়াছিল। কুমারীগণ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত করিয়া তাহার অভ।থনা করিয়াছিলেন। 
মুসলমানেরাও দলবদ্ধ হইয়া প্রায় প্রত্যেক স্টিমাব স্টেশনেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার 
জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবাব জন্য সকলেরই বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল। ইদিলপুর স্টেশনের দৃশ্যই অধিকতর চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা ৫ খানি 
নৌকা “বন্দে মাতরম্”, 1,01৮ 11৬০ 0৪1 [371101)00, আমাদের বাডুয্ে দীর্ঘজীবী হউন ইত্যাদি 
শব্দান্কিত পতাকা নিচয়ে সঞ্জিত করিয়া স্টিমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুষ্পমাল্য 
সুরেন্দ্রনাথ ও তাহার সহগামী প্রতিনিধিদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। নৌকাগুলি স্থানীয় ভদ্র 
মহোদয়গণে এপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যে নৌকায় তিল ধ।নণের স্থান ছিল না। নৌকাস্থিত মহোদয়েরা 
স্টিমারে উঠিয়া “বন্দে মাতরম্* প্রভৃতি শব্দাঞ্কিত পতাকা দিয়া স্টিমারটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। 
সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহযাত্রী তাহার সম্মানের অংশ পাইয়াছিলেন। 


দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে |” 


তাখর সঙ্গে অনেকে (সইরাপ সুখে বরিশালে গমন কবিয়াছিলেন। কতদূর হইতে কত প্রণীণ 
অশীতিপর বুদ সুরেন্্রবাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ভাপিলে হৃদয আনন্দে আপ্রুত হয়। কৃষক 
বালিকা হইতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেবা পর্যন্ত নদীর তীরে সাবি দিযা দাডাইয়[ছিলেন। ঠাহাদিগের 
সকলেব নিকটেই সুরেদ্্রধাবুর এক নিবেদন--“আপনাবা স্বদেশী বস্তুর প্রগাব ও ব্যবহার ককন, বিদেশী 
দ্রবোর পরিবর্জন করুন|" 


বরিশালে পদার্পণ . 

শুক্রবার বাত্রি আটটার সময় কলিকাতা, যশোহর, খুলন।, ঢাকা, রংপুর, বণ্ডডা, প্রকৃতি স্থানের 
প্রতিনিধিগণকে লইয়। স্টিমার বরিশালে উপস্থিত হইল। স্টিমার ঘাটে লাগিবামাএর সমাগত প্রতিনিধিগণ 
উচ্চ কঠে “'বন্দেমাতরম”" ধ্বনি করিলেন। তীরে বরিশালের মানাগণ্য লোকের৷ তাহদিগের অভ্যর্থনার 
ভান্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিগ্ত কেহই প্রতিনিধিগণের জয়ধবনির উও্তরে “বন্দেমাতরম্”" বলিয়া 
প্রতিধানি করিলেন না। তখন প্রতিনিধিগণের মধ্যেই যাহার প্রধান, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির 
ধরিলেন যে, “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে। বরিশালের 
নেতৃবর্ণ স্টিশারে উঠিয়া সুরেন্্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, _ম্যাভিষ্টে্ট সাহেব রাজপথে 
“বন্দেমাতরম্‌”" বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং দলবদ্ধভাবে রাজপথ দিয়া সতাপতি বসুল সাহেবকে 
লইয়! যাইাতেও নিষেধ করিয়াছেন । অতএব সকলে নীরবে স্টিমার হইতে অবতরণ করিযা ভীঁকৈলাসের 


৪২০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রাজবাটীতে চলুন। সেখানে “বন্দে মাতরম্‌”" ধবনি প্রাণ ভরিয়া করা যাইবে, প্রতিনিধিগণের যথোচিত 
অভ্যর্থনাও সেইখানেই হইবে। অনুরোধ পালনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই সম্মত হইলেন। কিন্ত 
এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ বলিলেন ““ম্যাজিস্ট্েটের আইন বিরুদ্ধ আদেশ আমরা মানিতে 
পারিব না। যদি “বন্দে মাতরম্” বলিতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা কনফারেন্সে যোগদান করিব না।' 
অনেকে এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণের মতের সমর্থন করিলেন। 


দ্বিতীয় জাহাজের আগমন 


এই সকল প্রতিনিধি ঘাটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল্নে এমন সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজে 
সুরেন্দ্রবাবু শ্রভৃতি বরিশালে আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দেমাতরম্‌ শব্দ উঠিল, তীর হইতেও পূর্ব 
জাহাজে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলী সেই পবিত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীরভূমি কীপাইয়া তুলিলেন। তখন 
ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম জাহাজের যাত্রীরা ইঙ্গিতে তাহাদিগকে থামাইয়া দ্বিতীয় জাহাজে সুরেন্দরবাবু 
প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। বরিশালের নেতারা বলিলেন এখন পথিমধ্যে পুলিশের 
সঙ্গে বিবাদ করিলে আমবা অভ্যর্থনার যে উদ্যোগ করিয়াছি সে সকলই পণ্ড হইবে। তর্ক বিতর্কের 
পর স্থির হইল যে, অন্তত সেদ্দিনকার মত কোন বিবাদ করা হইবে না। প্রতিনিধিরা তখন রাজা 
বাহাদুরের হাবেলীতে চন্দ্রাতপ তলে গমন করিলেন। রীতিমত অভ্যর্থনা হইলে যে যার নিদিষ্ট স্থানে 
গমন করিলেন। 


স্বেচ্ছাসেবক 


স্বেচ্ছাসেবক বা ভলানটিয়ারদিগেব সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে আমাদিগের বিবৃতি সম্পূর্ণ 
হইতে পাবে না। সন্্রাপ্ত বংশ সম্ভূত উচ্চপদস্থ ভদ্র সম্ভানগণ সামান্য ভূত্যের ন্যায় অভ্যাগতদিগের 
পরিচর্ধায় কিরাপ আগ্রহ সহকারে রত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়। বুঝান দুঃসাধ্য । পুলিশ কুলিদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া তারবহনে অপ্রবৃত্ত করিলে এই মহোদয়গণের গুণে সেজনা কাহারও কোন কষ্ট হয় 
নাই। দলে দলে তদ্র সন্তানেরা মাথায় মোট লইয়া প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় উপনীত হন। এ 
দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইহাদিগের শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষু্তা, 
আঙ্ছানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকলেরই অনুকরণীয় । 


প্রথম দিবসের ঘটনা 


বেলা দুই ঘটিকার কিঞ্ৎ পূর্বে এন্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটা 
অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাহাদের সঙ্গে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রজনীকান্ত গুহ, 
হাওড়া-হিতৈষী সম্পাদক বাবু গীম্পতি রায় চৌধুবী ও সপ্্রীবনী সম্পাদক বাধু কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন। 
ইহারা রাজবাটার্ন তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প সহসা 
এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যদের গতিরোধপূর্বক তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক 
লাঠি ছারা বাবু ফণিতুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন; চিবুক কাটিয়া শোণিতপাত হইতে 
লাগিল। বাবু কৃষ্ণকুমাব মিত্র পশ্চাৎদিক হইতে দৌড়িয়া আসিলেন এবং কেম্প সাহেবকে বলিলেন, 
“আপনি অকারণে ফণিভৃষণকে প্রহার করিলেন কেন?” মিঃ কেম্প বলিলেন “আমি ইহাদিগকে দলবব্ধ৷ 
হইয়া যাইতে দিব না।” কৃষ্ণবাবু বলিলেন “পাছে শ্রেণীবদ্ধ ইইয়া না গেলে আপনারা বলেন যে রাস্তা 
বন্ধ করিয়া যাইতেছে, তাই ইহারা সুশৃঙ্খলভাবে গমন করিতেছিলেন। কেন ইহাদিগের গতিরোধ 
করিলেন? কেনই বা একভানকে প্রহার করিলেন?" মিঃ কেম্প এ প্রশ্নের কোন উপ্তর না দিয়া বলিলেন 
'নঁহারা প্রতিনিধি নহেন, ইহাদিগকে যাইতে দিব না।”" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, “ইহারা প্রতিনিধি, অবশ্য 


সংযোজন ১২৯ 


যাইতে দিতে হইবে।” তখন কেম্প বলিলেন “ইহারা যাইতে পারেন।" অতঃপর হহাদেব সম্মুখ হইতে 
লালপাগড়ীর দল সরিয়া গেল, হহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ কবিলেন। নেতৃবর্গের আদেশ 
ছিল, সে দিন পুলিশের সহিত বিবাদ করিবে না, কাজেই এন্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিরা 
রঞ্ডপাত দেখিয়াও নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিলেন। 

অতঃপর এন্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ বাটার প্রাঙ্গণে প্রথমে “বন্দেমাতরম" এবং “যায় 
যাবে জীবন চলে” সঙ্গীত গাইয়া সমবেত জনমগুলীর হাঁদযে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে 
লাগিলেন। 

বেলা আঙাইটার সময় মিঃ রসুল সহধর্মিণীসহ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন এবং শকটারোহণে 
মণ্ডপেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


প্রহরী দল 


পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প সাহেব বহুসংখাক কৃষ্ণপরিচ্ছদ সাধাবণ পুলিশ ও খাকি 
কোর্তাধাবী বিজার্ভ পুলিশ লইয়া বেলা একটার সময রাজবাটীর দ্বাবদেশে বাধা দিয়াছিলেন। 
আযসিস্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটি বালক ফিরিঙ্গী মাত্র। তিনিও অশ্বপৃষ্টে তথায় অবস্থিতি 
কবিতেছিলেন। বহ্ছসংখাক বাঙ্গলী ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও হাবেলীর প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছিলেন। 
তাহারা এন্টিসাবকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদের উপর রক্তলোলুপ ব্যাথ্ের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত 
করিতেছিল। হাবেশীর নিকটে রাস্তার অপর পার্খে ঢাকার নধাব সলিমোল্লার কাছারি। সেই বাটা 
পুলিশের কেন্ত্রায পরিণত হইয়াছিল। সেই বাটাতে বহুসংখ্যক পুলিশ বন্দুক লইয়া সমবেত হইয়াছিল। 

প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, সাধারণ পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ বড় লাঠি লইয়া রাজপথে অবস্থিতি 
করিতেছে, নবাবের কাছারিতে বন্দুকধারী পুলিশ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে রিজার্ভ পুলিশের সুবাদারের 
হাতে লাঠি ও কটিদেশে তরবারি শোভা পাইতেছে। তথাপি বরিশালের রাজপথে “বন্দেমাতরম্” 
বলিবার জন্য তাহারা যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাহারা ফুলারের 
বেআইনী সারকুলাব অগ্রাহ্য করিয়া রাজপথে “বন্দেমাতরম"" বলিবার জন্য বহির্গত হইলেন; বাবু 
সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও রাজপথে বহির্গত হইলেন, তাহাদের কিছু পশ্চাতেই এন্টিসোসাইটির 
প্রতিনিধি ছিলেন ই্‌হার। ফটক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল তাহাদের পশ্চচাছে 
আসিয়া দাড়াইল। নিমেষ যধ্যে পূর্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগের শ্রেণী হইতে তাহাদিগকে 
থক করিয়া বহু '“কৃষবর্ণ কোর্তা ও খাকি কোর্তাধারী” পুলিশ তাহাদিগকে বেষ্টন করিল। মিঃ কেম্প 
তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “তোমাদের উত্তরীয় (3086) পরিত্যাগ কর;” তাহারা 
“বন্দেমাতরম" অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কেম্প বলপূর্বক উত্তরীয় 
কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাহারা হস্ত দ্বারা বক্ষোপবিস্থ উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন 
কেম্প স্বয়ং ও তাহার অনুচর পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাহারা “বন্দেমাতরম্" 
ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। কেম্প ও পুলিশ বলপূর্বক তাহাদের 
উত্তবীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইহাদের উপর অবিশ্রাত্ত লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল, তথাপি ইহারা 
ছত্রভঙ্গ হইলেন না, বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পুলিশের লাঠিতে 
শটীন্দ্রপ্রসাদের বদনমণ্ডল ফাটিয়া রক্তপাত হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, 
বীরেন্্, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, তথাপি কেহ বন্দেমাতরম্‌ বলিতে ক্ষাস্ত হইল না। এন্টিসার্কলার 
(সোসাইটির প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত হইল, তথাপি কেউ ভীত হইল না। শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল 


না। 


৪২২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পুলিশের অত্যাচার 


বহুসংখ্যক লাঠিধারী পুলিশ শন্যহস্ত বালকদিগকে ঘিরিয়া যখন প্রহার করিতেছিল, তখন অগ্রগামী 
বা অনুসরণকারী কোন প্রতিনিধি জানিতে পারেন নাই যে, এন্টিসার্লার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে 
কেহ এমন করিয়া প্রহার করিতেছে। অনুসরণকারী প্রতিনিধিগণ যখন ফটক পার হইয়া রাজপথে গমন 
করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন আর একদল পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়া তাহাদিগকে 
বাটীর বাহির হইতে দিল না। পাছে তাহার। অগ্রসর হইয়া এন্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে 
সাহায্য করেন, সেই জন্য পথরোধ করিবার উদেশ্যে তাহাদের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ফটকের 
সম্মুখে কতকগুলি লষ্ঠন জবলিতেছিল, লাঠির আঘাতে সেগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দেখা গেল বাবু 
কৃষ্ণকুমার মিত্র হাবেলির ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন। পুলিশের লাঠি বর্ষণের ভিতর দিয়া রাজপথে 
আসিলেন। তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকীল বাবু বেচারাম লাহিড়ী যেই ফটক পার হইয়াছেন, 
অমনি কাল কোর্তাওয়ালা একটা বাঙ্গালী কনেস্টবল তাহাকে প্রহার করিল। বেচারাম বাবু তাহা 
অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণবাবু সেই কনেস্টবলটার গলা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মিঃ 
কেম্পের নিকট উপস্থিত করিলেন। কেম্প বলিলেন, “হা আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি। আমি 
ইহাকে কয়েদ করিলাম।” প্রকাশ পাইল ইহার নাম শশিভৃষণ দে। 


কাব্যবিশারদের দুর্গতি * 


বাবু ললিতমোহন ঘোষালের চীৎকারে ছাত্রদিগের নিগ্রহ হইতেছে শুনিয়া কাব্বিশারদ একদিকে 
অগ্রসর হইয়া কয়েকটি যুবককে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। তাহার উপরে লগুড় চালিত 
হইয়াছিল; কিন্তু আঘাতের মাত্র! কলিকাতায় ডাক্তারি পরীক্ষার পূর্বে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় 
নাই। একজন হিন্দুস্থানী সুবাদার বলিয়া উঠিল “মারো মাৎ, ব্রাহ্মণ হ্যায়" । তাহাতেই সেযাত্রা তাহার 
নিষ্কাত লাভ ঘটিয়াছে। 


আরও অত্যাচার 

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিশের সুবাদারের 
হুকুমে প্রহৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তাহার মস্তক ফাটিয়া গেল, হাত ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ঃবাবু 
কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুবাদারকে এক ধাক্কা দিয়া দুবে 
সনাইয় দিলেন। যে সকল পুলিশ প্রহার করিতেছিল, কৃষ্ণ বাবুব কথায় তাহার! সরিয়া গেল। তখন 
কৃষ্ণ বাবু মিঃ কেম্পের নিকট গমন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে ব্রজেন্দ্রলাল 
পড়িয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণবাবু কেম্পকে বলেন, “তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় 
ব্যবহার করিতেছে। তাহাদিগকে এখনই সরিয়া যাইতে বল। নতুবা আজ মহা বিপদ হইবে।” কৃষ্ণবাবু 
যখন কেম্পকে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রজেন্দরলালকে দেখাইলেন, তখন চারিদিকে বন্দে মাতরম্‌”' ধ্বনি 
হইতে লাগিল। 


সুরেন্দ্রবাবুর অবরোধ 


বাবু ললিতমোহন ঘোষালের গগনভেদী স্বরে অগ্রগামী নেতারা যখন জানিতে পারিলেন মে 
পশ্চাদ্ভাগের শ্রেণীতে যুবকদিগের উপর লাঠি চালাইতেছে, তখন তাহারা নাহলে উপস্থিত 
হইলেন। সুরোদ্রবাবুকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। পুলিশদলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া 
(গল। কনস্টেবলগণ লাঠি গন্ধে করিয়া রুদ্বাম্াসে সেই দিকে দোডিযা গেল। কেম্পণ্ সেই দিকে 


২₹মোভান ৪২৩ 


ধাবিত হইলেন। কিঞ্রিতৎকাল পরে কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দী করিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
পশ্চাতে লাঠির আঘাতে প্রতিনিধিদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া বাবু 
সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ প্রকৃতি ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। সম্মুখে কেম্পকে দেখিতে পাইয়া 
সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “এসব কি হইতেছে? যদি কোন বে-আইহনী কাজ করিয়! থাকি, তবে আমাদিগকে 
অবরুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করার অধিকার তোমাদিগের নাই। যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে 
বন্দি করিতে পার।” কেম্প বলিলেন “আপনাকে গ্রেপ্তার কবিলাম।” সুরেন্দ্রবাবু তখন বলিলেন, 
“বেশ গ্রেপ্তার কর ক্ষতি নাই, আমার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। কাহাকেও প্রহার করিও 
না।” তখন মতিবাবু, তৃপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি পশ্চাদ্ধিকে আসিয়া বলিলেন, “আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।” 
চারিদিক হইতে বহু লোক বলিলেন, “ আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প বলিলেন আপনাদিণকে 
গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই। কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাডি গেলেন। লাখুটিয়ার মনস্থী 
ভামিদার বাবু রিহারীলাল রায়, শ্রাযুক্ত অশিশীকুমার দত্ত ও শ্রীযুণ্ত কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহাব সঙ্গে 
গমন কবিলেন। গমনকালে সুরেন্দ্রবাবু অপব সকণকে সম্বোরন করিয়া বলিলেন, “আপনার ঘগপে 
গমন করিয়। কার্য নির্বাহ ককন।? 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 


সুরেন্্রনাথের এই অবরোধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ জে. চৌধুরী ফটকের সম্মুখে 
আসিয়া কেম্পকে বলিলেন, “তুমি পুলিশকে শাসনে বাখিতে পরিতেছ না।" কেম্প বলিলেন, 
“আমার কর্তব্য কর্ম আমি বেশ জানি।"” একজন কনেস্টবল আসিয়া মিঃ চৌধুরীর মাথায় লাঠি 
মারিয়াছিল। তাহার মাথায় টুপী না খাকিলে বোধ হয় তাহার মাথা ফাটিয়। যাইত । সে যাহা হউক, 
এমন সমধে হঠাৎ সম্মুখে গভার 'বন্দেমাতরম্” ধ্বনি হইল । কেম্প ৩খন সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দি করিয়। 
ম]জিঠেটের বাটাতে গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিস্টান্ট সুপ!বিন্টেন্ডেন্ট অশ্থে কশাঘাত কবিয়া 
দ্রতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। প্রকাণ্ড লাঠি উত্তোলন করিয়া পুলিশদল সেই দিকে দৌড়িল। তখন 
পশ্চাৎদিক হইতে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি হইল ছোট প্রভু ও পুলিশ আবার পশ্চাদ্দিকে দৌডিয়া 
আসিলেন। তখন সম্মুখে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শুনিয়া আবার পুলিশ সেই দিকে ধাবিত হইল। পুলিশ 
এইরাপ একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাদ্িকে, ফুটবলের শ্যায় দৌড়াদৌড়ি কবিতে লাগিল। সমস্ত 
প্রতিনিধি রাস্তায় বহির্গত হইয়া বন্দেমাতরম্‌ ববে নগব প্রতিধ্নিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগলেন। ভাগুর পত্রেব অধ্যক্ষ বাবু কেদারনাথ দাসণুপ্ত বাস্তা! দিয়া যাইতেছিলেন। ছোট সাহেব 
ঘোড়ার উপর হইতে তাহার পেটে পদাঘাত করিলেন। কেদার বাবু তাহার ঘোড়া ধরিবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু ছোট বীর দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়। ৮লিরা গেলেন। সকলের পশ্চাতে বাবু আনন্দচন্্ 
বায, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও মিঃ জে. চৌধুরী নিিষ্ট নে ছিল। তাহারা সমস্ত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে একজন যুব সভাপতির মুদ্রিত বন্তুতা লইয়া মগ্ুপের দিকে 
যাইতেছিলেন। ছোট হুজুর মনে করিলেন এ বুঝি রাজধ্রোহসুচক পুস্তিকা লইয়া যাইতেছে। তাই সে 
কয়েকখানি কাগজ কাড়িয়' লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। 


কার্যারস্ত 


সভাপতি মিঃ আবদুর রসুল সপত্বীক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে অধিবেশন আরম্ভ হইল। এত 
উত্তেজনা, সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কিছুতেই সদস্যবর্গের হৃদয় টলিল ন।। 
তাহারা কার্যারস্ত কবিলেন। সাবু অশ্পিনীকুমার দত্ত সুরেক্্বাবুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে গিয়াছিলেন। 
সুতরাং সহকারী সম্পাদক বাবু নিবাবণচন্্র দাস তাহার পরিবর্তে আবাহন বক্তৃতা পাঠ করিলেন। 
“বন্দেমাতরম”' ধন দিত্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল। 


৪২৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে 

পূর্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে লাখুটিয়ার উচ্চমনা জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ 
বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গমন করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 
চাপরাসী দিয়া কাব্যবিশারদকে ডাকাইলেন। তাহার সেই অনাবৃত দেহ, শুভ্র উপবীত ও কৌষিক ধুতি 
চাদর অবশ্যই অসভ্যতা-ব্যপ্নক বিবেচিত হইল। প্রভু ইমার্সন কেম্প সাহেবকে বলিলেন, “এইরূপ 
লোকদিগকে মাথায় হ্যাট" না দিযা আমার সম্মুখ আনয়ন পুরঃসর আমার অবজ্ঞা করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারি না।" বিশারদকে বলিলেন *“*0০1 ০" । এরূপ সম্ভাষণ পাইয়া সহাস্য 
হাস্যে, লগুড় গ্রহণ পূর্বক কাব্যবিশাবদ মহাশয় গাডিতে আসিয়া বসিলেন ও কৌতুক দেখিতে 
লাগিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অভ্যর্থনা হইল । তাহার ধুতি চাদর জামা পরা ছিল, কিন্তু 
মাথায় হ্যাট বা সাহেবী টুপী ছিল না, সুতরাং কাহারও বহির্দেশে গমনের অনুমতি হইল। শেষে 
বিহারীবাবুকেও আরক্ত নেত্রে বাহিরে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ডাকা হইল। 


বাবু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন। ইমার্সন সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, 
“আপনি আসামী বসিতে পারেন না।” সুরেন্্রবাবু বলিলেন, “আমাকে কি অপমানিত করিবার জন্য 
এই স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে?” হুজুর কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে কি লিখিতে লাগিলেন। 
পরে বলিলেন আপনাকে দশ হাজার টাকার মুচলেখা দিতে হইবে ও প্রত্যেক পাচ হাজার করিয়া দশ 
হাজার টাকার দুইজন জামিন দিতে হইবে। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। কোথায় 
ব! জামিন, কোথায় বা মুচলেখা, কে দিবে আর কে বা গ্রহণ করিবে? এ কথাই আর উঠিল না! এ 
ব্যাপার এই পর্যস্তই চাপা পড়িল। 


ইমার্সন লীলা 


তখন কেম্পের এজেহার গৃহীত হইল । ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “আপনাদিগের ব্যবহার 
কি লজ্জাজনক নহে?” তাহাতে সুরেন্দ্রবাবু কহিলেন, “আমি এরূপ ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করি।” 
ম্যাজিষ্রেটের মুখে এরূপ ভাষা শোভা পায় না।” ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, আপনি আদালতের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করিতেছেন, সুতরাং আপনাকে অভিযুক্ত করিতেছি। 

সুরেন্দ্রবাবু। তাহা হইলে আপনি ইহার বিচার করিতে পারেন না। 

ম্যাজিষ্্রেট। আমি আমার কর্তব্য বেশ বুঝি। 

ইস্টার পর্বের ছুটির সময়ে, ম্যাজিষ্রেটের গৃহে আদালতের প্রতি অবক্ঞা এই ভাবে গড়াইতে 
লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া হুজুরের বন্ধুর আর এক হুজুর সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, “ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন।” সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, “আমি তাহাতে প্রস্তুত নহি।” 

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি আপনাকে আব একবার সময় দিতেছি। আপনি আপনার কথা প্রত্যাহার করুন। 

সুরেন্দ্র বাবু। আমি কোন অন্যায় কথা বলি নাই, সুতরাং কোন কথারই প্রত্যাহার করিব না। 

আদালতের অবজ্ঞার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর দুই শত টাকা জরিমানা হইল । 


গ্রেপ্তারের পরিশিষ্ট 


তখন সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেম্প সাহেবের এজেহার গৃহীত হইতে লাগিল। এই 
এজেহারের সহিত সরকারি প্রকাশিত এজেহার কিরূপ মিলিয়াছে, ভাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই 
পারিতেছেন। ১১৮ ধারার মামলায় বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে না, তথাপি সুরেন্দ্রবাধু 


সংযোভান ৪২৫ 


অবরুদ্ধ ও দণ্ডিত হইলেন। দুইশত টাকা জরিমানা অথবা তাহার পরিবর্তে একমাস কারাবাসের 


অনুমতি হইল। 


সভাস্থলে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যাগত হইলে তথায় যে ভাবের প্রবাহ উচ্ছৃসিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা 
করা মানব ভাষার অসাধ্য। দিস্দিগন্ত ভায়ধবনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল সকলে সমস্বরে “সুরেন্দ্রনাথের 
জয়” “বন্দেমাতপ্রম্” প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাবাবেশে গদগদ কঠে সকলের হৃদয় শ্রব 
করিয়া সুরেন্দ্র বাপু সভাপতি 17, " পস্তাবের যে প্রকারে অনুমোদন করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা 
অনুভব করা অল্পায়াস সাধ্য। 


হৃদয়-বিদারক দৃশ্য 


পূর্বকথিত আহত যুবক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর ক্ষতস্থান চিকিৎসকেরা যে ভাবে বাঁধিয়া 
দিয়াছিলেন, তাহাকে সেই ভাবে টেবিলের উপর দাড করাইয়া জুববগ্রস্ত, আহত টিত্তরপ্রনের পিতা বাবু 
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, “পালাকালে মেঘনাদ বধ 
কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমার দুইটি ছত্র বড ভাল লাগিয়াছিল। পুত্রশোকাতুপ্ন রাবণ বীরবাহুর মৃত 
দেহ ধূলায় লুঠিও দেখিয়া বলিয়াছিলেন -_ 
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার 
প্রয়তম, বীরকুল সাদ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমবে, 
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডে মরিতে? 
যে ডরে ভীরু সে মুঢ়; শতধিক্‌ তারে ।” 
আজি আমার পুত্রকে পুলিশ হস্তে নিগৃহীত দেখিয়া ও ধূলাবলুঠঠিত এই সকল বালককে দেখিয়া 
আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে-- 
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার 
প্রিয়তম, বারকুল সাদ এ শয়নে 
সদা! 
এইরূপ ওজস্বিনী ভাষা লোকের মর্মস্পর্শ করিয়। মনোরঞ্জন বাবু যখন বলিতে লাগিলেন, তখন 
সভাস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতার কেহই বোধ হয় অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই। পুত্র জীবিত থাকিবে কি 
না, সেই শঙ্কা, এই উদ্বেগ, পিতার প্রাণে কি দারুণ আঘাত করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্ত 
অভ্তরের ভাষা বেশ সংযত করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যে বীরত্ের দৃষ্টাস্ত দেখাইলেন, তাহা কি এই 
হতভাগ্য বঙ্গদেশে বিফল হইবে? 


শ্রীমান চিত্তরপ্ন গুহঠাকুরতা 


এই বীরবাল্পক সুপ্রসিদ্ধ বস্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার অন্যতম পুত্র। ইহার অঙ্গে 
এন্টিসার্কুলার সোফাইটিক্স নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া কাপুরুষ পুলিশের লোকেরা ইহাকে আক্রমণ করে। 
এদিক হইতে লগুডের আমাতে উহাকে ওদিকে ফেলিয়া দেয়। বালক ““বন্দেমাতরম্"' বলিতে বলিতে 
ওদিকে গিয়া পড়ে, আবার ওদিক হইতে লাঠির ঘায় বালককে এদিকে ফেলিয়া দিলে বন্দেমাতবম্‌ 
বলিতে বলিতে এদিকে আসিয়া পড়ে। কঠোর আঘাতে একবারও বালক ''বন্দেমাতবম্” বলিতে 
বিবত হয় নাই। ।শষে পাষণ্ডেরা যখন তাহাকে পুঙ্করিণীতে ফেলিয়া দিল ও লগ্ডডাঘাত করিতে লাগিল 


৪২৬ বৃহত্তর বাকরগপ্েব ইতিহাস 


তখনও শ্রীমান চিত্তরঞ্জন “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি পরিত্যাগ করে নাই। এই ভাবে তাহার প্রাণ-বিয়োগের 
সম্ভাবনা দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ কর্মচারী তাহাকে পুঙ্ধরিণীর পাড়ে তুলিয়া দেয়। বালকের 
তখন মাথা ঘুরিতেছিল, তীরে আসিয়া দাকণ যন্ত্রণা তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, সে বিশ্রামলাভ 
করিল। তাহার পিতা আসিয়া যখন পুত্রকে দেখিলেন, তখন বালক বলিল, “বাবা শেষ পর্যস্ত আমি 
“বন্দেমাতরম্‌” বলিয়াছি। আর এক ঘা লাঠি খাইলে আমার মৃত্যু হইত।” পিতা মনোরঞ্জন বাবু 
প্রত্যুন্তরে বলিলেন, “বাবা দেশের জন্য তুমি যদি মবিতে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম 
না।"' এ দিবস বালকের জুর হয়; এখন আমরা আহাদেব সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, তিনি ভাল 
আছেন। 


বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র 


ইনি যে প্রকার স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস প্রকাশ পপিখা বালকদিগকে কাপুরুষদিগের আক্রমণ রক্ষা 
করিবার জন্য অগ্রগামী হইযাছিলেন, তাহা পূবেই বণিত হইযাছে। কৃষ্ণকুমার বানু রিক্ত হস্তে ৪ জন 
কনস্টেবলের গলদেশ ধৃত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক হাত তফাতে নিক্ষেপ করেন তাহাতে কয়েকটি 
ছাত্রের নির্যাতন রহিত হয়। 


বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু 


ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিভীক চিত্তে সশস্ত্র গুলিশ কনস্টেবলের হস্ত ধাবণ করিয়! বলিলেন 
“মারো মত" । একজন মুসলমান প্রহপী তাহাকে ৰলিল, “তোমকোবি মারেগা” ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, 
“মান্রো””। তাহাকে কিন্তু কেহ মাল না। 


সমিতির অন্যান্য কার্যাবিবরণ 
সভাপতি-নির্বাচন 


বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাপ উপস্থিত করিয়া যে তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, একদিন সকলেই এদেশে 
ইংরাজরাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিত। কিন্ত অদ্যবার ব্যাশার দেখিয়া অন্যরূপ মনে 
হইতেছে। নিরীহ, শাস্তিপ্রিয় ভদ্রজনসমাজের প্রতি এরূপ ঘোর অবৈধ অত্যাচার কখনই রাজ্যের পক্ষে 
কলাণকর নহে। তাহার অগ্নি-গর্ভ বন্তৃতা শেষ হইলে ছর সহস্র কঠে ভীষণ রবে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি 
হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব অনুমোদন ও বানু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন 
করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহ! পরিগুহীত হয়। তখন মিঃ রসুল সভাপতির আসনে গিয়া উপবেশন 
করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাহাব বপ্ততার একাংশ আ্াযুক্ত হালিম গজনভি 
মহোদয় পাঠ করিয়াছিলেন। 


প্রথম প্রস্তাব 


সভাপতির বঞ্তার পব বাবু মতিলাল ঘোষ প্রথম প্রপ্তাপ উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম 
এই :যেহেড় আজ দিবালোকে, সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও আসিস্টান্ট 
সুপারিন্টেন্ডেন্টর আদেশে পুলিশ সভাপতি মিঃ র্ুলেব অভার্থনাব জন্য সমবেত প্রতিনিধিদেব উপর 
অনৈধভাবে লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশবাসীর নেতা বাবু সুবেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে এজপভাবে কয়েদ 
শবিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন হয় যে, বরিশালে আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়৷ছে। 


সংযোজন ২২ 


যেহেতু পূর্ববাঙ্গালা ও আসামেব নানা স্থানের লোক স্বদেশসেবা করাব অপরাধে প্রহাত ও 
নানারূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তঙ্জনা এই সমিতি দৃ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে. এই প্রদেশে আর বৈধ 
শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই: সুতবাং নিজের শক্তির যে সকল কার্য নিউর করে, বর্তমান বর্ষের সমিতি 
কেবল সেই সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। বঙমান দাযিতৃশুন্য গভর্নমেন্টের উপব যে সকল 
কার্ষের মীমাংসার ভার আছে, বর্তমান বর্ষের সমিতি তভাহাব আলোচনা হইতে ক্ষা্ত থাকিবেন। এই 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পবিগৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। 


দ্বিতীয় দিবস 


অদ্য সহরে গুজবের অপ্ত নাই। কেহ বলিল, আজ প্রতিনিধিগণ রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির 
হইলেই পুলিশ গুলি চালাইবে। কেহ বলিল, খাস্তায় যে বন্দেমাত রম বলিবে, তাহাকেই পুলিশ গুলি 
করিবে বলিতেছে। এমন কি গুজব রটিল যে, ফুলার সাহেব বারশালে আসিয়াছেন। ঠাহাবকে রক্ষকণ্ড 
নামক স্টিমারে দেখা করিবার জন্য ম্যাজি্টেট হমার্সন সাহেব গমন কাবয়াছেন। বল। বাহুল্য, সেইদিন 
ফুলার সাহেবের স্টিমার বরিশালের খাটে আসিযা লাগিয়ছিল, ৩নে ফুলার সাহেব সে স্টিমারে ছিলেন 
কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই। 

এই সকল জনরবে প্রতিনিধিগণ ভীত হন নাই। যথারীতি পূর্বাহ ১১ টাব সময় সভার অধিবেশন 
হইল। দলে দলে প্রতিনিধিগণ্‌ রাজপথ দিয়া উচ্চ কে বন্দেমাতবম্‌ ধ্বনি পবিতে কঝারিতে সমিতির 
মগুপে উপনীত হইতে লাগিলেন। পূর্ব দিনের অপেক্ষা অদ্য মণ্ডপে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম 
হইয়াছিল। পূর্ব দিবসে দুই শত রমণী সভায যোগদান করিয়াছিলেন, অদা উপস্থিত রমণীব সংখ্যা প্রায় 
পঞ্চশও হইয়াছিল । সভাস্থল স্থির নিশ্চল বিশাল জন-সমুদ্রেব আকার ধাবণ করিল । প্রথমে বন্দেমাতরম্‌ 
সঙ্গীত গীত হয়। সভায় উপস্থিত সমশ্র জনমণ্ডলী সসন্যানে দণ্ডাযমান হইয়া জ্মত্মির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ও এন্টিসারকুলাব সোসাইটির যুবকগণ 
মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া “মাগো যায় যেন জীবন ছলে, শুধু জগৎ মাঝে তোমাব কাজে বন্দে মাতরম্‌ 
লে" এই গানটি প্রাণ খুলিয়া গহিলেন। 


স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব 


তৎপরে অশ্িনী সাবু একখানি পঞ অবলম্বন করিয়। প্রস্তাব করিলেন যে. গত কল্য যে স্থানে 
বলিকদিগের রক্তপাত হইয়াছে ও সুবেন্দ্রবাবু বন্দি হইযাছেন, (সই স্থানে একটি স্মৃতিস্তত্ত স্থাপিত 
হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র চাদা সংগৃহীত হইতে আরন্ত হইল। অবশ্য নগদ টাকা লইয়া 
অতি অল্প লোকেই সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতব!ং সকলে সভাস্থলে অর্থদান করিতে পারেন 
নাই. তথাপি অনেকে হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি খুলিষা স্মৃতিস্তস্তের সহাযতাবল্পে দান করিয়াছিলেন। 
বাঝু তারংপ্রসন্ন বসুর পত্রী শ্রীমতী সরোজিনী বসু তাহার সোনার বাল খুলিয়া দান করিলেন এবং 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বঙ্গদেশে “বন্দেমাতরম"" রহিত করিবার অবৈধ আদেশ রহিত না হয় ততদিন 
তিনি আব হস্তে বালা পবিবেন না। এই প্রতিজ্ঞ শ্রবণ ক্রিযা সকলে “বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে যাখারা এই স্মতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে 
ণলিকাতাব জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের মাত্রাই সর্বাপেক্ষ। অধিক হইয়াছিল: তিনি সভাহ্ছলে নগদ 
একশত মুদ্র। দান করিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


ইহাব পর দ্রিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ নিবারণেব প্রসঙ্গ উখাপিত হয়। এই প্রস্তাব ফরিদপুরের 
পাব বামিনাকুমাব মুখোপাপ্যাষ, চট্টগ্রামের নাপু যাজামোহন সেন, শ্রাহট্ের বাবু শশান্দ্র সিংহ, কাছাডের 


৪২৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বাবু ইন্দুভুষণ মজুমদার, বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃঞ্চনগরের বাবু বেচারাম লাহিড়ী, হুগলীর 
বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলী, ২৪ পরগনার ডাক্তার গফুর প্রকৃতি উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থন করেন। 
সর্বসম্মতিক্রমে ''বন্দেমাতরম্” ধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। 


তৃতীয় প্রস্তাব 


প্রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় প্রপ্তাব উত্থাপিত কবেন। এই প্রস্তাবে জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু ব্রজসুন্দর রাষ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
সেন, মৌলবী হেদাযৎ বক এই প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করেন। এই সময়ে সেই প্রসিদ্ধ বীর 
বালক বাজেন্দ্রলাল সাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত কবা হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, 
এই বালক আসামীর কাঠগড়ায় থাকিয়া ও বিলাতী কলমে নাম স্বাক্ষর কনিতে অসম্মতি প্রকাশ 
করিয়াছিল; এবং খারাগারে বিলাতী কম্বল পানহাব করিতে চাহে নাই। তাহাকে দেখিয়া সকলে 
উচ্চরবে “বন্দে মাতরম"" ধবনি কবিলেন। অঙঃপব জাতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্লে গোরীপুরের 
ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি বিশ্পেম্বরী দেবী এক লক্ষ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, বাবু 
অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজাব, ভুমহারেব বাণু ধরেঞ্র বু মহাশয় পাচশত টাকা নগদ দান করিতে স্বীকার 
করেন। 


চতুর্থ প্রস্তাব 


এঁছি প্রত্তাবে বয়ং সভাপতি মহাশয় বিলাত। পণ্য বর্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাবু 
সুরেন্্রণীথ বন্দোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল হোসেন, মাননীয় ডপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শটীক্দরপ্রসাদ বসু, 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসম ব্াব্যবিশারদ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু 
মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বিলাও দ্রবা বর্জনে দৃসংকল্প হইতে অনুরোধ করেন। মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি 
সহকারে রমণী সমাজ সে প্রস্তাবে সন্মতিজ্ঞাপন করেন। 


পুলিশের প্রবেশ 

কাবাবিশাবদ মহাশয় বর্তীতা ক্রিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশ সাহেব মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশ 
ফৌজ লইয। মণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ্ারস্থিত একজন শলন্টিযার তাহাকে সভাস্থুলে 
প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে ভলন্টিয়ার মুকুন্দলাল) তাহাকে 
বাধা দিয়া বলিল, “'কাণ্রেনের অশুমতি ভিন্ন আমি কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব 
না।” তখন মণ্ডপের বাহিরে বহুসংসাক বন্দুক ও লগুড়ধারী পুলিশ দণ্ডায়মান ছিল, দ্বারস্থিত ভলন্টিয়ার 
তথাপি ভীত হয় নাই। মিঃ কেম্প মণ্ডপে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বাবু অশ্বনীকুমার দত্ত ও সমিতি 
সম্পাদক বাু রজশীকাস্ত দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে 
তাহারা বাহির হইবামাএ মিঃ কেম্প তহাদিগের হস্তে নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রদান করিলেন। 


কনফারেলস সভার সভ্য সেক্রেটারী দর্শক ও শ্রোতাগণ প্রতি 


যেহেতু আমাব নিকট প্রথণশ করা হইযাছে যে, আপনারা অব্র বরিশাল সহরে বজমোহন কলেজের 
উওর পার্মশে এক সভ। করিযা বিনা কারণমুক্ত গোলমালজনক বর্ষ করিতেছেন। অতএব আমি এতদ্বারা 
আপনাদিগকে আদেশ কবিতিছি যে, আপনারা অথব সর্বসাধারণ কেহই এ সভায় যোগদান করিতে 
পারিবেন না অথবা কবিবেন শা। প্রকাশ থাকে যে, অত্র সহন্নে রাজা বাহাদুরের হাউলীতে [বা অনাত্র] 
এরূপ কোন কাজ করিবেন না। 


সংযোভান ৪২৯ 
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অশ্বিনী বাবু ও রজনী বাবু এই বিচিএ ইংরাজী ও অশ্রুতপূর্ব বাঙ্গালা ভাষায লিখিত পরোয়ানা 
লইয়া সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন উহা লইযা নেড়বুন্পের মধ্যে আলোচন। আরম্ত হইল। 
বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, পুলিশ যখন আপত্তি করিতেছে, তখন আমা“দর সভাভঙ্গ করাই উচিত। 
কৃষ্ণবাবু এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন.--আমরা কিছুতেই সভাগৃহ তাগ কারব না। পুলিশ গুলি 
চালাক তথাপি আমর! নড়িঝনা। এই বলিয়া তিনি বিপিন বাবুকে ভীকতার জন্য তিরস্কাব করেন। 
আলোচনার স্থির হইল যে, এই অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না, যদি মিঃ কেম্প ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে বলপুর্বক সভা ভঙ্গ কবিতে পারেন। এই সময়ে মিঃ কেম্প সভাপতির অনুমতি গ্রহণ 
করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন চারিদিকে ভৈরব রবে “বিন্দেমাতবম্‌”' ধ্বনি উত 
হইতেছিল। উপস্থিত জনগণের চিন্তে বিষম উত্তেজনাব সধ্যার হইয়াছিল। সেই ভীষণ উত্তেজনা দর্শনে 
কম্পিত কলেবর কেম্প সুরেন্দ্রবাবুব সম্মুখবর্তী হইয়া ধলিলেন "1170170170৮ ] 07) ১৭০" অর্থাৎ 
ভরসা কবি আপনার নিকট দীড়াইয়া আমি এখন শিবাপদ হইয়াছি। প্রতিনিধিগণ তখন মিঃ কেম্পকে 
বলিলেন, “বল বন্দেমাতরম্‌",-চারিদিক হইতে বিশেষ উত্ডেজনার সহিত এঁ কথা ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। তখন মিঃ কেম্পও বন্দেমাতরম্‌ বলিলেন। 

মিঃ কেম্পেব মুখে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শ্রাবণ করিয়া উত্ডেত লনস!ধারণ শাস্ত হইলে মিঃ কেম্প 
বলিলেন, সভা ভাঙ্গিয়। ফিরিয়া যাইবার সময় কেহ রাস্তায় “বন্দেমাতরম্”" বলিবে না। আপনারা যদি 
এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিকে সভার কার্য নির্বাহ কবিবাব অনুমতি 
প্রদর্ত হইবে। বলা খাহুল্য, প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, দায়িত্ব 
গ্রহণ না করেন, শুধু নেতৃবৃন্দ প্র্নিধিদিগকে সভার বাহিরে "বন্দেমাতরম্” ধানি করিতে নিষেধ 
করুন। তাহাতেও কেহ সম্মত হইলেন না। ৩খন কেম্প বলিলেন, অগত্যা আমাদিগের বল প্রকাশ 
করিতে হইবে। 

অতঃপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ আব হইল। তাহার বুঝিলেন খে, পুলিশ শাহেখের আদেশে 
সভাগুহ ত্যাগ না করিলে বালবদিগকে অকারণে লগ্ডডাঘাত সখা ববিতে হইবে। সুতপাং পুলিশকে 
অত্যাচাব করিবার অবসর না দিয়া নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করাই কঙবা বলিয়া সকলে স্থির করিলেন। 
বাবু কষ্কুমার মিত্র কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই! পপিশেষে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে 
সভা ত্যাগ করিতে সম্মত করা হয়। 


সভা-তঙ্গ 


পুলিশ সাহেব যখন বলেন যে, হয় আপনাবা সভা হইতে স্বো্গায় পাহিবে যান, শা হয় আমি পুলিশ 
দিযা এখনই সকলকে বাহির কবিয়। দিব, তখন সেই নিমমি বাণা তনিযা সেই মগ্ডপহ্থিত জন-সনুপ্র 


৪৩০ বৃচগুব বাকবগঞ্জের ইতিহাপ 


অবিরাম কলবোলে মুখরিত হইয। উঠিল। মাডপুজার মন্ত্র বিন্দেমাতবম্” তখন মৃহমু্ছঃ মণ্ডপ-গৃহচুড়া 
ভেদ করিয়া দিজ্বগুল নিনাদিত করিতে লাগিল । উত্ভাল-সমুদ্র-তরঙ্গ পাষাণ গত্রে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত 
হইলে যেমন ক্ষবূ হইয়। উঠে, তেমনি এই অগণিত মনুষ্যমণ্ডলী। ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইল। কিন্তু 
নেতার আদেশ অনতিক্রমণীয। সুতবাং সকলেই ধালে ধারে মণ্ডপ গৃহ হইতে নিন্তান্ত হইতে লাগিলেন। 
মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরী বলিলেন, যাও সকালে বাডি যা, কনফারেন্স এ জায়গায় ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু 
গৃহে গৃহে কনফারেন্স হউক-_ গ্রামে গ্রামে আন্দোলন হউক। বিদেশী জিনিস একেবারে নির্বাসিত হউক। 
স্বদেশী দ্রব্য নির্মিত হউ ক। যাও, বাড়ি যাও্। আজি আমাদের শোকের দিন নহে, আনন্দের দিন। যে 
দিন এই লাঠি বিলাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে পড়িবে, সেই দিন আমাদিগের প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে 
বুঝিব। 

ক্রমে সভাগৃহ জন-শুনা হইল। উৎসবান্তে নাট্যমঞ্চ যেমন বিষাদ-মণ্ডিত হয়, এখানেও সেইরূপ বা 
ততোধিক বিষাদের কালিমা দুষ্ট হইল। ইংবাজ রাজ্যে নবশাসন-প্রণালীর সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি সর্বজন 
সমক্ষে প্রকটিত হইল! 


পরামর্শ সভার বাদানুবাদ 


প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ হইবার পবেই স্থানীয় মিউনিসিপালিটিব চেয়ারম্যান বাবু রজনীকাস্ত দাস 
মহাশয়ের বাটীতে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। পরামর্শকালে কথা-প্রসঙ্গে কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের সহিত বাবু বিপিনচন্দ্র পালে কিঞ্চিৎ বাগবিতণ্ডা হয়। পুলিশের ভয়ে সমিতির মণ্ডপ 
পরিত্যাগ উপলক্ষে মতভেদই এই বিযয়েব সুএপাত হয়। কান্যবিশারদ মহাশয় পুলিশের ভয়ে সভা 
ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইবাব পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবু বিপিনচঞ্জ পাল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুযোগের 
উত্তরে বলেন, আমি লাঠি মানি, গভর্নমেন্ট মানি না। তাই লাঠি দেখিয়াই সরিয়। গিয়াছিলাম। 
কাব্যবিশারদ বলিলেন, আমি গভর্নমেন্ট মানি, লাঠি মানি না। এই কথা সভাপতি মিঃ রসুল, শ্রীযুক্ত 
হালিম গভনবি, মানশীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুৰা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত গীস্পতি রায় 
চৌধুরী, মৌলণী আবুল হো।লেন, বাবু মঙিলালপ খোম এবং মযমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ববিশাল 
প্রতি স্থানের বহু প্রধান ব্যক্িপ সমক্ষে হইযাছিল। 


প্রকাশ্য সভা 


সেই সময়ে বাঠিব এব প্রকাশ সভা করিবার প্রস্তাব হয। কাব্যবিশারদ মহ।শয় সেই প্রস্তাব 
কারযাছিলেন। বিপিন বাবু সেই সভা যোগদান করিবেন। তিনি বলিলেন, আমাব বিশেষ কার্য আছে। 
এই বলিযা তিনি সেই স্থান হইতে প্রশ্থান করিলেন । এ প্রধাশা সঙায পুলিশেব আদেশেব বিরুছে। 
বর্তীতা কপ! বাঞ্থুনায় কিনা, এ ত তি অন ভলিলেন না। সভা আবত্ত হইতে না হইতে বিপিন বাবু 
অনা দিক দিয়া চলিয়। খেলেন। বলা বাছণা, সুবেন্্রবাবুব অনুমতি লইয়া এ সঙা আরব্ধ হয়। 
কাবাবিশারদ মহাশয প্রথনেহ বর্ততা বন । তিনি বন্তিতা মুখে অতাণ ওজগ্লিন। ভাষায় বিলাতী বর্জন 
ও স্বদেশী দ্রব্যের গ্রহণ, বাতাপুকমদিগেন অতাাচাবের অবৈধতা, সেই দিবসের অতাচার ও সভাভঙ্গ 
প্রতি সন্ধে আলোচনা কবেন। 

কাবাবিশাপদের বক্তার পল দেশে গোবব, বাগ্িপ্রবর সুবেন্দনাথ সেই সভাতে বক্তুতা করেন। 
তাহার বক্তৃতায় শ্রাতৃপৃন্দ মন্ত্রমুপানৎ হইযাহিলি। সুবেপ্রবাবুব উদদপনাপুর্ণ এবং প্রবল হ্দেশস্রীতিব্যঞ্ক 
বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত তান অঞ্চল উৎসাহে প্রদীপ্ত, করুণায় বিশলিত, রোষে উত্তেজিত, এবং 
অননুভূতপূর্ব ভাবাবেশে বোনাপিৎত হইমা উঠিযাছিলন ময়মনসিংহ প্রবাসী জনৈক হিন্দুস্থানী সুবগ্তা হিনি 
ভাষায় ব্তা ধবিখা প্রা সনাভাব খাত করেন! সভাগাতি শি বসুল মহাশয়কে দর্শন বলিবার জন্য 


ংযোভান ৪৩১ 


এই সময়ে উপস্থিত জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ ক্ণায় সভাপতি মহাশয়কে একটি চৌকির উপর উঠাইয়া 
সকলকে প্রদর্শিত করা হয়। তাহার সৌমাশুঙি দশনি করিয়া সকলে উৎসাহ বিহল চিত্ডে সমস্বরে আল্লা 
হো আকবর ও “বন্দেমাতরম্"' ধ্বনিতে দিস্তাগুল পূর্ণ করেন। মৌলবী আবুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত 
পীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয়েরা বক্তৃতা বিলে সুবেক্দনাথেব জয়প্ানি সহকাবে সভা ভঙ্গ হয়। 


রহমৎপুরে সভা 


সেই দিনেই অর্থাৎ সোমবার রলহমৎপুবে একটি সতা হইয়াছিল। বহনৎপুর বরিশালের ৮ মাইল 
দূরে অবস্থিত একটি গণগুগ্রাম। সেখানকাব চক্রবতী জমিদাবগণের যখডেই এই সভার অধিবেশন হয়। 
নদীর তীরবর্তী একটি সুরম্য স্থানে সভাপ অধিবেশন হইগাছিল। নিবিধ বর্ণেব পতাকা ও অন্যানা 
উপকরণে সভাস্থল ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুন্দর বূরিয়! সঙ্জিত করা হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাপীপ্রসন্ন কাব্যানিশাবদ, শীম্পতি কাবাতীর্থ (রায চৌধুরী) 
মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিএ. প্রভৃতি মহাশয়েবা স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাও দ্রবা বর্জন ও 
পুলিশের অত্যানার সম্বন্ধে অতীব আবেগময়ী ভাষায় বন্তৃতা করেন। স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় জাতীয় 
সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। পুলিশ কর্ত পক্ষ নাকি সে সভা ভঙ্গ করিবার ভান্যও বহুসংখ্যক লণ্ডডধাবী 
পুলিশ প্রেরণ বপিযাছিলেন। 


লাখুটিয়ার সভা 


রহমতপুব হইতে প্রত্যাবর্তন কালে লাখুটিযাপ জমিদাব বাবু বিহারীলাল রায়ের পাটাতে আর একটি 
সভার অধিপ্শেন হয়! তাহাতেও বহুসংখ্য+ হিন্দু মুসলমান ও শ্লোক যোগ দিখাছিলেন। সুবেশ্্রবাবু, 
কাব্যবিশাবদ ও আবুল হোসেনের বক্তা সকলেই বিলাতী বর্জনে প্রভিজ্ঞাবদ৷ হয়েন। 

পবদিন মঙ্গলবান কলিকাতার অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রহাঙদাগেব পর্গ হইতে 
অভিযোগ করিবার জন্য মাননীয় মিঃ জে. (টীধুরী ও অন্য কয়েকজন মঙ্গলবাব দিলসেও্ড বরিশালে 
অবস্থান করেন। তৎপরদিন তাহারা ববিশাল ত্যাগ করেন। সকলেরই প্রস্থান কালে পুনিশ ধনস্টণলেরা 
লাঠি লইযা স্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইযাঙ্িল।* 


শিবাজী উৎসব 


বিগত ৯ আশ্বিন, রবিবার বরিশালবাসীগণ বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত থে মহাতপণের অনুষ্ঠান 
কবিরাছেন, এ হতভাগ্য, পতিত দেশেপ পন্ষে তাহা বিশিষ্ট গৌরব ও শ্লাখাব কণা । এ দিন হইতে 
বঙ্গের তাবৎ হিন্দু সম্ভনই স্বর্ণ গত পিতৃপুবযের বামনায ডিলতর্পণ আনু বরিযাছেন। উহাই 
শান্ত্রান্গত তপপণারস্তের দিন। 
উষার অকুণ-রাগ-রপ্রিত শুভ প্রভাতে গেরিকরসন পরিহিত, সহজ বালক যখন পতাপা হপ্ডে 
সুকোমল মধুর কলকগ্ে £ 
শ্লেহময়ী মাকে কত কষ্ট দিলি, 
লজ্জা রাখিতে স্থান ন| র/খিলি_ 
গাহিতে গাহিতে প্রবল প্রবল শ্রোঙবৎ সহপের রাজপথে বাহির হইয়া পাঙিল, ভনমগুলীর 
তাৎকালিক ভাব ও তীব্র তেজোময় বদন মণ্ডল এবং গীতপদের গভারার্থ স্রোকবৃন্দেন নয়নযুগলে 
যুগপৎ অস্রুপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল । তেমন হাদয়ভেদী মনোমদ, পদ ও গান ইতিপূর্বে শ্রুত হইয়াছে 





* ১৯০৫ পালে বাংলা-সংবাদপঠত্রক বিবলণ থেকে এই পুডিকাটি বচিত হয়েছিল। ৩৮ শিব্তাবাযণ দাস লেন, 
কলকাতা থেকে প্রকাশ বেনু জীবনকৃষ্ তপহ)। 


৪৩২ বৃহগুল্ন বাকরগঞ্জেব ইতিহাস 


কিনা সন্দেহ। উৎসবের নাম শিবাজী উৎসব'--তাই এই জনমগ্ডলার সমঙ্গরে গীত 

শিবাজী। ছবি বুকে ধরি, 

গৈরিক বিভায় নিশান থিবি, 

আযরে স্বার্থপাশ ছিডি 

ঘুচিয়ে প্রাণের দায় 

আয় আয আয় 

এই পদের সঙ্গে সঙ্গে সহঅ্রকঠে এককালে “জয় ছএপতি শিবাজী” বব দিত্মগুল কম্পিত কারয়া 
তুলিতেছিল: সেই গীত, সেই জধধ্বশি, সেই উল্লাস ও উন্মন্ততায় আপনা হইতেই শ্রোতৃবর্গের পক্ষদ্বয় 
সিক্ত হইয়] গিযাছিল্‌! বেল! ৯টার সময় সংরবাসীর প্রাণে তীব্র অনল ঢালিয়া গিয়া সংকীর্তন থামিল, 
সকলে একে একে বাড়ি ফিবিল। 
বেলা দুই ঘটিকার পণ ব্রজমোহন কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রগণ কর্তৃক বিবিধ মন্পলক্রীডা প্রদর্শিত হয়। 

তৎপর উৎসবের সভা আহৃত হইয়াছিল। সভায় শ্রোতবর্গেব পবিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কলেজ- 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাধ্য হহযা প্রাঙ্গণেই উহার ফ্কান নির্দেশ কবিতে হইল। শ্রোতৃমণ্ডুলী দণ্ডায়মান 
থাকিয়াই উৎসব সম্পন্নে প্রস্তুত হইলেন। বরিশালের স্বনামধন্য বাগ বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলে, সুমধুব তানলয় সংযোগে, শ্রদ্ধেয়া ভারতী সম্পািকা শ্রীমতী সরলা দেবীর 
“অতীত-গৌরব পাহিশী মর্মবাণী" এই গান আরত্ু হইল, বিপুল ভনসংখ সুস্ত মীন হুদেব ন্যায় নিষ্পন্দ, 
শীরব হইয়া গেল। সঙ্গীত শেষে ছত্বর্থ কয়েকটি কবিতা আবৃণ্তি নিয় সকলের মনোরপ্তন কবিল। 
অতঃপর পাবু নিখারণচন্দ্র দাস এম. এ. বি. এল, বাবু সুরেপ্রশারাযণ মিএ এম এ. বি. এল, বাণ 
শরণচত্্ ওহ এম. এ. বি. এল, বাবু ওরণীবান্ত সেন এবং সভাপতি মহোদয়ের বত! কবেন। সকলেই 
বিবিধ যুক্তির সহিত শিবাজী উৎসের প্রযোগ্নীয়তা, উপকাবিতা এবং প্রচলিত ইতিহাসের শ্রম প্রদর্শন 
পূর্বক শিবাজী চরিপ্রের মহত প্রদশনি করিয়াছিলেন ।..সভার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ 
দেউষ্বর প্রণীত “শিবাভার দাদা” নাখক পুস্তক ও শিবাজীর উত্ধৃষ্ট একখানা হাফটোন ছবি উপঞ্িও 
ভাননণ্ডুলার মধে। বিভবিত হইয়াছিল । উৎসবে বিতশণেব জন্য দেউগ্রর মহাশর ৫০০ খণ্ড পুস্তক এবং 
বাবু ক্মীরোদ বিহার সেন ১৫০০ খণ্ড বি দান ধবিয়। হিলেন।.. (ডাকা প্রকাশ ১৯০৪ অক্টোবব ২) 


যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থ। 


'“বাংলাদেশেব্‌ দক্ষিণাঞ্চলাথ এই জেলাব প্রায় সর্বএহ নিনভানি। বর্থাঝলে জেলান প্রায় সমগ্র 
অংশই জলমগ্র হয় যায়; শুধু উট নসতিগুলি ছঈীপের মত জলের উপরে ভেসে থাকে । অসংখা নদনদ। 
জেলাকে এমনভাবে বিণ কবেছে যে অনানা জেলার তুপনাধ এ জেলা যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক 
পশ্চাদপদ । গত দুইশত বৎসপ্রেও এখানে তেমন স্থায়ী কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গডে ওগেনি। বিপুল 
ব্যয ও কারণবি বাধার জনা সেকালে এক্ষেত্রে কোন নতিন উদাম গ্রহণ করা হয়নি । বিভাগোত্তুব কালে 
সবকার, জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় উদ্দ্যোগে কিছু নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে। বর্ঙমানে নতণ 
ব্াক্তাখাট তৈরির কাছে গুকতৃ দেওয়া হচ্ছে।” 

“প্রধান দুটি নদী মেঘনা এবং বলেশ্খপ €মধমতী) পুর্বে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে খুলনা জেলাকে 
এ জেল! থেকে পৃথক কবেছে। আশ্তরভেলা জলপথেব মাধান হিসাবে পর্বদিকে এপুটি নদীর দাবা 
বাকরগঞ্জ জেল! বাংলাদেশের অন্যানা আলাপ সঙ্গে সংযুক্ত হয়োছে। আড়িয়াল খা নদ থেকে সরাসাবি 
ভেলাব পশ্িমপিকে মাবাব বোন ভালপথ নিই । আডিযাল শা অদী থেকে পরিশাল, ঝালকাগি ও 
মাটিভাঙা হযে খুলনা পর্যণ্ড যাতায়াতেব জন। গোত্রানে জলপথ আছে। এ পথে, বড বড শৌকা 
চলাচল করতে পাবে। অতীতে ছোট ছোট শদী ও খাল পর্ব-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়ে বড বড 
নদীওলিকে সুপ্ত করেছিল । লোকবগন্ত (ভাগ (গেজেটিযাব ১৯৮৪। পৃ ১১৫) 


সংযোজন ৪৩৩ 


নদীবহুল জেলা হওয়ায় নৌকাই নির্ভরশীল ছিল দীর্ঘকাল। এখনও জলপথে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার 
চলাচল অব্যাহত। সড়কপথ তৈরি হয়েছে অনেক পরে। নৌকা নির্ভরতা জেলার নৌশিল্প বিকাশের 
ছিল অনুকূল। বহুকাল আগে নৌকার গুণ টানার জন্য নদী তীর বরাবর একধরনের পথ তৈবি হয়েছিল। 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বসতি গড়ে উঠতে থাকায় জনসাধারণের চলাচলের জন্য কিছু কিছু পায়ের পথ 
স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হতে থাকে। 

উনিশ শতকের বাকরগপ্জের পথঘাট সম্পর্কে কিছু তথ্য বিভারিজ লিখেছেন। তার বিবরণ থেকে 
জানা যায়, সম্ভবত এই জেলার প্রথম রাস্তা তরি করেন সাবি খান। এই সব রাস্তা উত্তর এবং উত্তর 
পশ্চিমের জেলাগুলিতে, বিশেষ করে গৌরনদী এবং কোতোযালিপাড়া (পরে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত 
হয়) অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। রাস্তাগুলি ছিল বেশ উঁচু এবং চওড়া । কোথাও ভেঙে গেছে। আবাব 
কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও স্থানীয় মানুষ এইসব রাস্তা প্রয়োজনে ব্যবহারও করে। এরকমই 
একটি রাস্তা ছিল পালারদি থানার কাছে। সেই পথটি ধরেই পবে নতুন রাস্তা তৈরি হয় বরিশাল ও 
গৌর নদীর মধ্যে। সাবি খান কেবল রাস্তা নয়, নদী পারাপারের সেতুও শির্মাণ করেছিলেন। 

এই সাবি খান কে ছিলেন? জনশ্রুতি তিন কোতোয়াল ছিলেন। কোটালিপাড়া নাম এসেছে তাও 
থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন, সাবি খান ছিলেন এক ধনীর পুত্র । শিশুকালে তাকে অপহরণ করে 
জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বড হতে থাকেন। যুব! বয়সে একজন দক্ষ শিকারী হযে ওঠেন। সে 
সময়ে তার বাবার বাড়ি শক্ররা আঞ্মণ করে বাবাকে মেরে ফেলে এবং মাকে অপহরণ করে জঙ্গলে 
নিয়ে যায়। সেই জঙ্গলে থাকত সাবি খান। সেখানে সে তার মাকে পেলেও, মায়ের পরিচয় জানত না। 
তাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কবেছিল। কিছুকাল বসধাসের পর মা সাবি খানের পায়ের একটি দাগ 
দেখে বুঝতে পাবে, এই হচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়। ছ্েলে। তখন ছেলেকে সব জানায়। সাবি খান 
একজন ধার্মিক পুরুষের কাছে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা জানায়। সাবি খানকে বলা হয়, তুমি 
জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করলে তোমাব যাবতীয় অপরাধ নাশ হবে। এবার সাবি খান রাস্তা ও 
মসজিদ তৈরি করতে থাকে । গৌরনদী ও কোতোয়াল থানার মধাবতী তার তৈরি রাস্ত! এখনও আছে। 
আগে এব নাম ছিল সাবি খানের জাঙ্গাল। ভার তৈরি রাস্তার অনেক জায়গা নিশ্চিহু হয়ে গেলেও যে 
অংশগুলি আছে তা বেশ চওড়া আর উচু! সাবি খানের নামের গ্রামটি ছাবি খানের পাড নামে 
পরিচিত। বড কোন দীঘির পাশের গ্রাম নামের সঙ্গে পাড় যুক্ত হয়। সাবিখান এই পুকুরটি খনন করে 
ছিলেন। 

বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায় একটি রাস্তা বাকবগঞ্জের কোটারহাট, সৃতালুরি, গৌরনদী 
হয়ে জলাভূমি পেরিয়ে খুলনা ও মকসদপুরের দিকে গেছে। এটা সাবি খানের জাঙ্গালেরই অংশ বলে 
সিদ্ধান্ত করেছেন বিভারিঞ্জ। রান্ত!টি শীতের সময় বা বর্ধার আগে চলাচলের উপযোগী থাকত। 
গৌরনদী, কোটালিপাড়া, এমন ক। বাকরগপ্ত অঞ্চল এপ্রল মাসে ছিল চলাচলের উপযোগী। 
বিভারিজ কাটারহাটের পরিত্যক্ত পুরনো রাস্তা দেখেছিলেন, যার তখন সংস্কার হয়েছে। বাকরগঞ্জ তখন 
জেলা সদর। সেসময় এই রাস্তাটি ছিল গুকত্রপূর্ণ। আগে কোটারহাটে একটি মুন্সেফকোর্ট ছিল। 
সৃতালুরি নামটি থেকে বোঝা যায় এটি প্রাচীন বসতি। যেখানে সৃতা বা তাতশিল্প কেন্দ্র ছিল। এটির 
অবস্থান বরিশাল থেকে ঝালকঠি যাওয়ার পথের ধারে এবং গুকুধামের কাছে। একটি মঠের চূড়া ভগ্ন 
অবস্থায় দেখা যেত। সম্ভবত এটি ছিল জেলার সব থেকে উচু বাড়ি। ইংরেজ আমলে তৈরি সব থেকে 
পুরনো রাস্তাটি বাকরগঞ্জ থেকে শিবপুর হয়ে গোলাবাড়ি ও কোটারহাটের মধ্যে অবস্থিত। শিবপুর 
বোড ৫ মাইলদীর্ঘ, সংস্কারও হয়েছে। রাস্তার ওপর কয়েকটি গ্রাজ আছে। ১৮০১ সালে জেলা সদর 
বারশালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অঞ্চলের সব থেকে পুরনো রাস্তাটি হল বরিশাল থেকে 
খাজাঞ্চির হাট (তেখনই নষ্ট হয়ে গেছে) চার মাইল দীর্ঘ। বর্তমানে রাস্তাটির নাম ধপধপিয়া হাট। এটি 
হল বাকরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তারই অংশ। বরিশাল থেকে মাধবপাশা পর্যস্ত ৭ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণ 
করেন পার্বতী চৌধুরানী। 


বাকিন্গজ/ ২৮ 


৪৩৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায় অতীতে বাকরগঞ্জে গরুরগাড়ি চলাচল উপযোগী রাস্তা কম 
ছিল। অজস্র নদী আর খালে ভরা গোটা জেলা জুড়ে ছিল অসংখ্য ফেরিঘাট। লাখুটিয়ার জমিদার 
রামচন্দ্র রায় একটি ভাল রাস্তা নির্মাণ করেন লাখুটিয়া হয়ে গৌরনদী যাওয়ার। এই রাস্তার পাশ দিয়ে 
তিনি খালও কেটে ছিলেন নৌকা যাতায়াতের জন্য। সে সময়ের অন্যান্য প্রধান রাস্তাগুলি ছিল বরিশাল 
থেকে ঝালকাটি, বরিশাল থেকে নলছিটি, বরিশাল থেকে বাকরগঞ্জ এবং বরিশাল থেকে তালতলি। 
দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমায় উৎকৃষ্ট কয়েকটি রাস্তা ছিল। ভোলা থেকে দৌলত খাঁর মধ্যে রাস্তা ও 
খাল, গাজিপুর এবং ধনিয়ামনিয়া থানায় পায়ে হাটাপথ, পিরোজপুর মহকুমায় একটি গুনটানার পথ 
এবং কুমারখালি থেকে রায়ের কাঠি যাওয়ার রাস্তা আছে। পটুয়াখালিতে কোন রাস্তা ছিল না। 
কেবলমাত্র পটুয়াখালি দোনের পাশে কয়েক মাইল পায়ে হাঁটার পথ তখন ছিল। এক সময় বলা হত 
বাকরগঞ্জের প্রতিটি মানুষের নৌকা থাকায়, সেখানে কোন রাস্তার প্রয়োজন পড়ত না। এটা ঠিক নয়। 
সব চাষির নৌকা নেই। কিন্তু যাদের আছে তারা মনে করে স্নোতের সঙ্গে লড়াই করে নৌকা চালানোর 
থেকে, পায়ে হেঁটে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো যায়। মহিলা ও বাচ্চারা কোথাও 
গেলে নিজেদের নৌকা না থাকলেও ভাড়া করে না। শুকনোর সময় মানুষের হাটাহাটি অনেক বেড়ে 
যায়। দক্ষিণ শাহবাজপুরে কোন নদী না থাকায় কোন নৌকা নেই। সেখানকার মানুষ হেঁটে চলাচল 
করে। জেলায় হাঁটাপথ দরকার যেন, তেমনি খালের ওপর ব্রিজও প্রয়োজন। কাঠের বা বাশের যে 
কোন রকম ব্রিজ হলেই চলতে পারে। জেলায় বাঁশের ব্রিজই বেশি। প্রতিটি গ্রামেই এরকম দু-তিনটি 
ব্রিজ আছে। আবার কোথাও কোথাও প্রতিটি বাড়ির একটি। গুনটানা পথ আরও দরকার। বিশেষ 
করে বরিশাল থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে। 

বিভারিজের এই বিবরণ থেকে উনিশ শতকের মধ্য পরবর্তীকালের বা শেষ সময়ের রাস্তাঘাট ও 
পরিবহনের ছবি পাওয়া যায়। যা বিশ শতকের প্রথম পর্বে বদলাতে থাকে। এর কারণ মানুষের জীবন 
ও জীবিকার আমূল পরিবর্তন। সড়ক পথে যোগাযোগের সেই যুগ আর নেই। বরিশাল থেকে সরাসরি 
যাওয়া যায় পটুয়াখালি, পিরোজপুর, শিলারগঞ্জ, ভূরঘাটা ও ঝালকাঠি । বেশির ভাগ সড়কই নদীরেখা 
বরাবর প্রসারিত। বরিশাল থেকে বানারিপাড়া পর্যস্ত ১৬ মাইল দীর্ঘ রাস্তা গেছে সেটি পাকা। গৌরনদী 
বিলের মাঝখান দিয়ে বাটাজোড় থেকে আমবুলা পর্যস্ত যে রাস্তা গেছে সেটি অর্থনীতির দিক থেকে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুদীর্ঘকাল বাকরগঞ্জে রেলওয়ে যোগাযোগ ছিল না। অবিভক্ত ভারতে রেলযুগের 
সুচনা উনিশ শতকে । আর বাকরগঞ্জে রেল যুগ শুরু বিশ শতকের অস্তিমপর্বে। 





দেশের অভ্যন্তরে চলাচলকারী লঞ্চ সার্ভিস * 
লঞ্চ সার্ভিসের নাম পথের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নদীর নাম 
নদীপথ দূরত্ব (মাইল হিসাবে) 
১. বরিশাল-বাকরগঞ্জ দপদপিয়া হয়ে আড়িয়াল খা 
২২.৬ 
২. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট রাজপুর হযে আড়িয়াল খা 
৩৩.৩ 
৩. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট বুকাইনগর হয়ে আড়িয়াল খা 
ও৩০0.0 
৪. বরিশাল-ভোলা খেয়াঘাট বুকাইনগর, রাজারচব, 
টুঙ্গিবাড়ি হয়ে ২৪. 
€. বরিশাল-গলাচিপা দপদপিয়া, বাকরগঞ্জ হয়ে ৬৯.৩ 
৬. বরিশাল-গলাচিপা রাজাপুর, কারখানা, বগ! হয়ে ৭১.৭ 


নাকবগঞ্জ জেলা গেজেটিমার ১৯৮৪ 





হযোজলন 8৩৫ 
লঞ্চ সার্ভিসের নাম পথের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নদীর নাম 
নদীপথ দূরত্ব (মাইল হিসাবে) 
৭. বরিশাল-গোপালগঞ্জ মধুমতী নদী পথে ৭৪.৩ 
৮. বরিশাল-হুলারহাট রঃ ৩০.৭ 
৯. বরিশাল-কাউখালি রি ২৭.৪ 
১০. বরিশাল-খেপুপাড়া দপদপিয়া, বাকরগঞ্জ 
বগা, পটুয়াখালি, ৯৪.০ 
গলাচিপা হয়ে 
১১. বরিশাল-খেপুপাড়া রাজাপুর, ধুলিয়া, নাজিরপুর 
চবভোলাই সিংহ, আগুনমুখী হয়ে ৯৫.৭ 
১২. বরিশাল-খুলনা মঙ্গলা, ঘসিয়াখালি নদী পথে ১১৪.২ 
১৩. বরিশাল-খুলনা মধুমতী নদী পথে ১১৪.২ 
১৪. বরিশাল-খুলনা কচা নদী পথে ১৫৫,৩ 
১৫. বরিশাল-মাদারীপুর নন্দীবাজার হয়ে ৫২.৯ 
১৬. বরিশাল-মঙ্গল! বন্দর মঙ্গলা-ঘসিয়াখালি নদী পথে ৮৪.৭ 
১৭. বরিশাল-মঙ্গলা বন্দর কচা নদী পথে ১২৭.০ 
১৮. বরিশাল-মঙ্গলা বন্দর মধুমতী নদী পথে ১৪৩.৭ 
১৯. বরিশাল-নন্দীবাজার টা ২১.৪ 
২০. বরিশাল-পাথরঘাটা ঝালকাঠি হয়ে ৭১.০ 
২১. বরিশাল-পটুয়াখালি দপদপিয়া, বাকরণঞ্জ, বগা হয়ে ৪৮.৫ 
২২. বরিশাল-পটুয়াখালি রাজাপুর, কারখানা নদী ৫০.৯ 
এবং বগা হয়ে 
২৩. বরিশাল পটুয়াখালি দপদপিযা, মন্দধ” খালি, ৪৮ ৬ 
পটুয়াখালি হয়ে 
২৪. বরিশাল-পটুয়াখালি দপদপিয়া, হলতাহাট, ৪৬৩ 
গোমা, ঝিলন।, বগা হয়ে 
২৫. বরিশাল-শাস্তিরহাট রাজাপুর হয়ে ৪৩ ৯ 
২৬. বরিশাল-শাত্তিরহাট পুকাইনগর হয়ে ৪০ ৯ 
২৭. বরিশাল-শাস্তিরহাট বুকাইনগর, রাজারচর, 
টুঙ্গিবাডি হয়ে ৩৫.১ 


ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলিতে স্টিমার চলাচল শুরু হয়। বাকরগঞ্জের 
নদীতে ১৮৮০ সালের আগেই স্টিমার যাতায়াত করলেও খুলনা ও বরিশালের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত 
আরম্ত হয় ১৮৮৪ সাল থেকে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বাকরগঞ্জের গুরুত্ব বেডে 
যেতে থাকে। সরাসরি কলকাতার সঙ্গে নৌপথে যোগাযে!গ স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য 
অঞ্চলেও যাতায়াত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। স্টিমাব স্টেশনে পরিণত হয় বরিশাল। সরাসরি স্টিমার 
চলতে শুরু করে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং মাদারীপুরের মধ্যে। পরিবহনে যুগান্তর আসে । মাল 
পরিবহন ও যাত্রী চলাচল সহজসাধ্য হয়ে ওছে। 


৪৩৬ বৃহণ্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রথম পর্বে স্টিমার চলাচলের পথ ছিল নানাদিকে ছড়িয়ে। কেবল বাইরে নয়, জেলার অভ্যত্তরেও 
স্টিমার চলাচল করত। জেলার উত্তরাংশ এবং বরিশালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত তিরকি নদীপথের 
স্টিমার সার্ভিস। আর একটি স্টিমার সার্ভিস সাকিপুর ও নয়াভাঙানি নদীপথে ঢাকায় যেত। এই পথটি 
ছিল পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী। শাহবাজপুরের বিভিন্নস্থান হয়ে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের 
মধ্যে একটি স্টিমার সার্ভিস ছিল। কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় ছিল দুটি স্টিমার সারভিস। জেলার 
পশ্চিম অংশে সংযে!গ রক্ষাকারী স্টিমার সার্ভিস দুটির একটি যাতায়াত করত কালীগঞ্জ নদী হয়ে 
হুলারহাট থেকে উত্তরে এবং অপরটি কচা নদী পথে তুবখালি হয়ে দক্ষিণে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ একটি 
স্টিমার সার্ভিস ছিল খয়রাবাদ নদী পথে। এই স্টিমারগুলি যেত পটুয়াখালি ও গলাচিপা পর্যস্ত। আর 
একটি সার্ভিস ছিল বিশখালি নদী পথে ফুলঝুড়ির পর্যস্ত। 

কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্টিমার সার্ভিস জেলার বিভিন্ন স্থান হয়ে চলাচল করতে থাকে। 
সব নদীতে স্টিমার চলাচল করতে পারত শ।। ছোট ছেট নদীপথে নৌকায় খাত্রী ও মাল নিয়ে আস 
হত স্টিমার স্টেশনে । এইভাবে শুক হর পরিবহন ব্যবস্থায় নতুন যুগের। 

১৮৮৪ সালে ফ্রোটিলা কোম্পানি বরিশাল এবং খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে স্টিমার চালানো 
শুরু করে। ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এবং রিতার স্টিম নেভিগেশন যৌথ কোম্পানির অধীনে 
চলে আসে ফ্রোটিল৷ কোম্পানি। বরিশালকে কেপ্্র করে এরা চারদিকে স্টিমার চালাত। এদের 
বরিশালে একটা ওষযার্কশপও ছিল। 

বর্তমানে বরিশাল জেলাষ যানবাহন অনেক সুশিষন্ত্িত এবং যাতায়াতও অনেক সহজ । বিভিন্ন 
স্থানের মধ্য দ্রুত খাতায়াতের জন্য বকে সার্ভিস সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জেলার স্টিমার 
সার্ভিস পরিচালনা করে বাংলাদেশ বিভার স্টিমার লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রথম 
সংস্থাটি আভ্যন্তরীন স্টিমার চলাচল তদারক কবে এবং থ্িতীয় সংস্থাটি সযুদ্রতীর থেকে দূরবর্তী 
দ্বীপসমূহে সংযোগ রক্ষা করে। তাছাডা শিপিং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে আছে বেশ কয়েকটি ফেরি 
সার্ভিস। সডক পথে আত্যন্তরাণ বাস চলাচল করে। তেমনি আবার বরিশাল সদর থেকে খুলনা, 
যশোহর, ফরিদপুর এবং ফবিদপুরের মধ্যে বিলাসবহুল কোচ সার্ভিস রয়েছে। 

ফরিদপুরের সঙ্গে বরিশালের বেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রতিকালের। সড়কপথের অনেক উন্নতি 
হয়েছে। একটি সুপার হাইওয়ে নির্মিত হয়েছে বরিশাল শহর ও ফরিদপুরের মধ্যে 

পোস্টঅফিস এবং টেলিফোন সার্ভিস ছডিযে আছে গোটা জেলা জুড়ে। তাছাডা ডাকবাংলো 
এবং বিশ্রামাগার রয়েছে জেলার বিতিন্ন স্থানে। 

বাংলাদেশ রিভব স্টিমার লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত স্টিমার 
সার্ভিসগুলি হল ৪ 
. বরিশাল-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা সাতিস। 

, বরিশাল-খুলন৷ মেইল সার্ভিস। 

. ববিশাল-পটুয়াখালি -খেপুপাডা স্টিমার সার্ডিস। 
বরিশাল-চিটাগাং সার্ভিস। 

, চট্টগ্রাম কক্সবাজার সারডিস। 

বরিশাল থেকে খুব সহজেই স্টিমারে ঢাকা, খুলনা, পটুয়াখালি-খেপুপাড়া অভিমুখে তিনটি পথে 
যাতায়াত করা যায়। বরিশাল ব। বীর্তনখোল। নদী পেরিয়ে আড়িয়াল খা নদী পথে শায়েস্তাবাদ, 
নন্দীবাজার পর্যন্ত যায়.। এই স্টিমার পথ জয়ন্তী নদী হয়ে ফরিদপুরেব ছাবিপূর হয়ে মেঘনা তীরে নলমুড়ি 
পর্যন্ত যায়। শাছাড়া এই পথে ঠাদপুর, যাটনল, মুল্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা যাওয়া যায়। স্মার 
মেঘনা ধলেশ্বরী ও শীতলাম্ষা নদী পেরিয়ে যায়। খুলনায় স্টিমার যায় বরিশাল নদী, ভরাইল খাল, 
স্বজপকাঠি, কচা, কালীগঙ্গা নদী পথে। ১৯৮০ সালে ঘসিয়াখালি খাল খননেব ফলে খুলনায় যাতায়াত 
অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। 


// */ 


৮৯00৫ 


সংযোজন ৪৩৭ 


শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য 

অতীতের মত আজও বাকরগঞ্জ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটলেও, 
বৃহৎ আকারের শিল্প গড়ে ওঠেনি। সমুদ্র সম্নিকটবর্তী এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অব্যাহত 
আঘাতে জনজীবন বার বার বিপর্যস্ত। নদী প্লাবণে জেলার বৃহৎ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেমন, 
তেমনি কৃষি সম্পদ সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে বাকরগঞ্জকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করেছে। মগ 
ও ফিরিঙ্গি অত্যাচারের বর্বর নিদর্শন জেলার বুকে দুষ্ট ক্ষতের মত বহুকাল স্থুনীয় মানুষের স্মৃতিতে 
জাগরুক থেকেছে। 

বাকরগঞ্জে প্রথম থেকেই নৌশিল্প, লবণ, মাদুর, মাটিরপাত্র, মোটা তাতের কাপড়, চটের থলে 
এরকম কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটে । আগা বাকরের শাসনকালে (১৭৪ ১-৫১) বেশ কিছু তাতি এসে 
বর্তমান বাকরগপ্র উপজেলার সদরে বসবাস শুরু করেছিল। তাদের উদ্যোগেই জেলার তাত 
শিল্লের বিকাশ। অতীতে জেলার শীতলপাটিব খ্যাতি ছিল সব থেকে বেশি। এটি ছিল সম্পূর্ণ 
পারিবারিক শিল্প। তাছাড়া নল বা হোগলা পাতার তৈরি মোটা মাদুরও তৈরি হত। এই ধরানের 
মাদুরের সঙ্গে শীতলপাটিও রপ্তানি হত অন্যান্য জেলায়। নলছিটি বিখ্যাত ছিল নানারকম মাটির 
তৈরি জিনিসের জন্য। উজিবপুর এবং বানারীপাডায় বানানো হত লোহার নানা রকম দ্রব্য £ ছুরি, 
কীচি, চামচ ইত্যাদি। তাতের কাপড় তৈরি হত উজিরপুর, বানারীপাড়ায়-_যা গুণগত মানে ঢাকার 
প্রায় সমানই ছিল। গৌরনদীর কযেকটি গ্রামে তৈরি হত চটের থলে। বরিশালে একটি অয়েলক্লথ 
কারখানা ছিল। মাধবপাশার মশারি ছিল বিখ্যাত। মেহেন্দিগঞ্জের খলনৌকা এবং আগারপারের 
পানশি নৌকা ছিল বিখ্াত। ঝালকাঠির ডিডি নৌকা, বর্তমান স্ববপকাঠি উপজেলার 
শোহাগদলের মালবাহী নৌকা, (পিরোজপুরের বরঘাকাঠির মালবাহী নৌকা ছিল উন্নতমানেরই 
কেবল নয়, নির্ভরযোগ্যও। 

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের নিকাশ ঘটেছে নানাদিক 
থেকে। তেলের কল, ময়দার কল, লবণচুর্ণ করার কল, আসবাবপত্র, কাঠচেরাই, মাটির পাত্র, 
ছাপাখানা, স্বর্ণালঙ্কার, নিত্যব্যবহার্য লোহাব জিনিস, সাবান, ওষুধ, ছোবড়া শিল্প, বাশের নানারকম 
জিনিস, প্রসাধন সামগ্রী, লেখার কালি, শ্রেট-পেনসিল, বিড়ি, বিস্কুট, আলকাতরা, কবাত কল, 
সিগারেট, আইসক্রিম, চামড়ার দ্রবা, ছাতা, জর্দা, জেলি, শাখা--এরকম বিভিন্ন দ্রব্যাদি জেলার 
বিভিন্নস্থানে তৈরি হচ্ছে। জেলায় বেশ কয়েকটি চালের কল রযেছে। 

জেলায় ১৯৭৮ সালে প্রথম বস্ত্রকল বরিশাল টেক্সটাইল মিল স্থাপিত হয়। এখানে বিভিন্ন 
ধরনের সৃতা তৈরি হয়। বরিশাল কাউনিয়া রোডে স্থাপিত হয়েছে বাকরগঞ্জ শিল্পনগরী এই নগরী 
গড়ে ওঠেছে ১৩২ একর জমির ওপর। যেখানে আছে 8৪৩টি প্লট। এই শিল্পাঞ্চলটি গড়ে ওঠে 
পাকিস্থান আমলে । ২৫ একব জমির আর একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে স্বরূপকাঠিতে বাংলাদেশ 
গঠনের পর। ৰা 

স্বাধীন বাংলাদেশে ভাতশিল্পকে বিকাশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিম্নভাবে। 


বর্তমানে হস্ত্রচালিত তাতশিল্পে যে সব অঞ্চল বিখ্যাত, তার মধ্যে আছে 

১. গৌর নদী ৮. মুলাদি ১৫. মেহেন্দিগঞ্জ 

২. হিজলা ৯. রাজাপুর ১৬. বানরিপাড়া 

৩. স্বরূপকাঠি ১০. বাকরগঞ্জ ১৭. ভাণ্রিয়া 

৪. কাউখালি ১১. পিরোজপুর ১৮. মঠবাড়িয়া 

৫. ভোলা ১২. দৌলঙ খা ১৯. বোরহানউ দ্দিন 
৬. তজুমুদ্দিন ১৩ লালমোহন ২০. চরক্যাসন 

৭. মনপুরা ১৪ নাজিরপুর ২১. বাবুগঞ্জ 


২২. রিশাল (কোতোযালি) 


৪৩৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


চাল, পান, সুপারি, আখ, কাঠ, মাছ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশভাগের আগে 
ব্যবসা ছিল প্রধানত কলকাতা-বরিশাল এবং টট্টগ্রাম-বরিশালের মধ্যে। বহিরাগত ব্যবসায়ীবা এই 
ব্যবসা পরিচালনা করত। ১৯৪৭ সালের পর স্থানীয় মুসলমান ধনীর ব্যবসায়ে এগিয়ে আসে। 
বর্তমানে জেলা থেকে রপ্তানি হয় ধান, চাল, শুকনো! লঙ্কা, পান, সুপারি, মাছ, নারকেল, কলা, 
পেয়ারা, আমড়া, শন, সূতা, নারকেল তেল, তেঁতুল, পাপোশ, ছোবড়ার মাদুর, খেলার ম্যাট 
ইত্যাদি। 
নানাধরনের কাচামাল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ । 
জেলার ব্যবসা বাণিজ্য এখনও হাট ও বাজার নির্ভর। খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে 
ব্যাপারীরা মালপত্র আড়তজাত করে। তারপর সেই আড়ত থেকে ব্যবসায়িরা মালপত্র কিনে 
রপ্তানি করে অথবা জেলার বিভিয়স্থানের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। অতীতের মত আজও . 
ব্যবসায়ের এই একই রীতি প্রবাহমান। এই সব হাট-বাজারের মালিক ছিল স্থানীয় জীমদাররা । হাট 
থেকে তাদের বাৎসরিক আদায়ের পরিমাণ কম ছিল। ১৯৫০ সালের নতুন আইনে এই সব হাট 
বাজারের মালিকানা সরকারের ওপর বর্তায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার হাটবাজার বাৎসরিক চুক্তি 
অনুসারে ইজারা দেন। কিন্তু গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুরনো সব ব্যবস্থা বাতিল করে, 
পাচ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে বাজার কমিটি গঠন করেন। তাদের ওপরই বাজারের সার্বিক 
দায়িত্ব অর্পিত হয়। 
85755 প্রধান হাট-বাজার 
নলছিটি উপ-জেলায় £ নলছিটি বন্দর- আড়তদারী) 
বাকরগঞ্জ উপজেলা 4: £ বাকরগঞ্জ (প্রাথমিক) 
রাজাপুর উপ-জেলা £ রাজাপুর (প্রাথমিক) 
মুলাদি উপ-জেলা £ মুলাদি বাজার (আড়তদারী) 
হিজলা উপ-জেলা ? হিজলা (প্রাথমিক) 
গৌরনদী উপ-জেলা £ গৌরনদী (আড়তদারী) 
বাবুগঞ্জ উপ-জেলা £ রহমতপুর আডত্দাবী) 
টা $ মাধবপাশা (আড়তদারী) 
রা £ মোহনগঞ্জ (আড়তদারী) 
উজিরপুর উপ-জেলা £ উজিরপুর (আড়তদারী) 
পিরোজপুর উপ-জেলা £ পিরোজপুর (আড়তদারী) 
কাউকালি উপ-জেলা £ কাউখালি (আড়তদারী) 
নাজিরপুর উপ-জেলা £ নাজিরপুর (প্রাথমিক) 
সাগরকান্দা উপ-জলা £ সাগরকান্দা (প্রাথমিক) 
বানারিপাড়া উপ-জেলা £ বানরিপাড়া আড়তদারী) 
ভাণারিয়া উপ-জেলা ঃ ভাণ্ারিয়া (আড়তদারী) 
মঠবাড়িয়া উপ-জেলা £ মঠবাড়িয়া প্রাথমিক) 
কাথালিয়া উপ-জেলা £ কাথালিয়াঘাট (প্রাথমিক) 
ভোলা উপ-জেলা £ ভোলা মার্কেট (আড়তদারী) 


তাজুনুদ্দিন উপ-জেলা ৪ তাজুমুদ্দিন (আড়তদারী) 
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সংযোজন 


দৌলত খা (আড়তদারী) 
নতুন বাজার (খুচরা বাজার) 
বাংলাদেশ হাট (আড়তদারী) 
বাহানগঞ্জ (প্রাথমিক) 
হোগলা (প্রাথমিক) 
কালিগঞ্জ (প্রাথমিক) 
তালুকদারহাট (প্রাথমিক) 
আজমিরগঞ্জ (প্রাথমিক) 
শাষেস্তাবাদ (প্রাথমিক) 
শেলনা (প্রাথমিক) 
চন্দ্রমোহন হাঁট (প্রাথমিক) 
রা £ বুকেইনগর (প্রাথমিক) 
& £ মাওলাভীর হাট (প্রাথমিক) 
আধুনিক ব্যবসার অন্যতম অঙ্গ ব্যাংক ব্যবস্থা। বাকরগঞ্জ জেলার প্রায় সর্বত্র রয়েছে বিভিন্ন 
ব্যাংকের শাখা। যে কারণে, অতীতের যাবতীয় সংকট দূরীভূত হয়েছে। দেশভাগের আগে এই 
জেলায় যেসব ব্যাক্ধ ছিল ঃ 


দৌলত খা উপ-জেলা 
কোতোয়ালি উপ-জেলা 


99০ ও নও ০৩ 99 ৩৩ ০5 ও গু 


ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাংক ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাক্ধ লিমিটেড 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড 
ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড মহালহ্দ্ী ব্যাংক লিমিটেড 
নোয়াখালি ব্যাংক লিমিটেড বরিশাল ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড 
বরিশাল ব্যাংক কর্পোরেশন পিবোজপুর লোন কোম্পানি লিমিটেড 


দেশভাগের পর ১৯৫৩ সালের মধো বন্ধ হয়ে যায় ক্যালকাটা কমাশিয়াল ন্যাংক, ববিশাল 
ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড এবং বরিশাল ব্যাংকিং করপোনেশন। অন্যান্য ব্যাংকগুলি ধীরে ধীনে 
বন্ধ হয়ে যায়! তারপর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী আমলে যে সপ ব্যাংক গডে ওঠে সেগুলিকে স্বাধীন 
বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর রাষ্্রাযত্ত করা হয়। এই সব ব্যাংকের শাখা এখন বাকরগঞ্জের সব 
শহরে এবং বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে সক্রিয় বাংকগুলির 


সম্পর্কে জানা যায় ঃ 


১. অগ্রণী ব্যাংক 
(আগেকার হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এবং 
কমারশিয়াল ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে গঠিত) 


শাখা 
বরিশাল, ভোলা, ভাণারিয়া, 
বানারিপাডা, ঝালকাঠি, লালমোহন 
গৌরনদী 


২. রাপালী ব্যাংক 
(আগেকার মুসলিম কমারশিয়াল ব্যাংক বরিশাল-সদর রোড, বরিশাল-হেমায়েত 
লিমিটেড, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিমিটেড উদ্দিন রোড, ভবানীপুর (উজিরপুর 
এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে উপ-জেলা), পিরোজপুর, কাউখালি, 
গঠিত) কাউরিখারা (স্বরূপকাঠি উপ-জেলা), 


(বাকরগঞ্জ উপ-জেলা) 


৪৪০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইাতিহাস 


৩. জনতা ব্যাংক 
(আগেকার ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড বরিশাল-সদর রোড, চকবাজার, 
এবং ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে বোবহানউদ্দিন, চরফ্যাসন, ঝালকাঠি, 
গঠিত) মিরজাকালু, পাটকেলঘাটা, পাথরঘাটা, 
পিরোজপুর, ভোলা, তরকীবন্দর। 
৪. সোনালী বাংক 
(আগেকার ন্যাশনাল ব্যাংক অফ বরিশাল, চকবাজার, ভোলা, চাখার, 
পাকিস্তান, ব্যাংক অফ ভাওয়ালপুর গৌরনদী, ঝালকাঠি, মুলাদী, নলছিটি, 
এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি, বাকরগঞ্জ, 
গঠিত) হাটখোলা, উজিরপুর, তুষখালি। 
৫. পুবালী ব্যাংক 
(আগেকাব ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক বরিশাল, বাবুগঞ্জ, হিজলা, কাঠালিয়া, 
লিমিটেড) মেহেন্দিগঞ্জ, নাজিরপুর, পিরোজপুর, 
রাজাপুর, মাধবপাশা। 
৬. উত্তরা ব্যাংক 
(আগেকাপ্ন ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন বরিশাল-সদর রোড, দৌলত খা, 
লিমিটেড) তজুদুদ্দিন, লালমোহন, ভোলা, মঠবাড়িয়া 
৭. কৃষি ব্যাংক 
(এই ব্যাংকটি আগেও ছিল)। বরিশাল, গৌরনদী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, 
ভোলা, লালমোহন, কাউরিখারা, মঠবাড়িয়া, 
তজুনুদ্দিন। 


জেলার বিভিন্নস্থানে ব্যাংক যেমন আছে সক্রিম, তেমনি জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার সাফল্যও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক্রমশ সঞ্চয় পবিমাণ উধর্ণমুখী হওয়ায় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম 
তরান্বিত হচ্ছে। 


শিক্ষা ব্যবস্থা 

জেলার জীবনযাত্রা কৃষিনির্ভব হলেও, উনিশ শতকের শ্রথম থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার 
ঘটতে থাকে । অবশা তার গতি খুব দ্রুত ছিল না। এর অন্যতম কারণ ঢাকা বা কলকাতা থেকে বহু 
দূরবর্তী এই জেলায যাতায়াতও আজকের মত সহজসাধ্য ছিল না। জনসাধারণ বেশির ভাগ 
নিজস্ব জমিজমা, বাগিচা, উৎপাদিত ফসল এসব নিয়েই ছিল সস্তুষ্ট। শিক্ষায় আকর্ষণহীনতার 
অন্যতম কারণ ছিল বৈচিত্র্যহীনতা। নিজেব পেশার উপযোগী কাজকর্ণ শিক্ষাই তাদের কাছে 
অধিক গুকত্ব পেয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি আমূল বদলে যেতে থাকে। জেলার কৃতী 
সম্তানদের অনেকেই পরবর্তীকালে অখণ্ড ভারত, খণ্ডিত ভারত, পূর্বপাকিস্তান এবং স্বাধীন 
বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা সূচনার আগে ছিল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার টোল এবং কোরান শিক্ষার 
জন্য মক্তব। জেলায় ইংরেজি শিক্ষা! প্রসারে মুখ্য ভূমিকা ছিল সরকার এবং শ্রীরামপুর মিশনের । 
১৮২৮ সালের ৩১ মার্চ তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারেট একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের 
বছরেই ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃপক্ষ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এভাবেই শুরু 
হযেছিল। কিত্তু ১৮৬০ সালের মধ্যে জেলায় শুরু হয়ে যায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন। 
১৮৭৪ সালের মধ্োই শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যায়। এর মধ্যে ২টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় 
এবং ১৮টি মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হয। এইসব বিদ্াালযে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৩০৪ জন। 


ংযোজন ৪৪১ 


১৮৯২ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাডায ৩৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ২,৬৯৮ জন। ১৯১০ 
সালে ৫৩টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪,৪৩৮ জন। এই শহরে বিভিন্ন মহকুমায় (বঙমানে 
জেলা) বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা ছিল £ 


বিদ্যালয় ছাত্র 
সদর মহকুমা ৩৪ ৩,৪৮৭ 
পিরোজপর মহকুমা ৩১ ৩,৩০৫ 
পটুয়াখালি মনন ৫ : ৪৫৫ 
(পবে স্বতন্ত্র জেলা) 
শাহবাজপুর মহকুমা ৯ ৯১১ 


এগুলিতে ছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাক্রম। কেবলমাত্র দেশায ভাষায় শিক্ষার বাবস্থা ছিল 
যেসব বিদ্যালয়ে তাদের বলা হত মিডল ভার্নাকুলার স্ষুল। এবকম বিদালযেব সংখ্যা ছিল £ 


বিদ্যালয় ছাত্র 
১৮৭৪ ৩৪ ১,৭৩৭ 
১৮৯২ ৪৬ ২,১৭১ 
১৯১০ ৩১ ১,৬৬৭ 


১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থাপিত হয়েছিল ববিশাল ইংরেজি ক্ষল। ১৮৫৩ সালে এই 
বিদ্যালয পরিণত হয় বরিশাল জেলা স্কুলে। বিদালয়েব প্রথম প্রধান শিশ্কব ছিলেন মি. জন শ্বিথ। 
বিদালয় স্থানে জমি মালিক ছিলেন মি. স্টুযার্ট নামে এক ইংবেজ। তার কাছ থোকে জমি লিজ 
নেওয়া হয়। 

বিভারিজের বই থেকে জানা যায় £ বিদ্যালয়টিকে বলা হত উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয়। 
অল্পদিনেই বিদ্যটালযটি সুনাম অর্জন কবে। নিহামত হাজিবার সংখ্যা ছিল গড়ে ২৭৮। এর সঙ্গে 
ছিল স্থানীয় ভাষা শিক্ষাদানের একটি বিদ্যালয় । ঝাসাগ্ডায একটি উচ্চ বিদ্যালয থাকলেও, তাবা 
প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন ছাত্রকেই তৈবি করতে পাবে নি। ঝালকাঠিতে বিদ্যাশযটিকে সরিযে 
নিষে গেলে শিক্ষার সুবিধা হত অনেক। কারণ, ঝালকাঠিতে ডেপুটি নঙ্দরজিষ্টেট এবং মুনসেফ 
আফস। প্রতিটি মহকুমা সদবে ছিল মিডল ইংলিশ স্কুল। কিন্তু এগুলি খুব ভালো অবস্থাম ছিল না। 
এব মধ্যে তুলনামূলকভাবে বরিশাল স্কুলটিই ভাল। কারণ এখানে পড়তে আসত তাদেবই ছেলে 
মেয়ে, যারা চাকুরি কবতে আসত এবং পাশ্ববতী এলাকাব কিছুবালের জনা বসবাস ববত। 
১৮৭৪ সালের ৩১ মাচ শেষ হওয়া বছরে জেলাব ৩৬৫টি বিদ্যালযেব ছাত্র সংখা ছিল ১২,১১০। 
এব মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। যেখানে হিন্দু ছাত্র ৭৫০০, সেখানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা 
৪,৬০০ সেসমঘে মুসলমানদের মধ্যে গবিবের সংখ্যাই ছিল বেশি। শহব বা বাজাব এলাকায 
তাদের বাসবাস ছিল কম। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে গৃহশিক্ষা এবং আববিক শিক্ষায় আগ্রহ ছিল 
প্রবল। 

নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিভারিজ বলেছেন, নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব বেশি ঘটেনি। বরিশাল 
এবং জেলার অন্যত্র একটা দুটো স্কুল থাকলেও, খুব গভীরে তার শিকড় পোছাযনি। কয়েকটি 
প্রাইমারি স্কুলে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়াশুনে। করে। হিন্দু-ঘুসলমানদেব মধ্যে ঝালা বিবাহ 
নারী শিক্ষা প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক। এমন কী শিবপুরের ফিরিঙ্গি খিস্টানরা ভাদেব মেয়েদের 
বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়। কয়েক বছবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে । নতুন পাঠশালা এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পুরানো বিদ্যালয়েব কয়েকটিকে আর্থিক সাহায্যও করা হতে থাকে। জেলার 
দক্ষিণে ৮০ শতাংশই মুসলমান। সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় নি। স্থানীয় কৃষকদের 
শিক্ষায় কোন আকর্ষণ ছিল না। তারা চায় তাদের ছেলে মেযেবা সুপারি সংগ্রঠহ কববে, নৌকা 
দালানে গবাদি পশু পালন কববে। 


৪৪২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য। ১৮৫৬ সালে ছিল মাত্র একটি। যেখানে মাত্র ২৬ জন ছাত্র 
লেখাপড়া করত। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ২৩৫ এবং ছাত্র সংখ্যা 
৬,৬৭৮। ১৮৯২ সালে দেখা যাচ্ছে উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়ায় ১২৭। ছাত্র সংখ্যা ৪,৫৯৭ 
জন। নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয় ২,৭২৭ টি। ছাত্র সংখ্যা ৬০,১১১ জন। ১৯১০ সালে উচ্চতর 
প্রাইমারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেডে দীড়ায় ২০৯টি। ছাত্র সংখ্যা ১১,৮৪৫ জন। কিন্তু নিম্ন প্রাইমারি 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা হাস পেয়ে ২,৬২৩টি হলেও, ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৭৭,৪৬৮ জন। 

বরিশালের কৃতী সন্তান ব্রজমোহন দত্ত ছিলেন নদীয়া জেলা স্মল কজ কোর্টের বিচারক। তার 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিণত করার বাসন! ছিল। বিস্তু মৃত্যু হওয়ায় তার বাসনা 
রূপায়িত করতে না পারলেও, পুত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন 
কলেজ । শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই। ১৯৬৫ সালে সরকার 
কলেজটি অধিগ্রহণ করে। 

উনিশ শতকের শেষে জেলার অপর একটি বিখ্যাত কলেজ ছিল রাজচন্দ্র কলেজ । লাখুটিয়ার 
জমিদার বিহারীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৮ সালে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পিতা 
রাজচন্দ্র রায় চৌধুরীব স্মৃতি রক্ষাথে বিদ্যালয়টিকে ১৮৮৯ সালে রাজচন্দ্র কলেজে রূপাস্তরিত 
করেন। এই কলেজে এক সময 'অধ্যাপনা করেন এ. কে ফজলুল হক। 

বরিশালের সুসস্তান আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৪০ সালে চাখায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন। কলেজটি এ. কে ফজলুল হক কলেজ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৮ সালে সরকার 
কলেজটি অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে কলেজটির নাম শের-এ বাংলা মহাবিদ্যালয় 

বরিশাল মহিলা মহাবিদ্যালয স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে। প্রথমে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক আর্টস 
পড়ান হত। পরে উচ্চমাধ্যমিক গাহস্থ অর্থনীতি (১৯৬৩) এবং বি. এ. পাশ কোর্স (১৯৬৪) চালু 
তয়। ১৯৭৮ সালে সবকার কলেজটি অধিগ্রহণ করে। 

বরিশাল নৈশ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর । বি. এম. কলেজ ভবনে । 
সেখান থেকে অশ্িনীকুমার ভবনে উঠে আসে ১৯৬৫ সালে। প্রথমে কলা বিভাগের পাঠস্রম চালু 
হয়। পরে স্াতক বাণিজ্য বিভাগ (১৯৬৪) যুক্ত হয়। 

হাসপাতাল রোডে আইন কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালে। 

বাকরগঞ্জে দারুস-সুন্নত জামেয়া-ই-ইসলামিয়া স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। 

বরিশাল সরকারি এতিমখানার সূচনা ১৯৪৬ সালে। তখন নাম ছিল বরিশাল সরকারি 
এতিমখানা । সরকারি এতিমখানার নাম হয় সরকারি শিশ সদন ১৯৭১ সালে। নিরাশ্রয় 
ছাত্রছাত্রীদের অননবন্ত্র, পড়াশুনোর বাবস্থা আছে এখানে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এখানে নানারকম 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। 

বর্তমানে বাকরগঞ্জে বেশ কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শরীর চর্চা বিষয়ক শিল্পকেন্দ্র, চারুকলা 
বিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। 


বাকরগঞ্জের ডিগ্রি কলেজ ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজ £ ১৯৭৫ 
সরকারি ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়- -বরিশাল। 
ফজলুল মহাবিদ্যালয়-_চাখার। 
পিরোজপুর মহাবিদ্যালয়-_পিরোজপুর ! 
বরিশাল মহাবিদ্যালয়---বরিশাল। 
ভোলা মহাবিদ্যালয়-_ভোলা। 
গৌরনদী মহাবিদ্যালয়-__-গৌরনদী। 
ঝালকাঠি মহাবিদ্যালয়__ ঝালকাঠি । 


এ 


"০৫ 


সংযোজন ৪৪৩ 


৮. বরিশাল মহিলা মহাবিদ্যালয়-_-বরিশাল। 

৯. সৈয়দ হাতেম আলি মহাবিদ্যালয়-_বরিশাল। 
১০. পাতারহাট আর. সি. মহাবিদ্যালয়-_মেহেন্দিগঞ্র। 
১১. স্বরূপকাঠি মহাবিদ্যালয়-_স্বরূপকাঠি। 

১২. চরফ্যাসন মহাবিদ্যালয়-_-চরফ্যাসন। 

১৩. শাহবাজপুর মহাবিদ্যালয়-_শাহবাজপুর। 
১৪. মঠখ।উহ" অহাবিদ্যালয়-_মঠবাড়িয়া। 
১৫. হেমায়েতউদ্দীন মহাবিদ্যালয়-_ঝালকাঠি। 
১৬. আবুল কালাম মহাবিদ্যালয়-_রাকুদিয়া। 
১৭. ভাগুারিয়া মহাবিদ্যালয়-__ভাগুরিয়া। 
১৮. মাটিভাঙা মহাবিদ্যালয়-_মাটিভাঙা। 

১৯ ধামুরা মহাবিদ্যালয়-ধামুরা। 

২০. শের-এ বাংলা মহাবিদ্যালয়__শিকারপুর। 
২১. কলসকাঠি মহাবিদ্যালয়__-কলসকাঠি। 
২২. রাজাপুর মহাবিদ্যালয়-_রাজাপুর। 

২৩. ফজিলাতুননেশা মহিলাবিদ্যালয়__ভোলা 


উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ 
বাকরগঞ্জ মহাবিদ্যালয়__বাকরগঞ্জ! 
নিজামুদ্দিন মহাবিদ্যালয়-_হোস্নাবাদ। 
বাংলাদেশ মহাবিদ্যালয়-_ফুল্লশ্রী। 
মুলাদি মহাবিদ্যালয়-_সুলাদি। 
নাজিরপুর মহাবিদ্যালয়__-নাজিরপুর। 
কাউখালি মহাবিদ্যালয়-_কাউখালি। 
আবদুল জব্বার মহাবিদ্যালয-_বোরহানন্দ্দিন। 
নলছিটি মহাবিদ্যালয়_-নলছিটি। 
আনসারউদ্দীন মহাবিদ্যালয়-_হোগলা-বেতকা। 
, জনতা মহাবিদ্যালয়-_পয়সাহাট। 
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পুরসভা 

বরিশাল পুরসভা 

১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল পুরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) দায়িত্বে ছিলেন ১৫ জন সদস্য 
নিয়ে গঠিত একটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড । সদস্যদের ১০ জন নির্বাচিত, ৯ জন মনোনীত এবং 
একজন পদাধিকার বলে সদস্য হতে পারতেন। অবশ্যই সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত 
হতেন। ১৯১৪ সালে এই পুরসভার আয়তন ছিল সাড়ে ৭ বর্গ মাইল এবং করদাতার সংখ্যা ছিল 
৩,৩৮২ জন। শহরে জল সরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা! চালু হয় ১৯১১-১২ সালে । আমানতগঞ্জের 
কাছে নদী থেকে আনা জল পরিশ্রুত করে সরবরাহ করা হত শহরবাসীদের পাইপ লাইনের 
মাধ্যমে । এই জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য খরচ হয়েছিল ১৬০,০০০ টাকা। এর মধ্যে সরকারি 
অনুদান ছিল ৬০ হাজার টাকা । বাকি টাকা এসেছিল জনসাধারণের চাদা, জেলাবোর্ড এবং পুরসভা 
থেকে । জল সরবরাহের জন্য আছে ২৫ মাইল দীর্ঘ পাইপলাইন । রাস্তায় পানীয় জলের কল আছে 
২?০টি। তাছাড়া আছে ৫০টি অগভীব নলকৃপ। 


৪৪৪ বৃহত্তর বাকরগাঞ্জের হাতহাস 


সরকারি আদেশে বরিশাল পুরসভা, পুরসভা কমিটি হিসাবে গঠিত হয় ১৯৬০ সালে। তখন 
পুরসভার আয়তন ছিল ৭.৫০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৭০,০৬৬। পুরসভা কমিটি বিভক্ত ছিল 
১৬টি ইউনিয়ন কমিটিতে । বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল আ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটি (সংশোধন) 
আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে পুরসভা কমিটি বাতিল করে বরিশাল পুরসভাকে সক্রিয় করা হয়। 
সরকার একটি পুরসভা কমিটি গঠন করে দেয়, যারা সক্রিয় ছিল ১৯৭৪ সালের নির্বাচন পর্যস্ত। 
১৯৭৪ সালে পুরসভাব আয়তন হয় ৯ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৯৮,১২৭। মোট হোল্ডিং সংখ্যা 
৬,৩১৩ । মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫৫.৭৫ মাইল। তার মধো ৪৭.২৫ মাইল পাকা এবং ৮.৫০ মাইল 
কীচা। 

আণে পুরসভার অধিকাংশ নর্দমমা ছিল কাচা। বর্ধায় মাটি জমে যাওয়ায়, বর্ধার পর সেই মাটি 
কাটাতে অতিরিক্ত পযসা খবচ হত। এখন অবশ্য অনেক নর্দমাই পাকা হয়েছে। পুরসভার জনস্বাস্থ্য 
বিভাগ ও আগেকার তুলনায় অনেক সক্রিম।'57ব ট্রাক ও ট্রাক্টরের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। 


ঝালকাঠি পুরসভা 

পুরসভা গঠিত হয় ১৮৭৫ এপ্রিল ১। ৯ জন মনোনীত সদস্যের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ছিল 
পুরসভাব যাবতীয় দায়িত্ে। ১৯১৪ সালে পুরসভাব আয়তন ছিল ১.১২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা 
৯৬৩। ১৯৫: সালে পুরসভাব পরিবর্তে টাউন কমিটি গঠিত হয় অন্যান্য পুরসভার মত। ১৯৬১ 
সালে পুরসভাব আয়তন যথাবীতি ১.১২ বর্গ মাইল থাকলেও জনসংখ্যা বেড়ে যায় ১০,৭২৪ 
জন। ১৯৭২ সালের সংশোধিত আইনে আবার পুরসভা গঠিত হয়। বর্তমানে পুরসভার আয়তন 
১.১২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২১,২৭২। হোল্ডিং সংখ্যা ১,৬৬২। ৭ মাইল পাকা! রাস্তা এবং ১.৫০ 
মাইল কাঁচারাস্তা আছে। ঝালকাঠিতে বিদ্যুৎ আসে ১৯৬৩ সালে। পুর এলাকায় পানীয় 
জলসরবরাহের জন্য ২২টি অগভীর নলকৃপ আছে। 


নলছিটি পুরসভা 
এই পুরসভাটিও গঠিত হয় ১৮৭৫ সালে ৯ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে। ১৯৬০ সালে পুরসভা 
টাউন কমিটিতে পরিণত হলেও, আবার ১৯৭২ সালে পুরসভা দায়িত্বে আসে। 


পিরোজপুর পুরসভা 

১১ বর্গমাইল এলাকা এবং ১১ জন সদস্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় পিরোজপুর 
পুরসভা । ১৯৫৯ সালে নতুন আদেশে পুরসভার পরিবর্তে টাউনকমিটি গঠিত হয়। আবার 
পুরসভায় রূপান্তরিত হয় ১৯৭২ সালে। পুরসভার আয়তন ৬.২০ বর্গ মাইল। জনসংখা 
২২,২১৮ (১৯৭৪)। ৩৯.৮৮ মাইল রাস্তার ২৯.৩১ মাইল পাকা এবং ৫.৫৭ মাইল কীাচা। এই 
পুরসভায় ৫৯৭টি শৌচাগার থাকলেও, ১৫হাজার লোকের জন্য কোন শৌচাগার নেই। পানীয় 
জলের জন্য সংরক্ষিত দীঘি এবং ১০০ টি অগভীর নলকুপ আছে। 


ভোলা পুরসভা 
এই পুরসভাটি গঠিত হয় ১৯২০ সালে। ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই পুরসভার সভ পতি 
ছিলেন মহকুমা শাসক। ১৯৫৯ সালে পুরসভাকে টাউন কনিটিতে পরিণত করা হয়। আবার 
১৯৭২ সালে পুরসভা পুনর্গঠিত হয়। 
পুরসভাব আয়তন ১৫০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১২.৭৭৪। হোল্ডিং সংখ্যা ২,৬৩০ (১৯৭৪)। 
এই জনসংখা! ১৯৬১ সালে ছিল ৮,৪২৮ । পুরসভায় ৩৮৫টি শৌচাগার আছে। 


সংমোভান ৪৪৫ 


বিশিষ্টস্থান 
বরিশাল 

বাকরগঞ্জ জেলার সদর দপ্তব প্রথমে ছিল নলছিটি থানার “বরইকবণ? গ্রামে । তারপর সদর 
দপ্তর সবিয়ে আনা হয বাকরগঞ্জে। বাকবগপ্ত থেকে জেলা সদর সরিয়ে আনা হয় বরিশালে 
১৮০১ সালে। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইন্টলে। সে সময়ে সামান্য কযেক একবের ববিশাল গ্রাম 
ছিল একটি মুসলমান পরিবারের সম্পন্ডি। তখন গ্রামটি ছিল গীরদ বন্দর পরগনার অস্তর্গত। 
পরগনাটি বেশ কয়েকবার হস্তাস্তরের পর মালিক হন সরকারি উকিল রামকাত্ত রায়। তার কাছ 
থেকে সরকার ১৮৩১ সালে স্থানটিব চিবস্থাধী ইজারা নেওয়াম বিভিম্ন সরকাবি দপ্তর অফিস 
আদালত গড়ে ওঠে এখানে । অচিরাৎ স্থান সংকুলান না হওয়ায় বরিশাল শহরের সঙ্গে যুক্ত হয 
বগুড়া, আলেকান্দা, আমানতগঞ্জ এবং কাউনিমা গ্রাম। 

আডিয়াল খা নদীর শাখা কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত এই শহরের অন্যতম 
আকর্ষণ নদী তীরের সুদৃশ্য সড়ক বান্দ বোড বা স্ট্রান্ড রোড। বাস্তার দুপাশে পাম গাছের সারি। 
কেউ কেউ বলেন রাস্তাটি নির্মাণ কবেছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উইন্টলে। রাস্তার ওপরে একটি 
ফলক থেকে জানা যায় ১৮১১ সালে ম্যাজিস্ট্রেট জন বাটে, সেতুটি পুনর্ণির্মাণ করেন। 

বরিশাল প্রসঙ্গে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত বিবরণে আছে £ “বাকবগঞ্জ জেলাব সদর শহর 
বরিশাল কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূর। মেল 
স্টামারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। খুলনা ও বরিশালের মধ্যে প্রতাহ দুইবার স্টিমার যাতায়াত করে। 
কলকাতা হইতে ২৪ পরণনা, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার নানা স্থান হইয়া বরাবার খাল দিয়া 
বরিশাল প্রভৃতি স্থানে নৌকার চলাচল আছে। এই খাল দৈর্ঘ্যে ১,১২৭ নাইল, ইহার মধ্যে মাত্র 
৪৭ মাইল কৃত্রিম। খালটি সার্কুলার ও ইস্টার্ন খাল নামে পরিচিত । এই খাল দিয়া পূর্ববঙ্গ আসাম 
প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে মাল আসিয়া থাকে। এগুলি পৃথিবীর প্রধান খালপথের অন্যতম। 
কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্যস্ত দুইটি খাল পথ আছে; একটি ভাঙড় খাল দিয়া শিবসা নদীতে 
পড়িয়া খুলনা এবং তথা হইতে ভৈরব দিয়া পিরোজপুর হইয়া বরিশাল। অপরটি আদিগঙ্গা ও 
বিদ্যাধরী দিয়া ক্যানিং এবং তথা হইতে সুন্দরবনের জলপথে বরিশাল। বরিশাল শহরের নদী তীর 
দিয়! স্ট্রান্ড বোড নামে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। বহু লোকে সকাল ও সন্ধ্যায় এই রাস্তায় বেড়াইয়া 
থ!কে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে স্টিমার যাতায়াত করে। ইহা 
একটি স্বাস্থ্যকর স্থান । এখানে ব্রজমোহন কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ছেলেদের জন্য 
দুইটি ও মেয়েদের জন) একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও একটি মুক-বধির বিদ্যালয় আছে। 
ব্রলমোহন কলেজটি বরিশালের স্বনামধন্য নেত৷ বাংলার জন্যনভদ্ পুসস্তান অশ্ধিনীকুমার দত্ত কর্তৃক 
সাধ পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত; তাহার “ভক্তিযোগ"' নামক উপাংপের গুহ বাংলা সাহিত্যের একটি 
বিশিষ্ট সম্পদ প্রসিদ্ধ স্বদেশী গানের প্রবর্তক ঘুকুন্দ দাস বারশালের অধিবাসী ছিলেন। বরিশাল 
শহরে খৃস্টান মিশনারীগণের অনেকগুলি কর্মবেন্দ্র আছে। ১৮৪৪-৪৫ খুস্টান্দে এখানে যে ইংরেজ 
কলেক্টর ছিলেন, তিনি একটি বাঙ্গালী মহিলাবে- বিবাহ করিয়ছিলেন এবং তাহার বাটার সম্মুখে 
সমারোহে চড়ক পুজা করিতেন।"' বোংলায় ভ্রমণ--১ম খণ্ড । পৃ. ২৩৯-৪০)। 

বর্তমানে বরিশালে একটি পরসভা, ৪টি ডিগ্রি কলেজ, ১টি মেডিকেল কলেজ, ১টি 
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাইমারি স্কুল ও মাদ্রাসা, ১টি মুকবধির 
বিদ্যালয়, ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৭৭ সালে স্থাপিত), পুলিশ হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, 
১টি টি বি হাসপাতাল, ১টি রেডক্রস মাত সদন আছে। 

বাজার রোড ও চকবাজার রোড প্রধান বালসাকেন্দ্র। এখানে সাপা ব্ছল পরে চাল, ধান, পার্টি 
সুপারি. জ্বালানী কাস, মরিচ ও ডাল বিক্রি হম। তাছাড়া মরশুগ্ী ইলিশ মাছ তো আছেই। 


০৪৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বরিশালে বেশ কয়েকটি মসজিদ আছে। তার অনাতম দুটি হল জামে কশাই মসজিদ এবং 
এবাদুল্লাহ মসজিদ । হিন্দুদের মন্দির হল রামকৃষ্ণ মঠ, শঙ্কর মঠ, ভোলাগিরি আশ্রম, পাষাণময়ী 
কালীবাড়ি, সনাতন ঠাকুরের কালীবাড়ি। এবং ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির। খ্রিস্টানদের স্টেশন গির্জা 
(১৮৪৫), ব্যাপটিস্ট গির্জা (১৮২৯) এবং অক্সফোর্ড মিশন গির্জা (১৯০৪) আছে। তাছাড়া সক্রিয় 
কয়েকটি মিশন হল অক্সফোর্ড আযংলিক্যান মিশন, রোমান ক্যাথলিক মিশন এবং ব্যাপটিস্ট 
মিশন। 

বরিশাল শহরে ২টি পার্ক আছে। বেলস্‌ পার্ক এবং মিউনিসিপ্যাল পার্ক। বেলস্‌ পার্কটি 
অনেকদিনের। ১৮৯৬ সালে জেলা ম্যাজিষ্রেট ছিলেন বিটুসন বেল। তার নামেই পার্কটি নদীতীরে 
অবস্থিত। ১৮৫৪ সালে এখানকার প্রাচীনতম পাঠাশারটি স্থাপিত হয়েছিল। বরিশাল শহরের কাছে 


সৃতালরীতে একটি মঠ আছে। 


সুজাবাদ 
বরিশালের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নলছিটি নদীর উত্তর তীরে সুজাবাদ গ্রামটিণ নামকরণ 


হয়েছে সম্রাট শাজাহানের পুত্র শাহ সুজার নাম থেকে । শাহ সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার। মগদস্যু 
আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য শাহ সুজা এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দুর্গের চাবপাশের দেওযাল বিলীন হয়ে গেছে। দুর্গের ভিতরের চারটি 
পুকুরও গেছে শুকিয়ে। স্থানটি জঙ্গলময়। 


বাটাজোড় 

বরিশালের ১৭ মাইল দূরে বাটাজোড় গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে বরিশাল থেকে মাদারিপুর 
যাওয়ার সড়ক। ১৯২৭ সালে এখানে একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই গ্রামে মহাত্মা 
অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম । বাটাজোড় পানের বড় ব্যবসা কেন্দ্র। 


বরিশালের ৬ মাইল উত্তব-পশ্চিমে লাখুটিয়া গ্রাম! শ্রামেব জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের 

পুত্র ইন্দ্রলাল রায় প্রথন মহাযুদ্ধের একজন কৃতী বৈমানিক। তিনি শক্রপক্ষের কয়েকটি বিমান 

ংস করার পর মারা যান। এরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ পরগনার প্রধান জমিদার! পরিবারের প্রতিষ্ঠাত। 
রামচন্দ্র খান। কিংবদত্তী, এদেব পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের রসুইখানার পাচক। 


চরামদ্দি 
বরিশাল শহর থেকে আট মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত চবামদ্দি ও আশপাশের অঞ্চল বালাম 
চালের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামে ১৯২৪ সালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


মাধবপাশা 

বরিশালের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের শেষ রাজধানী। বরিশাল 
থেকে মাধবপাশ! যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তাটি বেশ প্রাচীন। জানা যায় স্থানীয় সাহা পরিবারের 
পার্বতী চৌধুরানী এই সড়কটি নির্মাণ করেন। বহু প্রাটীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিল 
দীর্ঘকাল। চন্দ্রদ্বীপ রাজপরিবারের রাজা জয়নারায়ণের মাতা প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ দীঘি ছিল 
এখানে । একটি পিতলের কামান ছিল বাজারের কাছে। মাধবপাশার কালপাথরের দুটি মূর্তি 
লাতাযনী ও মদনগোপাল দীর্ঘকাল পৃজিত ছিলেন। জনশ্রুতি, রাজা দনুজমর্র্নি দলিল ওক 


সংযোজন ৪৪৭ 


চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নৌকায় ভ্রমণকালে ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন স্বপ্রাদেশে জানতে পারেন নৌকার 
কাছে জলের ভিতর যে বিগ্রহ রয়েছে, তা যেন তিনি উঠিয়ে আনেন। গুরুদেবের আদেশে 
দনুজমর্দন দেব জলের ভিতর থেকে এই বিগ্রহ দুটি তুলে অনেন। 


রামসিদ্ধি 
সদর (উত্তর) জেলার গৌরনদী থানায় অবস্থিত। এখানে একটি চারস্তত্তযুক্ত সুদৃশ্য প্রাচীন 
মসজিদ আছে। কিংবদস্তী মসজিদটির নির্মাতা সাবি খান। 


শরিকল 

সদর ডেত্তর) জেলার শরিকলে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং কামানের ভগ্রাংশ দেখা 
যায়। জনশ্রুতি, পলাশী যুদ্ধের পর সিরাজদৌলার অনুগামীরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। তারাই 
এখানে দুর্গ নির্দাণ করেছিল। ১৯২৯ সালে এখানে সরিকল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। 


মাহিলাড়া 

বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ছিল এক সময়! বরিশাল শহরের ১৮ মাইল দূরের এই জনপদকে 
দ্বিধাবিভক্ত করেছে আড়িয়াল খাঁ-র একটি শাখা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এই খালটি 
আড়িয়াল খাঁর জলে পুষ্ট। খালের ওপর জেলা বোর্ডের সেতু আছে ৪টি। ডিস্রিক্ট 
বোর্ডের রাস্তা আছে। এই রাস্তা বরিশাল-মাদারিপুর রোড থেকে বেরিয়ে নলছিটি পর্যস্ত 
গেছে। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়ে গেছে লোকাল বোর্ডেব দুটি রাস্তা । গ্রামটিতে বছ বিদগ্ধ 
জনের বসবাস ছিল। উচ্চশিক্ষিত বহুপরিবার ছিল গ্রামটির এম্বর্য। গ্রামে প্রথমে মাইনর স্কুল 
স্থাপিত হলেও, পরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এখানকার লাইব্রেরিটি ছিল ঈর্ষণীয়। 
সমবায় প্রথায় একটি ডাক্তারখানা চলত। 

“গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সরকার বাড়ির মঠ নামে ১৫০ ফুট উঁচু এবং প্রায় পাচ শত 
বৎসরের পুরাতন একটি মঠ আছে। তার সঙ্গে অতি পুরাতন একটি দীঘিও আছে। মঠের প্রতি 
ইষ্টকখণ্ডে খোদিত আছে পৌরাণিক চিত্র । মদনমোহন সেনেব বাড়িতে একটি সমসাময়িক মন্দির 
আছে- ফুল-ফল, রাম-লক্ষ্মণ খোদাই করা ইঞ্টকে নির্মিত _আর্চ ও খিলানের উপরে রক্ষিত 
দালান। মঠবাড়ি বা শ্রীনাথ দাশগুপ্তের বাড়ির চারটি মঠ ও মন্দির দেখা যায়। বহু পুরাতন এবং 
গোকুল সেনের বাড়ির উত্তরের হাউলিতে একটি ইস্টক নির্মিত ফটক ও একটি প্রাচীন মন্দির দেখা 
যায়। এইসব প্রাটীন খোদাই ইস্টকে নির্মিত মন্দিরাদি দেখ মনে হয় এই নাতিবৃহৎ মাহিলাড়া গ্রামটি 
একটি প্রাচীন সম্পন্ গ্রাম। এই গ্রামের কতকগুলি প্রাচীন দীঘি ও প্রাটীন বট ও অশ্বথ বৃক্ষ গ্রামের 
আভিজাত্যের সাক্ষ্য দেয়। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বকোণে রুদ্র সেনের দীঘি এবং দীঘির উত্তর-পূর্ব 
কোণের অশ্বথ বৃক্ষ, দীঘির পাড়ের জঙ্গল একাধারে ভয় ও বিশ্ময় জাগায় লোকের মনে। দুইটি 
বাড়ির নাম দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য। একটি রাজাবাড়ি ও আর একটি হাতিবাড়ি। রাজাবাড়ির কেউ 
কোনোদিন রাজা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন কিনা এবং হাতিবাড়িতে কেউ কোনোদিন হাতি 
পুষেছিলেন কি না, তা কেউ জানে না।” (স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল- হীরালাল দাশগুপ্ত। 
পৃ. ২৯৩)। 


ক্ষুদ্রকাঠি-খাপুরা 

পাশাপাশি দুটি ছোট গ্রাম। একটি জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যর বংশধর 
শ্রীরামকৃষ্ণ গুহরায চন্দ্রদ্দীপের রাজার আতিথ্য গ্রহণ কারার পব, রাজা বন্ধত্রের নিদর্শন হিসাবে 
রামকৃষ্কে ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামটি উপহার দেন। রামকৃষ্জেব বংশধর বামলোচন এখানে বসতিস্থাপনের 


৪৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পর, ক্ষুদ্রকাঠি ও খাপুরায় এসে বসত করে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, ছুতার, ধোপা, 
নাপিত, শাখারি, ভূগ্জমালী, বাকজীবী নানা সম্প্রদায়ের মানুষ । তারা আশপাশের গ্রামে ছড়িয়ে 
পড়ে। 


রহমতপুর 

বরিশাল শহরের ৯ মাইল দৃবে নদী তীরবর্তী রহমতপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মাতুলালয়। বরিশাল-মাদারীপুর সড়কের পাশে এই সমৃদ্ধ জনপদটি এঁতিহ্য সম্পন্ন । বরিশাল 
থেকে সরাসরি ঘোড়া গাড়ি আসত এখানকার খেযাঘাটে। যাত্রী পারাপারে নৌকা ছিল অপরিহার্য । 
নদী তীরের বড় বাজারটি একসময বন্দরের চেহারা নিয়েছিল। এই গ্রামের জমিদার চক্রবর্তী 
পরিবার ছিল প্রভাবশালী। রহমতপুর শিক্ষা ও মর্যাদায় জেলাব মধ্যে ছিল অগ্রণী । এই গ্রামের 
রাজারবেড় খালটি সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, এটি ছিল চন্দ্রদ্দীপ রাজাদের প্রাসাদের পরিখা । 
এখানকার চক্রবর্তী পরিবার চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের দেওমান নারায়ণ চক্রবর্তীর বংশধর হিসাবে 
পরিচিত ছিল। এরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপ পরগনাব বড তালুকদার । 


আধুনা 

গৌরনদী উপ-জেলার উত্তর-পশ্চিমের গ্রাম আধুনা ছিল ব্রাহ্ম, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রধান। গ্রামটির 
পশ্চিমে কোটালিপাড়া, উত্তরে মাদারিপুব, দক্ষিণে শিকারপুরের নদী এবং পূর্বদিকে আড়িয়াল খা। 
এই নদীপথে মাদারিপুর-বরিশাল-খুলনায় যাতায়াত কবা যায়। তাছাড়া একটি সড়ক বরিশাল- 
গৌরনদী মাদারিপূব গেছে। আধুনার মানুষ এই পথ দিযে স্থল পথে অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত 
করে। “আধুনার পশ্চিমে চন্দ্রহার, বাটাজোড় এবং মাহিলাড়ার বিস্তীর্ণ বিল, উত্তরে নলচিটি, পূর্বে 
আগবপুর ও সবিকল এবং দক্ষিণে চন্দ্রহাব খালেব পাশের সিঙ্গা গ্রাম।.. এক সময়ে এই গ্রামে 
সংস্কৃত ভাষাব চর্চা যথেষ্ট ছিল। আধুনার তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোল ছিল বিখ্যাত। 
এছাড়া আরও টোল এ গ্রামে ছিল। আধুনার ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণের পণ্ডিত হিসাবে এতটা সুনাম 
ছিল যে তারা নবাবের বৃত্তি পর্যন্ত পেতেন। শিন্দণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আর ছিল কয়েকটি পাঠশালা । 
৮০/৯০ বৎসর পূর্বে প্রায় দশ মাইল দূরে গেল' গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল। অনেক পরে 
বাটাজোড় গ্রামে অশ্রিনীকুমার দত্তেব বাড়িতে আর একটি হাইস্কুল স্থাপিত হয়। চন্দ্রহার, মাহিলাড়া, 
নলচিটি প্রভৃতি গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় আরও পরে। তারও পরে আধুনা গ্রামের অক্ষয়কুমার 
গুপ্ত কাব্যতীর্থের চেষ্টায় আধুনাব সংলগ্ন গ্রাম সরকলে হাই-ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।” 
(স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল-_হীরালাল দাশগুপ্ত । প্‌. ৩০৫-০৬)। 


চন্দ্রহার 

গৌরনদী উপ-জেলার মাহিলাড়ার কাছের গ্রাম চন্দ্রহার। এই ছোট্ট গ্রামটির লোকসংখ্যাও 
ছিল কম। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেব বাস ছিল বেশি। টোল, পাঠশালা, উচ্চ উংরেজি বিদ্যালয়, 
খেলার মাঠ সবই আছে গ্রাে। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটি খাল গিয়ে মিশেছে ঝাপুর নদীতে। গ্রামে 
বহু বিশিষ্ট স্বনামখ্যাত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির বসবাস ছিল। এই গ্রামের সম্ভান বিখ্যাত ডাক্কবাব 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত, 'বরিশাল হিতৈযী' পত্রিকার সম্পাদক দুর্গামোহন 
(সন, চার্টার্ড আ্যাকাউল্ট্যান্ট কানু দাশগুপ্ত। 

চন্দ্রহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকেব একটি গ্রাম সিঙ্গা। এখনকাব তাতি ও কুমোরদের খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়েছিল বহ্ছদুব। চন্দ্রহাবের দক্ষিণে শৌলাকর গ্রাম। 


সংযোজন ৪8৪৯ 


চন্দ্রহারে একটি প্রাচীন মঠ আছে। ৯০ ফুট উঁচু অসমাপ্ত মঠটি ডানদিকে হেলানো। নবাব 
আলীবর্দি খানের (১৭৪০-৫৬) শাসনকালে এই মঠ নির্মাণ করেন জমিদার রূপরাম দাশগুপ্ত। 


বাকরগঞ্জ 

বরিশাল শহর থেকে বাকরগঞ্জের দূরত্ব মাত্র ১৩ মাইল। ১৮০১ সালের পূর্ব পর্যস্ত বাকরগঞ্জে 
ছিল জেলা সদর। বরিশাল থেকে পটুয়াখালি স্টিমারে যাওয়ার পথে রঙ্গশ্রী স্টেশন। কাছেই 
বাকরগঞ্জ। রঙ্গশ্রী শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত। গ্রামের নাম বাকরগঞ্জ হয় মুশির্দাবাদ নবাব- 
সরকারের কর্মচারী আগা বাকরের নাম থেকে । তিনি এই গ্রামের জেলা সদর স্থাপন করেন। 
১৭৪১-৫৩ সাল পর্যস্ত তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বময় .কর্তা। ১৭৫০ সালে তিনি চট্টগ্রামের 
শাসনভার লাভ করেন। ১৭৫৩ সালে নায়েব নাজিমকে হত্যার পরদিন তিনি নিজেই নিহত হন। 
আগা বাকরের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব লাভ করেন রাজা রাজবশ্রভ। তিনি কয়েকটি 
পর্তুগীজ পরিবারকে ব্যান্ডেল থেকে এনে গ্রামে বসতির ব্যবস্থা করে দেন। সেই পর্তুগীজ অধ্যধিত 
অঞ্চলটি পার্দি শিবপুর নামে পরিচিত। পুরনো শহরে বিশেষ কোন চিহ্‌ই আর অবশিষ্ট নেই। 
১৯১৯ সালে বাকরগঞ্জে জে. এম. উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। 


পাদ্রি শিবপুর 

বাকরগঞ্জের ৫ মাইল দক্ষিণে পাদ্রি শিবপূর। বরিশালের সঙ্গে সড়ক পথে যুক্ত। রাজা 
রাজবল্লভ যে সব পর্তুগীজদের ব্যান্ডেল থেকে এনোছ।ন, তারাই এই গ্রামটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ 
করেছিল। গ্রামে তারা একটি গির্জা তৈরি করে! গির্জাটি প্রথমে ছিল মাদ্রাজের মায়লাপুরের 
বিশপের ডাইওসীসের অধীনে । এক সময় ছিল্‌ চাল ব্যবসায়ের বিখ্যাত কেন্দ্র। একজন পর্তৃগীজ 
ডোমিঙ্গো ডি সিলভা ছিল বিখ্যাত চাউল ব্যবসাযী। প্রতি বছর তার মৃত্যুদিনে সকল সম্প্রদায়ের 
মানুষের মধ্যে পাচশ চাকা বিতরণ করা হত। 

“ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিবপুরে 
বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে বুজরগ উমেদপুরের জমিদার, রাজা রাজবল্পভ ব্যাণ্ডেলের 
পর্তুগীজ মিশনের কিছুসংখ্যক বিদেশী লোককে এখানে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। তদনুযায়ী 
এখানে কিছু সংখ্যাক পত্তুগীজ বসতিস্থাপন করে। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য 
একজন পাদ্রীকেও সেখানে আনা হয় এবং তার ভরণপোষণের জন্য চারখণ্ড জমি, হাওলা হিসেবে 
তাকে দেয়া হয়। এই হাওলাগুলো পরে 'পাদ্রি তালুক' বা “মিশন তালুক' নামে একটি তালুকে 
রূপান্তরিত হয়। প্রথম পাদ্রি ছিলেন ফ্রা রাফেলডাস আযনজোস'। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে তাকে এই 
তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পোড্রো-গণসালভেস নামে জনৈক পান্্রী শিবপুরে প্রথম গীর্জা নির্মাণ 
করেন বলে কথিত আছে। ১৮২৩ খুস্টাব্দে ডমিঙ্গো ডি সিলভার ইচ্ছানুযায়ী তার পুত্র ম্যারেল 
পুরানো গীর্জা ভেঙে বর্তমান বৃহদাকার গীর্জাটি নির্মাণ করেন। গ্রামটি পূর্বে খুব সমৃদ্ধশালী ছিল। 
এখনও এখানে অনেক বড় বড় বাড়ি দেখা যায়।... এখানকার পর্তুগীজদের বর্তমান বংশধরেরা 
বাংলায় কথা বলে। ধর্ম ছাড়া এখানকার লোকদের সঙ্গে এদের আর কোন পার্থক্য নেই। এদের 
মধ্যে অনেকেই পেশাগত শিকারী । ধর্মযাজকদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে এখানকার শিক্ষা ও 
জীবনযাপনের মান অনেক উন্নত হয়েছে।" (বাকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। 
পৃ. ৩১৪-১৫) 


ধাকরগঞণ্জ/ ২৯ 


৪৫০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জতা 

বরিশাল শহরের ১৫/১৬ মাইল পুব দিকে মেঘনা তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম গ্রাম। 
লতা ও আশপাশের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। বলা যেতে পারে শতকরা ৯৮ ভাগ। 
গ্রামের জমিদার দত্তদের জনসেবামূলক বহু কাজ ছিল। এই পরিবারের কৃতী সম্তান জিতেন্দ্রমোহন 
দত্ত এম. এস. সি পাশ করে লাহোর কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি নিজ অর্থে একটি 
বুনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন গ্রামে। পরে একে সবাই বলত “গা্ধী আশ্রম” 
কলকাতার 'খাদি প্রতিষ্ঠানে" আদর্শে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান। সুতোকাটা, চামড়ার কাজ, ঘানির 
তেল তৈরি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। আশপাশের গ্রামের মানুষও শিক্ষার জন্য আসত এখানে। 

লতায় আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল 'গান্ধী আশ্রম' প্রতিষ্ঠার অনেক আগে। কুগ্রবিহারী 
বসু ছিলেন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। প্রধানত এরা দুঃস্থরোগীদের সেবা করতেন। ব্যয় নির্বাহের 
জন্য কুপ্বিহারী টাদা হিসাবে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে ধান ও সুপারি সংগ্রহ করতেন। সে সব 
বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত, তাতেই আশ্রমের কাজ চলত। 


এখানে একটি প্রাচীন কারুকার্য খোচিত মসজিদ আছে। মসজিদটি মোঘল আমলে নির্মাণ 
করেন জনৈক ণসরত গণি। মসজিদের গায়ের পত্রপুষ্প ও আরবি হরফের লেখা এখনও দেখা 
যায়। 


নারায়ণপুর-_ভারুকাঠি 

বরিশাল শহরের ১৪ মাইল পশ্চিমে পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামদুটির মানুষ ছিল পরস্পর 
নির্ভরশীল। গ্রাম দুটির উত্তর দিক দিয়ে গেছে বরিশাল-বানারিপাড়া জেলা বোর্ডের রাস্তা । চক্রবর্তী 
পরিবার এবং ঘহলানবিশ এই দুটি পরিবার ছিল গ্রামের প্রভাবশালী জমিদার। গ্রাম দুটির বেশির 
ভাগ মানুষ জমিদারি স্টেটে চাকরি করত। গ্রামের সম্্রাস্ত বৈদ্য পরিবারের অনেকেই শিক্ষকতা ও 
কবিরাজি ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। বৈদ্যদের মধ্যে মজুমদার পরিবারের খ্যাতি ছিল বহুদূর নিস্বৃত। 
জমিদার চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিলকচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মহলানবিশ পরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অন্নদাচরণ সেন। সেন পরিবাবেব অতুলচন্দ সেন ছিলেন রংপুর কলেজে দর্শন 
শান্ত্রের অধ্যাপক। 


বাইশারি : 
বানারিপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে যে নদী গেছে তার অপর পারে বাইশারি গ্রাম। কয়েকটি 
পাড়া নিয়ে গঠিত গ্রামটি বহুকৃতী মানুষের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্র। বরিশাল শহরের ২০ মাইল 
পশ্চিমের গ্রামটি একটি সড়কপথে বরিশালের সঙ্গে যুক্ত। ছোট গ্রামটির চারদিকে নদী আর খাল। 
পিরোজপুরে যাতায়াত করতে হয় নদীপথে। বাইশারি হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯০১ সালে। 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ আনন্দমোহন রায়। বিদ্যালয়ের বিরাট দোতলা বাড়ি পরে নির্মিত 
হয়। প্রথমে এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরে মেয়েদের জন্য স্বর্ণময়ী জুনিয়ার হাইস্কুল স্থাশিত 
হয়। ১৯১৮ সালে এখানে যে পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল, সরকারি রুদ্র রোষে তা বন্ধ 
হয়ে গেলেও, ১৯৩২ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও স্থায়ী আছে এই লাইব্রেরী। ১৯২১ সালে 
বাইশারিতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। “গ্রামের দাস্তয়ঘাট পাড়া নামে একটি পাড়া আছে। 
সেখানে প্রধানত স্বর্ণকার শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। গ্রামের আর একটি পাড়ার নাম দত্তপাড়া। 


সংযোজন ৪৫১ 


এ পাড়ায়" ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসতি। এই দত্ত পাড়ার বড়বাড়ির সাহারা 
বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড়'বন্দরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এই 
গ্রামে তাতি ও ছুতোর মিস্ত্রির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। বাইশারির রায়-পরিবার এবং গুপ্ত পরিবার 
সর্বপ্রাচীন। রায়-পরিবারের যথেষ্ট দানশীলতার জন্য বাইশারি গ্রাম একদিন প্রথম পর্যায়ের স্তরে 
উঠেছিল। রায়দের বাড়ির সাথে দৈনিক বাজার, পোস্ট অফিস, পাবলিক লাইব্রেরি, হাইস্কুল, 
তাদেরই দেওয়া জায়গায় জনসাধারণের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই 
রায় জমিদারগণই প্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডী কালী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যীর পুজা আজও সেখানে চলছে। 
পূর্বে এই গ্রামে ১২৫ খানা দুর্গাপূজা হত। ১৯৭৩ সালে ৮টি গাগা । হয়েছে।"” (স্বাধীনতা 
সংগ্রামে বরিশাল-_হীরালাল দাশগুপ্ত । পৃ. ৩২৫) 


শিকারপুর 

বরিশাল শহরের ১৫ মাইল উত্তরে শিকারপূর গ্রামে যাওয়ার জন্য বাস চলাচলের পথ যেমন 
আছে, তেমনি লঞ্চ এবং নৌকায়ও যাতায়াত করা যায়। শিকারপুকে বলা হত ভারতের ১৫০টি 
শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। এখানে সতীর নাসিকা পড়েছিল। এখানকার দেবীকে বলা হয় 
সুগন্ধা বা উগ্রতারা। দেবীর মন্দির আছে। গ্রামটি সুগন্ধ! নদীতীরে অবস্থিত। এখানকার শিবরাত্রি 
মেলা ছিল বিখ্যাত। তাছাড়া কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে শ্যামা পূজা পর্যস্ত অসংখ্য মানুষ আসত 
উৎসবে যোগ দিতে। দোলযাত্রার সমারোহ ছিল। 

জনশ্রুতি, অতীতে সুগন্ধা নদী প্রবাহিত হত পো:"বালিয়া-সামরাইলের পাশ দিয়ে। শিকারপুর 
এই নদীরেখার পূর্ব পাড়ে এবং পোনাবালিয়া-সামরাইল ছিল পশ্চিম পাড়ে। এখানকার বাজার 
বিখ্যাত। এখানে লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট আছে। 


গৈলা 

গৌরনদী উপ-জেলার অন্তর্গত গৈলা গ্রাম এক সময় ছিল সংস্কৃত চর্চাকেন্দ্র। বহু টোল ছিল। 
গৈলার অধিবাসী ছিলেন ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিত ত্রিলোচন কবিভরণ। গৈলার পণ্ডিত 
মদনমোহন কবীন্দ্র এখানে কবীন্দ্র কলেজ নামে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
বরিশাল শহর থেকে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফরিদপুর জেলার সীমানা থেকে ৬/৭ মাইল 
দূরে অবস্থিত গ্রামটি প্রায় সাড়ে চার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বৃহত্তর গেলার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে 
গৈলা, মুড়িহার, ফুল্লত্রী, দক্ষিণ ও মধ্য সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাড়া ও মানসী-_ এই 
সাতটি মৌজা। শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল গৈলা গ্রামের। গৌরনদী স্টেশনে নেমে ৩ মাইল 
পশ্চিমে এই গ্রাম। ১৮৮৫ সালে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রামের শিক্ষিতদের মধ্যে বৈদ্য 
ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল বেশি। বর্তমানে গ্রামটি গুড় উৎপাদনে বিখ্যাত। 


ফুললশ্রী 

গৈলা গ্রামের ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ফুল্লশ্রী বিখ্যাত স্থান। এখানে 'পদ্মাপুরাণ' বা 
“মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্তর জন্মস্থান। তার জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে । তিনি 
“মনসামঙ্গল' রচনা করেন ১৪৮৪ সালে। বিজয়গুপ্ত এই গ্রামে মনসা দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। তার নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল এই দেবী খুবই জাগ্রত। জন 
সমাগত হত বিপুল। 


৪৫২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


চাদসি 

গৌরনদী উপ-জেলার অভ্তর্গত। বিনা অস্ত্রে চিকিৎসার জন্যে গোটা বাংলা জুড়ে ছিল 
এখানকার চিকিৎসকদের খ্যাতি। শৌরনদী থেকে ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটি উত্তর টাদসি 
ও দক্ষিণ চীদসি নামে বিভক্ত। ১৯৫১ সালে এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 


ভোলা 

আগে নাম ছিল শাহবাজপুর। বর্তমান ভোলা জেলা একটি দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় 
অবস্থিত। দ্বীপটির পুবদিকে মেঘনা, পশ্চিমে কালাবদর নদ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং মেঘনা, 
কালাবদর ও তেঁতুলিয়া নদীর সঙ্গম স্থল এবং উত্তরে ইলশা নদী। দ্বীপটির দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল এবং 
প্রস্থ ১০ মাইল। ভোলা শহরটিই আগে ছিল মহকুমা সদর। এখন জেলা সদর । বর্তমানে জেলার 
জনসংখ্যা ৩ লাখের ওপর। তার মধ্যে ৪০ হাজার হিন্দু। বাকি সবাই মুসলমান। সামান্য কিছু অন্য 
ধর্মাবলম্বী আছে। 

বরিশাল থেকে চট্টগ্রামমুখী স্টিমার পথে পীঁচঘণ্টা পেরিয়ে ভোলা । তেতুলিয়া বা ইলশা নদী 
পূর্বপাড়ের দুই মাইল দূরে অবস্থিত ভোলা বিখ্যাত বাণিজ্য বেন্দ্র। সুপারি, লঙ্কা, নারকেল এবং 
পানের কারবার হয় সব থেকে বেশি। 

১৮৭৬ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় দক্ষিণ শাহবাজপুর মহকুমা শ্শানের চেহারা নেয়। তখন দক্ষিণ 
শাহবাজপুর থেকে মহকুমা সদর সরিয়ে আনা হয় ভোলায়। রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি এস তখন 
ছিলেন মহকুমা শাসক। তারই পরামর্শে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশাল ধান খেত ছিল তখন এখানে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভোলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । একটি ডিগ্রি কলেজ এবং কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় 
আছে। ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। নাগরিক জীবনোপযোগী 
সুযোগ সুবিধা আছে এই শহরে। 

“ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় জনৈক সংবাদদাতার একটি চিঠির অংশ প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ 
জানুয়ারি ১৩। এঁ চিঠিতে ছিল ঃ “কয়েক দিবস হইল আমি কার্যোপলক্ষে বেঙ্গল ফুটিলা 
কোম্পানির এলোকেশী নামিকা বাম্পীয় পোতারোহণে বরিশালের অন্তর্গত ভোলা নামক স্থানে 
গমন করিয়াছিলাম। বোধহর আপনার পাঠকবর্গের মধো অনেকেই এস্থানটি দর্শন করেন নাই, 
তাই তাহাদের অবগতির নিমিত্ত ভোলার বৃত্তাস্ত যৎকিঞ্ৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

মেঘনা নদীর মোহানায় যে সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান আছে তন্মধ্যে দক্ষিণ শাহবাজপুর একটি 
সুবৃহৎ দ্বীপ। পূর্বে এই দ্বীপটি নোয়াখালির অন্তর্গত ছিল, কয়েক বৎসর হইল নোয়াখালি হইতে 
নীত হইয়া বাকরগপ্জের অধীন হইয়াছে । এই দক্ষিণ শাহবাজপুরের অন্তর্গত দৌলত খাঁ নামক 
একটি গ্রাম। পূর্বে এই স্থানে একটি সব ডিবিসনাল আপীল ও মুনসেফ কোর্ট অবস্থিত ছিল। 
১২৮৩ সনের কার্তিক মাসের প্রবল জল প্লাবনে এই স্থানটি একেবারে জলমগ্ন ও তৎসঙ্গে বু 
লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে তৎকালীন সবডিবিসনাল ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই লোমহর্ধক কাণ্ডের পর দৌলত খা হইতে আপীলগুলি “ভোলা” নামক 
স্থানে আনীত হইয়াছে। ভোল! নিতান্ভ আধুনিক স্থান বলিয়া দৃষ্টিমাত্র প্রতিপন্ন হয়। বোধহয় 
৫০/৬০ বংসরের অধিক পুরাতন নহে। কারণ আমি যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতে কোন 
পুরাতন বৃক্ষ, ইষ্টক নির্মিত কোন চিহ্ন নাই, বরং ইহার বালুকাময় ভূমি দৃষ্টে উপলব্ধি হয়, ইহা 
অতি অল্প দিন হইল নদী গর্ভে সপ্জাত' হইয়াছে। ভোলা স্থানটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত একটি 
অপ্রশস্ত খালের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকে এক খণ্ড ভূমি অনতি উচ্চ বান্ধ-দ্বারা সীমাবদ্ধ, 
তম্মাধ্যে ডিপুটি ক্কালেইরের আপীশ, তাহার বাসগৃহ প্রস্তুত হইতেছে। এই বান্ধের মধ্যে কয়েকটি 


সংযোজন ৪৫৩ 


অনতিবৃহৎ পুকুর আছে, ভম্মধ্যে পুলিশ সেশন সন্নিহিত পুকুরটির জল বড সুস্বাদু। এই জল 
অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পুকুরে কেহ অবগাহন করিতে পারে *'। চতুর্দিকে বেষ্টিত 
বান্ধের পার্খে পার্খে নৃতন রোপিত ঝাউ বৃক্ষ শ্রেণী, দূর হইতে বড় সুন্দর “খায়! এখানে দুইটি 
মুন্সেফ কার্য করিতেছেন। খালের পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সুন্দর বাজার; ঘর সমস্ত 
প্রায়শঃ লৌহপাত মণ্ডিত (০10£91৩ 17017) এবং নানাপ্রকার দেশীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ । এখানে যত 
কিছু কায়বার আছে তন্মধ্যে সুপারির কারবারই অধিক । আরাকান দেশ হইতে মগগণ এখান হইতে 
সুপারি লইয়া থাকে। বাজারের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে উকিল মোক্তার ও. আমলাগণের বাসা। প্রায় 
সকলগুলিই সুপরিদ্কৃত সুপ্রশস্ত ও সুন্দর। এই বাজারে দুইটি চিকিৎসালয় আছে। 

“এই স্থানের জলবায়ু বড় ভাল। অনেকেই বলিল এখানে বড় ব্যারাম হয় না। বাস্তবিক স্থানটি 
যে প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৎদৃষ্টেই একথার যথাথই সুন্দর উপলব্ধি হয়। ভোলায় দেশীয় 
খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অথচ মূল্য অধিক নয়। অনেকেই বলিলেন এস্থানের এক 
প্রধান আশঙ্কা জলপ্লাবন। এই আশঙ্কা ১২৮৩ সনের জল প্লাবন হইতে অধিবাসীবৃন্দের মনে 
বদ্ধমূল হইয়া ছিল, কিন্ত কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। ফ্রলোটিলা কোম্পানির কল্যাণে এখানে 
এখন আসা যাওয়ার বড় সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি বড় অসুবিধা রহিয়া গিয়াছে। যে স্থানে 
জাহাজ দাড়ায় সে স্থান হইতে ভোলা আপীশ প্রায় ৭/৮ মাইল। এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিবার 
কোন সুবন্দোবস্ত নাই।” 


দৌলত খা 

ভোলার এক স্টেশন পরেই সুপারির বিখ্যাত কেন্দ্র দৌলত খাঁ মেঘনার পশ্চিম পাড়ে 
শাহবাজপুর দ্বীপে অবস্থিত। ১৮৭৬ সালের বন্যায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। “"...প্রায় ৪০ 
বৎসর ধরে এখানে মহকুমা সদর ছিল এবং তখন এ স্থানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ১৮৭৬ সালের 
১৮ই মের প্রবল জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে সমগ্র মহকুমা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানিতে 
গাছপালা, ঘরবাড়ি সব তলিয়ে যায়। লোকজন, পশুপাখি, সাপ ইত্যাদি আত্মরক্ষার জন্য এক 
সংগে শাছের মাথায় ও ঘরের চালে আশ্রয় নিয়েছিল। এই জলোচ্ছাসের পরেই মহকুমার সদর 
দপ্তর এস্থান থেকে ভোলা শহরে স্থানাস্তরিত হয়।” (বোকরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ার। ১৯৮৪। 
পৃ. ৩১৩) 

“এ অঞ্চলে মেখনার বান প্রসিদ্ধ। সারা বৎসর ধরিয়াই এই বান দৃষ্ট হয়। কিস্তু জোয়ারের 
সময়ে ইহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং ১৪/১৫ ফুট উচ্চ হইয়া জলরাশি আসিতে দেখা যায়; 
গভীর জলে ইহা বিশেষ বুঝা যায় না। দেউলার বান দক্ষিণ শাহবাজ দ্বীপ এবং নোয়াখালির 
জেলার হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়া আসিয়া মেঘনা নদী এবং সংশ্লিষ্ট জলপথ দিয়া উত্তরে উঠিতে 
থাকে; অপর দিকে চাটগার বান সন্দ্বীপ ও নোয়াখালির মধ্য দিয়া উপরে আসিয়া প্রথমত পশ্চিমে 
ও পরে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া দেউলার বানের সম্মুখীন হয়। দেউলার বানের আঘাত খাইয়া 
ইহা প্রত্যাবর্তন করে।” (বাংলায় ভ্রমণ। ১৯৪০। পৃ. ২৪৫-৪৬) 


মলপুরা 

বর্তমান ভোলা জেলার একটি উপ-জেলা মনপুরা ভোলা শহর থেকে ২০ মাইল দূরে 
অবস্থিত। জেলার পূর্ব প্রান্তের এই স্থানটি আগে ছিল তজুমুদ্দিন থানায়। এখন তজুমুদ্দিন এবং 
মনপুরার মধ্যে ফেরি যোগাযোগ রয়েছে। বিভারিজের বিবরণ থেকে জানা যায়, আঠার শতকে 
মান গাজি নামে জনৈক ব্যক্তি দ্বীপটি জমিদারদের কাছ (থকে লিজ নিয়ে এখানে চাষাবাদ শুরু 
করেন। তার নাম 'খেকেই স্থানটি মনপুরা নানে পরিচিত হয়। এখানকার উর্বর জমিতে প্রচুর ধান 
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জন্মায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার বিপযস্ত হয়েছে দ্বীপটি। ১৮২২ এবং ১৮৭৬ সালের ঘূর্ণিঝড় 
এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে দ্বীপটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়ায় সমস্ত গবাদি পশু এবং অসংখ্য মানুষের 
মৃত্যু হয়। ১৯৭০ সালেও অতীতের দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে। 


চাখার 

পিরোজপুর জেলা এবং বানারিপাড়া উপ-জেলার অন্তর্গত চাখার শেরে বাংলা এ. কে, 
ফজলুল হকের জন্মস্থান। বরিশাল শহর থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গ্রামটি পুরোপুরি 
আধুনিক নগর জীবনের সুযোগসুবিধাযুক্ত। ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ সবই 
আছে। এ. কে ফজলুল হকের নামে একটি কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করে! রাস্তাগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক সুশোভিত। 

চাখার একটি ব্যবসা কেন্দ্রও। ধান, পাট, ডাল, সরিষা, নারকেল, সুপারি প্রধান ফসল। এখানে 
উৎকুষ্ট মানের তাতের কাপড়, মাটির পাত্র এবং বাঁশের নানাবিধ ব্যবহার্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। 

সরাসরি সড়ক পথে বরিশালের সঙ্গে যুক্ত। 


পিরোজপুর 

বর্তমানে জেলা। এখানে মহকুমা গঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালে। ১৮৮৫ সালে পিরোজপুর 
পুরসভার জন্ম। শহরটিতে একটি কলেজ, চারটি -উচ্চ বিদ্যালয় (একটি মেয়েদের), মাদ্রাসা, 
হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ডাকবাংলো সবই আছে। পানীয়জল সরবরাহের 
সুবন্দোবস্ত রয়েছে। পিরোজপুর শহরের কাজে রাজাগঞ্জে চাল ও সুপারির বড় বাজার। স্টিমার 
স্টেশন হুলার হাট শহরের ৪ মাইল দূরে। 


স্বরূপকাঠি 

পিরোজপুর জেলার উপ-জেলা সদর স্বরূপকাঠিতে ডি নর বসান 
সালে। এখানে একটি কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয় রয়েছে। নারকেল ও নারকেলজাত দ্রব্য এবং 
নৌকা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। সুন্দরী কাঠের বড় বাজার এখানে। 


বানরিপাড়া 

৬ রনির রন বার চ্ররন্রা 
দক্ষিণ-পশ্চিমে। জেলা বোর্ডের একটি সড়ক আছে বরিশাল থেকে বানরিপাড়া পর্যস্ত। খুবই ঘন 
বসতিপূর্ণ। একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। বিদ্যালয়টির নাম বানরিপাড়া 
উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বানরিপাড়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল একসময়ে । 

“বরিশালের ইতিহাসে বানরিপাড়া__একটি অবিস্মরণীয় নাম। বানরিপাড়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম 
মাত্র নয়-_-পার্খ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ নিয়ে যে বৃহত্তর গ্রাম সমষ্টি তাকেই বলা হয় বানরিপাড়া। নানা 
শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত এক বৃহৎ সমাজগোষ্ঠী দ্বারা এ অঞ্চল অধ্যুষিত 
ছিল। নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের আবাসভূমি হলেও বানারিপাড়া প্রধানত বঙ্গজ 
কায়স্থ সমাজের অন্যতম পীঠস্থানরাপে সুপরিচিত ছিল। একদিকে যেমন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, 
পৃজাপার্বণে, গীতবাদ্যে, যাত্রা নাটকে, শিল্পে (তোত), বাণিজ্যে, আনন্দ উৎসবে এবং নানা অনুষ্ঠানে- 
প্রতিষ্ঠানে বানরিপ্মড়া সর্বদা প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর ছিল, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন 
আন্দোলনে- সহিংস বিপ্লবী আলু *, অহিংস কংগ্রেস আন্দোলন এবং নানা বামপন্থী আন্দোলনে 


সংযোজন ৪৫৫ 


বানারিপাড়া সবসময়ে প্রথম সারির স্থান দখল করেছে।” স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল-_হীরালাল 
দাশগুপ্ত। পৃ. ২৮০1) 


মঠবাড়িয়া 

জেলার সর্বদক্ষিণে সব থেকে বড় ধান চালের ব্যবসা বেন্দ্র। বর্তমানে পিরোজপুর জেলার 
উপ-জেলা সদর মঠবাড়িয়ায় একটি ডিগ্রি কলেজ আছে। কে. এম. লতিফ ইনস্টিটিউশন জেলার 
সব থেকে পুরনো শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল। 


এখানে একটি প্রাচীন কালীমন্দির আছে। শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৬৪৩ সালে 
রুদ্রনারায়ণ রায় কালী বিগ্রহ স্থাপন করেন। ১৭৫৫ সালে রুদ্রনারায়ণের তৃতীয় বংশধর 
জয়নারায়ণ মন্দির নির্মাণ ও উদ্বোধন করেন। এই রায় পরিবার সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, মদনমোহন 
রায়ের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ঢাকার নবাব তাকে সেলিমাবাদসহ কয়েকটি পরগনা পুরস্কার দেন। তখন 
রায় পরিবার তাদের প্রাচীন বসতি দ্বিগঙ্গা ছেড়ে এখানে চলে আসেন। এরাই জেলার প্রাচীনতম 
শরিবার। 


ঝালকাঠি 

বরিশাল শহরের ১২ মাইল দূরে নলছিটি ও ঝালকাঠি নদী সঙ্গমে ঝালকাঠি একটি বন্দর ও 
ব্যবসা কেন্দ্র! এখান থেকে ধান, চাল, কাঠ, নারকেল তেল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। স্টিমার ঘাট, 
বরিশাল পর্যন্ত পাকা সড়ক এই শহরের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ১৯৬৪ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
ছেলেদের দুটি এবং মেয়েদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি হল 
সরকারি বিদ্যালয় ১৯০৯ সালে স্থাপিত। অপরটি ঝালকাঠি উদ্বোধন বিদ্যালয় ১৯৪৪ সালে 
স্থাপিত । কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। একটি ডাকবাংলো আছে। 

বর্তমানে ঝালকাঠি জেলা সদর হওয়ায় এখানে সরকাবি নানান দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। 


কীর্তিপাশা 

ঝালকাঠির ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কীর্তিপাশায় “বাকলা”-গ্রন্থের রচয়িতা রোহিণীকুমার সেন 
একটি গ্রস্থাগাব স্থাপন করেছিলেন। ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা সড়কটি জমিদারদের তৈরি । এখানে উচ্চ 
(বিদ্যালয়, ডাকঘর, ডাক্তারখানা সবই আছে। 


নলছিটি 

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি বরিশাল শহরের ১০ মাইল দূরে নলছিটি নদী তীরে অবস্থিত 
একসময় “নিন নবদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। কারণ, সংস্কৃত শান্ত্রর্চার অন্যতম কেন্দ্রে বাস 
করতেন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত। টোলও কম ছিল না। একমাত্র ভট্টাচার্য বাড়িতেই টোল ছিল কমপক্ষে 
১৬টি। রাজা রাজবল্লভ ক্ষমতা লাভের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখানে মগরা 
আসত সুপারির বঝবসায়। যে স্থানটিতে তারা এসে থাকত সেটি মগপাড়া নামে পরিচিত। নলছিটি 
মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে। এখানকার নারকেল বিখ্যাত। স্টিমার স্টেশন, 
ডাকবাংলো এবং শহর জীবনের অনুকূল সুযোগসুবিধা আছে। এখন ধান, চাল ও সুপারির বড় 
ব্যবসা কেন্দ্র। 


৪৫৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পুনিহাটি 

নলছিটি থানার এই ছোট গ্রামটির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে খাল। উত্তরে সরমহল গ্রাম । গ্রামটি 
অতীতে ছিল হিন্দু প্রধান। গ্রামে শিক্ষিতের হার ছিল বেশি। উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, এবং বিভিন্ন 
পেশার চাকুরিজীবীদের বসতিযুক্ত গ্রামে প্রথমে ছিল একটি এম. ই স্কুল। পরে একটি ইংরেজি 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 


চর ফ্যাসন 

মি. ফ্যাসন ছিলেন তৎকালীন রাজস্ব সংগ্রাহক! যাকে বলা হত কালেকটর। উনিশ শতকের 
শেষে এই চরটি গড়ে ওঠে এবং সরকারি খাসভূমি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কালেকটরের নাম 
অনুসারে চর ফ্যাসন নামে এই ভূভাগ পরিচিত হয় ১৮৯৫ সালে। ১৯৩২ সালে এখানে একটি 
উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। | 
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৪৫৯ 


প্রাসঙ্গিক বিবরণ 





বাকলা 


“আমি চাটি গা থেকে রওনা হই নতেম্বর মাসে পথে কিছু ঘুরে আমি বাকল হয়ে আসি। 
ওখানকার পর্তুগীজরা দুবছরের উপর কোন যাজকের সাহায্য পায় নি। তাই তারা আমাকে ওখানে 
যেতে বলেছিল। ফাদার ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ আমাকে এখানে না এসে আরাকান যেতে 
বলেছিলেন । কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে আমি যেতে পারিনি। মনে হয় এট! ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
হয়েছে, কারণ এই সুযোগে আমি বাকলাতে একটা বাসা বানাতে আরম্ভ করি। আমি পৌছবামাত্রই 
সেখানকার রাজা আমাকে ডেকে পাঠান। রাজা আট বৎসরের বালক মাত্র; কিন্তু বয়সের তুলনায় 
অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি সব পর্তুগীজদের নিয়ে রাজার কাছে যাই--তারা খুব খুশি হয়েই 
আমার সঙ্গে গিয়েছিল। প্রাসাদে পৌছবা মাত্রই রাজা লোক পাঠিয়ে দুবার খবর দেন যে তিনি 
আর সভাসদরা কেল্লাগুলির অধিপতিদের সঙ্গে আমার জন! একটি বড় বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। 
আমি পৌছতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে প্রধান জায়গাটিতে এই গরিব ফাদার আর 
অন্য পর্তৃগীজদের জন্য একটি 'বড় কার্পেট বিছানো ছিল। যথা বিহিত নমস্কার বিনিময়ের পর রাজা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় খাচ্ছি। আমি বললাম যে আমি াদেকানের রাজার কাছে 
যাচ্ছি। শুনেছি তিনিই এই নাকলার রাজার শ্বশুর হবেন। তবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি তার 
রাজ্যে এসে পড়েছি, তখন আমি তাকে সম্মান দেখাতে চাই আর অনুরোধ করতে চাই যে তিনি 
যেন তার রাজত্বে ফাদারদের আমন্ত্রণ করেন ও তাদের তার রাজত্ে গির্জা বানাবার আর একমাত্র 
ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচারের অনুমতি দেন। তিনি খুব খুশি হয়ে আমার কথা মেনে নিলেন, এমন কি এ 
বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালেন !..(বঙ্গপ্রসঙ্গ- -অসীমকুমার রায়। পৃ. ১৪৬)। 

রালফ ফিচের বিবরণে আছে ঃ “বাংলাদেশের চাটি গাঁ থেকে আমি বাকলাতে [8০018] 
আসি। এখনকার রাজা ধর্মহীন। লোকটি ভদ্র আর বন্দুক ছুড়তে ভালবাসেন। তার রাজ্য বিশাল 
আর সুফলা। তার ধান, সৃতী আর রেশমী কাপড়ের বড় বড় ভাণ্ডার আছে। এখানকার বাড়িগুলি 
সুন্দর উঁচু, আর রাস্তাগুলি বেশ বড়। লোকেরা কোমরে একটু কাপড় জড়িয়ে রাখে, বাকি শরীর 
নগ্ন। মেয়েরা গলায় আর হাতে অনেকগুলি করে রূপার হার আর চুড়ি পরে। পায়ে তাদের রূপার 
বা তামার মল আর হাতির দাতের আংটি । বেঙ্গপ্রসঙ্গ--অসীমকুমার রায়। পৃ. ১৩৬) 


৪৬০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


চন্দ্র্বীপ 

এ. এফ. এম. আবদুল জলিল লিখেছেন £ “চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে দনুজমর্দন 
দেব রাজধানী স্থাপন করেন। কচুয়ার কমলা সাগর দীঘি সেকালে দেশের প্রসিদ্ধ জলাশয় ছিল। 
দনুজমর্দনের রাজ্য বাকরগঞ্জ জিলার দক্ষিণাংশ ও নোয়াখালির পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। তাহার মৃত্যুব পর তৎপুত্র রমাবশ্লভ ও এইবংশের আরও কতিপয় নৃপতি রাজত্ব করেন। 
এই বংশের সপ্তম অধস্তন পুরুষ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়। তিনি কচুয়া হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করেন। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম ভূঁঞা। তাহার সুযোগ্য পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা । রামচন্দ্র মাধবপাশায় রাজধানী স্থানাওরিত করেন।...সুন্দরবনের 
ইতিহাস__পৃ. ৩০৯) 

ধনঞ্রয় দাস মজুমদারের “বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ঃ “এই 
“সমুদ্বোখিত রাজ্যের প্রথম রাজা হইলেন শ্যামলবর্মার বংশধর “দশরথদেব দনুজমাধবের পুত্র” 
যুবরাজ “রামচন্দ্র । তবকত-ই-নাসির-ই' ও “তবকত-ই-ফিরোজসাহি"তে বিক্রমপুরের শ্বাধীনরাজা 
“দশরথদেব দনুজমাধবে'র পুত্র রামচন্দ্রকে নবোখিত চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন যুবরাজ বলা হইয়াছে। 
তাহার পরবর্তী ইতিহাস হইল “আইন-ই-আকবর-ই" ও “আকবর-নামা”। ইহাতে ওই বংশের রাজা 
বা বার ভূঁইয়ার এক ভূইয়া বলা হইয়াছে।” (পৃ. ২৫৭) 


চন্ত্রদ্বীপ সম্পর্কে বৃন্াবনচন্দ্র পৃততুণ্ড একখানি মুল্যবান ইতিহাস লিখেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ 
রাজবংশের ইতিহাস লিখেছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র। দি বই-ই এখন দুষ্প্রাপ্য। বৃন্দাবনচন্দ্রের গ্রে 
চন্দ্রদ্বীপ সম্পর্কে জানা যায় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। এই গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক বিবরণ এখানে উদ্ধৃত 
হল: 


উৎপত্তি-বিবরণ 


চ্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিশ্বদস্তী প্রচলিত আছে। “ভবিষ্য ব্রহ্মাখণ্ড” নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থ বলেন__ এখানকার সমস্ত ভূমি জলময় ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটস্থ অগ্যযুত্তাপে 
সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচুড়ের মওবস্থু চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল; এজন্য উহার 
নাম চন্দ্রদদীপ হইল। যথা 
চন্দ্রীপে পুরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা । 
মহাদেব প্রসাদেন শুক্কা ভূতাহি মৃত্তিকা ।। 
ললাটনল দাহেন বিলীনং হি জলং বহু। 
স্থালী ভূতা চ পৃথিবী শৈবালাং সুখকারিকা || 
নহাদেবং মৃড়ানীচ পপূৃচ্ছ সাদরাঘিতা। 
পূরণচন্দ্রং বিহায়ৈ বধার্ধ্যতে শশিনঃ কলা ।। 
কিং নিষিত্তং তুয়। ধার্যযং কিং সুখং জায়তে ততঃ! 
মহাদেব উবাচ 
আমাদি পৌর্ণমাস্যস্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ। 
তিথয়স্তা সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে ।! 
অমা যোড়শঠাগেন দেবী প্রোক্ত! মহাকলাঃ। 
ংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহ ধারিণী।। 
অমানাশ্রী ক্লামধে| যা বাসাং তং প্রতিষ্ঠিত। 


ংযোজন ৪৬১ 


অতো হি ত্বং মমাধার্য্যা কলাকাল প্রমাথিনী।। 
ত্যসা কলায়াঃ কিরণৈ সিক্ত দ্বীপা চ ভূসুরাঃ। 
অতঃ প্রজাঃ কলাচন্দ্রদ্বীপে ধর্মপরায়ণাঃ।। - 
(েবিষাব্রম্মাখণ্ড ১২।৮--৮ শোক্ক)। 
আধুনিক বাকরগঞ্জ জেলাব দক্ষিণস্থ সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন সংসুষ্ট বিস্তীত জনপদ যে শ্রাচীন 
চন্দ্রদ্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কালব্রমে মগ প্রভৃতি বিবিধ জাতির উপদ্রবে 
চন্দ্রদ্বীপের রাজা ত্রমশ এ জেলার উত্তরে আসিয়া, ত্রমান্বয়ে রাজনগর, রিশরিকাঠি, ক্ষুদ্রকাঠিতে 
অতি অল্প সময় বাস করিয়া, পরিশেষে হোসেনপুর এবং শেষকালে মাধবপাশায়ি রাজধানী স্থাপন 
করেন। মাধবপাশাই শেষ রাজধানী। তথা হইতে আর রাজধানী পরিবর্তন করা হয় নাই।* 


উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কিংবদস্তী 


বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর ভট্টাচচার্থ কাত্যায়নীর উপাসক ছিলেন। তাহার শৈশব হইতেই 
বৈরাগ্যের ভাব ছিলঃ ক্রমে কৈশোরে ও যৌবনে উক্ত বৈরাগ্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়। 
তিনি তাহার মাতার একান্ত অনুরোধে অন্তত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন এবং ভুবনেশ্বরী নান্মী 
কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে, চন্দ্রশেখর তাদার কতিপয় জ্ঞাতি-কুটুম্ঘ সহিত কন্যার পিগ্রালয়ে 
উপস্থিত হন। বিবাহের পূর্বে চন্দ্রশেখর তাহার ভাবী পত্রীর নাম জানিতেন না। দশ মহাবিদ্যার 
মধ্যে ভুবনেশ্বরী অন্যতম মহাবিদ্যা। শাক্ত সম্প্রদায় মধ্যে শক্তিমন্ত্রের উপাসক মাত্রেই উক্ত দশ 
মহাবিদ্যার যে কোন নামে দীক্ষিত হন ইহাই নিরম। চন্দ্রশেখর ভূবনেশ্বরী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। 
এদিকে সম্প্রদানকালীন পুরোহিত যেমন ভূবনেশ্বরীর নাম করিলেন, অমনি চন্দ্রশেখর জিভূ কাটিয়। 
বিবাহের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত মধ্যে দৌড়িয়া অলক্ষিতভাবে অন্তর্ধান 
করিলেন; চারিদিকে লোক ছুটিল, তৎকালে কেহ অনুসন্ধান করিয়া কোন খোজ করিতে পারিল 
না; বিবাহ সেই দিনের জন্য স্থগিত রহিল। বর-কন্যা উভয় পক্ষের লোকেরই সুখচ্ছবিতে বিষাদের 
ছায়া দেখা দিল। এদিকে চন্দ্রশেখর উক্ত বিবাহের রাত্রি কৌন অলক্ষিত স্থানে অতিবাহিত করিয়া 
পরদিন এক গভীর অরণ্যে গিয়!, তাহার উপাস্য দেবীর নামে তাহার ভাবী পত্ীর নাম ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার নিতান্ত অপরাধের কার্য হইয়াছে মনে করিয়া, এদিন সন্ধ্যার প্রাকালে এক ক্ষুদ্র 
তরণীতে আরোহণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন ভগ) যাত্রা করেন। নৌকা বাহিতে 
ব্রমে এতদূর গিয়াছেন যে, স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন জলে ঝাপ দিবার উদ্যোগ 
করিলে হঠাৎ এক ক্ষুদ্র তরণীতে একটি গৌরবর্ণা কন্যা তাহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। কন্যা 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ 

“ওহে নির্বোধ ঠাকুর, জলে ঝাঁপ দিও না!” চন্দ্রশেখর ঘোর নিশীথে ভীষণ জলধি-গর্ভে হঠাৎ 
এবম্িধ কন্যার আবির্ভাব দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যেন কিংকর্তব্যবিমঢ হইলেন। ক্ষণকাল আত্ম- 
সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-__“তুমি কে গা?” কন্যা উত্তর করিলেন-__“আমি জেলের কন্যা, 
জাল ফেলা হইয়াছে, তাহার প্রহরীরূপে এখানে আছি” চন্দ্রশেখর বলিলেন-_“তুমি আমাকে 
নির্বোধ বলিয়া জলে ঝাপ দিতে নিষেধ করিলে কেন?” কন্যা উত্তর করিল-_-“তোমার উপাস্য 
দেবীর নামে ভাবী পত্বীর নাম হইয়াছে বলিয়া তুমি ক্ষোভ ও লজ্জায় আত্ম-বিসর্জন করিতে উদ্যত 
হইয়াছ; কিন্তু, উহা তোমার গুরুতর ভূল । স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বয়ং কাত্যায়নীর অংশ; সুতরাং 
তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত়ীর নাম হওয়ায় তোমার কোন পাপ বা অপরাধের কারণ 


৪৬২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


হয় নাই।” চন্দ্রশেখর বলিলেন-_ “আপনি সামান্য মানবী বা জেলের কন্যা নহেন; আপনি 
আত্মগোপন করিতেছেন, প্রকৃত পরিচয় না দিলে আপনার সমক্ষে এই মুহূর্তেই আমি এই অতল 
জলে ডুবিয়া মরিব।” এই কথার উপরে কন্যা আর আত্মগোপন করিলেন না। শ্লেহভরে 
বলিলেন-_“বৎস চন্দ্রশেখর, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী কাত্যায়নী। তুমি আমার 
আদেশানুসারে উক্ত কন্যাকেই বিবাহ কর; বরং আমার প্রতি তোমার ভক্তির ব্যাঘাত না হয়, তজন্য 
উক্ত পাত্রীর নাম পরিবর্তন করিয়া লও। 

অদ্য হইতে সপ্তদশ দিবসে ইহার দক্ষিণাদিকস্থ ভীষণ সুগন্ধ! নদীর মোহানায় সমুদ্রমধ্যে একটি 
প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় চর পড়িবে, পরে তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবে। তুমি তথায় গিয়া একটি 
রাজ্য স্থাপন কর; তোমার নামানুসারে উক্ত রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইবে। যেস্থানে চর পড়িবে 
তাহার উত্তরাংশকে সুগন্ধা বলে; তুমি উহার উত্তর পাড়ে ডুব দিলে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল 
মূর্তি প্রাপ্ত হইবে; এ মূর্তিদ্বয় তোমার রাজধানীতে স্থাপন করিবে।” 

চন্দ্রশেখর দেবীর আদেশে আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বাড়ি আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত 
ম'তৃদেবীর নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর, ৭ম দিবসে যে বিবাহের দিন ছিল, তাহাতে উক্ত ভাবী 
পত্রীর নাম পরিবর্তন করিয়া এ নূতন নাম উল্লেখে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন, এবং দেবীর 
আদেশানুযায়ী সপ্তদশ দিবসে সুগন্ধা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, প্রথম ডুবে কাত্যায়নী ও দ্বিতীয় 
ডুবে মদনগোপাল মূর্তি পাওয়া যাইত, এবং রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত; কিন্তু, চন্দ্রশেখর আর ডুব 
দিলেন না। উক্ত মূর্তিদ্বয় এবং আপন প্রিয় শিষ্য, সঙ্গী দনুজমর্দন সহ দক্ষিণ দিকে চলিলেন এবং 
কতদূর অগ্রসর হইলে দেবীর কথিত দ্বীপতাহাদের নেত্রগোচর হইল। তৎপর নিজ আবাসভৃমি 
বিক্রমপুর হইতে বহুতর লোকজন আনিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। দ্বীপের যে স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করা হইল, সেই স্থানের নাম কচুয়া রাখা হইল। উহা! বর্তমানে পটুয়াখালি 
মহকুমার অন্তঃপাতী বাউফল থানার অধীন তেঁতুলিয়া নদীর পশ্চিমপাড়ে কালাইয়ার সন্নিকটে 
অবস্থিত আছে; এইরূপ কিংবদস্তী যে, উক্ত দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ কচুবন হইয়াছিলঃ তজন্য সেই 
স্থানকে কচুয়া নামে অভিহিত করা হয়। 


এতিহাসিক কিংবদস্তীর সহিত ভৌগোলিক তথ্যের তুলনা 


ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, হিমালয় বঙ্গোপসাগরের অংশ হাস করিতেছে। এই কথা 
যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ভূগ্ভস্থিত ত্তর ও তন্মধ্যস্থিত জল-জ্তর অস্থি-পঞ্জর সাময়িকভাবে উহার 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। গত ১৩১৭ সনে মাঘ মাসে ঝালকাঠি স্টেশনাধীন হোসেনপুর গ্রামে 
লেখকের নৃতন বাটিতে এক নাল জমির মধ্যে পুকুর খনন করিবার সময়ে সাত হাত মৃত্তিকার নীচে 
এক বিকট জল-জস্তর অস্থি-পঞ্জর এবং একখানি বড নৌকার হাতের অংশ পাওয়া গিয়াছিল। 
দুঃখের বিষয় লেখকের অজ্ঞাতসারে নোয়াখালি নিবাসী মুসলমান কুলিগণ উক্ত জল-জস্তর অস্থি- 
পঞ্জরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু হালের ভগ্গ অংশটুকু অদ্যাপি রহিয়াছে। এই 
জেলায় এই প্রকার শত শত স্থানে পুকুর ও পগার নিশন্নভূমি খননকালীন হারিরিহিতিিনত 
পর্যস্ত অবিকৃত অবস্থায় পাইবার বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। 

প্রাকৃতিক শাস্তববর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও. ঘটনাবলী অপরাপব দেশাপেক্ষ। বঙ্গদেশে অধিকতর 
বিস্ময়-রসোদ্দীপক। বাকরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। এ 
জেলার উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ক্রমশ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তর দিকে গড়ে 
প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। সুন্দরবনে চর বৃদ্ধি হইয়া এই জেলা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর 


সংযোজন ৪৬৩ 


হইতেছে। 

চন্দ্রশেখরের সহিত দেবীর কথোপকথন এবং চন্দ্রদ্বীপ স্থাপন বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে সঙঘটিত 
হইয়াছিল। সুতরাং, ৭১৩ বৎসর পূর্বে সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর এবং খুলনার দক্ষিণ ভাগ অতল 
জলধি-জলে নিমজ্জিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। তৎকালে, এই জেলার শিকারপুর, ফুল্লুশ্রা৷ ও 
পোনাবালিয়া এবং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে কুশদ্বীপ ও শঙ্ঘকোট দ্বীপ নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় 
দ্বীপ মাত্র অবস্থিত ছিল। ৮০০ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গোপসাগর বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশেই যে 
গভীর গর্জন করিয়া প্রবাহিত হইত, ইহা৷ নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। 

এই জেলার ঝালকাঠি ও গৌরনদী স্টেশনের সীমানাস্থিত রৈভদ্রদী গ্রামনিবাসী জনৈক বাক্তি 
কাশীধামে ত্রৈলঙ্গখামীর সহিত বহুকাল হয় দেখা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামীজি তাহার নিবাস 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি রৈভদ্রদী গ্রামের উল্লেখ করেন। তদুত্তরে স্বামীজী তাহা বুঝিতে না পারিয়া 
“শিকারপুরের কোন্‌ দিকে” জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোকটি যেই বলিলেন--“শিকারপুরের 
দক্ষিণে", অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন-_“ওসবও কি চর পড়িয়াছে?” উক্ত 
ভদ্রলোকের বাসগ্রাম রৈভদ্রদীও দ্বীপচর ছিল বলিয়াই সম্ভবত শেষাক্ষর “দী” হইয়াছে, ইহা অসম্ভব 
বলিয়া মনে করা যায় না;* এতত্তিন্ন এ জেলার চর সংযুক্ত বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গৌরনদী 
স্টেশনাধীন চর সরিকল, চর জাহাপুর ইত্যাদি, ঝালকাঠিতে চর কেওতা, চর সাঙ্গর ইত্যাদি, 
কোতলিতে চর কাউয়া, চর বদনা, চর করমজি, চর কর্ণকাঠি ইত্যাদি, নলছিটিতে চর নলছিটি 
ইত্যাদি, বাকরগঞ্জে চড়াদি বা চরামদ্দী ইত্যাদি, মেহেন্দিগঞ্জে চর শ্যামরায়, চর খাগকাট। ইত্যাদি । 
এতত্তি্ন ভোলা, পটুয়াখালি ও পিরোজপুরের চর সংযুক্ত গ্রামের অন্ত নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টত 
অনুমিত হইবে যে, ৭০০ বৎসর পূর্বে যে, এই প্রদেশ ভীষণ জলধিতলে নিমগ্ন ছিল, ইহা কিছু 
মাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে সর্বাপেক্ষা শিকারপুর গ্রামটি অতীব প্রাচীন যেহেতু তথায় দেবীর 
৫১ পীঠ পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ উগ্রতারার মুর্তি গ্থাপিত রহিয়াছে। এ জেলার ফুল্লশ্রী নিবাসী 
প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৩৮ বৎসর পূর্বে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তখন 
তিনি লিখিয়াছেন__ 

পশ্চিমে ঘাথর নদী পুধে ঘন্টেশ্বর, 
মধ্যে ফুল্ুশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর। 


উক্ত প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের লিখিত মতে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণ রচনাকালীন ফুন্লশ্রী গ্রাম 
একটি দ্বীপে পরিণত ছিল। ফলত ফুল্পত্রী এবং শিকারপুর যে তৎকালীন উত্তাল তরঙ্গময়ী জলধির 
মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহার চতুর্দিকস্থ নদীর 
অবস্থা বিল-উৎপত্তির পূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঘণ্টেম্বর নদী চরা পড়িয়া মাত্র সায়েস্তাবাদের 
উত্তরাংশে জাহাপুরের নদী বর্তমান আছে। পশ্চিমে ঘাঘর বা ঘর্ঘর৷ নদীও খালে পরিণত হইয়াছে। 
এক্ষণ কবির গুপ্তের পন্মাপুরাণ কথিত, ঘাঘর নদীর উপর দিয়া পুরাপ্রসিদ্ধ নবাব-অনুচর ছবিখা 
এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল বাদ্ধিয়াছিলেন; বর্তমানে ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ ডিগ্রিক্ট বোর্ড উক্ত জাঙ্গাল 
মেরামত করিয়া গেলা হইতে আমবৌলার মধ্য দিয়া ঘাথর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। 
এদিকেও ঘন্টেম্বরের নদীর মধ্য দিয়া জাহাপুরঘাট পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন, দেবীর আদেশে এত বড় একটা প্রকাণ্ড চর পাড়য়া তাহা একটি 
বিশাল রাজ্যে পরিণত হইল, ইহা সম্ভবপব নহে। উহা প্রকৃতই কাল্পনিক ও কিংবদন্তী; কিন্তু, এই 
ভোলার ভূতত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। 
৭০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ইলসা ব তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মূলাদি ও জাহাপুরের নদী 


৪৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এবং পিরোজপুরের কালীগঙ্গা, কচা, ও কোটালিপাড়ার ঘাঘর নদী যে একমাত্র সুগন্ধা নামেই 
প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। ভীষণ সুগন্ধা নদী মধ্যে ফুল্লরশ্রী, শিকারপুর এবং 
পোনাবালিয়া বহুকাল পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে সমস্ত চর জাগিয়া এ 
জেলার সদর বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। জাহাপুরের চর এত নূতন যে, ১২১৯ সনে মাত্র উহা 
বন্দোবস্তের উপযুক্ত নির্ধারিত হইয়া বন্দোবস্ত হয়। সুগন্ধার পশ্চিমদিকের ব্রান্মাণদিগকে এখনও 
সোন্ধারকুলি বলে, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ সময়ে বাক্‌লা, বাঙ্গরোরা ও সোন্ধারকুলি নামে 
অদ্যাপি অভিহিত করিয়া থাকে । অতএব চন্ত্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী এবং দেবীর 
আদেশ প্রভৃতি কথা গুলি আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, তাহা ভৌগোলিক তথ্য দ্বারাও 
প্রতিপন্ন হইল। 


বাকলা চন্দ্রদ্ীপের খারিজা পরগনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


(১) গিধি বন্দর (বরিশাল টাউন), (২) বোজরগউমেদপুর, (৩) হাবেলি সেলিমাবাদ, 
(৪) হাবেলি, (৫) ইদিলপুর, (৬) নাজিরপুর, €৭) রত্বদি কালিকাপুর, ৮) কৃষ্ণদেবপুর, 
(৯) রামহরিচর, ৫১০) কল্মিচর, (১১) সুলতানাবাদ, (১২) জাফরাবাদ রফিয়ানগর, 
(১৩) খাঞ্জাবাহাদুর নগর, (১৪) আবদুল্লাপুর, ০১৫) আজিমপুর, (১৬) ইদ্রাক্পুর, 
(১৭) রসুলপুর, (১৮) বঙারোড়া, (১৯) কোটালিপাড়া, (২০) জালালপুর, (২১) হবিবপুর, 
(২২) সায়েস্তাবাদ, (২৩) সায়েস্তানগর, (২৪) কাদিরাবাদ, (২৫) কাশিমপুর শেলাপট্টি, 
(২৬) মাদারিপুর (২৭) রামনগর, (২৮) সফিপুরকালা, (২৯) আমিরাবাদ, (৩০) বীরমোহন, 
(৩১) গোপালপুর, (৩২) দুর্গাপুর, তে৩) সাহাজাদপুর, (৩৪) বৈকুষ্ঠপুর, (৩৫) আওরঙ্গপুর, 
(৩৬) গোপীনাথপুর, ৩৭) সৈদপুর, (৩৮) নাজিরপুর 

উক্ত পরগনা সমূহের মধ্যে কোটালিপাড়া, মাদারিপুর, গোপীনাথপুর এই তিনটি পরগনা 
সম্পূর্ণ ফরিদপুর কালেক্টুরির তৌজিভুক্ত হইয়াছে এবং বৈকুষ্ঠপুর, আমিরাবাদ, সফিপুরকালা, 
কাশিমপুর, শেলাপট্ি, রামনগর, কাদিরাবাদ, জালালপুর, ইদ্রাক্পুর, রসুলপুর, ইদিলপুর, 
হবিবপুর--বরিশাল ও ফরিদপুব উভয় জেলার কালেক্টুবিতে এ সকল পরগনার রাজস্ব দাখিল 
হইয়া থাকে এবং এ সকল পরগনার জমিগুলি উভয় জেলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 

হাবেলি সেলিমাবাদের রাজস্ব বরিশাল ও খুলনা জেলার কালেক্টরিতে দাখিল হইয়া থাকে 
এবং উক্ত পরগনার জমিসমূহ বরিশাল ও খুলনা জেলাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 

উক্ত পরগনাগুলির অধিকাংশ নামই মুসলমান নামের আদ্যক্ষর বা সম্পূর্ণ যথা-_ 
সায়েস্তানগর, সায়েস্তাবাদ, আলিনগর, রসুলপুর, সফীপুব বোজরোগ, উমেদপুর, আবদুল্লাপুর 
ইত্যাদি এবং এই সকল নাম তৎকালীন স্থানীয় গভর্নর বা স্থানীয় লব্বপ্রতিষ্ঠ লোকের নামে সৃষ্টি, 
হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজার যখন দোর্দপ্ড প্রতাপ ছিল, তখন জনসংখ্যা 
ও লোকের বসন্ত খুব কম ছিল এবং উপরোক্ত পরগনার অধিকাংশের অন্তর্গত জমিগুলি বিলমিলে 
পরিণত ছিল এবং উহা অল্পসংখ্যক বাসোপযোগী হইয়াছিল। তৎপর রাজার অবস্থা ক্রমশ 
শোচনীয় হইতে আরম্ত হওয়ায় উক্ত পরগনার সৃষ্টিকারী কোন কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তালুকদাব ভাবে স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে যখন জমিদাবি বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তখন এ সকল 
পরগনার স্থান নিয়া তত্তৎ স্থানীয় লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত বন্দোবস্ত করেন। 
তখন চন্দ্রদ্বীপের নাবালক রাজা জয়নারায়ণের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীগণ আপন আপন উদর 


সংযোজন ৪৬৫ 


পূরণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজার দিকে তাহার হিতাকাঙ্্ষী হইয়া জমিদারি রক্ষা 
করিবার কোন উপযুক্ত লোক ছিল না; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে খারিজ হইয়া উল্লিখিত বহু 
পরগনা স্বাতন্থ্য বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্তমান সময় যাহারা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন, তাহারা হয়ত 
মনে করিবেন যে, উহা লেখকের কল্পনা এবং একদেশদর্শিতামূলক উক্তি, বস্তুত তাহা নহে। 
পরগনা সৃজন সময় যে সকল বন্দোবস্ত রোবকারী লিখিত হইয়াছে, তাহা বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা 
ও খুলনার কালেক্টরিতে অদ্যাপি বর্তমান আছে; তাহা দৃষ্ট করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। 
উহার প্রত্যেক নূতন পরগনার সঙ্গেই গয়রহ শব্দ সংযোগ করার আদেশ আছে। এ স্থলে বলা 
বাহুল্য যে, কোটালিপাড়া, ইদিলপুব ও বোজরগউমেদপুর পরগনাত্রয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু 
পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ হইতে খারিজ হইয়া স্বাতন্থ্য অবলম্বন করিয়াছিল। এ সকল পরগনাগুলি ছোট বড় 
উভয় প্রকার ছিল ; কারণ পরগনা সৃষ্টির সময় উহার তৎকালীন ভূম্যধিকারী যে প্রকার প্রবল ও 
ক্ষুদ্র ছিলেন, পরগনাও তদ্রপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল ; অমরাপুর নামে একটি পরগনা সৃষ্টি 
হইযাছিল, তাহা বর্তমানে খাসমহলভুক্ত আছে; উহা এত ক্ষুদ্র যে উহার সরকারি রাজস্ব বার্ষিক 
৭ টাকা দু আনা মাত্র। 
খারিজা তালুক 

মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদ্রারি বন্দোবস্ত হইলে, পরে জমিদারির নিন্নস্থ 
হকিয়তাদারগণ জমিদারের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিপ্রয়াসে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সহিত 
হকিয়তগুলি বন্দোবস্ত করিয়া খাস গভর্নমেন্টের »টনে থাকার শ্রার্থনা করিলেন, সদাশয় 
গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রার্থনাও উপেক্ষা করিলেন না। উক্ত মধ্যস্বত্বাধীকারিগণের রাজস্ব তদুপরিস্থ 
জমিদারি হইতে বাদ দিয়া তালুক, ওসত তালুক, নিম ওসত তালুক, এমন কি হাওলা স্বত্বের 
মালিকানা সহিতও বন্দোবস্ত করিলেন। বরিশাল কালেক্টরিতে ২০৪৬ নং তৌজিতে হাওলা তিহাই 
নামে একটি মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উহা উদাহরণ স্বরূপ এখানে প্রদত্ত হইল। এই প্রকারে 
প্রত্যেক পরগনা হইতেই বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ইহাকেই বর্তমানে খারিজ তালুক 
ও খারিজা হাওলা বলে। বরিশাল কালেক্টরির অধীন যত পরগনা আছে, তন্মধ্যে বাঙারোড়া 
পরগনায় যত যধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এতগুলি আর কোন পরগনায় দৃষ্ট হয় না। বাঙারোড়া 
পরগনাটি সম্পূর্ণ বর্তমান গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগনায় ৯৩৯ খানি খারিজ তালুক সৃষ্টি 
হইয়াছিল। গৈলা গ্রামের লপ্ত মানসী গ্রামে একখানি খারিজ তালুক আছে, তাহার সরকারি রাজস্ব 
এক আনা ৪ পাই মাত্র ; এই তালুকের অন্তর্গত জমি সবেমাত্র অর্ধকানি পরিমিত একখানি 
তালভিটা, ইহাতে বহুকালের কয়েকটি তালবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বাঙারোড়৷ পরগনার জমিদারির 
বার্ষিক সদর রাজস্ব ৩৬৫।%"।| পাই এবং ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের বার্ষিক সদর রাজস্ব 
২০৭২৪৭% পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্ভবত এ জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৌরনদী 
থানার লোকসমূহ সমধিক শিক্ষিত ছিল ; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বন্দোবস্ত দ্বারাই তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বাঙারোড়া পরগনার পরে বোজরগ উমেদপুর পরগনার অধীন ৪০৭ খানি, উত্তর 
সাহাবাজপুর পরগনার অধীন ২৯৪ খানি, ইদিলপুরের অধীন ১১৯ খানি এবং সায়েভানগরের 
অধীন ১৬১ খানি খারিজা তালুক দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


বাকবগপ্জ/৩০ 


৪৬৬ বৃহত্তব বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগনার মালিকগণের পরিচয় 


আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগনা বাকবগপ্জ কালেন্টরির তিনটি তৌজির অধীন ; মথা--১৭২০ নং 
হিস্যে |1১২। ক্রান্তি, ১৭২১-১৭২২হিস্যে 14১০ আনি এবং ১৭২৩ হিস্যে /১৭।% প্রশস্তি। 
এই তিনটি তৌজির মধ্যে মধ্যে ১৭২০ নং তৌজির মালিক মাধবপাশা নিবাসী সাহাজাতীয় বাবু 
রাধাচরণ রায় চৌধুরি গং, ১৭২১, ১৭২২ নং তৌজির মালিক কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী 
রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট সি আই ই এবং ফরিদপুর জেলার অধীন বাইশরশিব 
জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনীসুন্দরী চৌধুরানি ও শ্রীযুক্ত শিবসন্দরী দৌধুরানি এবং ১৭২৩ নং তৌজির 
মালিক বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীনঞ্জনপ্রসাদ বর্মন ; উক্ত তৌজিত্রয়ের মালিকানের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিশ্বে প্রদত্ত হইল। 


১৭২০ নং তৌজী 


এই তৌজির যোল আনি রকমের হিস 11১২। 1৭ ত্রণস্তির অংশে নিন্গলিখিত মালিকগণ 
বর্তমান আছেন। 
(১) বাবু বাধাচরণ রায় চৌধুরি জমিদার মাধবপাশা হিং (১৫ গণ্ডা। 
(২) বাবু হীরালাল রায় চৌধুরি ,, রর 1১৫ গণ্ডা। 
(৩) সারদাসুন্দরী চৌধুবানী স্বামী মৃত গুঝ্দাস সাহা চৌধুরি স্থলে বর্তমান 
দখিলকার শচীনাথ সাহা হাল সাকিন বরিশাল পূর্ব মালিক কালীকুমার রায় 


চৌধুরি হইতে প্রাপ্ত ... %৭ || গণ্ডা। 
(৪) বাবু বিরাজমোহন বায় চৌধুবি এবং তাহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় হাল সাকিন 

বরিশাল, শ্রীনাথ রায় চৌধুরি হইতে প্রাপ্ত ৭4৫ গাণ্ডা। 
(৫) শ্যামলাল রায় চৌধুরি জমিদাব মাধবপাশা .. %০ আনি। 
(৬) বাবু রাধারমণ রায় চৌধুরি এবং তাহাব মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী জমিদার 

মাধবপাশ। রর ১০ গণ্ডা। 
(৭) নিস্তারিণী চৌধুরানী জমিদার মাধবপাশ৷ রহ ১০ গণ্ডা। 
(৮) মৌলবি এ কে ফজলুল হক্‌ এম্‌ এ বি এল, এবং মৌলবি মহম্মদ 

এসমাইল খা চৌধুরি চড়ামদ্দা ্ ১. 4৭11 গণ্ডা। 

১ টাকা 
মাধবপাশার সাহা জমিদার 


মাধবপাশা নিবাসী! বাখু পাধাচরণ বায় চৌধুরি এবং হীরালাল রায় চৌধুরি ও বাবু শ্যামলা 
রায় চৌধুরির পূর্বাধিকাবী পরলোকগত বামমাণিক্য সাহা চৌধুরি ১২০৬ সালে ঢাকার কালেস্টরির 
নিলামে আধুনিক চশ্রপ্বীপ পরগনার 1১২1) ভ্রান্তি অংশ খরিদ করেন। উক্ত রামমাণিক্য সাহা 
হইতে তাহার অধর্তন বংশধরগণের নিশ্নবলিখিত বধংশপত্রিকা দেওয়া গেল। রামমাণিক্যের অপর 
ভ্রাতত্রয়ের নাম--€৫২) রঘুনাথ, ৩) রাধাকৃষ, (৪) শ্যামরাম। রামমাণিক্ের দুই পুএ€১) 
রামকানাই, (২) বলরাম। বামকানাইযের পুত্র গুরুদাস ও দীননন্ধু। গুকদাসেব পুত্র কালীকুমাব 
এবং দীনবন্ধুর পুত্র রাজকুনাব ; রাজকুমারের পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরি । বলরামের দূই পুএ 
গোপাল ও গোবিন্দ। শোপালের পত্র দ্বাববানাথ, রাধামাধব ও ব্রজনাথ। গোবিন্দের পুত্র 
প্যারীমোহন : প্যারিমোহনের পুএ শঠাখলাল বাধ চৌধুবি। রামমাণিকোর ভ্রাতা রখুনাথের 


সংযোজন ৪৬৭ 


চারিপুত্র-_-রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রঘ্ন। তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ ও শত্রত্ম নিঃসন্তান। ভরতের পুত্র 
রাজবল্লভ ; তৎপুত্র মধুসুদন, তৎপুত্র হীরালাল রায় চৌধুরি। রামমাণিক্যর অপর ভ্রাতা 
রাধাকৃষ্জের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোলকনাথ রায় চৌধুরি। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্যামরামের পুত্র মধুরানাথ, ৩ৎপুএ বর্তমান বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরি। উক্ত রাজকুমার রায় 
চৌধুরীর অংশ নিলাম হইলে, হাইকোর্টের উকিল মৌলবি এ কে ফজলুল হক এম এ বি এল 
এবং চড়ামদ্দীর জমিদার মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল খা চৌধুরি খরিদ করেন। শ্রীযুক্ত নিস্তারিণী 
চৌধুরানী পরলোকগত রাজবল্লভ রায় চৌধুরির কন্যা ; ইনি গোলকনাথ রায়ের অংশ হইতে 
জমিদারির ১০ অর্ধ আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী পরলোকগত 
কালীকুমার রায় চৌধুরীর অংশ খবিদ করিয়াছেন। বাবু বিরাজমোহন রায চৌধুরি এবং তাহার 
্রাতৃদ্বয বাবু নলিনীমোহন রায় চৌধুরি ও রমণীমোহন রাযচৌধুরি_-ফরিদপুর জেলার অধীন 
উলপুর নিবাসী ববিশালের ভূতপূর্ব স্বনামপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি 
মহাশযের পুত্র, তাহারা গোলোকনাথ বাবুর অংশ হইতে চন্দ্রদ্বীপেব ৫ গণ্ডা অংশ খবিদ করেন। 
বিরাজবাবু বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারি এবং বরিশাল টাউনের সকল শ্রেণির লোকের 
শ্রদ্ধার পাত্র ; ইনি ণিঃস্বার্থভাবে বরিশাল টাউনের কল্যাণ কামনায় অনধিক ১৫ বংসর কাল অক্লান্ত 
পরিশ্রমে মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারির কার্য করিয়া আসিতেছেন। 

মাধবপাশা রাজবাড়ির উত্তর দিকে রামমাণিক্য সাহা চৌধুরির বাড়ি। এই বাড়িতে বৃহৎ বৃহৎ 
দ্বিতল ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্মাণ করিয়! এই সাহা জমিদারগণ বসতি করিতেছেন। বানু 
রাধাচরণ রায় চৌধুবিব পিতামহী পবলোকগতা পার্ শী "ীধুরানী সাধারণের কষ্ট অপনোদন জনা 
মাধবপাশা হইতে বরিশাল পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ; অদ্যাপি এ রাস্তাকে 
“পার্বতী ।চীধুরানীর রাস্তা" বলিযা থাকে। এ রাস্তা বর্তমানে বাকরগঞ্জ ডিস্টরিক্টবোর্ড গ্রহণ করিয়া 
মেরামত কবত ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। পার্বতী চৌধুরাশী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে 
এক দেবমন্দির নির্মাণ কবিয়া তথায়” কালাাদ নামে একটি বিগ্রহ স্থাপন করিযাছেন এবং একটি 
কৃত্রিম কুর্জবন নির্মাণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তথায় তৎকৃত অতিথিশালা ও উক্ত বিগ্রহের অন! 
চলিতেছে। তিনি বৃন্দাবনধামে শেষ জীবন অতিবাহিত কবিয়া তথায় মানবলীলা সংবরণ করেন। 
মাধবপাশাতে পার্বতী চৌধুরানী কাষ্ঠ-নির্মিত কারুকার্য সমান্বত ২৪ চাকাবিশিষ্ট একখানি রথ প্রস্তুত 
করিয়া তাহা চালাইতেন। তাহার লোকান্তরেও কিছুদিন উক্ত রথের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু রাজকুমার 
বাবুর বিবাহের সময উক্ত রথগৃহে বাজির আগুন পড়িয়া রথখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। 
রামমাণিক্য সাহা একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন।তিনি সাধারণের কষ্টের কথা অধগত হইয়া 
বহু অর্থ বায়ে বরিশালের পূর্বদিকে সাহেবের হাট হইতে উটমপুরের নদী পর্যন্ত একটি ভারানি খাল 
কাটাইয়া দিয়াছিলেন ; লোকে অদ্যাপি এই খালটিকে 'রামমাণিক্যের ভারানি' বলিয়া থাকে। 
সাম্প্রতিক এই খালটি মজিয়া যাওয়ায়, স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বহু অর্থ ব্যয় করিযা পুনরায় উক্ত 
খালটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর বাড়ি হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাসাগরের উত্তর 
পাড়ে চৈত্র বৈশাখ মাসে পথক্রি্ট পথিকগণের কষ্ট প্রশমনার্থে জলছত্র দেওয়া হইয়া থাকে, 
তাহাতে পথিকগণ প্রতোকে আহার্যার্থ এক গ্লাস জল, কিছু মিষ্ট ও কিছু ফল পাইয়া থাকেন; 
উহাতে ঘর্মাক্ত কলেবর পথিকের ক্ষণিক ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। উক্ত জমিদারবাড়িতে একটি 
পোস্টাফিস ও একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহাদের বাড়ি বার মাসে তের পার্বণ হয়। বাবু 
রাধাচরণ রায়চৌধুরি প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে একটি নিয়ম-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
তাহাতে একমাসকাল বহু বৈষ্ডব ও বাঙ্গালি, ভোজন করিয়া থাকে। 


৪৬৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তৌজি নম্বর ১৭২১-_-১৭২২ 

উল্লিখিত দুই তৌজির মালিক রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অংশ বর্তমানে কোর্ট অব 
ওয়ার্ডসের শাসনাধীন আছে। জেলা চব্বিশ পরগনার কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত বাবু 
কৈলাসচন্দ্র দাস বর্তমান ঠাকুর ওয়ার্ড স্টেটের ম্যানেজার, ১৭২১ ও ১৭২২ নং তৌজির বিবরণ 
নিবে প্রদত্ত হইল। বঙ্গাব্দ ১২০২ সালে চন্দ্রদ্বীপের রকম %১২।। গণ্ডা অংশ নিলাম হইলে মিঃ 
জন্‌ পেনেটি খরিদ করেন, তাহা নিয়া ১৭২১ নং তৌজি গঠিত হয়। ১২০৪ %১৭।। গণ্ডা অংশ 
উক্ত পেনেটি সাহেব খরিদ করেন, তদ্বারা ১৭২২ নং তৌজি গঠিত হয়। উক্ত নিলাম খরিদের 
পরে পেনেটি সাহেবের ওযারিসসূত্রে তদীয় দৌহিত্র ফুলি সাহেব উক্ত 1১০ আনি অংশের যোল 
আনি রকমের 1)১৩) ক্রান্তি অংশ প্রাপ্ত হন। মিঃ পেনেটি সাহেব ভাগ্যকুল নিবাসী বর্তমান রায় 
সীতানাথ রায় বাহাদুরের পূর্বপুরুষ মথুরামোহন রায়ের সরকারে কতক দেনা ছিলেন, উক্ত দেনার 
দায়ে উক্ত মথুরামোহন রায় হিস্যে ।%১৩ 1) ক্রান্তি অংশ নিলাম খরিদ করেন। উক্ত ফুলি সাহেবের 
|/১৩)০ ক্রান্তি অংশ হইতে নিকলিস কালানুস সাহেব ১৭।।))১০ দস্তি অংশ প্রাপ্ত হন; পরে এ 
অংশ বাইশরশির জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু ও বৈকুষ্ঠরাম বাবু খোদ খরিদ করেন। উক্ত ১৭।1))১০ 
ডিসিন অংশ বাদে বাকি 11%২।৭০ ডিসিম অংশ রাজ! সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ জন্‌ পেনেটী ও 
মিঃ ফুলী সাহেব এবং মথুরামোহন রায় হইতে খরিদ করেন। উক্ত দুই তৌজির অন্যতম 
স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্ত কামিনী সুন্দরী চৌধুরানি এবং শ্রীযুক্তা মঞ্জুরী চৌধুরানি ফরিদপুর জেলার 
অধীন বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ রায়চৌধুরির পুত্রবধূ এবং শ্রীযুক্তা 
শিবসুন্দরী চৌধুরানি উক্ত বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত বৈকুষ্ঠরাম রায়চৌধুরির পুত্রবধূ 
বরিশাল জেলায় ইহারা প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত। ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারির আয় লক্ষ 
টাকার উপরে হইবে। পটুয়াখালি মহকুমার অধীনে বাউফলে ইহাদের সদর কাছারি সংস্থাপিত 
আছে; এজন্য ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারিকে বাউফল স্টেট বলিয়া থাকে। 


১৭২৩ নং তৌজি 


বরিশাল টাউনের জমিদার বানু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মনের পূর্বাধিকারী পরলোকগত বাবু দলসিংহ 
বর্মন বঙ্গাব্দ ১২০০ সালের শেষভাগে ঢাকা কালেক্টরির প্রথম নিলামে বর্তমান চন্দ্রত্বীপ পরগনার 
/১৭ 1)) ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। তৎকালীন বাকরগঞ্র (জলার সৃষ্টি হয় নাই । বাবু দলসিংহ বর্মন 
চাকরি উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।৩৫ তিনি প্রথমত উত্তর 
বঙ্গের নাটোর রাজসরকারে মুদ্সিসরকাবের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় চাকরি উপলক্ষে লগ্নি ও 
জহরতের ব্যবসা আরম্ত করেন। তৎপর তথা হইতে উক্ত কারবার উঠাইয়া ঢাকায় আসিয়া 
উয়াড়িতে এক বৃহৎ হাবেলি প্রস্তুত করেন ; অদ্যাপি ঢাকাতে উক্ত হাবেলি “দলসিংহ বাবুর হাবেলি' 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। ১২০০ সালে তিনি চন্দ্রদ্ীপের জমিদারি খরিদ করেন। ক্রমে বাবু দলসিংহ বর্মন, 
বাবু গোপালকৃষঃ বর্মন, রানী গোলাপ দেবী, রানী সর্বমঙ্গলা দেবী, বাবু রাজকৃষ্ঙ বর্মন, বাবু 
নিরঞ্রনপ্রসাদ বর্মন জমিদাবি শাসন করিয়া গিযাছেন। বাবু নিরঞ্রনপ্রসাদের পরে তাহার সহধর্মিণী 
রানী শিবদেহী এবং তৎপরে রানী জ্বালাদেহী বর্মনী জমিদারি শাসন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে 
বাবু শ্রীরঞ্রনপ্রসাদ বর্মনের শাসনাধীনে উক্ত জমিদারি ন্যস্ত আছে। দলসিংহ বর্মন হইতে আটজন 
উত্তরাধিকারী দ্বারা ইহাদের জমিদার্রির শাসন চলিয়া আসিতেছে। নিম্সে তাহার একটি তালিকা 
প্রদত্ত হইল ; যথা--€১) দলসিংহ বর্মন, (২) রানি গোলাপ দেবী (স্বামী মৃত দলসিংহ বর্মন), 
(৩) রানি মঙ্গলা দেবী, পিতা মৃত দলসিংহ বর্ধন স্বোমী মৃত বিশ্বেশ্বর বর্মন), (৪) বাবু রাজকৃষ্ 
বর্মন (রানি মঙ্গলা কর্তৃক গৃহীত দণ্ডক), (৫) খানি গঙ্গাদেবী খ্বোমী মৃত রাজকৃষ্ণ বর্মন), (৬) বাবু 


ংযোজলন ৪৬৯ 


নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মন (রানী গঙ্গাদেবীর গৃহীত দত্তক), (৭) রানী শিবদেহী (স্বামী মৃত নিরঞ্জনপ্রসাদ 
বর্মন), ৮৮) বাবু শ্রীরঞ্রনপ্রসাদ বর্মন (উইলসুত্রে প্রাপ্ত)। 

বিক্রমপুর ভরাকৈর নিবাসী মল্লিক পরিবারস্থ পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মল্লিক, তৎপুত্র 
ঈশানচন্দ্র মল্লিক, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন মল্লিক পুরুষানুক্রমে বহুদিন দেওয়ানের কার্য করিয়া 
গিয়াছেন। পাঞ্জাব নিবাসী বাবু বক্তারলাল সিংহ বর্তমানে এই দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত আছেন। 
ইনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, কার্যদক্ষ, বিনয়ী এবং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি । বর্তমানে ইহার চেষ্টা ও যত্তেই 
এই স্টেট এক্ষণতক্‌ বজায় আছে। বাকরগঞ্জ স্টেশনাধীন চড়াদিতে ইহাদের এক কাছারি বাড়ি 
আছে। এখানে রানী গোলাপদেবীর নামানুসারে একখানি পুরাতন হাট আছে, এজন্য এ স্থানকে 
'রানীর-হাট' বলে এবং স্থানীয় পোস্টাফিসের নামও বানীর-হাট বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। 
বরিশালের বাজারও এই জমিদারিরই অন্তর্গত । বরিশালের কাছারি বাড়িতে" কালীর মন্দির আছে। 
প্রত্যহ সরকারি ব্যয়ে এখানে পুজা, অর্চনা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। 


দনুজমর্দন ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য 


“পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যখন রাজা মধ্যে গোলযোগ 
চলিতেছিল. সেই সময দনুজমর্দন দেব নামক অন্য এক হিন্দু রাজা বাকরগপ্জ জেলার অন্তর্গত 
সুন্দরবন অঞ্চলে চন্দ্রত্বীপ নামে একটি ক্ষুদ্র রাজা স্থাপন করেন। দনুজমর্দন দেবের যে মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। 
পাণ্ডয়ার নিকটবর্তী একস্থানে হলকর্ষণের সময় অনুরূপ দুইটি সুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত ঘুর্দীর একটি 
মহেন্দ্র দেব নামীয় এবং অপরটি দনুক্মর্দন দেবের । উভয় মুদ্রা গোলাকৃতি ৷... 

রাজ! দনুজনর্দন দেবের ঘুদ্রার ওজন প্রায় ১৬৭ গ্রেন, পরিধি পৌনে চার ইঞ্চি। প্রথম পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে, “'শ্রীশ্রীদনূজনর্দন দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় “শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ পাণুনগর শকান্দ 
(...) ৩৩৯।"" সুন্দরবন অঞ্চলে থোলপেটুয়া নদী তীরে একটি কবর খননকালে ১৯১১ খুস্টাব্দে 
দনুজনর্দনের একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। উক্ত মুদ্রা গোলাকুঁতি। ওজন ১৬০ গ্রেন। প্রথম পৃষ্ঠায় 
বাংলা অক্ষরে “শ্রীদনুজমর্দন দেব”, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় “শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ শকাব্দ ১৩৩৯ চন্দ্র 
(...) প।” ১৩৩৯ শকান্দ অথবা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ হইবে। পূর্বোক্ত দুইটি মুদ্রার ১ সহত্রাংকটি কাটিয়া 
গিয়াছে। অতএব মহেন্দ্র দেবের মুদ্রায় ৩৩৬ শকাব্দ স্থলে ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজমর্দনের অপর 
মুদ্রায় ৩৩৯ স্থলে ১৩৩৯ শকান্দ বা ১৪১৪ খুস্টান্দ ইইবে। উপরোক্ত তিনটি মুদ্রা হইতে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে মহেন্দ্র দেবের পর দনুজমর্দন দেব পাণুয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহন 
করেন।...দনূজমর্দনের মুদ্রায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাজ্যারোহণের অল্পদিন পরেই পাণডুনগর 
ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্দীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করত মুদ্রা প্রচার করেন। গৌড় ও পাণুয়ায় তখন 
রাজ্যারোহণ ব্যাপারে ভয়াবহ যড়যন্ত্র ও নরহত্যা চলিত। সম্ভবত এইরূপ সংকট এড়াইবার জন্য 
তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন। মিঃ স্টেপেলটন দনুজমর্দন দেবের বহু রজত মুদ্রা 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই ঘুদ্রাগুলিতে উপরোক্ত কথা লিখিত আছে।” (সুন্দরবনের ইতিহাস, 
এ. এফ. এম. আবদুল জলিল পৃ. ৩০২-৩০৩) 

দনুজমর্দন দেব সম্পর্কে এ্রতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ডঃ এনামূল হক, অধ্যাপক 
সুখময় মুখোপাধ্যায়, বিভারিজ. রোহিণীকুমার সেন, খোসালচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীহাররঞ্রন রায় প্রত্যেকের অভিমত বিশ্লেষণ করে এ. এফ. এম. জলিল লিখেছেন £ “রাজা গণেশ 
মসলমানাদেল বিশেষ সমীহ কবিয়া বাজা পরিচালনা করিতেন। তৎপূত্র যদু স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম 


৪৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন কিন্তু মহেন্দ্র দেবের সিংহাসন কণ্টকাকীর্ণ ছিল, তাহার 
অকালমৃত্যুই উহার অকাট্য প্রমাণ। দনুজমর্দন দেব পাণ্ডু নগরে স্বীয প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অক্ষম হইয়া 
রাজধানী ত্যাগ করেন। কি অবস্থার মধ্যে তাহাকে পাণুয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহার কোন 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সে যুগে মধ্যে মধ্যে হিন্দু সামস্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজদণ্ড হস্তগত 
করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মুসলমানদের বিক্রম তাহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ধূলিসাৎ করিয়া দিত। 
গণেশ কিছুকাল হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু তৎপুত্র জালালউদ্দান 
(যদু) পিতৃনীতির বিপরীত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্রদেব সুখে রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই। তৎপুত্র দনুজমর্দন সম্ভবত ভয়সন্কুল অবস্থার মধ্যে বাজযারোহণ করিয়া পাগুয়া হইতে বড় 
এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া তুষ্ট থাকেন। ইহাই দনুজমর্দন দেব 
কর্তৃক চত্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিখৃত্ত।” (সুন্দরবনে ইতিহাস। পৃ. ৩০৮) 
এই চন্দ্রদ্বীপ সম্পর্কেও নানা মত রয়েছে! প্রবাদ, দনুজমর্দনের গুরু ছিলেন বন্দযবংশীয় 
চন্দ্রাচার্য। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে দনুজনর্দন সমুদ্রোপকৃলের এই দ্বীপে এসে বসবাস শুরু 
করেন। গুরুর নামেই দ্বীপটিব নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কিন্তু নীহাবরঞ্জন রায় বলেন, চন্দ্রদ্বীপ নাম ছিল 
আগে থেকেই। তিনি লিখেছেন £ “...আমরা শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে ত্রেলোক্যচন্দ্র দেবের 
প্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ দেখিযাছি দেশম-একাদশ শতক)। ১০১৫ *ধ্রিস্টাব্দের একটি 
পাণ্ুলিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষদ- 
লিপিতেও বোধহয় চন্দ্দ্বীপের উল্লেখ আছে ব্রেয়োদশ শতক); এই চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকা্টিপাটি ক 
নিশ্চয়ই ঘাঘরনদীর তীরবর্তী ঘাঘরফাটি-নামক কোনও গ্রাম বেরিশাল জেলার ঝালকাটি প্রভৃতি 
কাটি-পদাত্ত নাম লক্ষণীয়); এই ঘাখরনদীর তারেই ফুলত্ী গ্রামে মনসার পাঁচালীর কবি বিজয় 
গুপ্তের (পঞ্চদশ শতক) বাসভূমি ছিল। 
“পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেম্বর। 
মধ্যে কুলপশ্রা গ্রাম পণ্ডিত-নগর।। 
স্থানগুণে ই জন্মে সেই গুণযয়। 
হেন ফুল্লশ্রা গ্রামে বসতি বিজয় ।। 
মধ্য যুগে চন্দ্রদ্ীপ সুপ্রসিদ্ধ স্থান! 'আইন-ই-আকবরী' গ্রস্থের বাকুলা পরগনার বাকল সরকার 
(বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়) আর চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলিয়া বহুদিনই স্বীকৃত হইয়াছে। এই 
চন্দ্রদ্বীপ বা! বাখরগঞ্জ অঞ্চল যে অস্তত ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহাতো! আগেই 
দেখিয়াছি।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব-_শীহাররঞ্ন রায়। দে"জ সংস্করণ। পৃ. ১১২-১১৩) 
নীহাররঞ্জন আরো! লিখেছেন £ “ঢাকা জেলার রামপাল ও খুন্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর 
এবং কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে এক চন্দ্র রাজবংশের চারিজন রাজার খবর 
পাওয়া যাইতেছে £ পূর্ণচন্দ্র, পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্রী শ্রীকাঞ্চনা) এবং 
পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধধর্মীশ্রয়ী। ব্রেলোক্যচন্দ্র 
ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলে অধিপতি ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ (বাকরগঞ্জ জেলা) ছিল তাহাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। 
লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, শ্রীহট্র, শ্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল ইহাদের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল।" (ধাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব-_নীহাররগন রায়। দে'জ সংস্করণ পৃ. ৩৮৯-৩৯০।) 


সংযোজন ৪৭১ 


বরিশালের উপভাষা 

বাংলাদেশের বাকরগঞ্জ জেলা অখণ্ড বাংলান একটি বৈশিষ্টা চিহ্নিত জনপদ হিসাবে পরিচিত 
ছিল। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্রে জেলার এক ভিগনতর স্বরূপ আজও আমাদের অভিভূত করে। 
ভাষা উচ্চারণে এই জেলার স্বাতন্ত্র বিশেষভাবে মনে বাখার মত। আগ্রহী পাঠকদের জনা এখানে 
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের একটি রচনা উদ্ধৃত হল ঃ “কাবুলিওয়ালা গল্পের মিনি বলছিল, রামদয়াল 
দরোয়ান কিচ্ছু জানে না, সে কাককে বলে কৌযা। ভাষাব বিভিন্নতা সম্বন্ধে মিনিকে জ্ঞানদান 
করতে চেয়েছিলেন তার বাবা, কিন্তু সেদিকে মিনির মন ছিল না। তখন যদি মিনিকে নিয়ে তার 
বাবা ববিশাল যেতে পারতেন, মেয়েকে অবাক করে দিতে পাবতেন। ওখানে গোটা জেলার 
লোকই কাককে বলে কাউয়া। শুধু কাককে কাউয়া নয়; তাবা পায়রাকে ধলে কতৈর, ছারপোকাকে 
ললে উবাস, আবশোলাকে বলে ত্যালাচোপা। মিনি হয়তো শোনে নি, রামদযাল দরোয়ানও 
পায়বাকে বলে কৌতর, ছারপোকাকে বলে উড্ভস, আরশোলাকে বলে ভিলচোট্রা। রামদয়ালের, 
তেমনি আরও কোন কোন দয়ালের ভাষার অনেক শন্দই ববিশালিয়াদের মুখে শোনা যায়। 

একটা শন্দ বললাম “বরিশালিয়া"। এটা কিন্তু সাধুভাষাও নয়, কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষাও 
নয়। গা্তীর্ধপূর্ণ ভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার নেই; পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষায় এই শব্দটি শোন 
যায় মখন ববিশালবাসীদের নিয়ে কিছু ঠাট্টামক্করা চলে। তবে এটা বরিশালের উচ্চারণ নয়। 
বরিশালের উচ্চারণ “বৈশ্শাল্যা'। এ উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গে আসে না। এটা যদি বা কোনমতে 
আসে, বরিশালে তথা পূর্ববঙ্গের নানা অধ্চলে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের এমন উচ্চাবণ আছে যা চেষ্টা 
করেও পশ্চিমবঙ্গবাসী অনুকবণ কবতে পারেন না। ঘঝ ঢ ধভ হ অর্থাৎ প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ 
এবং হ-বর্ণের কথ। বলছি--এদের বাঙলা উচ্চাবণ ঘ ঝট ধ ভ হু। শব্দ দিযে বলছি--খাট, 
ঝপসা, ঢং ধোপা, ভাত, হাতি; এই ধ্বনি বাংলা লিপিতে প্রকাশ কথা যায় না, কানণ ধরনি 
অনুযায়ী বর্ণ নেই। অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায় গুজরাতী, রাজস্থানী, সিন্গী, পাঞ্জবা এবং কোন কোন 
পাহাড়ী ভামায়। শব্দতাত্বুর পরিভাষায এই ধ্বনিন নান কষ্ঠটনালীয় স্প্শপ্রনি--0101191 3101৮, 

প্রথমেই' বলে রাখি, আমি নিজে বাঙাল এবং বৈশশাল্য়া বাঙ্গাল! পূর্ববঙ্গের “বাঙ্গাল 
বাঙ্গালী" পশ্চিনবঙ্গেব উচ্চাবণে “বাঙাল বাঙালী” । গন্টা এদিকে লোপ পেয়োছে। 

আমাদেল বাল।কালে কলকাতায় বাঙালদেব জব বাব এক জবর উপায় ভিল। যখন 
কলকাতা এলাম, আমাকে বলতে বলা হল-_ গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়। ড-এর 
উচ্চারণ সেদিন পারি নি, আজও পারি না। আমরা বলি--বিরাল ভ্যারা বাব্রি-ভারা গারি-চবা। 
বরিশালে ড-এ বিন্দু ড আসে না। তেমনি আসে না চন্দ্রবিন্দু। “পাঁচ পঁচিশ বাঁশ হাস' আমাদের 
মুখে “পাচ পচিশ বাস হাস'। “অবজ্ঞা আত্মা” আমাদের মুখে 'অবগ্গা আত্তা” । কিন্ত অনুনাসিকবে' 
যদি আমরা খাতিবই করি, সুদে আসলে পুবিয়ে নিই। আমরা কাদি না, কান্দি! চান্দ পান্দর ধান্দা 
বান্ধন। ক্রিয়াপদের সন্ত্রমাত্মক ন-টিকেও আমরা বর্তনি করেছি। আমবা বলি, “বাবায় যাইবে, 
মাস্টারমশায় পড়ায়, ওরুঠাকুর আইছিশ"। এ ভাষা ।কস্ত অশ্রদ্ধাসুচক নয়, এটা আমাদের 
বাগ্রীতি। বরিশাল গুকজনকে নামিয়ে দিয়েছে, কিন লঘুজনকে তুলে ধরেছে তোবা যাও কৈ? 
তুই কর কী? তোরা খাইছ£ 

আপনাদের হাসি পাচ্ছে? আপনারাও কিন্তু সুর করে গেয়ে থাকেন--ও তুই মুখ ফুটে তোর 
মনের কথা একলা বলো রে। 

হাসতে হয় হাসুন। তবে একটা ব্যাপারে আমরা জিতে গেছি। আপনারা বলেন পদিলুম নিলুম'। 
আবার “দিলাম নিলাম'-ও আপনাদের মুখে শোনা যায়। ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন, এই “লাম' 
বিভক্তি আপনারা বাঙালদের কাছ থেকে নিয়েছেন। “দিলাম নিলাম” আমাদের ভাষা । অবশ্য নদীয়া 
কিংবা হালিশহর অগ্যলের অধিবাসীরা বলেন, তারা কম্মিন কালেও “লুম তুম" ব্যবহার করেন না, 
তাদের ভাষাও বাঙালদের মতোই 'লাম তাম'। যাস হোক, এ তর্ক আমার নয়। ভামা-পণ্ডিতেরা 


৪৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


এ নিয়ে আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গেই আসে-_সদ্য অতীতের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়াপদ। 
আপনাদের স্বকীয় ভাষা 'দিলে নিলে”। আমরা বলি “দিল নিল'। এখন আপনারাও বলতে শুরু 
করেছেন “সে আমাকে দিল, তারা এটা নিল'__বোধ হয় আমাদেরই সংস্পর্শে এসে। 

তাচ্ছিল্যে আ-প্রত্যয় বাংলা ভাষার এক বৈশিষ্ট্য । “রামা শ্যাম! কেন্টা' সর্বত্র চলে গোপাল 
থেকে গোপ্লা, ভূপাল থেকে ভূপ্লা, গণেশ থেকে গণ্শা পশ্চিমবাংলায় বেশ চলে, পূর্ববাংলায়ও 
অচল নয়; তবে বরিশালের বিশেষ ভঙ্গি-_-গোপাল্য়া ভূপাল্য়া গোণেশ্য়া। ক্ষিতীশ বীরেন শরৎ 
বসস্ত-জাতীয় নামে আ-প্রত্যয় পশ্চিমবঙ্গে চলে না-_বরিশালে “আ'" না থাকলে মনের ভাবটাই 
প্রকাশ পায় না। ক্ষিতীশ্‌য়া বীরেন্য়া শরৎয়া বসজ্তয়া-__আমাদের গালভরা ডাক। আপপ্রত্যয় যোগে 
“হরি যতি যদু মধু'-কে আপনারা স্বরসঙ্গতি করে বলেন “হোবে যোতে যোদো মোধো'। আমাদের 
আ-ধ্বনি অক্ষু্ন-_হোর্য়া যোত্য়া যোদ-উআ মোধ্উআ। হৈরা যৈতা যৌদা মৌধা কিন্তু 
“বরিশাইলা' উচ্চারণ নয়, ওটা “ঢাকাইয়া'। 

ক্রিয়াপদের ইয়া-প্রত্যয়ের কথাও এই সুযোগে বলে নিই। আপনাদের “কিনে বেচে শুনে 
জেনে" বরিশালে “কিন্য়া বেচ্য়া শুন্য়া জান্য়া'। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করবেন আপনাদের অভি শ্রুতি 
আমাদের ভাবায় আসে না। আপনারা বলেন 'জেনে মেনে রেখে ঢেকে”, আমরা বলি 'জান্য়া 
মান্য়া রাখ্য়া ঢাকৃয়া'। £ইতে ইলে ইবে'-র কথাও শুনুন। স্বরাস্ত-ধাতুতে, আমরা প্রত্যয় বা 
বিভক্তিটি পুরোপুরি যোগ করে দিই-_খাইতে খাইলে খাইবে, শুইতে শুইলে শুইবে। ব্যঞ্জনাস্ত 
ধাতুতে, আপনাদের মতোই, আমরা প্রত্যয়ের ই" বর্জন করি, কিন্তু ধাতুমধ্যস্থ স্বরের উচ্চারণে 
আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। আপনারা বলেন “চিনলে শুনলে দেখলে বোললে", আমরা 
বলি 'চেনলে শোনলে দ্যাখলে বললে । “লিখলে লিখবে'-র বেলা তো৷ আমরা ই-কারকে ডবল 
প্রমোশন দিয়ে বলি 'ল্যাখলে ল্যাখবে'। ইতে ইত'-র ত-স্থলে আমাদের জিবে থ-ও আসে । উঠতে 
বোসতে” না বলে আমরা বলি “ওঠথে বসথে'। সচরাচর দেখা যায়, মহাপ্রাণ খ ছ ঠ থ ফ, তিনটে 
শ আর লুপ্ত হ-ধবনির পর ক্রিয়াবিভক্তির “ত' থ-এ পরিণত হয়__মাখথো মোছথো ওঠথো 
গাথথো লোফথো কাশখো শোষথো আসথো গাইথো। অন্যন্য বর্ণের পরেও কখন কখন ত-স্থানে 
থ আসে-_টেকথো চেনথো পরথো গড়থো তোলো । ক্রিয়াপদের ত-স্থানে থ-এর প্রতি আমাদের 
যেরূপ আকর্ষণ, অনুকার শব্দে ট-স্থানে ঠ-এর প্রতিও তদ্রপ। “ফুল-টুল গান-টান লুচি-টুচি' 
আমাদের মুখে হয়ে যায় “পুল-ঠুল গান -ঠান লুচি-ঠুঁচি'। আমাদের কণ্ঠ কর্কশ, রসনায় রস কম, 
তাই আমরা ট-কে করেছি ধ, তৃ-কে করেছি থ। আপনাদের কণ্ঠ মধুর, রসনায় রস বেশি, আপনারা 
স্থানবিশেষে থ-কে করেছেন ত, ছ-কে করেছেন চ। 'মাথা কথা" আপনাদের মুখে “মাতা কতা। 
এতে হয়তো মাধুর্য ঢেলেই দিয়েছেন। কিন্তু ছ-এর উচ্চারণ আপনাদের মুখে চ হওয়াতে লেখ্য 
ভাষায় বানান-সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'আসিতেছে' শব্দ আপনাদের মৌখিক ভাষায় হয় “আসচে'; 
লৈখিক ভাষায় তার বানান সাব্যস্ত হয়েছে “আসছে'। “আসছে' বললে পূর্ববঙ্গীয়রা বুঝবেন 
এসেছে? 

পুরাঘটিত বর্তমানে আপনারা বলেন 'দেখেছি দেখেচে । আমরা একটি অক্ষর, মানে 511থ- 
01০, কমিয়ে দিয়েছি__'দেখছি দ্যাখছে'। কিন্তু ঘটমান কালের বিভক্তিকে আপনারা বেশ ছেঁটে 
ফেলেছেন। ইতেছে'-র ছে-টাকেই কেবল রেখেছেন তা-ও চে করে-_-দেখচে শুনচে। এখানে 
আমরা তেমন সংক্ষেপ করি নি। আমরা বধলি-দ্যাথথেছে শোনতেছে। বিভক্তিটাকে ভেঙেও 
ফেলি-_দ্যাখথে লাগজে, শোনতে আছে। কখন-বা একটা সহকারী ক্রিয়া আমদানি করি-_দ্যাথথে 
লাগজে, শোনতে লাগজে। লাগজে মানে লাগিয়াছে। এই সহকারী ক্রিয়াটার প্রয়োগে মূল ক্তিয়ায 
স্থিতিকাল যেন একটু বেড়ে যায়, ক্রিয়ার আরভটাও যেন নির্দিষ্ট হয়। 

সম্ত্রমাত্মক অনুজ্ঞায় আপনারা বলেন “আসুন বসুন”, আমরা বলি “আসেন বসেন'। 

₹ বিষ্যৎ কালের “'কোরবো ধোরবো' বরিশালের ভাষায় 'কোরমু ধোরমু' 'কোরুম ধো্ম।' 


সংযোভান ৪8৭৩ 


করিয়াপদের কথা আর থাক। অন্য দু-একটা কথা বলি। ই-বর্ণ উ-বরগের প্রভাবে ংলা ভাষায় 
পূর্ববর্তী অ-্ধবনি 'ও-ধ্বনি” হয়ে যায়__-পোতি ঢসাতী মোধু বোধু। ই-বর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকলেও 
নানি রাহানে আমাদের তা হয় না। আপনারা বলেন “বোলতে বোলবো 
পোক্ষো বোক্ষো যোজ্জো ওন্বেষণ", আমরা বলি “বলতে বলবো পক্ষো বক্ষো যজ্জে। অন্বেষণ'। য- 
ফলাযুক্ত বর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি আমাদের মুখেও সংবৃত হয়-_সোভ্যো ভোবো! 
জোন্যো বোন্যো। তবে সর্বত্র নয়-_-বোন্যা কিন্তু কন্যা, বোন্ধ্যা কিন্তু সন্ধ্যা, তোথ্যো কিস্তু পথ্যো, 
গোত্যস্তর কিন্তু সত্য হত্যা। 

বাঙাল ভাষায় অভিশ্রতি ই, অপিনিহিতির প্রাচূর্য। 'আজ কাল ডাল চাল' আমাদের মুখে 
“আইজ কাইল ডাইল চাউল'। “মোষ বোস চোখ মেসো' আমাদের কাছে 'মোইফ ধোউস চোউখ 
মাউসা”। আচ্ছা, আমাদের মুখের “কাইাব্বো বাইকো 'গোইদ্দো পোইদ্দো' আপনাদের কানে খুব 
লাগে? আপনারা কি মনে করেন আপনাদের মুখে 'কাব্বো বাকো গোদ্দো পোদ্দো” খুব সাধু 
উচ্চারণ? আবার আমরা যখন বলি “ঘের্তো অমের্তো বের্ধো পের্থোক্‌", তখন তো আপনারা 
হেসে কুটিপাটি! কিন্তু আপনারা জানেন কি, আপনারা যখন শুদ্ধ করে আ-ব্রি-ত্তি কবেন, তখন 
আপনাদের কবি কেবল হাস্যকৌতুক করেন ন, সুযোগ পেলেই আপনাদের ক্রি-ষ্ি নিয়ে খুব 
একচোট ব্যঙ্গ-কৌতুক করেন। খকারের শুদ্ধ ধ্বনি বাঙালি-রসনায় আসে না, তথাপি বরিশালের 
গেঁয়ো উচ্চারণ বরং মূলধ্বনির কাছাকাছি যায়--পণ্ডিতী উচচারণেই বি-ক্রি-তি দেখা দেয়। 

র-ফলাযুক্ত আদ্যাক্ষর অ-কারাত্ত হলে বরিশাল অ-কার কিংবা ও-কারকে আমল দেয় না। 
বরিশালের উচ্চারণ “ক্রেমে ক্রেমে দের্বেবা প্রথোম প্র্ফুল্লো প্র্শাস্তো। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও 
এই উচ্চারণ! 

আদ্যাক্ষরে এ-কার থাকলে বরিশালের প্রবণতা আ-কারের দিকে--ত্যাল্‌, ম্যাথ, দ্যাশ্‌, 
ক্যাবোল্‌, ক্যাশোব্‌। 'বেশি-কম'-কে সন্ধি করে বলি হাতা 

আ-কারাভ্ত শব্দ কর্তৃকারক হলে আমরা প্রায়ই “এ'-বিউক্তি লাগাই। দাদায় ঘুমায়, মামায় 
যাইবে, 1৮৮28: এ'-বিভক্তি লাগে না, তবে তা-ও একেবারে বিরল 
নয়। 

এইবার অনুন্নত শ্রেণীর উচ্চারণ কিছু কিছু শোনাই নন্ত্রাস্ত সমাজে এই জাতীয় উচ্চারণ 
একেবারে নেই তা নয়, তবে কম! 

চ ছ জ-এর উচ্চারণ (010 59 781 চলো চল্লিশ ছয় ছবি জল জন্তু । 

শন্দমধ্যে বা শন্দাপ্তে ক খ' হ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। টাকা থাকে আর ঝাকায় ঝাকায় জিলিপি 
খায়---টাহা থাহে আর ঝাহায় ঝাহায় জিলফি খায়। কখন্‌ এসেছো, যখন্‌ তখন্‌ এলেই দেখা পাবে 
নাকি-_-কহোন্‌ আইচো, যহোন্‌ তহোন্‌ আইলেই দ্যাহা পাবা নাহি। 

শব্দের আদিতেও ক-এর উচ্চারণ হু আছে। হরছো কী--করেছ কী। 

আদ্যাক্ষরে শ-ধ্বনি হ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। শিয়ালস»হিয়াল, শৃয়ার»হুয়ার, শেষ»্হ্যাষ, 
যোলো১» হোলো, সে্হে, সেবাস্হ্যাবা। 

শব্দমধ্যও শ-ধ্বনি “হ-ধ্বনি' প্রাপ্ত হয়, তবে এই হ আর মহাপ্রাণ থাকে না। শ্বশুর৯ হোউর, 
শাশুড়ি৯হাউরি, আসেন১৯আয়্ন, বসোসবও। | 

'তাহা' শব্দের ত-স্থানে হ, পরবর্তী হ অল্পপ্রাণ হয়ে যায়-_তাহা৯হেয়া, তাহারস্হ্যার, তাহা 
হইলে৯হেইলে। 

শব্দমধ্যে “ক' গ হয়ে যায়-_-সকলসহগোল, দিকেসদিগে, শুকায়স্ছুগায়। আবার 'গ'ও ক 
হয়। 'গলা'-কে ইতর ভাষায় বলা হয় 'ক্যাল্লা'। 

ট ঠ" ড-এ পরিণত হয়। ও জ্যাঠা, এখন ওঠো, হাটে যাবে না৯ও জ্যাডা, আহোন, € 27 
আডে যাবা না? ছোটো পাঠাটা কাটো৯ছোডো পাডাডা কাডো। আখার ডালটা ফুটে উঠলে ক গা 


৪৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দিয়ে ঘুটে দিও১আহালের ডাইলডা ফুড়্য়া ওভ্লে কাডাডা দিয়া গুড্য়া দিও । আবার “ড'-ও ঠ-এ 
পরিণত হয়-_কাঠাল গাছের ডালসকাডাল গাছের ঠাল। 
বরিশালের ভাষায় বর্ণ-পরিবর্তনের দু'চারটে নমুনা দেখানো হল, আঞ্চলিক শব্দসম্ভার বা 


গেঁয়ো বাচনভঙ্গি সম্বন্ধে অবশ্য তেমন কিছু বললাম না।* 


মণিকুত্তলা সেন 

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী বরিশালের একটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যও ছিল। সে ছিল বরিশালের 
চরিত্র। নদীমাত়ক বরিশাল যেমন অফুরপ্ত নাতৃত্ুন্য পানে সদাপুষ্ট ছিল তেমনি তিনটি দেবতুল্য 
চরিত্রবান পুনমের হাতে গড়া ছিল এ যুগের ববিশালের মানুষ । তাদের চরিত্রের মাপুর্য ও দেবতের 
প্রভাব থেকে তখনকার ঘুবা-নৃদ্ধ কেউই বড় একটা বাইরে ছিলেন না। অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
কালীশচন্দ্র পণ্ডিত ও জগদীশ আচার্য ছিলেন সেই তিন মহাপুরুষ । 

এই  ত্রয়ীর মধামণি ছিলেন অশ্বিনীকুমাব দত্ত। দেবকান্তি পুরুষ । তারই পাশের বাড়িটা ছিল 
আমাদের। তার বাড়ির সামনেটায় রেলিং দেওয়া ছিল। রেলিং-এর বাইবে সুরকির সরকারি 
বাস্তা। আর বাড়ির সামনের উঠ্োনের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল একটি মস্ত বড় তমালগাছ। গাছটির 
গোড়া বড় একটি .শালাকার বেদী করে বাঁধানো ছ্বিল। আর বেদীর পাশে খানিক সবুজ ঘাসে ভবা 
গোল জায়গা ছেডে দিয়ে, ছিল একটি পাষে-চলান গোল সুবকির রাস্তা । তমালের ঘনন্িগ্ধ ছায়ায় 
চওড়া বেদীটিব উপর কখন বা ব্লাস্ত পথিক ঘুমোব, কখনও বা ছেলের দল খেলে । আবার কখনও 
বা নধুচক্ররাপা অশ্পিনীকুমারকে ঘিবে ঈন্মরীষ আলোচনার অধুপান করতেন শহরের গুণী ব্যক্তিরা । 

অশিনীবুমান ছিলেন সাধব, প্রেমিক, যোগী ও পাভানীতিজ্ঞ। তমালতলার বৈঠকে বা তার ঘরে 
(য রাজনীতি-আলোচনার বৈঠক বসত তা পুঝবাৰ ধন আমাদেব মতো ছেলেমেয়েদেব তখন 
ছিল না। কখনও কখনও তমালভলাষ খেলভে খেলতে চোখে পড়ত ঘরেব বৈঠকের মধ্যে আরাম 
কেদাবাম বসা একটি 'অপূর্ন পুকষবে,। আমার মা তাবে কাকাবাবু বলতেন। আমরা বলতাম দাদু। 
মাঝে মাঝে মাযেব সঙ্গে তাকে প্রণাম লহতে মোতাম। আশা খাদ করতেন, 'লেখাপডাষ ভাল হও?। 
মার সঙ্গে নানা কথা বলতেন । 

ভারি সুন্দর লাগত দেখতে হন রোজ ভোরবেলা হম ধুভির খুটটি, নয়তো! একটি পাতলা 
উদ্ভূনী গাষে দিয়ে তমালতলার গোল চত্বরে হেটে বেছাদতিন। শৌবর্ণ জপ, শোফজোড়াটি 
ধবপ্নবে সাদা, মাথায় ঝকঝকে টাক। কানের পাণে ও মাথায় কিছু সাদা চুল। হেঁটে বেড়াচ্ছেন যেন 
এক তপস্বী পুরুম। ছেলেবেলাব দেখা সে ছবিটি এখনও 'আমাব চোখে ভাসে। 

একদিন ভোববেলা গোপাল মেথর বাডিব পাযখান। সাফ করতে এসে ঝাড়ু হাতে খোদ 
বর্তাবাবুব মাননে পড়ে গেল। উপুড় হযে সে এ নন গিয়ে দেখল কর্তাবাবুর বুকের উপর 
সে আলিঙ্গনাবদ্ধ । মুখে বলছেন, গোপাল তুই-ই পন্য, তুই ই প্রেমিক । মানুষকে ভালবাসিস বলেই 
তো তাদের এই নোংব। তুই অনায়াসে ঘাটতে পীর ।' এসব কা বিশ্দুবিসর্গও গোপালের কানে 
যাযনি, মাথায়ও না। তার দুই চোখের জাল সে তার কর্তাবাবুর পা দু'খানি ধুয়ে দিচ্ছিল। এ 
কাহিনী আমার জামাইবাবুর কাছে শোনা! তিনিও এ নাড়িতে খুব যেতেন সে সময়ে। 

যে গভীর চিস্তায় তাকে আমরা ডুবে থাকতে দেখতাম তা প্রকাশ হলো তার লিখিত 
'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে । বড় হয়ে সে বই আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি! বড় হয়ে জেনেছি যে, 
অশ্বিনী দাদু সে সমযে বরিশালের অদ্ধিতীয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নীরবে তিনি সারা জিলার 
মানুষের উপরে যে বিস্ময়কর ধাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে সুদূর গ্রামে-গঞ্জে তার 


দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত (সামবিকী/পু ১০৮-১১৩) 


সংযোজন ৪৭৫ 


বক্তৃতা করে বেড়াতে হতো না। অশ্বিনীবাবু সকলকে এটা করতে বলেছেন, মাত্র এই কথাটুকু 
তাদের কানে পৌছলেই যথেষ্ট। তাকে বরিশালের 'গান্ধীজী' বলা চলত। তিনি কৃষকদের এত 
কাছের মানুষ ছিলেন এবং তার উপব গ্রামের ভালবাসাও এত গভীর ছিল যে শুনেছি কৃষকরা 
তার নাম করে ক্ষেতে ফসল লাগাত। তাদের বিশ্বাস ছিল-_এতে ফসল ভাল হবে। সেবাব্রত ছিল 
তার জীবনের অঙ্গ। দূরের মানুষকে কাছে টানতে তার মধ্যে যেন একটি চুম্বকশক্তি কাজ করত। 

জীবিতকালে তার দেবকাস্তি দেখে আমরা ছোটরা তাকে ভক্তি কবতাম। বড হয়ে জেনেছি 
তার ধর্মজীবনের ইতিহাস। সর্বসংস্কার মুক্ত অশ্বিনীকুমার ব্রাঙ্গাসমাজের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। 
পরে বিজয়কৃষ্খ গোল্নাম।দ শিশ্বাত গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের কথা আমি অল্প বয়স থেকেই 
অনেক শুনতাম। তার প্রভাব আন:দ্দর পরিবারেও ছিল। তাই অশ্বিনী দাদুকে বড় হয়ে যখন 
চিনতে শিখলাম তখন বরিশালবাসীর সাঙ্গ আমিও তার দেবচরিত্রের প্রভাবে এসে গেছি। 

আমার নিজের দাদু, দাদামশাই, অনেক আগেই পরলোকগত । আমি তাকে দেখিনি। অশ্বিণা 
দাদু ও আসার দাদু রজনীকাত্ত দাসের মধ্যে সখা ছিল--মা'র কাছে শুনেছি। অশ্বিনীবাবু দাদুবে, 
'রজুদা' বলে ডাক্তৈন। দাদু শহরের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন ও আগুতা মিউনিসিপ্যালিটিব 
চেয়ারম্যান ছিলেন। ওখানে তখন এই ধবনের বুদ্ধিজীবীরা রানি নেসাস্তের ভক্ত । থিওসফিক্যাল 
সোসাইটির একটি শাখা বরিশালেও গড়ে তুলেছিলেন। প্লানচেটে আত্মা আনবার দিকে এদের 
সকলের কোক ও বিশ্বাস ছিল। শুনেছি, শেষরাত্রে আমার দাদু বিছানার মধ্যেই ধ্যানে বসে 
থাকতেন । এ প্ল্যানচেট থেকেই হোক বা যে প্রকারেই হোক: তার মৃত্তু-দিনটি তিনি নাকি বহু পূর্বেই 
জানতে পেরেছিলেন। একদিন রাত্রে ঘুম থেকে দিদিমাবে ঠেলে তলে তিনি নাবি, 
ললেছিলেন-- 'জেনে রেখো অমুক সনেব অশুক তাবিখে আমাল মৃতা। এ যদি সত্য না হয তবে 
দেশণম সব সিখ্যে।' দাদু তখন সুস্থ কর্মঠ পুকষ। দিদিমা ওসব কথায় বণশই দিলেন না। ভাবলেন 
বাত্রির দুঃস্বপ্ন। 

কিন্তু আশ্চর্য, একথার বত পবে জানি না, কিন্তু অনেক বছব পরে শুনেছি, দাদুর মৃত হয 
ঠিক এ তারিখেই। মাথায় ্রাক হযে তিনি অধ অজ্যান অবস্থায় বিছানায় পা মাস পড়েছিলেন 
এবং এ নির্দিষ্ট দিনটিতেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব কথা উনিশ শতকের গোডার দিকের । 

দাদুর দানশ।লতার কথা শহরে সবাই জানত। বেঠকখা এব ঘলে ফণাস পাতা বড় চে।কিতে 
"দুর একদিকে থাকত নকেলদের বসবাব জায়গা, আর এক পাশে থাকত প্রাবীদেব। একটির পর 
একটি প্রার্থীর কথা একানে শুনডেন ও অন্যকানে নিজের পেশার বা । ফাক পেলে মা জমা পড়ত 
তার কিছু কিছু কাগজ “মাডক হয়ে চুপি চুপি প্রার্থীর হাতে চলে যেত। কাজটি গোপনে সারতেন 
খুহরির ভযে। 

দাদুর সংসাবের মধো ছিলেন দিদিমা আব আমার মা। মায়ের বিবাহের পবে তো দুটি প্রাণার 
সংসার, কিন্তু তিনি পালন করতেন বিরাট একটি পবিবার। বাড়িব উত্তর পাশে একখানা মন্তপড় 
আটচালা ঘর ছিল। তাতে অস্তত জনা পচিশেক লোক থাকত। এরা কেউ ছাত্র, কেউবা সামান্য 
চাকুরীওয়ালা। এ ঘর ছিল তাদের আশ্রয়। দুবেলা খাবার ঘণ্টা বাজত। এ ঘণ্টা বাজার লোহার 
তারটি একটি নারকেল গাছের সঙ্গে বাধা ছিল। সে আমি বড় হয়ে দেখেছি 

এছাড়া দেশের বাড়িতে যাবার সময় পারিবারিক খরচ বাদে দাদু ভিন্ন একটি ক্যাশবাকৃস নিয়ে 
যেতেন। সেটি ভরা থাকত খুচবো টাকা-পয়সায়। বিকেলবেলা এক এক বৌ-এর এক একদিন 
ডাক পড়ত। দাদু তাদের কারো জ্যেষ্ঠ শ্বশুর, কারো খুড়-শ্বশুর, কারো বা দাদা-শ্বশুব। বৌদের 
কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন বাপেব বাড়ির সংসারের কথা। তারপর বৌ-এর হাতে একটি 
মোড়ক ৮লে যেত। বলতেন, “মাকে পাঠিয়ে দিও ।” 

নিজের প্রজাদের সঙ্গেও এই ব্যবহাবই চলত। ঞ্ক-একজন এক-এক প্রয়োজনে আসত এবং 
খুশি মনে চলে যেত। 


৪৭৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দাদুর বিষয়ে একটা প্রবাদ ছিল £ তার এক হাত দান করত, অন্য হাত জানত না। 

এই দানশীলতার সুযোগ নিয়ে মৃত্যুশয্যায় তার নিজের আয়ে নির্মিত বসতবাটি ও তার সংলগ্ন 
৭ বিঘা জমি পর্যস্ত দেশের বাড়ির জ্যেঠতৃতো-খুড়তুতো তিন শরিকেরা চার ভাগের তিন ভাগ 
নিয়ে নিলেন। মা পেলেন এক ভাগ। উইল লিখে এনে কে যেন পড়ে শোনাল ও হাতে একটা 
কলম শুঁজে দিল। দাদু নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে সই করে দিলেন। তার একমাত্র সম্তান, আমার 'মা, 
বঞ্চিত হলেন। দিদিমা কাদতে লাগলেন । ঘরে যাঁরা অনা লোক ছিলেন, হায় হায় করতে লাগলেন। 
মাকে গিয়ে বলতে বললেন তার নিজের কথা । মা বলেছিলেন, “আমি আমার এতবড় বাপের 
মেয়ে এই-ই আমার বড় পরিচয়, সামান্য সম্পত্তিতে আমার কি হবে?” 

পরবর্তী সময়ে আমার বাবা জমির অর্ধাংশ ও বাড়িটার বাকি বারো আনা কিনে নিলেন অন্য 
শরিকদের কাছ থেকে। চার আনা মা'র প্রাপাই ছিল। তাই গোটা বাড়িটা আমাদের হয়েছিল। 
আমার দাদুর নামেই বাড়ির নামকরণ হলো। বাবার নামে নয়। 

অশ্থিনীকুমারের সুহৃদ আমার এই দাদুর সঙ্গে হঠাৎ রাজনীতিতে অমিল হয়ে গেল। সেটা 
১৯২৬ সন হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রভাবে পড়লেন আমার দাদু। দাদুকে তার 
মানবপ্রীতি ও দানশীলতার জন্য অশ্বিনীকূমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে 
আপসে লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্টের নির্বাচনে অশ্বিনীকুমারের ঘোরতর আপত্তি। আমার দাদু 
দীঁড়ালেন। অশ্বিনী দাদু বললেন, “্জুদা, তুমি তুলসী বনের বাঘ।" দাদু হেরে গেলেন। এই দাদুই 
একবার বরিশালবাসীদের উপরে ফুলার সাহেবের অত্যাচারে অত্যন্ত চটে গিয়েছিলেন। শহর- 
প্রধান হিসাবে একখানা কড়া চিঠি তিনি ফুলার সাহেবকে পাঠালেন। সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে সে 
চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। 

নির্বাচনের পর আবার দুই বন্ধুর সৌহার্দা যেমন ছিল তেমনই রইল। 

দাদুর মৃত্যুশয্যার পাশেও অশ্রিনীকুমার। দাদুর দানশীলতার কথা তখন শহরে সুবিদিত। 
তাছাড়া যে মিউনিসিপ্যালিটি তার প্রাণ স্বরূপ ছিল, সৃত্যু-শয্যাতেও তার কথা ভুলতে পারছেন 
না। প্রলাপের মধ্যেও অশ্িনীদাদূকে বলেছিলেন শহরের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কি ব্যবস্থা করা 
যায়। এক সময়ে দাদু চোখ বুজলেন। দাদুর একমাত্র সম্তান আমার মা। তিনিই তার পিতার 
শেষকৃত্যের অধিকারী। তার কি ব্যবস্থা হবে আলোচনা ওঠায় উপস্থিত সকলে দাদুর সিন্দুক 
খোলার ভার দিলেন অশ্বিনীকুমারকে। তিনি খুলে সেখানে মাত্র সাড়ে চার টাকা পেলেন। 

একজন মহর্ষি, আর একজন রাজর্ষি। দুজনের সখ্য ছিল অচ্ছেদ্য। মতবিরোধ হলো আবার 
মিটেও গেল। সধ্যে চিড় খায়নি। 

আজকাল রাজনীতি অনেক কড়া । সখ্য সহজেই শক্রতায় পরিণত হয়। 

অশ্বিনীকুমারের বিরাট জীবনের কথা আমি লিখতে বসিনি। আমি লিখেছি তাকে আমার 
বাল্যবয়সের চোখে যতটুকু দেখা এবং আমার মায়ের কাছে ও জামাইবাবুর কাছে যা শোনা। 

চারণকবি মুকুন্দ দাস ছিলেন বরিশালের সন্তান। এ নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। মুকুন্দ 
দাস যে একদিন চারণকবি হযে সারা পূর্ববাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন তা এ অশ্বিনীকুমারের 
প্রেরণায়। বরিশালের পশ্চিম প্রান্তে একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুকুন্দ দাস থাকতেন। 
কিন্তু তার আসর ছিল খোদ কর্তামশাই অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে । মাঝে মাঝেই গান হতো । 
আমাদের বাড়ি থেকেও শোনা যেত। মানুষকে পাল্টে গড়ে তোলার কি যে জাদুমন্ত্র জানতৈন 
অশ্বিনীকুমার! নইলে মদ্যপ মুকুন্দ চারণকবি হয়ে 'বরিশালকে মাতালো আর কারাবরণ করল? 

কাজী নজরুল ইসলামকে তখনও আমরা দেখিনি। কিন্তু তার 'অগ্নিবীণা”, “বিষের বাঁশী'র 
কবিতাগুলি প্রাণপণে মুখস্থ করছি আর বুকের মধ্যে বই লুকিয়ে একে ওকে চালান করছি। যতদূর 
মনে পডে “বিষের বাশী" নিষিদ্ধ বই ছিল। কিন্তু নজরুলকে আমি চিনেছি শুধু তার বই পড়ে নয়। 
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বেশি করে চিনেছি এ মুকুন্দ দাসের কম্ুকঠের গানে ও আবৃত্তিতে। গেরুয়া পরা,গেরুয়া উত্তরীয় 
গলায়, নজরুলের মতোই একমাথা ঝাকড়া ও কৌকড়া চুল-__এই বেশে চারণকবি যখন স্টেজে 
উঠে দরাজ গলায় “দুর্গম গিরি কাস্তার মরু”, 'কারার এ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্‌ কররে লোপাট", 
“জাতের নামে বজ্জাতি সব*__এ সব গাইতেন তখন যেন এসব আর শুধু গান ও কবিতা থাকত 
না। আমাদেরকে যেন ইলেকট্রিক শক্‌ মারত। “জাগো নারী জাগো বহিশিখা' গানটি কেন যেন 
আমাকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করত। যেন মনে হতো এঁ নারী আমি নিজেই, 'ধর্ষিতা নাগিনী” শুনলে 
মনে হতো আমিই যেন খাড়া হয়ে ফণা তুলেছি। 

মুকুন্দ দাসের যাত্রা ছিল শহরের একটা প্রবল আকর্ষণ। মব যাত্রা ছিল সমাজসংস্কার বা 
রাজনীতিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাত্রাই ছিল সমাজসংস্কার বা রাজনীতিতে 
দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাত্রায় প্রায়ই উনি সাজতেন গেকযাধারী সন্্যাসী। আর একটি 
ছেলে সাজত ওঁর বিধবা মেয়ে অথবা সন্নাসিনী শিষ্যা। যাত্রার নিষয়বস্ত হাতা কোন সমযে 
বাল্যবিধবা মেয়ের উপর সামাজিক অত্যাচারের কাহিনী অথবা গরিবের উপবে অত্যাঢার। 
যাত্রাগুলিকে সবাই “স্বদেশী যাত্রা” আখ্যা দিয়েছিল। নজরুলের গান, ভার নিজের স্বরচিত গান, 
যাত্রার সংলাপ সব মিলে দেশাত্মবোধ জাগানো ও সামাজিক কুসংক্ষারের বিরুদ্ধে মানুষের মানসিক 
বিতৃষণ্র জাগিয়ে তোলাই ছিল এই যাত্রার মূল কথা। 

মেয়েরা এ যাত্রা দেখতে ভেঙে পড়ত আর কেঁদে ভাসাত। গানগুলে! যেন জাদু জানত । নইলে 
যখন গাইতেন-_-“ও. আমার বঙ্গনারী, পরো না বিলিতি শাড়ি, ভেঙে ফেল বেলোয়ারী 
চুড়ি'-_তখন যেন কে আগে স্টেজে গিয়ে হাতের চুড়ি ভেঙে দিয়ে আসবে__তার একটা 
প্রতিযোগিতা লেগে যেত। শুধু ভাঙা নয়, কাদতে কাদতে হাতের সোনার চুড়ি খুলে দিয়ে 
আসুতেও জআ্ঞামি  দেখেছি। ঘরে গিয়ে বিলিতি কাপড় ছেড়ে 'বঙ্গলক্ষ্ী' মিলের মোটা শাড়ি ধরতে 
মেয়েদের আর অন্য প্রচারের দরকার হতো না। একা মুকুন্দ দাসের যাত্রাই যথেষ্ট ছিল। সেই দীর্ঘ 
চেহারার সন্ন্যাসীর গলায় ঝকৃমক্‌ করছে সব মেডেল আর বজ্রকণ্ঠ, এ যেন আজও আমার চোখে 
ভাসে, কানে বাজে। 
| আজ কবি নজরুলও নীরব, মুকুন্দ দাসও নীরব। আজ সেই অনুভূতি আর কোথায় পাব? 
তারুণ্যের তরল রক্ত তো আজ ঘন। 

কিন্ত সেদিনের সেইসব শিহরণ ও উত্তেজনাময় মুহূর্তগুনি-_সবই হয়তো আমার অজান্তেই 
আমার ভবিষ্যত জীবনের কিছুটা বূপরেখা রচনা করেছিল। 

অশ্বিনীদাদুকে ঘরের মানুষ ভেবেছি, তার প্রতি আনার মায়ের শ্রদ্ধাভক্তি থেকে মনে হতে 
তিনি একজন বড় দরের মানুষ! কিন্তু কত বড় দরের সেটা বড় হয়ে বুঝেছি তার লেখা বই প 
এবং তার হাতের জীবস্ত রচনা মুকুন্দ দাসকে দেখে। 

্রয়ীর দ্বিতীয় পুকষ ছিলেন জগদীশচন্দ্র। ভার চিরব্রক্চারী জীবন ও ধর্মপ্রাণভার জন্য তিনি 
লোকের কাছে আচার্ঘ জগদীশচন্দ্র বলে পরিচিত ছিলেন। আচার্য পদবীরি চিল ভার প্রতি লোকদের 
শ্রদ্ধাঞ্জলি। 

অশবিনীকুমারকে বুঝবার বয়স আমার হিল না৷ কিন্তু জগবীশচন্রকে খুব ফছে থেকে রেখবার 
ও বুঝবার বয়স আমার হয়েছিল। আমি তখন ব্রজমোহন কলেজে পড়ি । উনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার 
প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন (অশ্বিনীকুমারের পিতা) স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতায় ও পরিচালনায় 
অসাধারণ দক্ষতা তার জীবনে এসেছিল। ইংরেজি, অঙ্ক ও দর্শন__এই তিনটি বিষয়ে তার সমান 
ব্যুৎপত্তি ছিল। একদিন তার আশ্রমে গিয়েছি। তখন তিনি বার্ধক্যের দুয়ারে। গিয়ে দেখি অঙ্ক 
কষছেন। জিজ্ঞেস করলম-_“এ কি করছেন আপনি? এখন আপনি অঙ্গ দিয়ে কি করবেন £” 
বললেন, “দিদি, মানুষের মাথায় মাকড়সার জালের মতন থাকে। ওগুলো কেটে যায় অঙ্ক, 
কষলে।” তিনি ডিফারেন্শিয়াল ক্যালকুলাসের অঙ্ক করছিলেন। আমাকে বললেন, “তুইও রোজ 
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অঙ্ক করিস, বুদ্ধি খুলবে" মনে ভাবলাম- বুদ্ধিতে আন কাজ নেই, অমন নীরস জিনিস আমার 
দ্বাবা হবে না। সর্ব বিষয়ে ও সর্ব শাস্ত্রে এমন অগাধ পাণ্ডিত্য অথচ এমন নিরভিমানী আর কেউ 
আমার চোখে পড়েনি। 

ত্রয়ীদের এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। ইনিও ছিলেন দেবকাস্তি পুকষ। গায়ের রং যেন ফেটে 
পড়ত। মাথায় ও মুখে কীচা-পাকা চুল-দাডি। দেখলেই মনে হতো খাষি। 

তার আশ্রমটি ছিল একটি ছাত্রাবাস। একটি ঠাবুরঘব ও তার নিজের বাসগৃহটি নিয়েই এই 
ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের খরচ চলত কিছুটা অল্প সংখ্যক ছাত্রদের দেওয়া টাকায় । গরিব খানা । ডাল, 
ভাত, তরকাবি। আচার্যদেবের খাদ্যও তাই-হ। ঠাবুরঘরের সকালবিকাল পুজা, আরতি উনি নিজে 
করতেন না! কয়েকজন ভক্ত ছিলেন--তাবাই কবতেন। ছিল না মন্ত্রশিষা তার- কিন্তু ওর ভক্ত 
ছিল শহবের অগণিত মানুব। সন্ধেবেলা আমার মা ও ছোডদির সঙ্গে আমি প্রায়ই যেতাম। গান 
শুনতে ভালবাসতেন । অতুলপ্রসাদ ও ববীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গান শুনতে চাইতেন। একটার পর 
একটা ফবমাস হতো । আর ছোডদি একটার পব একটা গেমে যেতেন। সঙ্গে আমাকে ঠেকা দিতে 
হতো। উনি মেন গান শুনে কোন্‌ অতলে ডুবে যেতেন। 

প্রতি রবিবার সকালে পুজো, মন্দিরের পাঠঘরে গান ও পাঠেব আসর চলত । কত লোক যে 
নীরবে উপবিদ্থ থাকতেন। কাপ্ডের পর্দার এপিঠে মেয়েরা, ওপিঠে পুকষেরা। তার ফরমাস্‌ মতন 
গান চলত । তাদ্পর উনি গীতা, ভাগবত বা উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। 
মা'দের সঙ্গে আমিও প্রাযই যেতাম। এছাড়াও ভাব বাসগৃহে সর্বদা ধর্মালোচনা শুনতে গুণগ্রাহীরা 
কেউ না কেউ আসতেন। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। নানাবকম গাছপালায ঘেরা আশ্রঘটি যেন প্রাটীন 
ঝযিদের আশ্রমকে স্মরণ করিয়ে দিতি। 

একবার জন্মাষ্টমীতে উনি আমায আদেশ করলেন--শ্রীকৃষ্রেব গীতাধর্মের উপর একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করতে । আমার তো হাৎকম্প। লিখেছিলাম একটা এবং পাঠের আসরে কম্পিত বক্ষে পড়েও 
দিয়েছিলাম। আজও সেকথা মনে পড়লে হৃৎকম্পটাই বেশি মনে পড়ে । কিন্তু পর দিন সকালবেলা 
দেখি, একি কাণ্ড স্বয়ং সেই দেবপুকয একখানি মালা নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। আমার 
গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, “এই নাও দিদি তোমার শিরোপা, বড় ভাল লেগেছিল তোমার 
রচনাটি।"” আমি এখন কি করি। এমন পুরস্কার জীবনে এই প্রথম। গলা থেকে মালাখানি খুলে 
নিয়ে তাবই পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম। 

তার শ্লেহ প্রকাশেব অনেক ঘটনার একটির উল্লেখ না করে পারছি না! ওর শোবার ঘরের 
পিছনে একটা চালতা গাছ ছিল। একদিন আমি তাব তলায় ঘুর ঘুর করছি দেখে বললেন, “কি 
খুঁজছিস দিদি, চাল্তা% হেসে ফেললাম। পবদিনই সকালে দেখি চাদরের তলায় দু'হাতে দু'টি 
চালতা নিয়ে উনি এসে হাজির। অবাক হয়ে ভাবলাম__-এত ক্ষুদ্র জিনিস নিয়েও মহাপুরুষর! 
ভাবেন £ 

তখন আমি ভাগবত পডেছি। সন্ন্যাসিনী হবার আকাঙ্ফাই তখন আমার প্রবল। আমার 
সন্ন্যাসিতেব ধাবণ।-- অতি বঠিন এক কুচ্ছুসাধন। ভার মধ্যে কোন মধুর রস-টসের স্থান নেই। 
ভগবানের সঙ্গে পিতা-মাতা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক স্থাপন? অসন্তব, চলতেই পারে না। আমি 
গীতাধর্মের অনুরাগী। একদিন পুপুরে তর্ক করতে গেলাম জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। দুম্‌ করে বলে 
ফেললাম, “আপনাদের ভাগবত পড়তে আমার ভাল লাগে না।” বললেন, “কেন?” বললাম 
“আনক অশ্ীল কথা লেখা আছে।" যেন দুঃখ পেলেন। বললেন, “এখন তো ও জিনিস বুঝবে 
না, আগে দাত উঠুক তবে কচি আমের মর্শ বুঝবে।” আমার শশি দেওয়া সব ধারালো যুক্তিগুলো 
আব বলাই হলো না। যেন থাবড়া মেবে ধন্ধ কারে দিলেন। 

এই জগদীশচন্দ্রেব তেবি ছাত্রাবাসেব সংযনী ছাত্রদের ও পুজাঘরের পবিত্রমনা পৃজারীদেদ 
প্রভাবে এনং শতাপেন খবে ঘর তাবু নিজের যাতায়াতে, জ্ঞান ও প্রেম বিতরণে বরিশাল শহব 
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তখন ভরপুর । এই মানুষটির নীরব সাধনা তাব ক্ষুদ্র আশ্রমটি ছাড়িয়ে সারা শহুরে যেন কি এক 
প্রভাব বিস্তাব করেছিল-_যার বাইরে যাওযা তখন কাবো পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙলাদেশের 
যুদ্ধের সময়েও শুনেছি তারা জগদীশ-আশ্রমের গায়ে হাত দেয়নি । 

আসল কথাটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। ইনিও অশ্বিনীকুমাবের আসরের গান্য ছিলেন। 
অশ্বিনীকুমারের সত্য, প্রেম, পবিব্রতার প্রচারক ছিলেন এই সুগভীব জ্ঞানেব অধিকারী মানুষটি । 

তৃতীয় পুকষ কালীশচন্দ্র। লোকে কালীশ পণ্ডিত মশাই বলে জানত। ব্রজমোহন স্কুলের ইনি 
ছিলেন সংস্রতের পণ্ডিত। ইনিও অশ্নিনীকুম!বের আমলের মানুষ। কিন্তু এর ধর্ম পাগ্ডিত্যে প্রকাশ 
পেত না_-পেত লোকসেবায়। ইনি একটি আতুরাশ্রমেব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেখানে রোগীবা 
সেবা পেত। নিজে অকৃতদার ছিলেন এবং এই নিয়েই থাকাতেন। পথ থেকে বোগী কুড়িমে নিযে 
এসে ওখানে তূলতেন এবং অক্রাস্ত পরিশ্রমে তাদের সারিয়ে তুপপতেন। অশ্ধিীকুমাব নিজের 
ছাত্রদের নিযে বরিশালে 'লিটুল ব্রাদারস অফ দি পুযোর' নামক সংগ*্ন কবেছিলেন এবং তাদেব 
সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সংগঠনের ভার নিলেন অশ্িনীকুনাবের যোগা উত্তরপুকষ এই 
পণ্ডিত মশাই। তিনি তার ছাত্রদের অসীণ মমতায় সেবাব্রতী কবে তুলেছিলেন! যুবক ছেলেবা 
স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাকে ঘিরে থাকতেন এবং পণ্ডিতমশাই-এর নির্দেশে চলতেন। এই স্বেচ্ছাসেবক 
ছেলেরা গুধু আতুরাশ্রমেই রোগীসেবা করতেন-_তাই নয়, শহনের মে কোন বাড়ি থেকে ডাক 
পড়লে এরা সেখানে গিয়ে প্রয়োজনমতো! বোগীর সেবা রা আসতেন। পণডতমশাই এদের 
“ডিউটি' ভাগ করে দিতেন। তখনকার দিনে কলেরা, বসত্তু, াইফযেড এ সবের তো কোন 
চিকিৎসাই ছিল না। আর মহামারীরূপে প্রতিবছর শহর-গ্রামে এদের আগমন ছিল অবাধ। চিকিৎসা 
না থাকলে একমাত্র সেবাই রে'গীকে একটু সাস্্না ও আরাম দিতে পারে । অতএব স্বেচ্ছাসেবকেব 
কাজ ছিল খবর পেলেই পাখা আর জলপটি নিয়ে রোগীর শিয়রে বসা, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
শেব গতিটি করে ফিরে আসা । রাত দশটা থেকে দুটো এবং দুটে। থেকে সকাল পর্যস্ত এরা দু'জন 
নূরে আসতেন। এই ডিউটিব কোন নডচড হতো না। কোন বাড়িতে এবা কিছু খেতেন না। অনেক, 

ময় বাড়ির লোকেবাও অনুপস্থিত থাকত কিন্ত এর! বসে থাকতেন) 'আমাব দাদার একবার 

টাইফয়েড হয়েছিল। মা আব একলা পেরে উঠছিলেন না। আশ্রমে খবর দিতে হলো। ওরা সঙ্গার 
পরবে দু'জন এসেই মার হাত থেকে জলের পাইপটা ও খাখাটি নিয়ে নিতেন। ঘণ্টায ঘণ্টায় 
(হামিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো আর জবর দেখার কাজও ওরাই করতেন-_ মাকে করতে দিতেন না। 
মাকে পাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম করাবার জন্য ছেলেরা কি চেষ্টাই না৷ করতেন। 

এইসব সেবাব্রতীবাই ছিলেন কালীশ পণ্ডিতের সস্তানদল। নিজে সম্ভানের পিতা ছিলেন না 
কিন্তু যে সম্ভানদের্ তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন অস্তিমকালে তাদের সেবাধর্ম শিজে 
চোখে দেখে যেতে পেবেছিলেন-_এই ছিল তার আদর্শের সার্থকতা । বরিশালের এই চাব্রিত্রিক 
'আবহাওয়াই এই ছোট্ট শহরটিকে স্বাতন্ত্রা দিয়েছিল। 

আর যাঁর! নিজ নিজ চবিত্রবলে ববিশালে প্রভাব বিস্তার কবেছিলেন তাবাও খুব কম ছিলেন 
না। তাদেরও আমি ভুলিনি এবং মনে হলে আজও প্রণাম করি। 

বরিশালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল জীবনানন্দের বাড়ি। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ 
ছিলেন ব্রান্ধাসমাজের আচার্ধ। তিনিও এক সাধক ও পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। সত্যানন্দ দাশের ভগ্মী 
শ্লেহলতা দাশ ছিলেন আমাদেব স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সর্বদা সাদা সক পাড়ের ধবধবে ধুতি পরা 
বেশ। চিরব্রহ্দমচারিণী ব্রাহ্মকা। পরবর্তী জীবনে সমাজের আচার্য । স্কলজীবনে ইনি ছিলেন আমাদের 
'প্লেইন লিভিং আযাণ্ড হাই থিংকিং'এর আদর্শ । আমরা স্কুলে যেতাম সাদা শাড়ি ও সাদা জামা পরে 
এবং খালি পায়ে। এর বেশি পোশাক আমনা জানতামই না। বড়দির সামনে সাজপোশাক করার 
কথা মনেও হতো না। শাড়িটা পেঁচিয়ে পরার ঢংটা তখনও বরিশালে পৌছে উঠতে পারেনি। 
বেললাইন ছিল না তো! কলকাতার হাওয়া পৌছাতেই যুগ পাব হয়ে যেত। বরিশালের 





৪৮০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
আবহাওয়াটা এসব মহাপুরুষদের প্রভাব এবং রেলযোগের অভাবের জন্যই বোধহয় বেশ 


কিছুকাল বেঁচে ছিল। 

আমরা যখন আই. এ. ক্লাসে পড়ি তখন বন্ধুরা মিলে যুক্তি করলাম এবার আমরা চটি পায়ে 
দেবো। বোধকরি চটি না পরেই ছিলাম ভাল। লাল সুরকি পায়ে ফুটতো না। আর এখন 
আত্মরক্ষার তাগিদেও খালিপায়ে দু'পা ছুটতে পারব না। 

ব্রাব্দাসমাজের আর একজন প্রচারক ও আচার্য ছিলেন মনমোহন চক্রবর্তী। আমাদের বাড়িতে 
প্রায়ই আসতেন। অনেকের বাড়িতেই তার যাতায়াত ছিল। নিরভিমান সদালাপী বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে 
তার '্রহ্গবাদী' পত্রিকায় আমার লেখা নিতে আসতেন। মাঘোৎসবে ব্রাঙ্গকাদিবসে আমাকে 
বলতেন লেখা পাঠ করতে। দু'একবার করেও ছিলাম, এই নিয়ে অনেক ঝগড়া করতাম তার 
সঙ্গে। 'আপনাদের মেয়ের কথাটি বলবেন না, আর আমাকেই মঞ্চে ওঠাবেন। ভারি আহাদ 
পেয়েছেন।' এ রকম ঝগড়ায় আমরা উভয়েই আমোদ পেতাম। 

এছাড়া বরিশালের বিপ্লবী রাজনীতির ধারক ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 
ওখানকার শঙ্কর মঠ। স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা আমার 
জানা নেই। কিন্তু এ মঠ যুগাস্তর পার্টির কেন্দ্র ছিল বলে আমরা জানতাম। আমি ওখানে আমার 
ছোড়দিব সঙ্গে কয়েকবার গেছি। ছোড়দি যেতেন মঠ দেখতে । আমার চোখ দু'টো ঘুরত মঠের 
বড়গোছের একটি লাইব্রেরীর বইগুলোর উপব। ভাবতাম, এ সব বই-এর পিছনে নিশ্চয়ই পিস্তল 
রাখা হয়। আর বিপ্রবীরা এখানে কেউ থাকেন কিনা জানবার জন্যও উৎসুক থাকতাম। হঠাৎ 
শুনলাম, একদিন পুলিস এ মঠের সমস্ত কিছু তল্লাসী করে; এমনকি মাটি খুঁড়ে, মন্দিরের বেদী 
খুঁড়ে পর্যস্ত দেখে। অস্ত্রশস্ত্র নাকি পায়। গ্রেপ্তার হলেন নিশিবাবু, যিনি আমাদের লাইব্রেরী 
দেখতেন। এই শঙ্কর মঠের প্রভাব নিঃশন্দে ওখানকার যুবমানসে বিপ্লবেত্র অনুর রোপণ করত । 
জানি না, অন্য কোন জেলায বিপ্রবীর৷ এই ধরনের ঘঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলেন কিনা। 
ববিশালের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে এই বিপ্লবী আবহাওয়া মিশ্রিত হয়ে তাকে নিঃসন্দেহে নতুন 
বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল ।....* 


গেলার কথা 

বরিশালের গৈলার মানুষ কালীপদ সেনগুপ্তর জন্মস্থান গৈলা। দেশভাগের আগেই এপার 
বাংলায় চলে আসেন। হুগলি জেলার শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ “গৈলা থেকে বক্সা”। বক্সা বন্দি শিবির 
থেকে শুরু করেছেন স্মৃতিচারণ। ফিরে গেছেন নিজের জন্মস্থান গেলায়। এক বিম্ময়কর বর্ণনা বলা 
যেতে পারে । জনজীবনের বৈচিত্র্য ভরপুর। উৎসব, পালপার্বণ, ব্রতকথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, 
বিভিন্ন পরিবার, জনবসতি যেমন তিনি দেখেছিলেন ছেলেবেলায়, বড়বেলার কলম দিয়েই তাকে 
তুলে ধরেছেন। দেশভাগ পূর্ববর্তী বরিশালের জনজীবনের এক নির্মল প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে তাব 
লেখায়। সেই রচনা থেকে কেবলমাত্র গেলা প্রসঙ্গের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল। 

.. গৈলা গ্রামটি বরিশাল সহর থেকে পাঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ফরিদপুর 
জেলার প্রান্ত থেকে মাত্র ছ-সাত মাইল দূরে । “পশ্চিমে ঘাথর নদী পূর্বে ঘণ্ডেম্বর” (মনসামঙ্গল)। 
গেলার পূর্বে ঘণ্ডেশ্বর বেতমান গৌরনদী বা পালি) থেকে বরিশাল জেলার পয়সার হাট পেরিয়ে 
পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার ঘাগর নদী। এই দুই নদীর মধ্যবতী খালের একাংশে দু পার জুড়ে 
আমার স্বপ্রের গ্রাম গেলা। 

গৈলা, মানগী ফুল্পশ্রী, দক্ষিণ সিহিপাশা, মধ) সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাড়া ও 
মুড়িহার নামের সাতটি মৌজা একত্রে গেলো নামে পরিচিত । কবে থেকে যে উপরিউক্ত সাতটি 


* নবপত্র প্রকাশিত সেদিনের কথা। পু. ১৩-২৩ 
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মৌজা নিয়ে গঠিত বিরাট অঞ্চলটি “গেলা' এই সাধারণ নামে পরিচিত হয়েছে, তা সঠিক কবে 
বলা সম্ভব নয়। বিজয় গুপ্ত রচিত “মনসামঙ্গল' কাব্যগ্রদ্থে কবির গ্রাম হিসাবে মানসী ফুদ্শ্রীর 
উল্লেখ আছে “হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়” অন্যত্র “মা মনসাব প্রিয়ভমি তাই তার মাননী 
এক নাম।” কিন্তু গেলার কোন উল্লেখ “মনসা মঙ্গলে" নেই। পুরান দলিল পত্রের ভিত্তিতে 
অনেকের অনুমান যে উপরিউক্ত মৌজাগুলি নিয়ে গঠিত অপ্চল সাধারণভাবে “গৈলা” নামে 
পরিচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে । অনেকে মনে করেন “নানসী ফু্লশ্্রী' কখনও বৃহত্তন গৈলার 
সাথে যুক্ত ছিল না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সমাজ, সংস্কতি ও শিক্ষার প্রশ্নে “মানসী যুলশী' 
বৃহত্তর গেলার সাথে যুক্ত একটি সুসংবদ্ধ অঞ্চল। দীর্ঘ কেক শতান্দা ধবে গৈলা ও ফুল্পত্রীব 
মানুষজন একত্রে কাজ করে এসেছেন এবং সকলেই 'গৈলাব লোক হিসাবে সাধারণো পবাচিত 
হযেছেন। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত নেঙ্গল ডিছ্রিক্ট গেজেটিযান-এ ফুলকে গেলা জনপদেন 
অনাতম মৌজা বলা হয়েছে। কোন বিতর্কের মাধে। না গিষেড একথা জোন দিয়েই বলা মাষ যে 
গৈলাকে বাদ দিয়ে যেমন মানপী ফুল্পশ্রাব ইতিহাস বচিত হতে পাবে শা, গিক তেম্নি মানসী 
ফুল্রশ্রীকে বাদ দিয়েও এককভাবে গৈলার ইতিহাসও রচনা বলা যায না।..” 

জলাভূমির দেশ বরিশালে জনবনভিব সুচনাপর্ব থেকেই লীবে গীরে গডে উঠেছিল বাত্তাখাট। 
নবাবী আমলে যেসব রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছিল, ইংরেজ শাসনের সৃচনাপর্ব থেকেই তা আরও 
বিস্তৃত হতে থাকে । কিছু কিছু সডক নির্ষিত হলেও, বড বড় মদী, খাল চারদিকে ছড়িয়ে থাকায়, 
সাধারণ পরিবহন হিসাবে ছিল নৌকার প্রাধান্য । আত্যত্তনাণ এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জনা 
তৈরি হত নানাধরনের নৌব্ণ। নৌকা নির্মাণ শিল্পে সুখ্যাতি ছিল নাকবগর্তের কয়েকটি স্থানে। 
পাডায় পাড়ায় সংযোগ বক্ষাব মাধ্যনও ছিল নৌকা । 2ল বাশের সাঁকো বা পুল। কাঠের পুল 
তৈরি হত। জলের সঙ্গে সহবাস কনে এসেছে বাকরগাপ্জেব মানুষ ৷ কালীপদ 'সনগুপ্তব বচনায় ধবা 
আছে জনজীবনেব সুন্দর ছবি। 

“সপ্তদশ শতকে নবাবা আমলের কোন ননাধ জেল। সদব ও জভেলাপ অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের 
মধ্যে লোক চলাচলের জন্য বাস্তা ও জলপথ তৈবি এবং পাণায় জলের জন) দীণি খনন কবতে 
তার প্রধান উজীব ছবি খাকে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই কাবণে নবাবের আদেশে নবনির্মিত সঙক, 
জলপথ ও দীঘি “ছবি খার জাঙ্গাল' ও “ছবি খার দীঘি" নামে এলাকায় পরিচিত হয়েছিল । বৃহত্তর 
গৈলা জনপদে এরকম বহুরাস্তা, খাল এবং বেশ কয়েকটি এড দীঘির ছবি আমার আজও মনে 
পড়ে। পরবর্তী সময়ে বরিশাল ডোল। বোর্ড ঘণ্ডেশ্বর (গৌবনদ! বা পালি নদী) থেকে জেলার 
শেষ সীমানায় আমনৌলা গ্রাম পর্য্স্ত ঈর্ঘ রাস্তা এবং বারমাস নৌকা চলাচলেব উপযোগী চওড়া 
খাল নির্মাণ করেন। এই রাস্তা ও খাল কুল্লশ্রার মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে গিয়ে ফরিদপুর জেলা বোর্ড 
নির্মিত এবং ঘাঘর নদীর তীর পর্নস্ত বিস্তৃতি জলপথ ও স্থলপথের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর একটি 
রাক্তা ও খাল গৌর নদী থেকে নাহিলাডা, বাট/জোর, রহনতপুব, লাখটিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য 
দিয়ে বরিশাল শহরের সাথে যুক্ত ছিল। গেলা-গোবনদী রাস্তা ও খাল টাদসী ও বানিয়াদুরির মধ্যে 
দিয়ে বরিশাল-_ভুরঘাটা-_মাদারাপুব ডিস্টিক্ট বোর্ডেব বাস্তা ও খালেন সাথে শৌরনদী (পালর্দি)- 
তে এসে মিশেছে । গৌরনদী বা পালদি টরকী ও গোরনদী বন্দব সংলগ্ন নদী । 

ছোটবেলায় এইসব পথে বরিশাল শহর, মাহিলাডা ও মাদারিপুর যাবার স্মৃতি আমার আজও 
বেশ মনে পড়ে । জল পথে যাবার সময দেখেছি খালে যখন ভাটার টান তখন নৌকার সাথে লঙ্বা 
তার বেঁধে একজন মাঝি পাড়ে উঠে অপর প্রান্তে বাধা বাশেন ট্রকবো কাধে চাপিয়ে নৌকাটা টেনে 
নিয়ে যাচ্ছে। একে বলা হত গুনটানা। এই সময অপর একজন হাল ধরে থাকত। আবার 
জোয়ারের সময় নৌকায় পাল তোলা হত, আর পালে লাগা হাওমার টানে নৌকাটা এগিয়ে যেত। 
জাল পথে যাওয়! আসার পথে প্রায়ই আমরা ছেলেরা নৌকা থেকে নেষে অনেকটা পথই হেঁটে 
যেতাম, আবার নৌকায় উঠে বিশ্রাম নিভাম। অনেক সময় গস্ভবাস্থলে পৌঁছাতে যখন দেড়- 


বাববগর্/১১ 


৪৮২ বৃহত্তর বাকরগপ্জেব ইতিহাস 


দুমাইল বাকি তখন নৌকা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে নৌকার অনেক আগেই গ্রামে পৌঁছে সকলকে 
খবর দিতাম, এটা আমাদের ছোটদের কাছে খুবই আনন্দের ব্যাপার ছিল। 

“যে অঞ্চলে মানসী ফুল্লশী সহ বৃহত্তর গৈলা জনপদটি অবস্থিত সেটি ছিল বিশাল এক 
জলাভূমি । বছরে প্রায় পাঁচ মাসই জল-প্রাবিত থাকত। পরবতী সময়ে জনপদ, প্রশস্ত সড়ক, 
অসংখ্য ছোট বড় খাল, দীঘি ও পুকুর তৈরি হবাব ফলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। গেলা 
গ্রামের প্রতিটি বাড়ি পোড়ার) নিজস্ব ঘাট ছিল বাড়ির সংলগ্ন খালে বা খাল যুক্ত দীঘিতে। বাইরে 
যাবার জন্যে অনেকেরই নিজস্ব একখানি নৌকা ছিল। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবার জন্য 
গোটা গ্রাম জুড়ে খালের উপর দিয়ে বাশেব সীকো বা পুল ছিল। কাঠের তৈরি পুলও ছিল। কোন 
কোন বছর বর্যাকালে বাড়িগুলি জলপ্লাবিত হলে এক একটি বাড়ির এক ঘর (পৃথক বাড়ি বা গৃহ) 
থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য চট জনি বানানো চাব-বাশেব সাঁকো বানিয়ে নেওয়া হত। আমরা 
একে বলতাম “বাশের চার' বা পুল। এই সময়ে জলভাঙা, বা চার' পেরিয়ে এক বাড়ি থেকে 
আরেক বাড়ি যাওয়া-আসা এক মজার ব্যাপার ছিল। 

“গ্রামের বড় বড় দীঘিগুলিতে প্রচর পরিমাণে নাছ জন্মাত। এর জন্য অনাস্থান থেকে মাছের 
চারা আনার প্রয়োজন ছিল না। ছোট খাল (“যান”)-এর সাহায্যে বাইরের বিল ব৷ প্রধান খালের 
সাথে সংযোগ ঘটান হত, আবার তাল গাছের খোল দিযেও এই কাজ করা হত। বর্ধার সময় এই 
সব পথে নানা ধরনের মাছের পোনা দীঘিতে প্রবেশ করত। 

“বরিশাল জেলায় বেলপথ ছিল না। অগচ শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসার কারণে গেলার 
মানুষজনের কলকাতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা যেতে হলেই আমাদের খুলনা 
(অবিভক্ত বাংলার একটি জেলা বর্তমানে বাংলাদেশে অস্ত গতি) হয়ে ট্রেনে যেতে হত। আমাদের 
গ্রামের লোকেরা দুটি পথে খুলনা যেতেন। গেলা থেকে হাটা পথে বা নৌকায় গৌরনদী (বন্দর) 
এসে স্টিমার যোগে বরিশাল হয়ে খুলনা অথবা নৌকায় পাটগাতি (বন্দর) এসে সেখান থেকে 
স্টিমারে খুলনা । পাট গাতি স্টেশনটি ছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়ার কাছে। 
উভয় জেলার মানুযজনই কলিকাতা বা অন্যত্র যাবার প্রয়োজনে এই দ্বিতীয় পথটিই বেশি ব্যবহার 
করতেন। পাটগাতি বন্দর এলাকায় প্রয়োজনে যাত্রীদের বিশ্রাম ও খাবার খুবই সহজলভ্য ছিল। 
পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্নার ঘর, উশুন ও প্রয়োজনীয় সব কিছুই খুব সম্তায় এখানে পাওয়া যেত। 
চাল, ডাল, কাঠ ইত্যাদির অনেক দোকান ছিল। কত রকমের মাছই না পাওয়া যেত। নদীর তীরে 
খোলামেলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পবিবেশে যাত্রাবা বনভোজনের আনন্দের মাঝে সময় 
কাটিয়ে দিতেন। এরপর স্টিমাবে ওঠার পালা । দুবারেব এ রকম অভিজ্ঞতার কথা আমার আজও 
বেশ মনে পড়ে। 

আমার ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের জলপথে (খালে) এক ধরনের “নৌকা-বাস' চালু ছিল, 
একে আমরা ধলতাম 'গযনার নৌকা”, এগুলি ছিল বিশালকায় যাত্রীবাহী নৌকা । একটি নিদিষ্ট 
পথে মাত্রীরা ইচ্ছেমত ওঠা নামা করতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী কেয়ারা (ভাড়া) দিতেন। 
এই নৌকা কোন স্থান ছেড়ে পববর্তী গপ্তব্যস্থলে যাবার সময় বেশ বড় আকারের একটি নাগারা 
(বাদাযন্ত্র) বাবহার করা হত। ঢাকের মত নাগারায কাঠির আঘাত পড়লেই অনেক দূর থেকে তার 
শব্দ শোনা যেত। 

“উপরে উল্লিখিত সড়ক পথ ও জলপথ ছাড়াও 'গেলার বিভিন্ন “বাড়ি র এলাকা থেকে আরও 
অনেক রাস্তা ও খাল মূল জলপথ খোল) ও স্থলপথের সাথে যুক্ত হয়েছে। এর অধিকাংশই গ্রামের 
লোকেরা নিজ ব্যয়ে নির্মাণ কবেছিলেন। রাস্তা ও খাল তৈরির সময় খালের উপর দিয়ে বাশের 
চার (সাঁকো)ও বানান হত যাতে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি বা খাল পেরিয়ে এক সড়ক থেকে 
আরেক সড়কে পৌঁছান যায়।...”” 

.. আমরা পাডাকে বলতাম বাড়ি যা পশ্চিম বাংলার মাঝারি মাপের যে কোন গ্রাম বা শহরের 
আনেক পাডান চেষে অনেক অনেক বড এলং বাব আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। বড় 


সংযোজন ৪৮৩ 


দীঘি, পুকুর ও বাগান ইত্যাদি নিয়ে একটি বিরাট এলাকায় একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কিন্তু পৃথক 
অন্নভূক্ত বহু পরিবারের বাস ছিল এক একটি বাড়িতে । পঞ্চাশ বছর আগের কথা । সব বাড়ির 
নাম আমার মনে নেই। স্মৃতির মণিকোঠায় আজও ঘোরাফেরা করে গৈলা কুল্নশ্রার এমন কিছু 
বাড়ির নাম উল্লেখ করছি। এগুলি হল ঃ কবিরাজ বাড়ি (গৈলা), কবিরাজ বাড়ি (ফুল্লত্রী), 
মনসাবাড়ি (গেলা), মনসাবাড়ি (ফুপ্লশ্রী), আলোক গুপ্তের বাড়ি, কবীন্দ্র বাড়ি, কালুপাড়া সেনের 
বাড়ি, গোলার পাড় গুপ্তের পাড়ি, রামনাথ দাশের বাড়ি, দুহি সেনের বাড়ি, রামমোহন দাশের 
বাড়ি, রাজমোহন দাশের বাড়ি, গাঙ্গুলী বাড়ি, বকশী বাড়ি, শংকর গুপ্তের বাড়ি, পিপলাই বাড়ি, 
গুপ্তের বাড়ি (রথবাড়ি), মুনসী বাড়ি, সিমলাই বাড়ি, লালুগুপ্তের বাড়ি, নয়দাশের বাড়ি, ভরদ্বাজ 
বাড়ি, নিম দাশের বাড়ি (গৈলা দাশের বাড়ি বা বড় দাশের বাড়ি), নরসিংহ দাশের বাড়ি (ফুললত্রী), 
বৈদিক বাড়ি, পৃষীলাল বাড়ি, বারুরী বাড়ি, মজুমদার বাড়ি, নয়া বাড়ি, মাণিক সেনের বাড়ি, 
গুপ্তের বাড়ি, সত্য সেনের বাড়ি, পাঠক বাড়ি, বিনায়ক সেনের বাড়ি । এছাড়াও মুচি বাড়ি, কাহার 
বাড়ি মশাল ও পান্ধী বাহকদের পাড়া) ধোপা বাড়ি, বাজনদার বাড়ি (ঢাক-ঢোল ইত্যাদি 
বাদকদের পাড়া) কুমার বাড়ি, (প্রতিমা, হাড়ি, কলসী প্রস্তুত কারকদের পাড়া), কামার বাড়ি 
(লোহা, পিতল, তামা, ইত্যাদি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের পাড়া) ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ি। 
স্মৃতি থেকে লেখা তাই নামের মধ্যে ভুল ক্রটি কিছু থাকতেও পারে 1...” 

কালীপদ সেনগুপ্তর বিবরণে আছে হিন্দু বসতি এলাকার বৈচিত্র্যময প্রতিচ্ছবি । দীঘি-পুকুর- 
গাছপালা ঘেরা বিরাট এলাকাজুড়ে একই জ্বাতি-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল ছড়িয়ে । আজকের মত এত 
খণ্ড বিচ্ছিন্ন বসবাস ছিল না তখন। নানারকম ফল, ফুল ফুটে থাকত ঝতুক্রমে। সেকালে প্রচুর 
বেতের ঝোপ ছিল। এই বেতকে নির্ভর করে গড়ে ১*ছিল এক বিশেষধরনের কুটির শিল্প। বট, 
অশ্ব, তাল, অশোক, বকুল, নারকেল, সুপুরি, পলাশ কতরকম গাছপালা ছিল। সেকালেও ছিল 
স্থলপদ্ম, জবা, টগর, করবী, শেফালী, দোপাটি, অতসী, টাপা, কাঞ্চন, অপরাজিতা, বকুল, গেঁদা, 
সম্ধ্যামালতি, হাসনুহানা, মধুমালতি, গন্ধরাজ নানারকম ফুলগাছ ছিল। হাটে বাজারে ছিল মিষ্টির 
দোকান। আজকের মত রকমারি মিষ্টির বৈচিত্র্য ছিল না। চিনি, আখের গুড়, খেজুর গুড় ও 
পাটালি, চিনির গোল্লা, মিছরি, রসগোল্লা, সন্দেশ এ সব পাওয়া যেত। সব থেকে দামি ছিল 
সন্দেশ। 

“.. শানা ধরনের গাছ, লতা ও ঝোপঝাড় গ্রাম ও বসতবাটীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। 
এর ফলে গ্রামের পরিবেশ ছিল বেশ ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ। কতশত ফুল ও ফলের গাছই না ছিল। 
নারিকেল ও সুপারির গাছ ছিল অসংখ্য। এছাড়া আম, জাম, জামরুল, কাঠাল, কলা, জন্বুরা 
(বাতাপি লেবু), আনারস, বেল, পেয়ারা, চালতা, গাব কি না ছিল। বড়ই (কুল), আমড়া, 
জলপাই, লিচু, হরিতকী, আমলকী, করমচা, গন্ধরাজ লেবু, কাগজি লেবু, জার, কামরাঙা, 
খেজুর ও তাল গাছ প্রায় সব বাড়িতেই কিছু না কিছু ছিলই। ঝোপে-ঝাড়েও নানা সুস্বাদু ফল 
পাওয়া যেত। সব কিছুর নাম আমার মনে নেই। তবে এসব ফল কোনটাই আমাদের কিনে আনার 
প্রয়োজন কখনও হয়নি। আর এসব যে কিনে খেতে হয় সেটাই আমরা জানতাম না। নারকেল 
প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বার মাসই মজুত থাকত। আমাদের গ্রামে খুব ভাল জাতের আম গাছ ছিল 
না। মিষ্টি আম দু'একটা গাছে হত না এমন নয়, কিন্তু বেশিরভাগ গাছের আমেই পোকা হত। 
কমলালেবুর মত দু'একটা ফল. যা সব মাটিতে ভাল হয় না, তা-ই শুধু পালা-পার্ধণের সময় কিনে 
আনা হত। এগুলি বাইরে থেকে আমদানি হত। গ্রামে বেশ বড় বড় পেতের ঝোপ অনেক ছিল। 
ঢাক, ঢোল বাজাবার কাঠি থেকে শুরু করে মোড়া ও শক্ত লাঠি তৈরি হত বেত দিষে। ছোটবেলায় 
পাঠশালা ও ক্ষুলে পণ্ডিত মশাই ও শিক্ষকদের হাতে একখানা করে বেতের ছড়ি আমাদের কাছে 
খুবই আতঙ্কের কারণ ছিল। বেতের কচি ডগা ভাতে সেন্ধ করে নূন তেল দিয়ে বা শুক্তো তৈরি 
করে খেতে আমাদের খুনই ভাল লাগত। আবার পাকা বেত-ফল হলুদ নুন মেখে, নারকেলের 
খোলে রেখে কাপড দিয়ে মুখ ঢেকে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে নরম করে নিয়ে খেতে বাড়ির কম বয়স 


৪৮৪ বৃহত্তন বাকরগঞপ্জের ইতিহাস 


মেয়েরা খুব পছন্দ করতেন। ফুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যেত স্থলপদ্ম, জবা, টগর, করবী, 
শেফালিকা, দোপাটি, আতসী, টাপা, কাঞ্চন, অপরাজিতা, বকুল, গেঁদা, সন্ধ্যামালতি, হাসনুহানা, 
মধুমালতি ও গন্ধরাজ। এছাড়া বড় বড় পলাশ গাছে লাল পলাশ। এত ফুল যে পাতাই দেখা যেত 
না। শুধু ফুল আর ফুল। কি অপূর্বই না লাগত। নানান ধরনের মৌসুমী ফুলও কিছু কিছু পাওয়া 
যেত। নাম মনে করতে পারছি না। (বচিত্র সব লতা ও গুল্মের মাঝে যেটি আমাদেব ছে'টদের 
কাছে ছিল বিস্ময়ের, সেটি হল লজ্জাবতী লতা। সামান্য স্পর্শ পেলেই এর পাতার তাটা নিচের 
দিকে ঝুঁকে পড়ত, আর পাতাগুলিও সম্পূর্ণ ভান্ত হযে যেত। এই লতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক 
গবেষণা করেছেন। আমাদের কাছে এই ল5' "গুল 'এক মজার খেলার সাথী। মারাত্মক “চোতর৷ 
' পাতা” (এক ধরনের বিছুটি পাতা)-র ক '"শ মনে পড়ে। গ্রামের সব ডাঙার পাড়ে অসংখ্য 
হিজল, জারুল ও মাদার গাছ যেমন ছিল, .৩শশি রাস্তার ধারে ধারে বিরাট বট, অশ্বথ, শিমুল, 
তাল, অশোক ও বকুল গাছের সারি। এই সণ কিছুর স্মতিই মাঝে মাঝে মনকে খুব নাড়া দেয় ।... 
বাজাবে মিষ্টির দোকানগুলিতে সাধাবণত যে সব মিষ্টি পাওয়া যেত তার মধ্যে ছিল চিনি, 
আটে ব গুড়, খেজুর পাটালি ও ঝোলাগ্ডড (মার কলসিতে ভরা গুড়), খেজুর রস দিয়ে তৈরি 
ভির গুড় (তেলের মত তবল গুড়), চিনিব গোল্লা, তকতি ও সন্দেশ, ছানার তৈরি জোড়া-সন্দেশ 
ও রসগোল্লা, বাতাসা, ফেনা (খুব বড় বাতাসা), মিছরি। এ সবই সের দরে বিক্রিত হত। সব চেয়ে 
বেশি দাম ছিল ছানার সন্দেশেব-_সের প্রতি ছ' আনা। সবচেয়ে কম দাম ছিল মিছরির--এক 
সের এক আনা! পাটালি গুড তৈরিব কাজকে একট' বিশেষ শ্লল্পি বলা যায়, আর এ শিল্পটি একাল 
কবেই ওপার-বাংলার নিজস্ব সম্পদ। শ্লেটের মত পাতলা ও হাক্কা খেজুর পাটালি ও মুচি গুড়ের 
স্বাদ ভোলা যাবে না। এপার-বাংলায় এসে খাটি খেজুর গুড অনেক পেয়েছি। কিন্তু সেই স্বাদ ও 
গন্ধেব সন্ধান কোথাও পাইনি ।" 
নদী সমাকীর্ণ, বহু দূরবর্তী জেলা, মূল ভূখণ্ডেব সঙ্গে সংযোগহীন বাকরগঞ্জ কিন্তু দ্রুত 
শিক্ষাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন পরেছিল। একসময় বলা হত খাংলার অক্সফোড । উনিশ শতকেব মধ্যপর্ব 
থেকে বিশ শতকের প্রথমপর্ব পর্যস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসাণ ঘটে বাকরগঞ্জের [বস্তুত 
অঞ্চলে। তার আগে বহু বিস্তৃত ছিল টোলের শিক্ষাব্যবস্থা। স্থানীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডতজনের 
তত্বাবধানে নানান শাস্ত্র অধ্যয়নের বাবস্থা ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রেরা আসত। বিভিন্ন 
টোলে শিক্ষালাভের পর তাদের অনেকেরই সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতব্যাপী। বরিশাল শহরে 
প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। পববর্তী একশবছর অগ্রগতির ইতিহাস। 
“বরিশাল-কে শুধু বাংলার শস্যাগার-ই বলা হত না, এক সময়ে এই জেলাকে বাংলার 
অক্সফোর্ড (01910 ০1 [3181)-ও খলা হত। ছেলেবেলায় একথা বইতেও পাড়েছি। উনবিংশ 
শতান্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির, বিশেষ 
করে ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসামান্য অগ্রগতি ঘটে' ল বরিশালে। আর এই 
অশ্রুগতির এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি আমাদের গেলা গ্রাম। 
ইংবেজি শিক্ষার প্রচলনেব পূর্ব থেকেই গৈলা গ্রাম ছিল শিক্ষা-চগার মন্যতম আদর্শ পাঠস্থান। 
অস্তত ন'-দশটি টোল আমাদের গ্রামে ছিল। কাব্য, ব্যাকরণ, ম্মৃতি, ন্যায়শান্ত্র ও কবিরাজী শান্তর 
ইত্যাদির এক বা একাধিক বিষয়ে অধায়নের কেন্দ্র ছিল এই সব টোল । বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত 
খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এই সব টোলে অধ্যাপনা করতেন। দূর দূর "জলাব ছাত্ররা এখানে অধ্যয়নের 
জন্য আসতিেন। সব কয়টি টোলের কথা আমান খুব বেশি মনে নেই। উনিশ'শ ছত্রিশ থেকে ছে- 
চল্লিশ সাল পর্যস্ত আমি গৈলায় ছিলাম না। পাঁচ বছর কলিকাতা এবং প্রায় তিন বছর বরিশাল 
শহরে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে আমি শ্রীরামপুর চলে আসি। মাঝে তেতালিশ ও ছেচল্লিশে একবার 
গৈলা গ্রামে গিয়েছিলাম । তখনও কয়েকটি টোল আমি দেখে এসেছি। কিন্তু যে টোলটির কথা 
আমার আজও বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হল ককবীন্দ্র বাড়ির টোল। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথম দিকে এটি প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। এ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্ভবত আঠারো'শ 


সংযোজন ৪৮৫ 


ছিয়ানব্বই সালে এই টোলটি কলেজে (কবীন্দ্র কলেজ) রূপাস্তরিত হয়। ববিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, 
বিক্রমপুর, ত্রিপুরা ও আসামের শ্রীহট্ট থেকে ছাত্ররা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এখানে আসতেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
নলিনীরগ্জন সেন, কলিকাতা সংক্কত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মধুসুদন তর্কতীর্থ সহ 
অবিভক্ত বাংলার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই উচ্চতর শিক্ষার শুরু এই কলেজের ছাত্র হিসাবে। 
আত্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথের স্তরেহধন্যা সুলেখিকা 
মৈত্রেয়ী দেবা এই কবীন্দ্র বাড়িরই সম্ভান। 

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের যুগে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ইংরাজী 
শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জনা আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছিল এবং তার ঢেউ এসে 
বরিশালকেও প্লাবিত কবেছিল। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। 
বরিশালে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন অশ্বথিনীকূমার দত্ত। রামমোহন, লর্ড 
মেকলে ও অনাদের প্রচেষ্টায় য় ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয় এবং পরবতী 
সময়ে এ প্রচেষ্টা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । আমাদের গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। 
কিন্তু তার পৃবেই গ্রামে তেরজন গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। ১৮৬৫-তে বরিশালের প্রথম গ্রাজুয়েটের একজন হলেন গৈলা-ফুল্শ্রীর নরসিংহ 
দাসের বাড়ীর চন্দ্রকুমার দাস। 

বরিশাল শহরে ১৮৫৪ সালে তদানীত্তন জেলা সমাহর্ত। গ্ারেট সাহেব প্রথম ইংরাজী স্কুলটি 
স্থাপন করেন এবং চার বছব পরে এটি সরকানি স্কুলে রূপান্তরিত হম। মহাত্মা অশ্িনীকুমার বি. 
এম কলেজ স্থাপন করেন ১৮৮৪ সালে। ১৮৯৩ সালে গৈলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা 
বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভ ছিল এক কীকল্িত বিষয়। ইংরেজি শিক্ষার জন্যে তখন গ্রামের 
ছেলেদের যেতে হত বরিশাল, ঢাকা বা কলিকাতা, আর এসব স্থানে যেতে হলে জলপথে নৌকাই 
যে একমাত্র অবলম্বন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জলপথে স্টিমারে বরিশাল ও অন্যত্র 
যাতায়াত শুরু হয়েছিল সম্ভবত ১৮৮৪-তে। তাই এই সময়ের পূর্বে অনেক ঝুঁকি নয়েই আমাদেব 
গ্রামের ছেলেদেব পাঁচ থেকে আটদিনেব বিপদসক্কুল জলপথ নৌকায় পাড়ি দিতে হত বরিশাল, 
ঢ/কা বা কলিকাতা গিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জনো। 
ব্লিশাল শহরে ইংবেজি স্কুল এবং বি এম. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংবেজি শিক্ষার সুযোগ 
বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের অনেক 'দাগেই গৈলা গ্রামের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত কোন পরিবারে 
পঁচিশ উধের্বে ছেলেরা গ্রাজুয়েট নয় এমনটা বোধ হয় খুব বেশি চিল না। ত্রিশেব দশক থেকে 
গ্রামের মেয়েরাও খুব একটা পিছিয়ে থাকে নি। বিশেষ করে চাকুরীর কারণে অনেকেই বিভিন্ন 
হরে গিয়ে সপরিবারে বসবাস কবতে থাকায় এ সুযোগ বৃদ্ধি পায়। দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত 
নাম'দের গ্রামেব অনার্স গ্র্যাজুয়েট মহিলার সংখ্যা কম কবেও আশী, যার মধ্য এম. এ পাশ 
মিবেছেন অন্তত পঞ্চাশ জন। আমাদের গ্রানের ছেলেমেয়েদের মধো এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে 
১ক্টরেট করেছেন পঁয়তাল্লিশ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন প্রায় সমসংখ্যক মানুষ, মেডিকেল 
গ্াজুয়েটের (উচ্চতর শিক্ষাসহ) সংখ্যাও ত্রিশের উপর। আমাদেব ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে 
কতজন মে অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা তার হিসাব নির্ণম কবা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তবে আমাদের দাশের বাড়িতেই তিনজন কলেজ অধাক্ষ ও একজন অধ্যক্ষা ছিলেন। আমাদের 
গ্রামের অসংখ্য মানুষ যেমন উচ্চ-পদস্থ সরকারি কর্মচাবি ছিলেন তেমনি অনেকেই ছিলেন 
স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাম্যবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মী ও নেতা । আমাদের গ্রামের আস্তত সত্তব 
জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন সনয়ে জেলে. অন্তরীণে বা নিজগৃহে আটক থেকেছেন, তারকেশ্বর 
সেনগুপ্ত শহীদের মৃত বরণ করেছেন।...”" 

(টা বাকরগঞ্জ জুড়ে নানান দেবদেবার পূজা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথমপর্বে মন্দির তেমন না 
থাকলেও পারিবারিক পূজার্চনাব প্রচলনই ছিল বেশি মনসা, শীতল, দুর্গা, কালী, কার্তিক, বিশ্বকর্মা 


৪৮৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


পূজা উপলক্ষে যে উদ্দীপনার স্যার হত, তা কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। 
হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল সৌহার্দয। যে কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও 
হিন্দুর পাল-পার্বণে ছিল সমাদূত। মনসা পূজার আধিক্য ছিল সব থেকে বেশি। মেলা, যাত্রা, সঙ্গীত 
ছিল প্রাণ। ঝুলন উৎসরেও প্রচলন ছিল। বাইচ বা নৌকার দৌড় ছিল খুব জনপ্রিয়। দুর্গা পূজার 
ছুটিতে প্রবাসীরা ফিরে আসত বাড়িতে । তারা মিলে অভিনয় করত নাটক। গোটা বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে এটা ছিল বিশেষ বিনোদন। পারিবারিক জীবন ছিল নানান বৈচিত্রে ভরা। একমাত্র একটি 
গ্রামের যে ছবি একেছেন কালীপদ সেনগুপ্ত, তা সমগ্র বাকরগঞ্জের হিন্দু সমাজের সামাজিক 
জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে চিহিন্ত করা যেতে পারে। কত ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন স্মৃতি 
থেকে । আছে নবান্ন উৎসবের কথা, পিঠে-পার্বণ অনুষ্ঠানের বিবরণ, নীল উৎসব, দোলযাত্রা এবং 
যাত্রা ও নাটিকাভিনয়ের প্রসঙ্গ। 

“... গ্রামের পালা-পার্বণের শুরু বৈশাখ মাস থেকে-_শীতলা পূজা দিয়ে। এর জন্য কোন 
নিদিষ্ট দিন ছিল না। গ্রামের লোকেরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী পুজার দিন স্থির করতেন। গ্রামের 
প্রায় আধিকাংশ বাড়িতে শীতলা খোলা নামে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট স্থানে শীতলা পৃজা অনুষ্ঠিত 
হত। এটা ছিল একধরনের বারোয়ারী অনুষ্ঠান। এর সাথে ছেলেদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। 
এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছিল বাড়ির মেয়েদের। আমাদের দাশের বাড়ির তিন হিস্যার বহির্বাটির 
সর্ববৃহৎ আটচালাটির এক কোণে ছিল একটি 'শীতলা খোলা" । আমার যতটা মনে পড়ে বড়, ছোট 
ও চৌধুরী এই তিন হিস্যার সব ঘরের মেয়েরা উপস্থিত হয়ে খোলায় প্রতিষ্ঠিত শীতলা মূর্তির 
সামনে মঙ্গল ঘটে প্রণাম জানিয়ে আপন আপন ছোট মঙ্গল ঘট ও কুলা মূল ঘটে স্পর্শ করাতেন। 
এর পর এঁ ঘট ও কুলা মাথায় নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে শীতলার গান সহকারে গোটা বাড়ি পরিভ্রমণ 
করতেন এবং সব ঘর থেকে চাল ভিক্ষে করে নিয়ে আসতেন। এই চাল বিক্রি করেই পূজার খরচ 
সংগ্রহ করে নিতে হত। সব ঘর থেকে ফল ও মিষ্টি সহ এত নৈবেদ্য'র থালা খোলায় জমা হত যে 
অনেক সময় স্থান-সংকুলানই হত না। সে এক এলাহি ব্যাপার। শেষ দিনে ছিল কুলা-ধোয়া এবং 
প্রতি ঘরে ঘরে চর ভোগ বা পায়সান্নর আয়োজন। পূজা শেষে মেয়েরা শাস্তিজল, আশীর্বাদ নিয়ে 
নিজ নিজ ঘট ও কুলা সহ গৃহে ফিরে আসতেন। মূল ঘট ও কুলা খোলাতেই বড় একখানা ভালা 
দিয়ে ঢেকে বেঁধে রাখা হত । আষাঢ় মাসে এই বাঁধন খুলে নিয়ে আবার পূজা হত এবং তিন হিস্যার 
নির্দিষ্ট কোন এক গৃহে মূল ঘট ও কুলা রেখে দেওয়া হত। পরের বছর পৃজার পূর্ব দিন এই ঘট ও. 
কুলা বিসর্জন দেওয়া হত। আমাদের বাড়ির মেজ হিস্যা এবং গ্রামের অন্যত্রও এই উৎসব অনুষ্ঠান 
হত। এই উৎসব কদিন হবে তার কোন ঠিক ছিল না, গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির সুবিধা অনুযায়ী তিন 
থেকে ছ'-সাতদিন পর্যস্ত হত। বসম্ত রোগের মহামারীতে গ্রাম যাতে আক্রান্ত না হয় তার জন্য 
দেবী শীতলার কাছে প্রার্থনা জানানই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য । 

“বৈশাখ-জ্যষ্ঠ মাসের কোন সময়ে হরিনাম সংকীর্তন ও হরির লুঠ দেওয়া হত। তিন হিস্যার 
বহির্বাটিতে কালী-মন্দিরে বাড়ির ছেলেরাই খোল-করতাল সহযোগে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনে 
অংশ নিতেন। ছেলে বেলায় আমি নিজেও এতে অংশ নিয়েছি। হরির লুঠের প্রতি আকর্ষণটাই 
আমাদের বেশি ছিল। লুঠের বাতাসা সংগ্রহ কবাটাই ছিল আমাদের ছোটদের কাছে সবচেয়ে 
আনন্দের ব্যাপার ।... 

“.... আষাঢ় মাসে প্রায় প্রতি ঘরেই লক্ষ্মী পূজা হত। সকলেই সামর্থ অনুযায়ী পূজার আয়োজন 
করতেন। এই মাসেই সমগ্র গৈলী-ফুল্লশ্রীতে গেলা থেকে পয়সার-হাট-মুখী বড় খালের পাশে 
ইন্দ্রসেনেব পাড়ে দাসেদেব বাড়ির রথের উৎসব হত। বৃহত্তর গৈলায় এই একটি মাত্র রথই ছিল। 
সম্ভবত বিংশ শতান্দীর প্রথম দশকে এখানে এই উৎসবটির প্রচলন হয়েছিল। আমার ছোটবেলায় 
উপরিউক্ত রথ-বাড়ির তখনকার মালি”কর আমাব সমবয়স্ক একমাত্র পুত্রটির মৃত্যু হয়। এর পর 
থেকে কেন জানি না ছেলেটির মা ও বাবা আমাকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন এবং রথযাত্রার 
আগের দিন ওরা আমাকে নিযে মেতেন, আল কি যতুই না করতেন! ঘটনাটি আমাব মনে এমন 


যোজন ৪৮৭ 


একটা প্রভাব ফেলেছিল যে আজও স্মরণে আছে। রথের দিন জগন্নাথ দেবকে রথে বসিষে 
দাসেদের বাড়ির ওখান থেকে খালের পাড়ের রাস্তা দিয়ে গৈলা স্কুলের দিকে নিয়ে যাওয়া হত। 
রথযাত্রা উপলক্ষে খালের পাড়ে রাস্তার দু'দিকে রথযাত্রা উপলক্ষে বেশ বড় মেলা বসত মনে 
আছে। 

আমাদের গ্রামে বিশেষ করে গৈলার মনসা বাড়ি ও মানসী ফুলশ্রীর মনসা বাড়িতে খুবই 
ধূমধামের সাথে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হত। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে শুক করে গোটা নাস 
জুড়ে এই অনুষ্ঠান বারোয়ারী উৎসবের রূপ নিত। বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি ছাডাও দূর দূর 
স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ দেবী দর্শন ও পূজা দেবার জন্য গৈলা ও ফুল্লশ্রীতে সমবেত হতেন। 
রোগ মুক্তি, সম্তান লাভ ও অন্য কোন কামনা নিয়েই,সকলে এখানে আসতেন। আমাদের দাশের 
বাড়ি ও কবিরাজ বাড়ির মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত মনসা বাড়ির পূজা ও উৎসবের ূপটি এখনও 
আমার বেশ কিছুটা মনে পড়ে। এই সময়ে কযেকদিন এখানে আত্মীয় বাঁডিতেই কাটিয়ে দিতাম। 
মনসা বাড়ির এক প্রান্তে বেশ বড় একটি দীখির পাড়ে আঠাব ফুট লম্বা ও দশ বার ফুট চও্ডা 
ইটের তৈরি পাকা বাড়িটি ছিল আমাদের মনসা মন্দিব। দীঘিব দুই পাডে ছিল সান বাধান ঘাটলা 
বা ঘাট। মন্দিরের বারান্দাটি বেশ চওডা। সামনেই চওডা পাকা পোস্ত! এবং বিরাট একটি 
আটচালা। এই আটচালাম সপ্তাহব্যাপী মনসামঙ্গলের গান হত। একে বয়ানী বা ভাসান বলা হত। 
দূর দৃরাত্ত থেকে মানুষজন যাঁরা পূজা দিতে আসতেন তারাই অনেক সমযনীধান। গানের দল শিমে 
আসতেন। মূল গায়ক সহ টৌদ্দ-পনের জন গায়ক গায়িকার এক একটি দল। সঙ্গে ঢোল, খোল, 
করতাল, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম। রয়ানী গান শুনতে গৈলা গ্রাম ও আশেপাশের বহু গ্রামের কত 
মানুষেরই না সমাগম হত। গ্রামের মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখমোগা। এছাডা 
প্রায় পুরো মাসটা গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে প্রতিদিন গ্রামের ববস্কা মাহলাবা সুর কবে ফুল্লআব 
কবি বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল পাঠ করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা মে কবি বিজয়ওুপ্তু 
'পদ্মাপুরাণ' (মনসামঙ্গল কাব্য) রচনা কবেছিলেন হুসেন শাহ'র প্লাজত কালে চোদাশ 
চুরানব্বইতে। মঙ্গলকাবোর বিভিন্ন পুথিব মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। সমসামযিক সমাভোব ও 
রাজনৈতিক অবস্থার বহু মূল্যবান উপাদান এতে পাওয়া যাবে। ফুল্লশ্রীর মনসা পূজা ও উৎসাপেপ 
ছবি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না... 

“ঝুলন-উৎসবেব সাথে এপার-বাংলাব মানুষ খুবই পবিচিত। পাডায় পাভায কাঁচ-লাচাদের 
কিছু আব্দার শুনতেই হয়। শ্রাবণ মাসে আমাদের গ্রামের সব বাড়িতে কচি-কাচার দল মহা: 
উৎসাহে ঝুলন-উৎসবের অনুষ্ঠানে সামিল হত। আমরা ছোটরা নিজেরাই অনেকটা জাগা শিখে 
পাহাড়ের মত একটা পবিবেশ মাটি ও ইট-পাথর, নানা ধরনের গাছপালা বা সবুজপত্রযুক্ত 
গাছপালার ভাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে নিতাম এবং রাধাকৃষ ও পুতুল-আকৃতিল নানান মতি 
দিয়ে আমাদের ছোটদের কাছে বিরাট এ পাহাডটাকে সাজাভাম। এই সাথে ফুল, ফল ও মিছগিব 
আয়োজনও নেহাত মন্দ ছিল না। 

“ভাপ্র সংক্রার্তির দিনে গৈলা এবং ফুল্লশ্রীর পরে আইগলঝাড়া হাটসংলগ্ন খালে বাইচ বা 
নৌকার-দৌড় প্রতিযোগিতা হত। এই সাথে খালের পাশে রাস্তায় মেলা বসে যেত। গেলাব 
রামনাথ দাসের বাড়ির এবং গৈলা স্কুলের সামনের খাহলও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত এই 
প্রতিযোগিতা । খালের দু'পাড় ঘিরে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ আর অধীর আগ্রহ নিয়ে 
অপেক্ষা। প্রতিযোগিতা শুরু হলে ছেলে-বুড়ো সকলের সে কি উৎসাহ, হৈ-চৈ চিৎকার, প্রতিযোগী 
মাঝিদের উৎসাহ-দান সব কিছু মিলিয়ে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতার জন্য 
বিশেষভাবে তৈরি একটি নৌকা দু'শ তিনশ' হাত লম্বা কিন্তু চওড়ায় খুব ছোট। নৌকার দুপাশে 
নৌকার আয়তন অনুযায়ী পঁচিশ থেকে চল্লিশ জন মাঝি তালে তালে বৈঠা ফেলে কি দ্রুতই না 
নৌকা চালনা করত। নৌকার ঠিক মাঝখানে দীঁড়িয়ে সর্দার মাঝি বৈঠা ফেলার তালে তাল মিলিয়ে 


৪৮৮ বৃহস্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বিরাট আকাবের ফাঁসবে কাঠিব ঘাযে আওয়াজ তুলে বৈঠাধারীদের উৎসাহিত করতেন। এই 
প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্ররস্কারও দেওয়া হত। 

“এ ভাদ্র সংক্রাস্তির দিনের আরেকটি অনুষ্ঠান বিশ্বকর্মা পূজা । এই উপলক্ষে লোহা ও কাঠের 
সিন্দুক, বাক্স, দা, বটি খুপ্তি প্রভৃতির গায়ে সিঁদুর দিয়ে পুতুলের ছবি আঁকা হত। খুব ঘটা করে এবং 
ধূমপ্লামের সাথে এই পুজার আয়োজন করতেন গ্রামের কর্মকারগণ। 

“এই ভাদ্র মাসেই অনেক বাড়িতে ললিতা সপ্তমী, দূর্বা অষ্টমী ও রামনবমীর ব্রত অনুষ্ঠিত 
হত। নামগুলোই শুধু মনে আছে। 

“অবিভক্ত বাংলাব সর্বত্র যেমন, আমাদের গেলা গ্রামেও তেমনি দুর্গাপূজাই ছিল প্রধান পৃজা 
ও উৎদব। গৈলা ও মানসা ফল্পস্রীর প্রায় সব বাড়িতেই দুর্গেংসবের আয়োজন হত। অনেক 
নাডিতেই পুজার সংখ্যা ছিল পাঁচ-ছু"টি বা তার চেমেও অনেক বেশি। সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া 
সম্তব নয়। তবে শুনেছি গ্রামে মোট পূজার সংখ্যা দুই শতাধিক। আমাদের দাসের বাড়িতেই চার 
হিসায় চারটি পৃথক পূজাব কথা বেশ মনে আছে।. 

“. যদিও আশ্মিন মাসটি ছিল দুর্গাপূজাব মাস, উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে যেত শ্রাবণ 
মাসে-ই। আমরা ছোটরাও চঞ্চল হয়ে উঠতাম। প্রতি পরিবারেই মা, ঠাকুমা, জেঠীমা, কাকীমা ও 
পিসিমায়েবা গৃহেব টেকীশালে উপস্থিত হয়ে পূজার আতপ-চাল তৈরি করতেন। ঘরে ঘরে চিড়া, 
মুডি ও খই-এব [মাযা, নাবকেলের নাড় ও মাটিব “সাজে' (অনেকটা ছবির ব্লকের মত) মাছ, 
আনারস প্রভৃতি নানান আকৃতির সন্দেশ তৈরি গুম পড়ে যেত। বাড়ির মেয়েবাই এসব কবতেন। 
আমবা ছোটবাও এতে হাত লাগাতান এবং কাবটা ভাল হয় তাই নিয়ে হত প্রতিযোগিতা ।... 

“মানসী-ফুলঙী সহ বৃহত্বন গেলাধ অনেকই জেলা শহরে, কলিকাতা বা অন্যত্র সরকারি ও 
বেসবকারি নানা কাজে মুক্ত ছিলেন। অনেককে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাইরে (আমাদের তখনকার 
ভাষায় বিদেশে”) থাকতে হত এদল সকশেব কাছেই গ্রামের পূজার একটা আলাদা আকর্ষণ 
ছিল। যত অসুবিণাহই থাক না নেন এ সময়ে বাড়ি আসা চাই-ই। পুজোয় এদের বাড়ি আসাটাই 
সকলেব বাছে এব, অপবিসাম আনন্দেন ঘটনা আমবা বাডিব ছোটরা ক'দিন ধরে বিরাট দীঘিটার 
পাডে ঘুরে-ফিবেই চলে আসতাম, লাবণ বাইবে থেকে ফারা আসবেন তাদের নৌকা বা ছোট 
'লঞ্চ” এই দীঘির ঘাটেই এসে থামত। আগেই পলেছি, দীথিব দুপাশ দিয়ে দুটি খাল গ্রামের প্রধান 
খাল যেটি পশ্চিমে ঘাঘব নদা ও পুরে ঘণ্ডেম্বব বা গৌবনদীর সঙ্গে মিশেছে তারই সঙ্গে যুক্ত 
হযেছে। বাড়ির লোকভ্ন ছাডাও পুজার সমম আত্মীয় জন, বন্ধু-বান্ধব, অনেকেই আসতেন। শুধু 
আমাদের দাশের বাড়িই নয়, গেলা গ্রামটাই লোক সমাগমে পবিপূর্ণ হয়ে উঠত। আনন্দ 
কোলাহলে-পূর্ণ গ্রামের এই সময়কার ছবিটি ভোলার নয়। ... 

“প্রতিদিন সম্গায প্রতিমা সামনে আবতি-নৃতোর অনুষ্ঠান হত। বাড়ির যুবকের দল পালা 
কবে আরতি-নত্যে অংশ নিতেন! কাপডে মালকোৌোচা দিয়ে গেঞ্জি গায়ে বা! খালি গায়ে মণ্ডপের 
সামনের বিশাল প্রাঙ্গণে এই নতোৎসব অনুষ্টান হত। আরতি শুরু হবার আগে একসঙ্গে 
অনেকগুলো বেশ বড় ধুনুচি ধুপ জালাবার পাত্র)-তে নারকেলের ছোবড়া ও ধূপ দিয়ে দেশলাই 
কাঠি বা অন্য কিছুর সাহায্যে জালিয়ে দেওযা হত। ধুনুচি থেকে শুধু ধোয়া বের হত, আর মাঝে 
মাঝে হাওয়ার ভোডে আগুনের কণা, যাবা আরতি করবেন তারা এক একজন একটি থেকে তিনটি 
পর্যস্ত এঁ ধুনুচি তুলে নিতেন। যিনি তিনটি নিতেন তার দু'হাতে দু'টি ও মুখে বা মাথায় একটি 
নিপুণ নৃতা শিল্পীর মতই টাক, ঢোল ও লাশর ঘণ্টাব তালে তালে তাদের এই আরতি-নৃত্য ছিল 
এককথায় অপূর্ব । কয়েকজন সব সময়ে তৈরি থাকতেন এবং আরতি-নৃত্োর ফাকে ফাকে এগিয়ে 
[গয়ে ধুনুচির মধ্যে ধূপ ছড়িয়ে দেওয়া বা কোন ধুনুচিব আগুন ফুরিয়ে গেলে নতুন ধুনুচি এগিয়ে 
(দবার জনা । পুকষ ও সতিলা, অসংখা মানুষেব সমাগম হত আরতি-নৃত্যের শ্রাঙ্গণে। 

“গ্রামে ইলেকটিক তালা ছিল না । বড় ও খুব ভারি ডে-লাইট, হ্যাসাক বাতির আলোকেই 


সংযোজন ৪৮৯ 


গ্রাম ও গ্রামের পথঘাট আলোকিত হয়ে যেত। মণ্ডপে মোমবাতি, কেরোপসিনের ঝাড়-লঠনও 
ব্যবহার করা হত। ইলেক্ট্রিক না থেকেও আলোর ছড়াছড়ি ।.... 

“বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের পরেই ছিল প্রণাম ও আলিঙ্গনের (ফোলাকুলি'র) 
পর্ব। ছোটরা বড়দের প্রণাম করতেন। আর বড়রা ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। নানা প্রচলিত 
মাঙ্গলিক দ্রব্যে পূর্ণ ডালা সকলের মাথায় ছৌয়াবার ঘটনাও আমার বেশ মনে পড়ে। পরের দিন 
থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ, প্রণাম ও আলিঙ্গন, আর নারকেলের নাড়ু, সন্দেশ ও 
বাতাসার ছড়াছড়ি । সব তো খেতে পারতাম না। বাটি ভরে নিয়ে আসতাম। দাশের বাড়ির চার 
হিস্যার বিভিন্ন পরিবার, তার *পর গোটা গ্রামের অসংখ্য পরিবার। কোন বাড়ি বাদ দেওয়া যাবে 
না। তাই বিজয়!-পরবর্তী এই সাক্ষাৎকারের পর্ব একমাসেও শেষ হত না। চল্লিশের দশকেও, 
আমার বেশ মনে পড়ে, কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের আমরা যারা থাকতাম 
তারা এই সময়ে একে অপরের বাড়ি যেতাম-ই। বিজয়ার পরবতী এই পর্বটিতে পরস্পরের প্রতি 
ভালবাসা, আন্তরিকতা, সামাজিক সম্পর্কের যে ছবিটি আমার স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট তা আমাদের 
সমাজজীবনের সহজাত মূল্যবোধগুলির বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ... 

“দুর্গাপূজার পর আমাদের দাশের বাড়ির বড়রা দু'তিনটি নাটক করতেন। পৃজার কয়েকদিন 
আগে থেকেই শুরু হত নাটকের মহড়া । দাশের বাড়ির যারা কলিকাতা বা অন্যত্র থাকতেন তারা 
এসে পড়লে নাটকের মহড়া জমে উঠত। আমার বাবা থাকতেন কলিকাতায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তিনিই নাটক পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। তিনি নিজেও নাটক লিখতেন, গানও বচনা করতেন, 
আবার নিজেই সুর দিতেন। তার লেখা “মিলন' নাটকটি ও নাটকের গানগুলি খুবই জনপ্রিয় 
হয়েছিল। পূজার অব্যবহিত পরেই নাটক মঞ্চস্থ হত। পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক নাটকই বেশি হত। 
সামাজিক নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটা আমাদের পারিবারিক 
গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মেয়েব ভূমিকায় ছেলেরাই অভিনয় করতেন। অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে 
আশেপাশের সব “বাড়ি' থেকেই লোকজন আসতেন। দূর থেকে যারা আসতেন তারা হ্যারকেন 
ও লাঠি সঙ্গে আনতেন। এছাড়া আমাদের গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে নষ্ট কোম্পানি ও অন্যান্য দলের 
'যাত্রা" ও পালা গানের অনুষ্ঠান হত। এছাড়া সারা বছর ধরেই মাঝে-মধ্যে আমাদের বড় 
আটচালায় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন গ্রামের তরুণেরা । এর ফলে 
সহজ সুন্দর আত্তরিকতায় ভরা একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল আমাদের বাড়িতে ও 
গ্রামে। 

“দুর্গাপূজার পরবতী পূর্ণিমাতে প্রায় প্রতি গৃহে লক্ষ্ীপূজার অনুষ্ঠান হত। একে বলা হত 
“কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা”। সাধারণতঃ কলা গাছ দিয়ে 'কলা বউ' তৈরি করে তাকে লাল পাড় সাদা 
শাড়ি পরিয়ে সামনে ঘটস্থাপন করে সেই ঘটে ডাব ও আশ্রপল্লব দিয়ে ঘের উপর পূজা হত। 
কোন কোন বাড়িতে মাটির তৈরি চিত্রিত সরা হোঁড়ি কলমীর ঢাকনি) বা লক্ষী প্রতিমাও দেখা 
যেত। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন উপবাসী থেকে পৃজান্তে অঞ্জলি দিতেন। আড়ম্বর ও আয়োজন 
কতটা হবে তা নির্ভর করত পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার উপর । ঘট বা প্রতিমার সামনে বিরাট 
একটি ঘরের প্রশস্ত স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে যেত নানা ফল, মিষ্টি, চাল-ডাল তরকারি ও আরো 
অনেক কিছু দিয়ে সাজান নৈবেদ্যর থালায়। গৃহের প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে ভেতরে সব্বত্র, 
বিশেষ করে পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আলপনার ছড়াছডি। পায়ের ছাপ দিয়ে লক্ষ্মীর আগমনকে 
কল্পনা করে নেওয়া হত। বাডির মেয়েরা আতপ চালের ওুঁড়ো জলে মিশিয়ে বৈচিত্র্যময় অপূর্ব 
সব আলপনা আঁকতেন। আজকের অনেক শিল্পী ও শিল্প-রসিকও এসব দেখতে পেলে বিস্মিত হয়ে 
যেতেন। কোন দক্ষ শিল্পীব কাছে এসব ওদের শিখতে হয়নি। কোন তুলির টান ছিল না। হাতের 
আতুল, একটুকরো কাপড়ের ছেঁড়া ন্যাকড়া, চালের গুডা ও জলের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে 
মেয়েরা কি অপূর্ব শৈল্পিক সৌন্দর্যই না সৃষ্টি করতেন। 


৪৯০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


“কার্তিক মাসের সব চেয়ে বড় উৎসব দীপান্বিতা কালীপৃজা। পূজার উৎসব ছাড়াও প্রতিটি 
গৃহের চারিদিকে মাটির তৈরি পাত্রে আমরা বলতাম “মুচি') তেল ও সলতে দিয়ে প্রদীপ জবালান 
হত। এই দীপাদ্বিতার আলো সন্ধে থেকে আমাদের বাড়ি ও গ্রামকে নতুন সাজে সাজিয়ে দিত। এ 
আলোক সঙ্জায় কোন উগ্রতা ছিল না। একটা শুভ্র, সুন্দর ও স্রি্ধ আলো যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য 
হলেও গোটা গ্রামকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। দীপান্বিতা উৎসবে অনেক বাড়িতেই 
কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে বাঁশের বাখারি দিয়ে ও নানা রংয়ের কাগজ দিয়ে নৌকা বা 
জাহাজের রূপ দেওয়া হত। কদিন আমরা ছোটরা এই নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। ভেলাকে সাজাবার 
কাজে আমরা বড়দের সাহায্য করতাম তাদের হাতের কাছে নানান উপকরণ যুগিয়ে দিয়ে। 
দীপান্ধিতার দিনে এ নৌকা ও জাহাজকে আঁলোকমালায় সভ্জিত করে দীঘি বা খালের জলে 
ভাসিয়ে দেওয়া হত। দাশের বাড়ির চার হিস্যার দীঘিতে এরকম কত নৌকা ও জাহাজ-ই না 
ভাসত। আমাদের কি ভালই না লাগত। 

“কার্তিক মাসে কার্তিক পৃজা। বেশ বড় কাতিক তৈরি করতেন কুমারেরা (কুত্তকার)। কার্তিক 
পুজা অনুষ্ঠিত হত আমাদের ভেতর বাড়িতে। গ্রামের পূজার সংখ্যা ছিল অনেক। সব কিছু মনে 
নেই। তবে পূজার কয়েকদিন আগে মূল ঘট যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হত সেই স্থানে চতুর্দিকে ধানের 
বীজ রোপণ করা হত। পূজার শেবে এ বীজ থেকে যে চারা হত সেই চারা বসতবাটীর খুঁটিতে বা 
অন্যস্থানে বেঁধে রাখা হত। এই কার্তিক মাসের আরেকটি অনুষ্ঠান ছিল প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী 
দেবতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য গ্রামের সর্বন্র “আকাশ প্রদীপ” জবালান 
(বাঁশের ডগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা)। 

“অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ছিল এক বিরাট আনন্দের উৎসব। ওপার বাংলার প্রতিটি গৃহের 
অন্যতম প্রাণবন্ত উৎসব নবান্ন । আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী এই পার্বণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা 
হত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ছিল বেশ বড় আকারের । এই উৎসবের মধ্য দিয়েও দেবার্চনার 
প্রতি পল্লী বাংলার হিন্দুদের আন্তরিক অনুরাগ ও পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটত। 
অগ্রহায়ণ মাসে চাষী ক্ষেত থেকে নতুন আমন বা হেমস্তকালীন ধান কেটে আনত। এই ধান কিছুটা 
বাজারে আসত এবং হাটে বাজারে বিত্রির জন্যও আমদানি হত। কিন্তু গৃহদেবতা বা পূর্বপুরুষদের 
উদ্দেশ্যে নিবেদন না করে গ্রামের কোন গৃহেই এই নতুন চালের অন্ন ব্যবহার করা হত না। দেবতা 
ও পূর্বপুরুষদের “নবান্ন” নিবেদনের পর্বাটিকে বলা হত 'পার্বণ-শ্রাদ্ধ'। নবান্ন উৎসবের প্রথম পর্বে 
গ্রামের সর্বস্তরের প্রতিটি পরিবারের মেয়েরা ভক্কি-নশ্র চিত্তে ও পবিভ্রভাবে নিজ নিজ ঠেকিশালে 
ধান ভানতেন অর্থাৎ টেকিতে কুটে ধানের তুষ থেকে কুলার সাহায্যে চাল বের করে নিতেন। 
সাধারণত শুক্লু পক্ষের কোন একটি ভাল দিনে নবান্ন উৎসব হত। খুব ভোরে উঠে আমরা অর্থাৎ 
বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরা দীড় কাককে (ঘোর কৃষ্ণবর্ণ) নবান্নের আমন্ত্রণ জানাতে বেরিয়ে 
পড়তাম। “কাউয়া কো-কো-কো, আজ আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন”-_এইরাপ ছড়া কেটে এ 
আমন্ত্রণ জানাতাম। সবটা মনে নেই তবে এ ছড়ায় “যাইয়ো খাইয়ো' এবং “পাতি (নিম্ন শ্রেণীভুক্ত) 
কাউয়ারে বলি দিয়া'--এসব কথা ছিল। এই জন্যই হয়ত নবান্ন উৎসবের এই আমন্ত্রণ পর্বটিকে 
বলা হত্র “কাক বলি'। দীড় কাককে মনে করা হত যমের দৃত। এর পর পার্বণশ্রাদ্ধ। 'খোল 
ডোঙ্গায়” অর্থাৎ কলা গাছের বাকল (ছাল) দিয়ে তৈরি পাত্রে নতুন চালের গুঁড়া, ডাবের জল, 
নতুন পাটালি, কমলা লেবুর কোয়া ও অন্যান্য দ্রবাদি রেখে মন্ত্রপাঠ করে তা পূর্বপুরুষদের 
উদ্দেশে নিবেদন করা হত। এরপর এ ডোঙ্গায় বাখা নবান্ন দাঁড় কাককে খাওয়াবার জন্য আমরা 
নিয়ে যেতাম। খাবার লোভে পাতি কাকেরা দল বেঁধেই চলে আসত, আর ওরা ঘাতে না খেতে 
পারে তার জন্য গাছের ডাল, লাঠি বা বাশের কঞ্চি হাতে নিয়ে ওদের তাড়াবার জন্য আমাদের 
সেকি প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টা। এর পরে হত লক্ষ্পীপৃজা। আমাদের ছোটদের কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় 
পর্বটি হল পরিবার-পরিজনদেন জনা নবামেব প্রস্তুতি পর্ব। আগেই বলেছি টেঁকিতে প্রস্তুত নতুন 


সংযোজন ৯৯১ 


চালের গুঁড়ো, ভোরে ভিজিয়ে রাখা সোনালী রংয়ের অতি সুস্বাদু চাকা চাকা আখের গুড়, প্রচুর 
ডাবের জল, নারকেল কোরা ও কমলা লেবুর কোয়া দিয়ে প্রস্তুত সিন্নির মত অতি উপাদেয় খাবার 
এই নবান্ন। সেই কাক ভোর থেকেই আমরা যত কিছুতেই ব্যস্ত থাকি না কেন, মন প্রড়ে থাকত এ 
নবান্ন কখন প্রস্তুত হবে তার দিকে । নবায় প্রস্তুত হয়ে যাবার পর কে কত নবান্ন খেতে পারে তারই 
প্রতিযোগিতা । বাড়ির লোকজন ছাড়া নিমস্ত্রিত মানুষজনও এতে যোগ দিতেন। এ দিন কোন 
গৃহেই মধ্যাহ্ছে ভাতের ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। রাতে নানান ব্যঞ্রন সহ নতুন চালের ভাতের নবান্ন 
হত। 

“পৌষ মাসের শেষ 15 বর ঘরে পৌষ সংক্রার্তির উৎসব বা পিঠে-পার্বণ অনুষ্ঠান হত। 
কয়েক দিন আগে বাড়ির মেয়েবা "এটি দিয়ে 'সাজ' তৈরি করে শুকিযে রাখতেন। এই সাজ 
মাঝারি আকারের থালার মত, মাঝখানে ঝিনুক দিষে' কুরান অনেকগুলি গর্ত । সংক্রাস্তির দিন এ 
সাজ উনুনে চাপিয়ে একটু গরম হলেই সবষের তেল মাখান ন্যাকড়া দিয়ে গর্তগুলি বুলিয়ে নিয়ে 
হাতা বা চামচ দিয়ে নতুন চালের গুঁড়োর গোলা এসব গর্তে ঢেলে দেওয়া হত। উনুনের তাপে 
ওগুলো শুকিয়ে সাদা বাতাসার রূপ নিত, বড় ছোট নানা আকৃতির । এসবকে বলা হত “চিতৈ 
পিঠা'। খুস্তি বা চামচের হাতল দিয়ে চাড় দিলেই পিঠেগুলো উঠে আসত । এই সময়ে খেজুর 
গাছের নতুন রস থেকে প্রস্তুত একরকম গুড় পাওয়া যেত। একে বলা হত নলেন (নতুন) গুড়, 
ঠিক সরষের মত পাতলা । আমরা একে বলতাম “ভির গুড়'। নারকেল কোরা সহযোগে ভির গুড় 
দিয়ে চিতৈ পিঠা খাবার আনন্দ আজও ভুলতে পারিনি। পিঠা-পার্বণের দিনে চুষি ও পুলি (ভেতরে 
নারকেল কোরা বা ক্ষীরের পুর) নলেন গুড় দেওয়া দুধে ফেলে জ্বাল দিয়ে তৈরি হত অপূর্ব স্বাদের 
পায়েস। এই সময়ে নারকেল কোরার পুর (চিনি বা গুড় দিযে তৈবি ও দুধে জাল দেওযা) বা ক্ষীর 
দিয়ে তৈরি “পাটিসাপটা' (পিঠে)'র স্বাদও ভূলিনি। এখনও এ পিঠে হয় কিন্তু দুধের স্বাদ কখনও 
ঘোলে মেটে না। পৌষ-সংক্রাস্তির দিনেও প্রতি ঘরে লক্ষ্্ীপূজা হত। 

“আমাদের গ্রামের মেয়েরা সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে নানা ব্রত উদ্যাপন করতেন। যেটির 
কথা! আমার বিশেষ করে মনে পড়ে সেটি হল মাঘ মাসে “মাঘ মুণ্ডলের ব্রত' ও “থোকের ব্রত? । 
এটি ছিল গ্রামের বালিকাদের একটি অনুষ্ঠান। একটি কাঠির মাথায় দুর্বার গোছা বেঁধে ফুল দিয়ে 
'থোক' বানান হত। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অতি প্রত্যুষে কাক ডাকার পূর্বেই ছোট 
মেয়েরা এ “থোক' নিয়ে আপন আপন পুকুর ঘাটে গিয়ে থোকের দূর্বা গুচ্ছ জলে ডুবিয়ে মাথায় 
ও শরীরে তার জল ছিটিয়ে দিত। থোকের জল মাথায় দেবার সময় সকলে সুর করে ছড়া কাটত £ 

* “যে জল ছোয় নাই কাকে আর বগে 
সেই জল ছুঁইলাম মোরা দুর্বার আগে।” 

“মাঘ মাসের আবেকটি বড় উৎসব বারোয়ারী কালীপুজা। মহা ধূমধামের সাথেই পালিত হত 
এই উৎসব। সব কিছু 'আজ মনে নেই। গ্রামের অনেক বাড়িতেই সমারোহের সাথে এই পৃজা 
অনুষ্ঠিত হত। অধিক রাত পর্যস্ত চলত পুজার অনুষ্ঠান। ঢাকের বাজনা, হৈ-চৈ এসব মনে আছে। 
এই উপলক্ষে “প কীর্ভন' কবি গানের আসর'-এব আয়োজন করা হত। কলেরার মহামারীর 
আক্রমণ থেকে গ্রাম ও গ্রামবাসী রক্ষা পাবে এই বিশ্বাস থেকেইএই সময়ের কালীপৃজার অনুষ্ঠান। 

.পনির্মল হৈ-হুল্লোড ও আনন্দের আরেক উৎসবের নাম '“দোলযাত্রা”- ফালন্ধুন মাসের পূর্ণিমার 
দিনের অনুষ্ঠান এটি। এই. উপলক্ষে নির্মিত হত মাটির 'দোলমঞ্চ'। অনেক বাড়িতে পাকা 
দোলমঞ্চও ছিল। এখানে রাধা-কৃষ্ণের দোলা ঝুলান থাকত। এই উৎসবকে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন- 
উৎসবও বলা হয়। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা, মলিনতা শুনা সম্প্রীতি ও আত্তরিকতায় ভরা অপূর্ব অনুষ্ঠান 
যা আজকের দিনের দোল-উৎসবের দিনে কল্পনা করা যাবে না। এখনকার এই উৎসব নির্মল 
আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্কের বার্তা নিয়ে আসে । আমার দেখা ছেলেবেলার চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা । 
দোলের দিন গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেমে প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাশের তৈরি পিচকারী। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাভির নড়বা নাড থেকে বাঁশ কেটে এনে এই পিচকারী তৈবি কারে দিতেন। 


৪৯২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


উৎসবে নানা রংয়ের আবিরের ছড়াছড়ি। ছোটরা বালতিতে আবির গুলে পিচকারী দিয়ে মেই জল 
ছুঁড়ে দেবার খেলাটাই পছন্দ করত। কোথাও সামান্যতম আবিলতার চিহ্ন ছিল না, ছিল শুধু 
অনাবিল আনন্দের ঢেউ । দোল উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যায় “বাইল” অর্থাৎ নারকেল গাছের পাতা 
সহ ডাল দিয়ে বানানো! “বুড়ির ঘর' সন্ধ্যার পরে ছড়া কাটতে কাটতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। 
ছড়ার একটি লাইন মনে আছে £ “ও বুড়ি তোর ঘরে আগুন- বাইরে যে তুফান।' দোল উৎসব 
উপলক্ষে গৈলা বাজারের সব মিষ্টির দোকান চিনি বা মিছরি দিয়ে নানা রংয়ের মঠ বা খেলনা 
আকৃতির মিষ্টি তৈরি হত। সব বাড়িতেই এই মিষ্টি প্রব পন্চি্ণ আনা হত--বিশেষ করে 
ছোটদের জন্য। ছোটরা বড়দের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম শরত। আর বড়রা ছোটদের মাথায় 
আবির ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করতেন। সকলেরই জুটত মঠ বা হস্ট খেলনা ।... 

“চৈত্র মাসের সব চেয়ে বড় উৎসব ছিল “নীল-উৎস ' বা “নীলকণ্ঠ শিবের পৃজা”। খেজুর 
ভাঙ্গা বা খেজুরের ছড়া (থোকা) ভাঙা দিয়ে উৎসবের শু । চার দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলত। 
অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। সব কিছু আজ আর স্মরণে নেই। আমাদের বাড়ির চার 
হিস্যাব চারটি বেশ বড় কাঠ ও টিনের তৈরি 'দোল।" (পাক্কী) ছিল। উত্সবের পূর্বে নানান রংয়ের 
কাগজ দিয়ে দোলাগুলি সুন্দর করে সাজান হত। প্রথম দিন দাশের বাডির তিন হিস্যার বেন্দ্রস্থলে 
চারটি দোলা আনা হত। পঁচিশ ত্রিশজন বধ! তার চেয়েও বেশি সংখ্যক “বালা' (পাক্কীবাহক) ওখানে 
ভাড়ো হয়ে নানা ধরনের ছড়া কাটত, যেমন 2 

'হেমস্ত বসস্ত কালে নানা পুষ্প ফোটে, 
ফোটে ডালে জবা পুষ্প দেখিতে সুন্দর।' 
বা 'হেঁড়া কাথা মুড়ো (ন্যোড়া) মাথা 
সোনার মানুষ যায়।' 

এর পর বালার৷ দোলা নিষে বিভিন্নস্থানে চলে যেত ভিক্ষে করতে। গ্রামে গ্রামে খোল করতাল 
সহযোগে নানা রকম নাচ গান ও নীলের ছড়া কেটে শিবের কাছে গৃহহ্থদের মঙ্গল কামনা করত । 
তিন চার দিন পরে বালাবা আমাদের বাড়ি ফিরে আসত । সন্ধে থেকে কিছুটা রাত পর্যস্ত নানান 
অনুষ্ঠনের পর বালারা দোলা নিয়ে গেলা বাজারে চলে যেত। বাজারে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির 
অনেক দোলা ও অনেক বালার সমাবেশ হত। স"য] বরাত ধনে এক বীভৎস উৎসব হত। চলত 
নাচ. গান ও ছড়া কাটার ধুম । ছড়ার কয়েকটা শব্দ আমাব মনে আছে £ “যা যা মরা ছুইয়া (পা 
ছাইরা) ভ্াত্ত খা”, আর সে কি বলার ধরন। গা ছমছম করত। কিন্তু সব কিছুই আমাদের 
বাড়িগুলি থেকে বেশ দূবে এ বাজারের খোলা স্থান৭4 নবোই সীমাবদ্ধ । বড়রা আমাহদর বড় 
একটা ওখানে যেতে দিতে চাইতেন না, অণু শ ভয় .পতে পারি এই কারণে । নীলের এই পর্বকে 
বলা হত “পাট ভাঙা" বা “বাজার সন্যাস'। এর আগে দুটি পর্ব ছিল শিকার" ও “গৃহসন্নযাস'। চৈত্র- 
সংক্রার্ডির দিনে শিব-পুজাব ঘধা দিয়ে শেষ হত শীল ১ৎসব। 

চৈত্র মাসে, অনেক সময় ফাম্মুনে গেলা বাজাবে সব দো “! মিলে চাদা তুলে মহা 
ধুমধামের সাথে বাজাবের একান্তে শ্মশানকালীর পুজার আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে যাত্রা 
ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হত। 

চৈত্র সংক্রান্তির দিন ও পয়লা বৈশাখ রামনাথ দাশের বাড়ি, গৈলা বাজার এবং ফুল্লশ্রীতে 
বেশ বড় আকারের মেলা হত। আমরা এই মেলাকে বলতাম “ঘোঁল”! মেলায় কতকিছুই না 
পাওযা যেত। সাংসাবিক প্রয়োজনীয় বচ “নিস ছাড়াও পুতুল ও নানারকম খেলনাও পাওয়া 
খেত। বড়রা! আমাদের পয়সা দিতেন পছন্দ .. - খেলনা ব। খাবার জিনিস কেনার জন্য। এক পয়সা 
দিলেই একটা খেলনা পাওয। যেত। মেলায় খুব ভিড় হত। 

উপরে যে সব পালা-পার্ধণের কথা লেখা হল “সসব ছাড়াণ্ড বছরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামের 
মহিলারা পঞ্চমীব ব্রত ও এয়োসংক্রান্তি ফলদান, সাবিত্রী, অক্ষয় ততীয়া, অক্ষয় সিন্দুর, 
/শাকাটুমী, ডোপের ব্রত, খাড়া আকুলাই, বৈঠা আকুলাই, খাভাই চণ্তী প্রভৃতি »ত উদ্যাপন 


সপংযোভান ৪৯৩ 


কবতেন। অনেক ক্ষেত্রেই বহুলে'ক, বিশেষ করে মেয়েদের খাওয়ান হত, পুরোহিতদের অনেক 
কিছু দান করা হত। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা ব্রত কথা শোনাতেন এবং ব্রতকথার আসরে উপস্থিত 
মহিলারা দৃর্বা হাতে নিয়ে ভক্তি-নত্র চিন্তে ব্রতকথা শুনতেন। কুমাবী মেয়েরা “মাঘ মুগ্ডলের ব্রত' 
ছাড়াও “যম বুন্দি “থুরপোলী' তারার ব্রত'ও উদ্যাপন করতেন। 'শিবরাত্রির ব্রত" ছোট-বড 
সকল মেয়েরাই পালন করতেন। বারমাসিক অন্যান্য পূজার মধ্যে ছিল রাসযাত্রা, জন্মান্টমী, 
সরস্বতী ও জগছ্গাত্র। পুজা। 

দুর্গাগৃজা, কালী পূজা, মনসাপৃজা প্রভৃতি কয়েকটি অনুষ্ঠানে পাঠা বলি হত। কোনটিতে আবার 
মহিষ বলিন ব্যবস্থাও ছিল। আমি ছোটবেলায় এসব অনুষ্ঠানের বলির পর্বে উপস্থিত হতাম না। 
কয়েকবার দেখার পরই বলির ও বলির বাজনা আমার অসহ্য মনে হত। একটা কষ্ট ও যন্ত্রণা 
অনুভব করতাম। পাঁঠার করুণ আর্ত-চিৎকার, পরবর্তী অবস্থা ও রক্তের বন্যা আর সেই সঙ্গে 
বলির বাজনা--সব মিলিয়ে একটা বীভৎস ছবি। আমি এ সময়ে পৃজার প্রাঙ্গণে যাওয়া বন্ধ করে 
দিয়েছিলাম। ছ'বছর থেকে পয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি পাঁঠার মাংস স্পর্শ করিনি। পুজা উপলাক্ষে 
গ্রায় কুড়ি-পঁচিশটি বাড়িতে মহিষ বলি হত, এ একই দৃশ্য। অনেকেরই হয়ত ভাল লাগত না, ভাল 
না লাগারই কথা। তথাকথিত শাস্ত্রের অনুশাসন (দোহাই) ও অঙ্গ আবেগেব তাড়নায় ফুলশ ৩ 
ণসব ঘটনা! পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত জনের চিস্তা-চেতনাব পবিবর্তন এবং সব্!স।প 
স্বদেশী আ'ন্পালনের চাপে পূজায় বলিদান প্রথাব আকর্ষণ কমে 'নাসে. মহিষ বলি প্রায় বহ্থা 22 
দহ]. 

ব।-'দানের পর্বটুকু বাদ দিলে গ্রামের সব পালা-পার্বণই ছিল আকর্ষণায়। ছেলে বেলাব 
স্মৃতিপটে আক! পালা-পার্বণের ছবি যতটা সম্ভব তুলে ধরার চেন! আমি ক্বেছি। সব কিছু মনে 
নেই, তাই সঠিক চিত্রটি তুলে ধবাও সম্ভব হল না। এপার বাংলা -গপ'ন বাংলায় পালা-পার্বণ 
আজও আছে, সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু আকারে, প্রকারে ও আত্তরিকতার প্রশ্নে তার অনেক 
পরিবর্তন ঘটেছে । এসব পালা-পার্বণই ছিল গ্রামের হিন্দু-সম্প্রদায়ের পালিত অনুষ্ঠান। কিন্তু 
এসবের মাঝে ছিল সমাজের সমস্ত শুরের মানুষের মঙ্গল কামনা, অন্যায় ও অশ্ডভ শক্তিব 
বিকদ্ধে কিছু একটা করার মানসিকতার প্রতিফলন। জীবনে চলার পথে যেসব রোগ, শোক, বিপদ- 
আপদ ও ঝগ্জার মুখোমুখি হতে হয় তার উৎস সম্পকে অজ্ঞানতা ও অনভিজ্ঞতাই মানুষকে 
প্রতিকারের কথ ভাবতে শিখিয়েছে । এই সব পালা-পার্বণের মধ্যে সেই সব ভাবনারই প্রতিফলন 
ঘটেছে। আর তাই. সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই এই সকল অনুষ্ঠান এক সময়ে আকৃষ্ট করেছে। 
আমার দেখা পালা-পার্বণের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতি, মিলন ও সামাজিক এক্যের সুর আমি প্রত্যক্ষ 
করেছি। দুর্গোৎসব বা অন্য অনেক অনুষ্ঠানে নতুন সাজে নঃম-শৃদ্র বা অন্য কোন তথাকথিত 
নিম্নবর্ণের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি যেমন দেখেছি, তেমনি পূজা প্রাঙ্গণে মুসলিম: 
সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলে-নেয়েদেবও সামিল হতে দেখেছি। কারো ক্ষেত্রেই অবহেলা চোখে পড়েনি। 
সব মিলিয়ে মিলনের এক্যের সুর। আব সম্ভবতঃ এই কারণেই দেশ ভাগাভাগির প্রাক-মুহ্র্তে 
দেশজোড়া ভয়াবহ দাঙ্গার পরিবেশেও মৌলবাদী শক্তি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দেশ বিভাগের পর আমাদের গ্রামের সংখ্যা 
গরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদাঘভূত্ত অধিকাংশ মানুষজন অন্যত্র বিশেষ করে এপার বাংলায় চলে আসতে 
বাধ্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত 
কোন পরিবেশের চাপে নিশ্চয়ই নয়।* 


7শলা থেকে বন্সা- বালি ণদ এসনগুপ্ত। 


৪৯৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বাকরগঞ্জ 
দেশভাগের সময় 
বাকরগণ্জ জেলার সাধারণ বিবরণ 
সীমা: 
উত্তরে- ফরিদপুর জেলা, 
দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর, 
পূর্বে নোয়াখালি জেলা, 


পশ্চিমে_ খুলনা জেনা। 

লোকসংখা-_চবিশ লক্ষ । 

পরিমাণ-_- ৪৫০০ বর্গ মাইল। 

প্রধান নদী-__মেঘনা, কীর্তনখোলা, আডিয়ালরখা, বিষখালি, তেতুলিয়া, মধুমতী, দামোদর, 
ইলসা, কচা, ফুলতলা, নলচিটি, স্ববপকাঠি, কালীজিরা, কালাবদর, সাতবাড়িয়া। 

মহকুমা-_-€১) বরিশাল (সদর), (২) পিরোজপুর, (৩) পটুয়াখালি, (৪) ভোলা বা দক্ষিণ 
সাহাবাজপুর। 


(১) বরিশাল সেদর) মহকুমা 


সীমা : 

উত্তরে--ফরিদপুর জেলা; 

দক্ষিণে- পটুয়াখালি; 

পূর্বে মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী; 

পশ্চিমে__পিরোজপুর ও মাদারিপুর মহকুমা । 

প্রধান নগর : 

বরিশাল-_চারিটি স্কুল ও একটি কলেজ হল--€১) বরিশাল জেলা স্কুল; (২) বি. এম্‌ স্কুল; 
(৩) টাউন স্কুল (৪) আস্মত্‌ আলি খা ইন্টিটিউশন। কলেজটির নাম-_ব্রজমোহন কলেজ । দুটি 
বাজার, একটি হাট ও স্টিমার অফিস। 

পুলিশ স্টেশন ও থানা : 

বরিশাল (সদর) মহকুমায় মোট এগারটি থানা: (১) কোতওয়ালি, (২) বাকরগঞ্জ, (৩) 
রাজাপুর, (৪) নলচিটি, (৫) ঝালকাঠি, (৬) গৌরনদী, (৭) উজিরপুর, (৮) বাবুগঞ্জ, (৯) 
মেন্দিগঞ্জ, (১০) বদরটুনি, (১১) মুলাদি। 

১। কোতওয়ালি থানা বরিশাল) 

সীমা: 

উত্তরে_ বাবুগঞ্জ ও মেন্দিগঞ্জ থানা; 

দক্ষিণে-_নলচিটি থানা; 

পূর্বে- মেন্দিগঞ্জ ও তেতুলিয়া নদী; 

পশ্চিমে_ ঝালকাঠি ও বাবুগঞ্জ থানা । 

প্রধান শহর-_বরিশাল। 

প্রধান স্থানসমূহ : 
সায়েস্তাবাদ__মীর উপাধি বিশিষ্ট সৈঘদ বংশীয় মুসলমান জমিদারদেব বাসস্থান। 
লাখুটিয়া--বাসপূর্ণিমায় প্রকাণ্ড মেলা হত। 


ংযোজন ৪৯৫ 


কাশীপুর-_বিরূপক্ষ শিব ও মহামায়া দেবীব মন্দির বিখ্যাত। 

প্রধান গ্রাম : জগদ্দল, হিজলতলা, রা'পাতলী, জাগুয়া, রায়পাশা, কালীজিবা, কড়াপুর, শোলনা 
ও কলসম্রাম। 

প্রধান বন্দর : কালীগঞ্জ, সাহেবের হাট ও বুখইনগর। 

স্টিমার স্টেশন : বরিশাল, সায়েস্তাবাদ ও জাহাপুর। 

২। বাকরগঞ্জ থানা 

সীমা: 

উত্তরে--কোতওযালি থানা; 

দক্ষিণে- পটুয়াখালি থানা; 

পূর্বে--তেতুলিয়া নদী ও বাউফল থানা; 

পশ্চিমে_-নলচিটি ও রাজাপুর থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

বাকরগঞ্জ--জেলাব প্রধান নগর। 

সাহেবগঞ্জ__প্রধান বন্দর । 

কলসকাঠি- বহু ব্রাহ্মণ জমিদার বসবাস করতেন। গণেশ পুজার মেলা বিখ্যাত ছিল। উচ্চ 
ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। 

দুধল--জমিদরিপ্রধান স্থান। 

শিয়ালগুণি-_নস্রৎ গাজির মস্জিদ। 

নন্দপাড়া- ব্মর্খাব দিঘি ও বার আওলিয়ার দরগা । ১২ জন প্রসিদ্ধ আওনিয়াএখানে নমাজ 
পড়তেন। 

কোটের হাট--সুপারির ব্যবসায়ের ভান্য নিখ্যাত। 

প্রধান গ্রা : বাদলপাড়া, দাডিয়াল, বলইকাটি, কাজলাকাটি, বীরনারায়ণ, ভাতশালা, 
বাহাদুরপুর, রখুনাথপুর, হেলেঞ্চা, কারধা প্রভৃতি । 

স্টিমার স্টেশন : রাণীরহাট, হল্তা, খয়রাবাদ; বীবনারায়ণ, কলকাঠি ও সাহেবগঞ্জ । 

৩। রাজাপুর থানা 

সীমা : 

উত্তরে--নলচিটি; 

দক্ষিণে-_বেতাগি থানা; 

পূর্বে- বাকরগঞ্জ থানা; 

পশ্চিমে- ঝালকাঠি থানা। 

প্রধান স্বানসমুহ : 

বাজাপুর- বন্দব। দাতব্য চিকিৎসালয, সাবরেজেস্টারি অফিস ও স্টিমার স্টেশন। 

ভবানপুর-_মুসলমান প্রধান স্থান। 0াকার নবাব সাহেবের তহশিল কাছারি ছিল। স্টিমার 
স্টেশন। 

৪। নলচিটি থানা 

সীমা : 

উত্তরে--কোতওয়ালি থান!, 

দক্ষিণে- করাজাপুর থানা; 

পশ্চিমে- ঝালকাঠি থানা; 

পর্বে-বাকরগঞ্জ থানা। 


৪৯৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রধান স্থানসূমহ : 

নলচিটি-_বন্দর। নলচিটি মিউনিসিপ্যালিটি। তৈলের কল, স্টিমার স্টেশন ও রাজ 
রাজবল্লভের তারামন্দির ছিল। 

সিদ্ধকাটি__-কুলীন বৈদ্য জমিদারের বাসস্থান ছিল। 

মানপাশা- পণ্ডিতদের বাসস্থান ছিল। 

নথুল্লাবাদ__বসুবংশীয় কায়স্থদের বসবাস ছিল। এখানকার দক্ষিণ চক্র নামক শালগ্রাম শিল 
বিখ্যাত ছিল। 

অভযনিল--কুলীন কায়স্থ প্রধান গ্রাম। 

হযবৎপুর, কুলকাঠি, সরমহল, বারইকরণ ও কুশঙ্গল। 

৫1 ঝালকাটি 

সীমা : 

উত্তরে--উজিরপুর থানা; 

দক্ষিণে- রাজাপুর থানা; 

পশ্চিমে--কাউখালি, স্বরাপকাটি ও বানারিপাড়া থানা, 

পর্বে বাবুগঞ্র, কোতওয়ালি ও নলচিটি থানা । 

প্রধান স্থানসমূহ : 

ঝালকাঠি- বিখ্যাত বন্দর। এক সময বলা হত মহারাজগঞ্জ। দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি উচ্চ 

₹রেজি স্কুল, লবণের আফিস ও স্টিমার আফিস এবং তেল কলের জন্য পরিচিত ছিল। 

কীর্তিপাশা--_ জমিদার প্রধান স্থান ছিল। একটি উন ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। 

বাসন্ডা, রামচন্দ্রপুর ও কেওডা--জমিদার প্রধান স্থান ছিল। 

গাভা_-ঘোষ বংশীয় কুলীন কাযস্থগণ বসবাস ছিল৷ একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও বাজার 
আছে। 

পোনাবালিয়া_ পীঠস্থান। বিখ্যাত শিবমন্দিরে প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশীতে যাত্রীব সমাগম হয় 

বড়হাট : নবগ্রাম, আমুর।বাদ, বামন ও কাকড়াবাড়িতে। 

বিখ্যাত গ্রাম : বেল্দাখান, ওটিয়া, হানুয়া, বাউকাঠি, বারপাইকা, নারায়ণপুর, রৈভদ্রদি, 
পাজিপুথিপাড়া, পিপুইলতা, পঞ্চকরণ, হোসনপুর ও ভারুকাণি। 

৬। গৌরনদী থানা 

সীমা: 

উত্তরে -_ভূঁরখাটা নদী; 

পশ্চিমে--মাদারিপুর থানা; 

দক্ষিণে উজিরপুর ও বানারিপাডা থানা; 

পূর্বে -মুলাদি ও বাবুগঞ্জ থান।। 

প্রধান স্থানসমূহ" 

গৈলা-_ শিক্ষিত বৈদা ও রাশীণদের বসবাস ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, কবীন্দ্র কলেজ, 
ও মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদালয়। 

ফুল্লশ্রী-_-মনসামঙ্গল প্রণেতা কবি শিজয় গুপ্তের বাড়ি। মনসাদেবীর পবিত্র ঘটের জন) 
বিখ্যাত। 

ঠাদসি--একসময় ক্ষতচিকিৎসকগণ বিখ্যাত ছিলেন। 

নলচিরা--একসময় নিমন বদ্ধীপ বলা হত! 

বাটাজোড়-_অশ্মথিনীকৃমার দত্ত ও রায়বাহাদুর দ্বাবকানাথ দত্ত বাসস্থান । প্রতি বৎসর জগদাত্রী 
পুজা উপলক্ষে এখানে মেলা হও। 


সংযোজন ৪৯৭ 


টরকি-_একটি বন্দর। . 

পালারদি-_ বন্দর ও স্টিমার স্টেশন। 

পিপ্লাকাঠি ও খাজুরতলা-_স্টিমার স্টেশন। 

রামসিদ্ধি__একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে। 

বারথি, চাদসী, চন্দ্রহার ও লশ্ঘণকাঠি-_উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বিশিষ্ট গ্রাম। 

প্রধান গ্রাম : আগরপুর, মাহিলারা, অধুনা, শোলোক, লক্ষণকাঠি, বাকাল, আটক, 
জয়শিরকাঠি, বাসুদেবপাড়া, বিল্বগ্রাম, হস্তীশুল্ড, বাগ্ধা ও বাঁকাই। 

৭। উঞ্জিরপুর থানা 

সীমা: 


উত্তরে--গৌরনদী থানা; 

দক্ষিণে_ ঝালকাঠি থানা; 

পূর্বে- বাবুগঞ্জ থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

উজিরপুর--সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখাত ছিল। অনেক--টোল, এবং একটি উচ্চ ইংরেজি 
বিদ্যালয় ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাসস্থান। 

শিকারপুর--উগ্রতারা দেবীর মন্দির বিখ্যাত ছিল। একটি পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত। 

প্রসিদ্ধ গ্রাম : জয়শ্রী, হবিবপুর, ধামসার, কেশব, বামরাইল, মুণ্ডপাশ! ও রাজগঞ্জ। 

৮। বাবুগঞ্জ থান। 
উত্তরে--গৌরনদী থানা; 

পশ্চিমে- ঝালকাঠি থানা। 

দক্ষিণে-_কোতওয়ালি থানা: 

পূর্বে--মূলাদি, মেন্দিগঞ্জ ও কোতওয়ালি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

মাধবপাশা- এখানে ছিল চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজধানী । দুর্গাসাগর নামক প্রকাণ্ড জলাশয় ও 
পাহা জাতীয় জমিদারগণ প্রসিদ্ধ ছিল। 

প্রত!পপুর- চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের একটি শাখার বাসস্থান ছিল। 

রহমৎপুর-_ শিক্ষিত ও কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি এবং ব্রাহ্মণ জমিদার ও উচ্চ ইংরেজি 
বিদ্যালয়ের জনা প্রসিদ্ধ ছিল। 

প্রধান বন্দর : বাবুগঞ্জ, মীরগঞ্জ ও মোহনগঞ্জ । 

প্রধান গ্রাম : দ্বারিকা, রাকু'দিয়া, খাতুরা, মুসুরিয়া, পাংশা, চরমলঙ্গা, চন্দ্রপাডা, বাদলা ও 
বারৈখালি। 

৯1 মেন্দিগঞ্জ থানা 

সীমা: 

উত্তরে _বদরটুনি থানা; 

পশ্চিমে-_কোতওয়ালি থানা ও মূলাদি থানা, 

দক্ষিণে _কোতওয়ালি থানা; 

পূর্বে--ভেতুলিয়া নদী। 


বাবশগপ্জা/৩* 


৪৯৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রধান স্থানসমূহ : 

গোবিন্দপুর- াদ রায়, কেদার রায় প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির বিখ্যাত ছিল। 

উত্তর সাহাবাজপুর-_একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল। 

লতা- একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি সার্কেল স্কুল ছিল। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক বসবাস 
করতেন। 

উলানিয়া-_মুসলমান জমিদারগণের বাসস্থান। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল। 

প্রধান বন্দর : পাতারহাট, শ্যামেরহাট, হিজলা, প্রফুল্লগঞ্জ বাতৃুলাতলি ও কালীগঞ্জ । 

স্টিমার স্টেশন : ভাসানচর, পাহারহাট, লালগঞ্জ ও দাদপুর। 

প্রধান গ্রাম : সাহসপুর, নলগোড়া, চরহোগলা, মল্লিকপুর, আজিমপুর, আঁধারমাণিক, সরিপের 
চর, সোনাপুরা, হাড়িয়া, উদয়পুর, কাদিরাবাদ, সম্তোষপুর, ভঙ্গা, গাগুরিয়া, ও কাঠালতলি। 

১০। বদরটুনি 

সীমা : 


পূর্বে--মেঘনা ও মেন্দিগঞ্জ থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

শ্রীরামপুর-_স্টিমার স্টেশন ও থানার জন্য বিখ্যাত। 

কাউরিয়া-হিন্দু জমিদার ও বহু ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল। 

প্রধান স্থান : মাউলতলা, গঙ্গাপুর, গুয়াবাড়িয়া, হরিনাথপুর, রামনগর, মহিষখোলা, 
চিড়াখোলা, ধূলখোলা, কানাইগঞ্র, নরসিংপুর। 

১১। মূলাদি 

সীমা : 

উত্তরে- হাটুরিয়া নদী; 

পশ্চিমে- বাবুগঞ্জ ও গৌরনদী থানা; 

দক্ষিণে- মেন্দিগঞ্জ ও কোতওয়ালি থানা; 

পূর্বে বদরটুনি ও মেন্দিগঞ্জ থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ: 

মূলাদি বা সাগঞ্জ- প্রসিদ্ধ বন্দর। ধনী মহাজনদের কারবারের জন্য বিখ্যাত। প্রতি সোমবার 
বড় বাজার বসত। 

গাছুয়া-_স্টিমার স্টেশন, মুসলমান জমিদারগণের বাস ছিল। 

সাফিপুর- স্টিমার স্টেশন ছিল। মুসলমান জমিদারদের বাস। 

নন্দিবাজার, কালেখার চর-_ এই দুইটি স্থানেও স্টিমার স্টেশন আছে। 

ইচলি--দত্তবংশীয় জমিদারদের বাসস্থান ছিল। 

প্রধান গ্রাম : কাজির চর, লক্ষ্মীপুরা, কুতৃধপুর, মনসাগঞ্জ, হোসেনাবাদ ও চরপদ্মা। 


সংযোজন ৪৯৯ 


(২) পিরোজপুর মহকুমা 

সীমা : 

র- মাদারিপুর মহকুমা ও বরিশাল সদর মহকুমা; 
পশ্চিমে বলেশ্বর নদী; 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; 
পূর্বে বরিশাল সদর মহকুমা ও পটুয়াখালি মহকুমা । 
প্রধান শহর : 
পিরোজপুর-_-দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরে আছে জলের কল ও উচ্চ ইংরেজি 

স্কুল। | 

পুলিশ স্টেশন বা থানা : 


পিরোজপুর মহকুমা নয়টি থানায় বিভক্ত, যথা-_ 

(১) পিরোজপুর; €২) বানরিপাড়া; (৩) কাউখালি; (৪) ভাঙারিয়া, (৫) স্বরূপকাঠি; 
(৬) নাজিরপুর; (৭) মণ্ঠবাড়িয়া; (৮) পাথরঘাটা; (৯) বামনা। 

১। পিরোজপুর থানা 


উত্তরে- নাজিরপুর থানা; 

পশ্চিমে--বলেশ্বর নদী; 

দক্ষিণে ভাণারিয়া ও পাথরঘাট। থানা; 

পূর্বে--কাউখালি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

রাণীপুর-_-শিক্ষিত লোকের বাসস্থান ছিল। 

রায়েরকাঠি-_কায়স্থ জমিদার প্রধান স্থান ছিল। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে দীর্ঘকাল। 

কদমতলা- একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। 

কুমারখালি- দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। 

হুলারহাট--_কচা নদীর তীরে অবস্থিত; স্টিমার জংশন। তাছাড়া আছে সাব্পোস্ট অফিস। 

প্রধান গ্রাম : পাড়েরহা্ট, উমেদপুর, তারাবুনিয়া, কুমিরমারা। 

২। বানরিপাড়া থানা 

সীমা : 

উত্তরে-_-গৌরনদ! থানা; 

পশ্চিমে- নাজিরপুর থানা; 

দক্ষিণে- স্বরূপকাঠি থানা; 

পূর্বে উজিরপুর ও ঝালকাঠি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

বানরিপাড়া-_শিক্ষিত কুলীন কায়স্থ প্রধান স্থান ছিল। এখানে আছে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, 
মডেল বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঝুঁলস্ত লোহার পুল। 

চাহার-__ শিক্ষিত মুসলমানগণের বাসস্থান। 
ট রেরাগরানক কুলীন কায়স্থদের বসবাস ছিল। পরমহংসদেবের একটি আশ্রম 
খ্যাত ছিল। 


৫০০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


আল্তা-_শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। 

বাইশারি__ এখানে হাট, বাজার ও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। গণ্যমান্য লোকের 
বাসস্থান ছিল। | | 

মাছরঙ্- _বাদ্যকরা ছিল বিখ্যাত। 

দত্তপাড়া-_সাহা জমিদারগণের বামতৃমি ছিল। 

খলিসাকোটা-__শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের বাসস্থান ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও 
একটি সংস্কৃত কলেজ ছিল। 

বিখ্যাত বন্দর : চাউলাকাট, বসুরহাট, নন্দরাষের হাট ও বানরিপাড়া। 

প্রধান গ্রাম : কুন্দহার, বাগ্পুর, ইলুহার। 

৩। কাউখালি থানা 

সীমা : 

পশ্চিমে- পিরোজপুর থানা; 

দক্ষিণে- পিরোজপুর থানা; 

পূর্বে স্বরূপকাঠি ও ঝালকাঠি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

কাউখালি-_ প্রসিদ্ধ বন্দর; স্টিমার স্টেশন। 

আমরাজুরি-_দত্তবংশীয় জমিদারদিগের বাসভৃমি ছিল। 

সাটুরিয়া-_এখানকার মিঞা উপাধিধারী মুসলমান জমিদার বিখ্যাত ছিল। 

প্রধান গ্রাম : গোপালপুর, ধারবী, বিজয়নগর, নোয়াপাড়া। 

৪। ভান্ডারিয়া থানা 


সীমা : 

পশ্চিমে- পাথরঘাটা থানা; 

দক্ষিণে- বামনা থানা; 

পূর্বে রাজাপুর ও বেতাগি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

ভাগারিয়া-_ বড় বন্দর। সুপারির ব্যবসাকেন্দ্র। বড় মেলা হত। 
প্রধান গ্রাম : সাতবেড়িয়া, রাজপাশা, গাজিপুর। 

£। স্বরূপকাঠি থানা 

সীমা: 


উত্তরে--বানারিপাড়া থানা। 

পশ্চিমে-_কাউখালি ও নাজিরপুর থানা, 

দক্ষিণে_ ঝালকাঠি থানা; 

পূর্বে- ঝালকাঠি থানা। 

প্রধাণ স্থানসমূহ : 

স্বরূপকাঠি-_- শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল; মধ্য ইংরেজি স্কুল, দাতব্য চিঝিৎসাভায়, 
স্টিমার স্টেশন ও বন্দর। 

জলাবাড়ি-_কায়স্থ জমিদার-প্রধান স্থান ছিল। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও স্টিমার স্টেশন। 

সোহাগদল- শিক্ষিত ভদ্রলোক -বহুল স্থান ছিল। এখানে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল, মাপ্রাসা ও 
বন্দর ছিল। 
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সুতিয়াকাটি-_কাঠের ব্যবসাকেন্দ্র। 

বড়ছাকাট1-_একটি বন্দর; 

প্রধান গ্রাম : কামারকাটি_ শর্শিনা, জ্ঞানপাডা, নিন কৌড়িখার। ও সমুদয়কাটি। 
৬। নাজিরপুর থানা 

সীমা: 

উত্তরে- মাদারিপুর মহকুমা; 

পশ্চিমে বলেশ্বর নদী; 

দক্ষিণে- কাউখালি ও পিরোজপুব থানা। 

নি ও স্বরূপকাঠি থানা। 

প্রধান 

নাজিল মিরা নমঃশুদ্র প্রধান স্থান স্টিমার স্টেশন। 
প্রধান গ্রাম : ঘোষকাঠি, নন্দিপাড়া, বামনগর, জয়পুর, সাতকাছিমা। 
৭। মঠবাড়িয়া থানা 

সীমা : 

উত্তরে- পাথরঘাটা থানা; 

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; 

পূর্বে বামনা থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ: 

মঠবাডিয়া-- প্রসিদ্ধ বন্দর । খাসমহালের কাছারি ছিল। সাবরেজেস্টারি অফিস। 
আমরগাছিয়া বা দেবনাথপুর__টাকির জমিদারগণের তহশিল কাছারি ছিল। 
তৃষখালি-- প্রসিদ্ধ বন্দর। 

প্রধান গ্রাম : জিয়াল পাড়া, চরদুয়ানি, কালামিঞ্া। 

দুইটি নদী : (১) সাপলেজ ও (২) আগুনমুখা। 

৮। পাথরঘাটা থানা * 

সীমা : 

উত্তরে পিরোজপুর থানা; 

পশ্চিমে--বলেশ্বর নদী, 

দক্ষিণে- মঠবাড়িয়া থানা; 

পূর্বে ভান্ডারিয়া ও বাম্না থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : আতরখালি, তেলিখালি ও বালিপাড়া। 

৯। বাম্ন! থানা 

সীমা : 

উত্তরে-_ভান্ডারিয়া থানা, 

পশ্চিমে-_মঠবাড়িয়া থানা; 

দক্ষিণে-_মঠবাড়িয়া থানা; 

পূর্বে -বিষখালি নদী। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

বাম্না- মুসলমান জমিদারদিগের বাসস্থান ছিল। বড় হাট বসে। 
অনুয়া__ প্রধান বন্দর । স্টিমার স্টেশন। 

প্রধান গ্রাম - নন্্মীপুর, সোনামুখী, মগুলপাডা। 


৫০২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
(৩) টা মহকুমা 
সীমা : 


উত্তরে- বরিশাল সদর মহকুমা; 
পশ্চিমে- পিরোজপুর মহকুমা; 
দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর; 


পটুয়াখালি মহ্কুমায় আটটি থানা। যথা _ 
(১) পটুয়াখালি; (২) বাউফল: (৩) গলাচিপা; (8) আমতলি; (৫) মৃজাগঞ্জ; (৬) বেতাগি, 
(৭) কলাপাড়া; (৮) বরগুণা। 


রিনিনিন রর 


"সপরিনিনিনিতী 
পশ্চিমে-_মৃজাগঞ্জ ও বেতাগি থানা ; 
দক্ষিণে- গলাচিপা ও আমতলি থানা ; 
পূর্বে_বাউফল থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ : 

পটুয়াখালি- একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। 
বগা ও ভূরিয়া-_বড় বড় চাউলের ব্যবসাকেন্দ্র। 
আয়লা-_-ঢাকার নবাবের তহশিল কাছারি ছিল। 
আঙ্গারিয়া-_বড় বন্দর ও স্টিমার স্টেশন। 
কনকদিয়া- বাণিজ্য স্থান। 

প্রধান গ্রাম : চীদখালি, কুক্ষা ও ঝিন|। 

(২) বাউফল থানা 

সীমা : 


উত্তরে-_-বাকরগঞ্জ থানা ; 

পশ্চিমে পটুয়াখালি থানা ; . 

দক্ষিণে- গলাচিপা থানা ; 

পূর্বে তেঁতুলিয়া নদী। 

প্রধান স্বানসমূহ : 

বাউফল--একটি বড বন্দর। 

কালাসুরি--বড় মেলা হত! 

কচুয়া চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী । 
কালৈয়া-_তেঁতুলিয়া নদীর তীরে মুগডাইল জন্য বিখ্যাত। 
প্রধান গ্রাম : আদাবাড়িয়া, খাজুরতলা, তাতেরকাঠি, রাজনগর ও বীরপাশা। 
নদী 


ধুলিয়া ও খয়রাবাদ এই দুইটি নদী । তিনটি প্রসিদ্ধ বিল : ধরন্দি ; আদনপুর ও কালারাজা। 
(৩) গলাচিপা থানা 

সীমা; 

উত্তরে--পটুয়াখালি ও বাউফল থানা ; 
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পশ্চিমে--আমতলি থানা ; 
দক্ষিণে-__কলাপাড়া থানা ; 

পূর্বে কাজল নদী ; 

প্রধান স্থানসমূহ : 

গলাচিপা-_গলাচিপা নদীর তীরে অবস্থিত। স্টিমার স্টেশন। 
প্রধান গ্রাম : গজালিয়া, রতনদি, কালিকাপুর, কাজল। 
নদী : 

বিষখালি ও গলাচিপা। 

(৪8) আমতলি 

সীমা: 

উত্তরে মুজাগঞ্জ ও পটুয়াখালি থানা ; 

পশ্চিমে- বরগুণা থানা ; 
দক্ষিণে__কলাপাড়া থানা ; 

পূর্বে গলাচিপা থানা । 

প্রধান স্থানসমূহ : 
আমতলি-_সাব-রেজেস্টি অফিস। 

প্রধান গ্রাম : চাদখালি, টিয়াখালি, পচাকোড়ালিয়া। 
(৫) মৃজাগঞ্জ থানা 

সীমা: 


উত্তরে-_বেতাগি ও পটুয়াখালি থানা ; 
পশ্চিমে--বেতাগি থানা ; 

দক্ষিণে-আমতলি থানা ; 

প্রধান স্থানসমূহ : 

মুজাগঞ্জ, কলাগাছিয়া, ঝোপখালি ও আটবাড়ি। 
(৬) বেতাগি থানা 

সীমা : 


উত্তরে- রাজাপুর থানা ; 
পশ্চিমে--ভাগারিয়া থানা ; 

দক্ষিণে- বড়গুণা থান! ; 

পূবে-_ পটুয়াখালি ও মৃজাগঞ্জ থানা । 
প্রধান স্থানসমূহ : 
বেতাগি-_বিষখালি নদীর তীরে বিখ্যাত বন্দর । জমিদারি কাছারি ছিল। 
ন্যামতী-_বড় বন্দর । 
চামটা-__ঢাকার নবাব সাহেব কাছারি ছিল। 
সুবিদশ্খালি-_একটি বড় বন্দর । 

(৭) কলাপাড়া থানা 

সীমা : 

উত্তরে__ আমতলি ও গলাচিপা থান! ; 
পশ্চিমে-_বিষখালি নদী; 
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দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর ; 

পূর্বে বঙ্গোপসাগর 

প্রধান স্থানসমূহ : 

সুন্দরবন--অসংখ্য মহিষ, বাঘ ছিল। বন থেকে কাঠ ও হোগোল পাতা সংগ্রহ করা হয়। 
মুরাদখানা বা জিরাদখানা নামে পরিচিত ছিল। 

উল্লেখযোগ্য স্থান : মৌড়ুবি, বড়বগি, লতাচাপালি, খাপ্রাভাঙা, চন্দনপাড়া, আন্দাপাড়া, 
কুক্‌রি ও মুক্রি দ্বীপ, ছোটবগি ও কচুপাতরা। 

(৮) বরগুণা থানা 

সীমা : 

উত্তরে- -বেতাগি থানা ; 

দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর ; 

পূর্বে- _বিমাই নদী। 

প্রধান স্থান : 

বরগুণা- ঝালকাঠি ও বরগুণার মধ্যে স্টিমার লাইন ছাড়াও সাব-রেজেস্ট্রি অফিস ও মধ্য 
ইংরেজি স্কুল আছে। ও 

ফুলঝুরি-__ঢাকার নবাব বাহাদুরের বড় তহশিল কাছারি ছিল। 

প্রসিদ্ধ গ্রাম : কেওড়াবুনিয়া, বকুললা ও হরিণবাড়িয়া। 


(8) ভোলা মহকুমা 
সীমা : 
র__ মেঘনা নদী ; 
পশ্চিমে -তেতুলিয়া নদী ; 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; 
পূর্বে মেঘনা ও সাহাবাজপুরের নদী। . 
পুলিশ স্টেশন বা থানা : 


ভোলা মহকুমা চারিটি থানায় বিভক্ত। যথা-_-€১) ভোলা, €(২) দৌলতরখা, (৩) তজুমদিদ, 
(8) বরানদ্দীন। 
(১) ভোলা থানা 


সীমা : 
র-_মেঘনানদী ; 
পশ্চিমে- তেঁতুলিয়া নদী ; 
দক্ষিণে--_দৌলতখা থানা ; 
পূর্বে মেঘনা নর্দী। 
প্রধান স্থানসমূহ : 
ভোলা- প্রসিদ্ধ বন্দর। হাট, বাজার, উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সরকারি ডাক্তারখান৷ ও সরকারি 
অফিস ছিল। 
কাচিয়া-_ প্রসিদ্ধ গ্রাম, এখানেও একটি সার্কেল স্কুল ছিল। 
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প্রধান গ্রাম : গঙ্গাপুর, রামদাসপুর, আলিনগর, চরবৈরাগী, ইল্সা, নবিপুর, কালুপুরা ও 
গণেশপুর। ও 

বিখ্যাত বন্দর : গাজিপুর ও জয়নগর। 

(২) দৌলতখা 

সীমা : 

উত্তরে- ভোলা থানা ; 

পশ্চিমে--ভোলা থানা! ; 

দক্ষিণে _তজুমদি ও বরাণদ্দীন থানা ; 

পূর্বে-_সাহাবাজপুরের নদী । 

দৌলতখী-_উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস ও বেল সাহেবের নামানুসারে একটি 
বিশ্রাম গৃহ। 

প্রধান বন্দর : হাটশশীগঞ্জ ও শুকদেব। 

স্টিমার স্টেশন : দৌলতখা ও নিশ্চিন্তপুর। 

প্রধান গ্রাম : বিজয়পুর, নারায়ণপুর, বাঞ্চাপুর, ন্যামতপুর ও রাধাবল্লভ। 

(৩) তজুমদ্দি 

সীমা : 

উত্তরে- দৌলতখা থানা ; 

পশ্চিমে-_-বরানদিন থানা ; 

দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর ; 

পূর্বে__সাহাবাজপুরের নদী । 

প্রধান স্থাণসমূহ 

তজুমদ্দি-_সাব-রেজেস্টি অফিস ও দাতব্য চিকিৎসালয়। 

মিজকালু--একটি বন্দর। পুরাতন দিঘি ছিল। 

প্রধান গ্রাম : ধলী, গৌরনগর, চণ্ডীপুর, লর্ড হার্ভিগ্র চর, কেশবপাড়া, চর কৃষ্ঃপ্রসাদ, 
রামদেবপুর ও মঙ্গল শিকদার। 

মঙ্গল শিকদার- প্রসিদ্ধ বন্দর। 

(8) বরানদ্দিন 

সীমা : 

উত্তরে- ভোলা থানা ও দৌলতখী থানা ; 

পশ্চিমে তেতুলিয়া নদী; 

দক্ষিণে_ বঙ্গোপসাগর ; 

পূর্বে-_-তজুমদ্দি থানা। 

প্রধান স্থানসমূহ 

বরানদ্দিন__-অনেক জমিদারের বসবাস ছিল। 

প্রধান হন্দর : কালীগঞ্জ, মুন্সিরহাট, বরানদি'ন ও লালমোহন। 

প্রধান গ্রাম : রাণীগঞ্জ, গোকুলগুহ, দেবীর চর, দেউলা, রামরামপুর। 


৫০৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বাকরগঞ্জ জেলার গমনাগমনের সুবিধা 


“এই জেলায় অনেক বড় বড় নদী থাকিতে নৌকা ও স্টিমারে গমনাগমন সুবিধাজনক, 
এইজন্য বাকরগঞ্জ জেলায় অনেকগুলি স্টিমার লাইন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_ 

(১) বরিশাল-খুলনা মেইল সার্ভিস-_স্টিমার বরিশাল হইতে খুলন! পর্যস্ত যায়। বরিশাল, 
নলচিটি, ঝালকাঠি, রাজাপুর, কাউখালি হুলারহাট, শ্রীরামকাঠি, নাজিরপুর ও মাটিভাঙা হইয়া 
স্টিমার খুলনা গিয়া থাকে ; 

(২) বরিশাল-ঢাকা মেইল সার্ভিস-_বরিশাল হইতে স্টিমার ছাডিয়া জাহাপুরঘাট, নন্দীবাজার, 
কালেখার চর, সফিপুর ও বদরটুনি হইয়া ঢাকা পর্যন্ত যায়। 

(৩) বরিশাল-মাদারিপুর তারপাশা মেইল সার্ভিস--স্টিমার বরিশাল হইতে ছাড়িয়া 
সায়েস্তাবাদ, জাহাপুরঘাট, নন্দীবাজার, পিঙলাকাঠি, টর্কি, গৌরনদী, খাজুরতলা, মাদারিপুর ও 
তারপাশা পর্যস্ত যাতায়াত করে। 

(৪) বরিশাল-ভবানীগঞ্জ লাইন-__বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া বুখইনগর, ভাসানচর, 
পাতারহাট, কাজিরহাট, ভোলা, লালগঞ্জ, দাদপুর, কুচিয়ামোড়া, চরবৈরাগি প্রভৃতি স্টেশন দিয়া 
ভবানীগঞ্জ পর্যস্ত যায়। 

(৫) বরিশাল-চট্টগ্রাম লাইন- বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া পাতারহাট ; ইল্সাঘাট ; 
ন্যামতপুর ; দৌ'লতর্খা ; নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি স্টেশন হইয়া চট্টগ্রাম পর্যন্ত যায়। 

(৬) বরিশাল-পটুয়াখালি মেল সার্ভিস-_বরিশাল হইতে স্টিমার ছাড়িয়া রাণীরহাট, 
বীরনারায়ণ, হাল্তা, খায়রাবাদ, তারাবুনিয়া, কলসকাছি, আঙ্গারিয়া, কদমতলা, ঝিনা, বগা প্রভৃতি 
স্টেশন হইয়া পটুয়াখালি পর্যন্ত যাতায়াত করে। 

(৭) পটুয়াখালি-আমতলী লাইন- পটুয়াখালি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া মৃজাগ, সুবিদখালি, 

, আয়লা স্টেশন দিয়া গুলিসাখালি পর্যন্ত যায়। 

(৮) পটুয়াখালি-গলাচিপা লাইন-_পটুয়াখালি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া ভূরিয়া আমখোলা, 
গজালিয়া স্টেশন দিয়া গলাচিপা পর্যন্ত যায়। 

(৯) ঝালকাঠি-পরগুণা মেইল-সার্ভিস-_ঝালকাঠি হইতে স্টিমার ছাড়িয়া ভবানীপুর, ন্যামতী, 
হইয়া বরগুণা পর্যন্ত যায়। 

(১০) হুলার-হাট বানারিপাড়া মেইল সারভিস-_হুলার হাট হইতে স্টিমার ছাড়িয়া কাউখালি, 
জলাবাড়ি, সোহাগদল, স্বরূপকাঠি ইলুহার স্টেশন হইয়া বানারিপাড়া পৌছায়। 

(১১) পিরোজপুর-বাগেরহাট লাইন-_পিরোজপুর হইতে স্টিমার ছাড়িয়া হুলারহাট, 
ভাগারিয়া, বাউদ্রা, পাড়েরহাট, চণ্ী!পুর, তুষখালি প্রভৃতি স্টেশন হইয়া বাগেরহাট পর্যস্ত 
গমনাগমন করে।” 


সূত্র হপ্রফুকুমার গুহর 'বাকরগঞ্জের ভূগোল অনুসরণে । 
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বাকরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ 


মি. বিভারিজের গেজেটিয়ারে বাকরগঞ্জে ইংরেজ বণিকদের শোষণ এবং জমিদারদের 
নিষ্পেষণের ছবিও ধরা পড়েছে। তাছাড়া প্রশাসনিক বিবরণও। বোলাকিশাহের বিদ্রোহ এবং 
অন্যান্য প্রসঙ্গও আছে। 
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ডবলু ডবলু হান্টার “স্টাটিসটিকাল আকান্ট অফ বেঙ্গলের” ৫ম খণ্ডে উদ্ধৃত তৎকালীন 
বাকরগপ্জের মানুষের অপরাধ প্রবণতার বিষয়ে জে এইচ বিলির “পুলিশ রিপোর্টে” (১৮৭ ১) জানা 


৫১২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


যায় দলবদ্ধ ডাকাতি ছিল বাকরগঞ্জের নৈমিত্তিক ঘটন|। ডাকাতিই ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা । 
সাধারণত এরা নৌকা চেপে নদীপথে এসে ডাকাতি করত। তখন জলপুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। 
সে সময়ে বেদিয়াদের একশ্রেণীর জীবিকা ছিল চৌর্যবৃত্তি। কেবল বাকরগঞ্জ নয়, পূর্ববাংলার 
বিভিন্ন নদীপথে এরা নৌকায় বসবাস করত। বিভিন্ন গঞ্জ বা হাটে যেত অথবা মেলায় মেলায় 
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10611101016 ০701) 11017056090. 11111011105, (601 01115 100500, 110৬0110010 ০011000111102110) 
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বেদিয়াদের সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ আছে : "77959 থাত ০100 [1179০101015 গা 
0106601160)81 20111101015. 11011 1115 1001 016 01711601711 107711011%, 10501101111 714 01 


সংযোজন ৫১৩ 


1) ১1000. 119 01019091419 01771017511) 118017071170400181517), ৮৮101) 11) 0৩001770110116)1) 
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11১0১ 010 (01181901901৬01 11011711055." 

ইংরেজ শাসনের আগে বাকরগঞ্জের মানুষ ছিল শান্তিপ্রিয়। গোলার ধান, গরুর দুধ আর নদীর 
মাছ নিয়ে ছিল তাদের শান্তির সংসার। চাউল ও নারিকেল ও সুপারির জন্য বিখ্যাত জেলায় 
ইংরেজ শাসনের সৃচনা থেকেই প্রজা অসন্তোষের সৃ্টি। প্রতিষ্ঠিত হয় জমিদারি ব্যবস্থা। 
জমিদারদের শোষণ ও শাসনে জেলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। “অন্যান্য জেলার মতই 
বাকরগপ্জের কৃষকেরা ও জমিদার গোষ্ঠীব লু্ঠন ও উৎ্পীড়ন নীরবে সহ্য করে নাই। তাহাদের 
রক্ষা করিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া তাহারা নিজেরাই জমিদার ও তাহাদের নায়েব, মৃধা, 
জমিদারের গোমস্তী প্রভৃতি কর্মচারীদের উৎপীড়ন ও লুষ্ঠনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে 
এবং নিজেরাই এই উৎপীড়নকারী নায়েব ও মৃধাদের শাস্তি দিতে আরস্ত করে। এই জন্যই 
তৎকালীন শাসকগণ তাহাদের “দাঙ্গাবাজ"” ও “হাঙ্গামাপ্রিয়” প্রভৃতি আখা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু 
ইহার জন্য কেবল জমিদারগণই দায়ী নহে। ইংরেজ শাসকগণই ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। 
ইংরেজ এতিহাসিকগণ এই দায়িত্ব তাহাদের অনুচর জমিদার গোষ্ঠীর উপর ও বাকরগঞ্রের 
কৃষকদের চরিত্রের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।” (ভারতের 
কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-_ সুপ্রকাশ রায় : শঃ ১২৭) 

পুলিশ সুপার বাকরগঞ্জবাসীকে দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাগ্রিয়, বলেছিলেন। যা হান্টার এবং 
বিভারিজের গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে জে সি জ্যাক বাকরগঞ্জ জেলা 
গেজেটিয়ারে লেখেন : “সমগ্র বঙ্গদেশে বাকরগঞ্জের অধিবাসীদের একটা অখ্যাতি আছে যে 
তাহারা দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অখ্যাতি তাহাদের প্রাপ্য নহে। অতীতে 
(ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে-সু.রা) তাহাদের জমিদার প্রভুরা তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন 
করিত। এই জমিদাবগণ কোন আইন মান্য করিয়া চলিত না, আর শাসকগণও ইহার কোন 
প্রতিকার করিতে পারেন নাই। বুধকেরা দেখিত যে, নায়েব ও মৃধাদের হত্যা করিয়া প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিলেও কোন শাস্তি হয় না এবং সরকারের দিক হইতে এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ 
করিবার কোন চেষ্টাই নাই। এই অবস্থায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক । ... 
মিঃ রিলির পুলিশ রিপোর্ট-এর মধো সানান। সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া 
লওয়া যায় না। ইহা অতিশয়োক্তি। তিনি যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহা নাই।” 
(ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ধ্িক সংগ্রাম-সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ১২৬-২৭) 

জমিতে জমিদারদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ইংরেজ শাসকরা স্মষ্ঠা মানুষের জীবনে এক 
যন্ত্রণাকাতর অধ্যায় সৃচনা করেছিল। তাছাড়া চাউল, লবণ, সুপারি, নারকেল সব ব্যবসাই ইংরেজ 
বণিকরা করায়ত্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করত । বাকরগঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের 
৫২টি বড় বড় চাউলের গুদাম ছিল। কম দামে চাউল কিনে অনেক বেশি দামে তা বিক্রি করত। 
ফলে বাকরগঞ্জবাসী এক মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের শিকার হল ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। বিভারিজের বিবরণ 
থেকে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা পড়ে। প্রাণরক্ষার জন্য বহু মানুষ 
স্থানান্তর গমন করে। কিগ্তু বাংলার কোথাও খাদ্যের সংস্থান না থাকায়, তাদের বেশির ভাগ 
সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এবং দস্যুবৃণ্ডি নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এই 
অঞ্চলে চলাচলকারী ইংরেজ বণিক, কালেক্টরদের নৌকায় ডাকাতি করে তারা জঙ্গলে পালিয়ে 
বাকর গঞ্জ/৩৩ 


৫১৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


যেত। একবার কিছু সৈন্য সহ শ্রীহট্টের কালেক্টর আক্রান্ত হন। কয়েকদিন জলযুদ্ধের পর কৃষক- 
ডাকাতরা আত্মসমর্পণ করে। তাদের ঢাকায় এনে বিচার হয়। এদের সর্দার মহম্মদ হায়াৎএর 
প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, পরে প্রিন্স অফ ওয়েলস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। 

ইংরেজ বণিক আর জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের ক্ষোভ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে। পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। যার 
থেকে বাকরগঞ্জ বাদ পড়েনি। ফকির বোলাকি শাহের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় 
যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। দক্ষিণ সাহবাজপুরের সুবাদিয়া গ্রামে ছিল তার বসতি। 
স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে ৮৮ জন বন্দুকধারী প্রহরী থাকত সবসময়। তারপর ছিল ইংরেজ 
বণিকদের সহযোগিতা । এই সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য বোলাকি কৃষকদের সংঘবদ্ধ 
এবং অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে । সুবাদিয়া গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে অস্ত্র ও বারুদ 
তৈরির ব্যবস্থা করে। বিভারিজও তার বিবরণ দিয়েছেন। দুর্গে ছিল সাতটি কামান এবং বারটি 
মাস্কেট বন্দুক। একসময় তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বোলাকির দুর্গ 
আক্রান্ত হয়। তার অশিক্ষিত সৈন্যরা পরাস্ত হলে বোলাকি পালিয়ে যায়। সুকান্দিয়া বিদ্রোহ 


ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। 
মেলা : হান্টারের বিবরণ 


হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৭০ সাল নাগাদ বাকরগঞ্জ জেলায় পাঁচটি প্রধান মেলা 
হত £ লাখুটিয়া বানরিপাড়া, কলসকাঠি, পিরোজপুর এবং ঝালকাঠি। নভেম্বর মাসে মেলা হত 
লাখুটিয়া, বানরিপাড়া এবং কলসকাঠিতে। অক্টোবর মাসে ঝালকাঠি এবং মার্চে পিরোজপুরের 
মেলায ব্যাপক জনসমাগম হত। আমোদপ্রমোদ এবং জিনিসপত্র কেনাকাটা হত এই মেলায়। সব 
থেকে বড মেলায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষের ভিড় হত। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় কখনও 


বখনও দেখা দিত কলেরা । 
পরগনা : হান্টারের বিবরণ 


জেলা রাজস্বদপ্তরের সহায়তায় হান্টার সমগ্র জেলার বিভিন্ন পরগনার তালিকা পান। সেগুলি 
হল ঃ ১. আবদুল্লাপুর ২. আলিনগর তপ্লা ৩. আমিরাবাদ ৪ অমরাপুর ৫. ওঁরঙ্গপুর ৬. আজিমপুর 
তপ্লা ৭. বাহাদুরপুর তপ্লা ৮. বৈকুষ্ঠপুর ৯. বানগোরোরা! ১০. বিক্রমপুর ১১. বীরমোহন ১২. 
বীরমোহন তপ্লা ১৩. বোজরগউমেদপুর ১৪ চন্দ্রদ্_ীপ ১৫. দক্ষিণ সাহাবাজপুব ১৬. দূরদনা খানম 
১৭. দুর্গাপুর ১৮. ফতেজঙ্গপুর ১৯. গিরদবন্দর ২০. গোপালপুর ২১. হাবিবপূর ২২. হাভিলি 
সেলিমাবাদ ২৩. হাভিলি ২৪. ইদলপুর ২৫. ইদ্রাকপুর ২৬. জাজিরা ২৭. জালালপুর ২৮. 
জাহানপুর ২৯. কাদিরাবাদ তগ্পা ৩০. কাশিমনগর ৩১. কাশিমপুর শিলাপটি ৩২. খানজা 
বাহাদুবনগর ৩৩. কোতওয়ালিপাড়া ৩৪. কৃষ্ণদেবপুর তগ্লা ৩৫. লক্ষীমিরদিয়া তপ্লা ৩৬. 
মাদারিপুর ৩৭. মাইজারদি ৩৮. মুরশিদ কোতওয়ালি জায়গির ৩৯. নাজিরপুর তপ্লা ৪০. রাজনগর 
৪১. রাজ বাজেম্বরপুর ৪২. রামনগর ৪৩. রসুলপুর ৪৪. রতনদি কালিকাপুর ৪৫. সেলিমাবাদ 
৪৬. সৈয়দপুর ৪৭. সফিপুর কালা ৪৮. শাহজাদপুর ৪৯. সায়েস্তাবাদ ২০. সায়েস্তানগর ৫১. 
শ্রীরামপুর ৫২. সুলতানাবাদ তগ্না এবং ৫৩. উত্তর সাহাবাজপুর। 

এর আগে বাকরগঞ্জে: গ্রামসংখ্যা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ১৮৭০ সালের আদমসুমারী 
থেকে ৩০৫৬টি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। প্রতিটি গ্রামে জনসংখ্যা ধরা হয় ২৭২ জন। ১৮৭২ 
সালের আদমসুমারীতে ৪২৪৬টি গ্রামের নাম রযেছে। প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দা ছিল ৫৫৭ জন। 
এই আদমসুমার থেকে পাওয়া যায় ৫৪টি রাজস্থ বিভাগের নাষ। সেগুলি হল: 

১. আবদুল্লাপুর-_আয়তন জানা যায়নি। তিনটি তালুক নিয়ে গঠিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর 
দ্বীপের দৌলতখানে অবস্থিত নিশ্ন আদালতেপ্র অধীন। 


সংযোজন ৫১৫ 


২. অন্বরপুর-_-আয়তন ২ একর। তালুক ১। জনসংখ্যা ২৫। দৌলতখানে অবস্থিত 
নিম্ন আদালতের অধীন । 

৩. আমিরাবাদ-_ আয়তন ৪০,৪৫৭ একর বা ৬৩.২১ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ২০০। 
মাদারিপুর নিম্ন আদালতের অধীন। | 

৪. গুরঙ্গপুর-_আয়তন ৫৭,৮৮৪ একর বা ৯০.৪৪ খর্গমাইল। তালুক ৪৬। জনসংখ্যা 
৪০,০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

৫. আজিমপুর তগ্লা-_আয়তন ১৬,১৭৮ একর বা ২৫.২৭ বর্গমাইল । তালুক ৪৭। জনসংখ্যা 
২০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

৬. বাহাদুরপুর তগ্লা-_-আয়তন ৬৩২১ একর বা ৯.৮৭ বর্গমাইল। তালুক -৪। জনসংখ্যা 
৬০০০। বরিশাল ও মাদারিপুর আদালতের অধীন। : 

৭. বৈকুষ্ঠপুর-_আঘতন জানা যায়নি। তালুক ২৬। জনসংখ্যা জানা যায়নি। দৌলতখান 
আদালতের অধীন। 

৮. বাঙরোড়া-_-আয়তন ৭৭,০৪৬ একর বা ১২০.৩৮ বর্গমাইল। তালুক ৯৪৯। জনসংখ্যা 
৫০,০০০। মাদারিপুর ও পিরোজপুর আদালতের অধীন। 

৯. বিক্রমপুর--আয়তন ১৪৮ একর বা .২৩ বর্গমাইল । তালুক ১। জনসংখ্যা ৪০। 
মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

১০. বীরমোহন-_-আয়তন ২৫,২২৪ একর বা ৩৯.৪১ বর্গমাইল ।ঠতালুক ২৮৫। জনসংখ্যা 
১০,০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

১১ বীরমোহন তগ্না-_আয়তন ১৮,১৫৬ একর বা ২৮.৩৭ বর্গমাইল। তালুক ১৪৯। 
জনসংখ্যা ৮০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

১২. বোজরগউমেদপুর- আয়তন ২৮৭,৯৭১ একর বা ৪৪৯.৯৫ বর্গমাইল । তালুক ৪০৫। 
জনসংখ্যা ১৪০,০০০। বরিশাল, পটুয়াখালি এবং পিরোজপুর আদালতের অধীন। 

১৩, চন্দ্রদ্বীপ__ আয়তন ৩০৩,২০২ একর বা ৪৭৩.৭৫ বর্গ মাইল। তালুক ১৩৩। জনসংখ্যা 
১৫০,০০০) মাদারিপুর, বরিশাল এবং দৌলতখান আদালতের অধীন। 

১৪. দক্ষিণ শাহবাজপুর-__আয়তন ২১৬,৪৬০ একর বা ৩৩৮.২১ বর্গমাইল। তালুক ১। 
জনসংখ্যা ১৬১। দৌলতখান আদালতের অধীন। 

১৫. দুরদানাখানম--আয়তন ৪৮৪ একর বা .৭৫ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১৬০। 
পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

১৬. দুর্গাপুর-_-আয়তন ২৪৭২ একর বা ৩.৮৬ বর্গমাইল। তালুক ৩। জনসংখ্যা ১৫০। 
দৌলতখান আদালতের অধীন। 

১৭. ফতিজঙ্গপুর--আয়তন ২২,৯৮১ একর বা ৩৫.৯০ বর্গমাইল। তালুক ১১০। জনসংখ্যা 
১০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

১৮. গিরদ্‌ বন্দর_ আয়তন ১৬৫ একর বা ২৫ বগমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ২০০০। 
বরিশাল আদালতের অধীন। 

১৯. হাবিবপুর-_আয়তন ১০,২৩৫ একর বা ১৫.৯৯ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা 
৬০০০1 পিরোজপুর এবং মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

২০. হাভিলি সেলিমাবাদ তগ্লা__-আয়তন ২২,৮২৭ একর বা ৩৫.৬৬ বর্গমাইল । তালুক ১৩। 
জনসংখ্যা ২০,০০০। বরিশাল আদালতের অধ্ীন। 

২১. হাভিলি তপ্লা-_আয়তন ৩০৮৩ একর বা ৪.৮১ বর্গমাইল। তালুক ৭। জনসংখ্যা 
৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন। 





৫১৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


২২. আইল্যান্ড--আয়ঙতন ৬০,১৪২ একর বা ৯৩.৯৭ বর্গমাইল । তালুক ৭৮। জনসংখ্যা 
৮০০০। আদালত জানা যায়নি। 

২৩. ইদলপুর-_আয়তন ১৫৫,৩৮৭ একর বা ২৪২.৭৯ বর্গমাইল। তালুক ৫০২। জনসংখ্যা 
১০৪,০০০। মাদারিপুব ও দৌলতখান আদালতেব অধীন। 

২৪. ইদ্রাকপূর--আয়তন ৮৬৬৭ একর বা ১৩.৫৪ বর্গমাইল। তালুক ৬৩। জনসংখ্যা 
৩০০০। মাদারিপুর ও প্রয়াখালি আদালতের অধীন। 

২৫. ঈশ্ঘরদত্ত- আয়তন ৫৭১৭ একর বা ৮.৯৩ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা ১৫৭। 
পিরোজপুর আদালতের অধীন। 

১৬. জালংলপুর- আয়তন ৫৫৪২ একব বা ৮.৬৬ বর্গমাইল । তালুক ৫। জনসংখ্যা ৩০০০। 
মাদাপিপুর আদালতের অধীন। 

২৭. জাহানপুর--আযতন ৫৯৮৯ একর বা ৯.৩৫ বর্গমাইল তালুক ১। জনসংখ্যা ১০০০। 
মাদাবিপুর আদালতের অধীন। 

২৮. কাদিরাবাদ তগ্লা-_আয়তন ২১৬৪ একর বা ৩.৩৮ বর্গমাইল । তালুক ২। জনসংখ্যা 
১০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

২৯. কলমিবচর তরফ-_-আয়তন ১৮২৮ একর বা ২.৮৫ বর্গমাইল । তালুক ১। জনসংখ্যা 
২৫০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

৩০. কাশিমনগর-_আয়তন ৪৬৯১ একর বা ৭.৩৩ বর্গমাইল । তালুক ১। জনসংখ্যা ১০০০। 
পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

৩১. কাশিমপুব শিপ।পটি--আয়তন ৩৯৫৪ একর বা ৬.১৭ বর্গমাইল। তালুক ৯৯। 
জনসংখ্যা ৫০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন । 

৩২. খাঞ্জাবাহাদুর নগর- আয়তন ১০,২৬৭ একর বা ১৬.০৪ বর্গমাইল। তালুক ৬৫। 
জনসংখ্যা ৫০০০। পটুমাখালি আদালতের অধীন। 

৩৩. কোতওয়ালিপুর--আয়তন ৫৪.০৯৮ একর বা ৮৪.৫২ বর্গমাইল। তালুক ৫০২। 
জনসংখ্যা ২৫,০০০। পিরোজপুর ও মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

৩৪. লখসমিরদিয়। তপ্লা--আয়তন ১৫,৭১৭ একর বা ২৪.৫৫ বর্গমাইল। তালুক ২৭। 
জনসংখ্যা ৫০০। দৌলতখান আদালতের অধীন। 

৩৫. মাদাবিপুর-_-আয়তন ৭৮৩৬ একর বা ১২.২৪ বর্গমাইল । তালুক ৫। জনসংখ্যা ২০০০। 
মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

৩৬. নইজারদি-_আয়ঙন ৭১৩ একর বা ১.১১ বর্গমাইল । তালুক ৩০। জনসংখ্যা ৫০০। 
দৌলতখান আদালতের অধীন। 

৩৭. মুরশদ কোতওয়ালি জায়গির__আয়তন ১৩৮ একর বা .২১ বর্গমাইল। তালুক ৪২। 
ুনসংখ্য। ২০০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

৩৮. শাজিরপুর তগ্লা- আয়তন ৯৫,৯৮৩ একর বা ১৪৯.৯৭ বর্গমাইল। তালুক ১৭। 
জনসংখ্যা ২০,০০০। বরিশাল, পিরোজপুর, মাদারিপুর এবং দৌলতখান আদালতের অধীন। 

৩৯. বাজনগর--আয়তন ৩০০ একব বা .৪৭ বর্গমাইল। তালুক ১০। জনসংখ্যা ১০০। 
দৌলত খান আদালতের অন্নীন। 

৪০ বাজরাজেম্খরপুর- আয়তন ১২,৩৩২ একর বা ১৯.২৭ বর্গমাইল। তালুক ১। জনসংখ্যা 
১০০। পিরোজপুর আদালতের অধীন। 

৪১, পামগগর-_আয়তন ৭৬৬২ একর বা ১১.৯৭ বর্গমাইল । তালুক ১৮। জনসংখ্যা ২৫০০। 
মাদারিপুব আদাপতেব অর্ধীন। 


সংযোজন ৫১৭ 


৪২. রামপুর-_-আয়তন জানা যায়নি। তালুক ১। জনসংখ্যা জানা যারনি। দৌলতখান 
আদালতের অধীন। 

৪৩. রসুলপুর-_-আয়তন ৯৪৬ একর বা ১.৪৭ বর্গমাইল । তানুক ৪৭। জনস্ংখ্যা ২৭০০। 
পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

8৪৪. রতনদি কালিকাপুর- আয়তন ৩৭,৪৬৮ একর ব। ৫৮.৫৪ বর্গমাইল। তালুক ১৮। 
জনসংখ্যা ১৩,০০০। বরিশাল, পিরোজপুর এবং দৌলতখান আদালতের অধীন। 

৪৫. সেলিমাবাদ- আয়তন ২৪৪,০৬৫ একর বা ৩৮১.৩৫ বর্গমাইল । তালুক ৭৪ জনসংখ্যা 
১০১,০৯০৩। বরিশাল ও অন্যান্য আদালতের অধীন। 

৪৬. সৈয়দপুর-__ আয়তন ৬৪,৮৫৫ একর বা ১০১.৩৩ বর্গমাইল। তালুক ৯। জনসংখ্যা 
৫৫,০০০। পিরোজপুর আদালতের অধীন। | 

৪৭. সফিপুর কালা তগ্লা-_আয়তন ২০৪৮ একর বা ৩.২০ বর্গমাইল। তালুক ৮৬। 
জনসংখ্যা ১৪০০। মাদারিপুর আদালতের অধীন। 

৪৮. শাহজাদপুর- আয়তন ১৩,৪০৭ একর বা ২০.৯৫ বর্গমাইল । তালুক ৩৭। জনসংখ্যা 
৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন। 

৪৯. সায়েস্তাবাদ-_আয়তন ১০,৭৭০ একর বা ১৫.৮২ বর্গ মাইল। তালুক ৬। জনসংখ্যা 
৫০০০। বরিশাল আদালতের অধীন। 

৫০. সাযেস্তানগর-_-আয়তন ১৭.৯৮১ একর বা ২৮.০ঈ বর্গমাইল। তালুক ১৭৪। জনসংখ্যা 
১০,০০০। বরিশাল ও পট্য়াখালি আদালতের অধীন। 

৫১. শ্রীরাথপুর- আয়তন ৮১৮৭ একর না! ১২.৭৬ বর্গ মাইল। তালুক ১৩৭। জনসংখ্যা 
৫০০০। দৌলতখনি আদালতের অধীন। 

৫২. সুলতানাবাদ তপ্লা-_আয়তন ৫৪,০৮৫ একব বা ৮৪.৫০ বর্গমাইল। তালক ১৮। 
জনসংখ্যা ২৫,০০০। পটুয়াখালি আদালতের অধীন। 

৫৩. তেলিহাটি__আযতন জানা ধায়শি। ভাল্রক ১০1 জনসংখা! জানা যাযনি। দৌলতখান 
আদালতের অধীন। 

৫৪. উত্তর সাহাবাজপুর--আয়তন ১৭৬৯০ একর বা ২৭.৬৪ ব্গমাইল। তালুক ৩২৪। 
জনসংখ্যা ৭৫০০। দৌলতখান আদালতের অধীন। 

মোট আয়তন ২.০৪১,৯০০ একর বা ৩১৯০.৪৭ বর্গমাইল । রাজস্ব ১৩২,০৫৬ পাউণ্ড ১১, 
শিলিং। জনসংখ্যা ৯০৮,৪৩৫। 

হান্টার এই তালিকা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বছর আগেকার এই সারে 
রিপোর্টে উল্লিখিত জনসংখ্যা সঠিক নয়. এমনকী নাম ও সংখ্যার দিক থেকেও ভুপ ছিল বলে 
তিনি উল্লেখ করে ছিলেন। 


বাকরগঞ্জ পোস্ট অফিস মাধ্যমে প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, 
পার্সেল ও গ্রন্থ ১৮৬১---১৮৭১ 


১৮৬১-৬২ ১৮৬৫-৬৬ ১৮৭০-৭১ 
প্রাপ্ত সরকারি চিঠিপত্র ১৬,২৮৫ ১৩,৭৪৪ 
প্রাপ্ত বেসরকারি চিঠিপত্র ৫১,৬১৮ ৬১,৫৬১ 


প্রাপ্ত মোট চিঠির সংখ্যা ৬৭,৯০৩ ৭৫৩০৫ ১৭৩.৮০৩ 


৫১৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


প্রাপ্ত সরকারি সংবাদপত্র ৭০৬ ৫০৭ 
প্রাপ্ত বেসরকারি সংবাদপত্র ৫৯৯৩ ৭৩৫৯ রঃ 
প্রাপ্ত মোট সংবাদপত্র ৬৬৯৯ ৭৮৬৬ ১৫,১৭৭ 
প্রাপ্ত মোট সরকারি পার্সেল ১৯৯৪ ১২৬৮ 
প্রাপ্ত মোট বেসরকারি পার্সেল ৩০৮ ২৫২ .. 
প্রাপ্ত মোট পার্সেল ২৩০২ ১৫২০ ৬১৪৯ 
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি ৮৬৯ ১১৪৩ ২৪৭৭ 
প্রেরিত সরকারি চিঠিপত্র ৮৩৫৯ ১০,২০৪ 
প্রেরিত বেসরকারি চিঠিপত্র ৪৮৯৩৪ ৬৬,১৬৮ 
প্রেরিত মোট চিঠিপত্র ৫৭,২৯০ ৭৬,৩৭২ 
প্রেরিত সরকারি সংবাদপত্র 
প্রেরিত বেসরকারি সংবাদপত্র ৫০৩ ১০৭২ 
প্রেরিত মোট পার্সেল ৬৪৫ ১২৬৫ 
প্রেরিত গ্রন্থ ৮৬ ১৫২ 


* হান্টারের গ্রন্থ থেকে 


স্পস্ট এস এপি আশপাশ স্পট নি 8৬ 


লৌকিক জীবনের অন্যতম সম্পদ ছড়া আর সঙ্গীত! প্রামভিত্তিক জনজীবনের বিচিত্র 
মানসিকতার পরিচয় নানারূপে ধরা আছে এইসব ছড়া আর গানে। ছেলে ভুলানো ছড়া, গান, 
দেবদেবী নির্ভর সঙ্গীত ও নৃতা, বাঙালি জীবনের সনাতন এতিহ্যের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। দেশ বিভাগ ও পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা বাঙালি জীবনের ভিত্তিভূমিকে নাড়া দিয়ে 
গেলেও, আজও তা আমাদের প্রাণে নতুন এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে। বাকরগঞ্জ জেলার কিছু ছড়া 
জর লোকসঙ্গীত এখানে নিদর্শন হিসাবে সংকলিত হল। অধুনা যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী তারা তাদের 
অতীতকে ফিরে পেতে পারেন যেমন, তেমনি বাকরগপ্রের বর্তমান প্রজন্ম তাদের এতিহ্যের 
দিনগুলিকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। 


ছড়া 


ঘুমপাডানি মাসিপিসি আমাগো বাড়ি যাইও 

ঠাই নাই পিঁড়ি নাই খোকার চোখে বইও। 

বাটা ভইরা পান দিমু গাল ভইরা! খাইও 

চাউল কড়াই ভাজা দিমু খত খাইতে চাও। 

দত থাকে নাতে! গুড়াইয়া দিমু ভয় নাহি পাও। 
যত ছেলের চোকের ঘুম খোরার চোখে দ্যাও। 


সংযোজন ৫১৯ 


২ 
আল্লাদির পোটলা 
কাইন্দো ণা। 
চিড়া খাইয়া শুইয়া থাকো 
রাইন্দো না। 
মি 


আইকম বাইকম তাড়াতুড়ি 
যদুমাস্টার শুশুর বাডি। 
রেন কাম ঝমাঝম, 
না পিছলে আলুর দম। 
জল সাবু তাতি নেখু, 
বলে গেছেন ডাক্তার বাবু। 
ইষ্টিশানের মিষ্টি কুল, 
শখেব বাদাম গোলাপ ফুল। 
রাম দুই সাডে তিন 
অমাবস্যে খোঁড়াব ডিম। 
-- প্রথম চান লাইন এইভাবে পড়নে অর্থ সহজবোধ্য হবে 
[ ০০110, ভাই 00176 তাড়াতুড়ি 
যাদু 1712510 শ্বশুব বাডি। 
79117 0017)0 ঝমাঝম, 
পা পিছলে আলুর দম। 
--অর্থাৎ আমি আর আমার ভাই তাড়াতাড়ি আদ"হলাম। ঝমঝম করে বৃষ্টি এলা। পা 
পছলে পড়ে আলুব দম হয়ে গেলাম। 


ঘুসই - দা কই? 

দা দিয়ে করবি কি £ -- পাত কাডুম। 
পাত দিয়ে করবি কি? - বউ ভাত খাহ্‌বে। 
বড কোথায়? _ জলে গেছে। 

জল কোথায়? -_ ডাউকে খাইছে। 
ডাডক কোথায়? - ভারাবনে গেছে। 
তারাবন কোথায় £ -_ পুড়িয়া গেছে। 
ছাইমাডি কোথায়? _- ধোবায় নিছে। 
ধোবা কোথায়? 7 যুগে গেছে। 

যুদ্ধ কোথায় £ -_ ভাইঙ্গা গেছে। 
ভাঙ্গাযুদ্ধা ভাইঙ্গা গেছে, 

বড়ীর খরে আগুন লাগুছে। 
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৫ 


ঘুঘু সই, বাসা কই? 

শিমুল গাছে -_ শিমূল গাছ কই? 
সৃতারে নিছে __ সৃতার কই? 
পিড়ি চাছে -_ পিড়ি কই? 
বৌভাত খায়। -_ বৌ কই? 
জলে গেছে। -_ জল কই? 
ডাউকে খাইছে। -_- ডাউক কই? 
বনে গেছে। -_ বন কই? 

পুইড়া গেছে। __ ছাইমাটি কই? 
ধোপায় নিছে। -_ ধোপা কই? 
হাটে গেছে। __ হাট কই? 
মিইল্যা গেছে। 

বুড়ি লো বুড়ি। (তোর) হাড়ি পাতিল সরা। 
কোন খাট? -_ সোনার না বাপার ? 


সোনার | __ এই পড়ল। 
৬ 
দিদিলো দিদি, একটা কথা, কি গুয়া? চিকি গুয়া। 
কিকথা? বাডের মাথা। কিচিকি? সোনার চিকি। 
কি ব্যাড? সরু ব্যাত। বি সোনা ছাই সোনা 
(ক সরু? বামন গরু । তার অর্ধেক ভাগ নে না। 
কি বামন? ভাট বামন। ভাগ নিয়ে করব কি£ 
কি ভাট? গুয়াকাট। তোর ভাগ তোরে দি। 
৭ 


খাল জলে নাইরে -_ আমরা বৌ আনতে যাই। 

বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শুশুর বাড়ি। 

তারা! কাপড় চোপড় কাইর্যা নিল মারল জুতার বাড়ি। 
খালে জল নাইরে-__ 

বৌ আনতে গেলাম আমরা খোকনের শ্বশুর বাড়ি 

তারা ফ্যানে ফ্যানে ভাত দিল (আর) আমসী ধোয়া পানি। 
খালে জল নাইরে-_ 

বৌ বাহির কর, বৌ বাহির কর, 

দেখি, বৌয়ের বদলে খোকনের শাশুড়ি বুড়ি, 

বেসাতি বাহির কর ; বেসাতি বাহির কব। 

দেখি, তিনটা ক্ষুদের হাড়ি। 
খালে জল নাইরে-__ 
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৮ 
আয় ঘুম আয়, 
শেয়ালে তেতুল খায়। 
তারা নুন পাবে কোথায় ? 
সাগরের বালিঝুর ঝুরানি 
নুন বলে বলে খায়। 
৯ 
সুন্দরবনে বাঘের অত্যাচার এবং বাঘের নামে মাগন সংগ্রহের ছড়া-- 
হাট্যা হাট্যা চলরে? প্র || 
হাটা চল পাঁচিল পাড়।। 
ঝপৎ গিরি রে। 


ঝপৎ গিরি সজাগ হয়। 
সজাগ হয়্যা না করে রব।। আর য়্যাক বাঘ ছোপার আড়ে। 


সুন্দৈর বনে রে! প্রঃ || লাফ দিয়৷ পড়ে ধোপার ঘাড়ে ।। 
সুন্দৈর বনে বাঘের ছাও। আর য়্যাক বাঘের গলায় ব্যাত। 
আর য়্যাক বাথ বাপে-পুতে। 


হাশ্বুব হন্বুর করে রাও । 
য্যাক বাঘরে। ধু আর য্যাক বাঘ হিজল গাছে। 
ম্যাক বাঘ চৈতা। আর য়্যাক বাঘ রাইঙ্গা। 


বাওন মার্যা নিলো পৈতা।। কাড় ফ্যালাইলো ভাইঙ্গ। || 
ধ্যাক বাঘের গলায় দড়ি। আর য়্যাক বাঘের হাতে মিঠা । 
হারা আট লড়ালড়ি।। মোরে য়্যাকখান চিতে পিঠা |। 


যাক বাঘের কপালে সিন্দুর।। আব য়্যাক বাথ কাল্যা 
পুভ্যা খায় বাত্যা ইন্দুর।। গাহ্গর মারে জাল্যা। 
আর য়্যাক বাঘ হৈ চৈ। আর য়্যাক বাঘের মাথাফাটা। 
গোয়াল মার্য খাইল দে।। ধান দেবারে কত কাঠা ।। 
বার বাঘের লেখা পড়ি। 
চাউল দেও একবুড়ি || 
(সমবেত কণ্ঠে) - ঠাকুর কুলাই তো। 


১০ 


দাড় কাউয়ারে আহান কর্যা, 

পাতি কাউয়ারে বলি দিয়া, 

কৌো কোকো, 

আজ কৈলাম মোগো বাড়ি শুভো নবানো।। 
আইয়ো যাইয়ো কাক বলি লইয়ো, 

হাত ভর্যা সন্দেশ দিমু -_ 

পেটটী-ভর্য! খাইয়ো। 
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১১ 
আইডারে আইডারে । --_ 
আইলাম রে স্মরণে, 
লক্ষী দেবী বরণে। সোনার নডি রূ'পার পাশা 
লক্ষী দেবী দিলেন বর, পাঁচ খাটালে টাকার ছালা, 
ধান চাউলে গোল৷ ভর। একটি টাকা পাইরে, 
তাতে হইল সোনার নডি, বানিয়া বাডি কত জন? 
কুলাইবে দিবে কতধন! 
ঠাকুর কুলাই ভো।। 
১২ 
আয়রে নলিয়া। 
অস্তি ঘে'ড়ায় চডিয়া।। 
অস্তি ঘোড়ায় কি কাজ করে। পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া। 
রাজার ময়না খাইয়া লড়ে ।। ও পায়রা তরাসিয়া। 
রাজার বাড়ি হাজার বাসা ।। লোয়ার বাইগন তরাসিয়া !। 
তা দেখ্যা ওড়ে হাসা।। লোয়ার বাইগন সরল পথে। 
হাসা ওড়ে দিয়া মোড়া। ভিখদেও আন্যা লক্ষীর আজে !। 
৬৩ 


উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাওবে 

গো তোল গা তোল সুর্ধাই ডাকে তোমার মাও রে!! 
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছটা পড়ে রে। 

গা তোল গা তোল সুর্যাই ডাকে তোমার মাও রে 

কাস বাজে করতাল বাজে তবু সুর্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গে রে। 
গা তোল গা তোল সুর্ধাই ডাকে তোমাব মাও রে।। 


১ 


বাস্ত পুজোর গান 


স্বর্গের হাডিয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে। 

মঞ্চে লামিয়া খোলা চাচ্যা দে। 

বাস্ত দেবী খাইবেন পুজা খোলা চাচা দে। 
স্বর্গের হাড়িয়া হাড়িয়া হাড়িয়া রে, 

মঞ্চে লামিয়া ফুল তুল্যা দে। 

বাস্তু দেবী খাইবেন পূজা ফুল তুলা দে। 
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১৫ 


ধুয়াপদ 


অকান্পনে কান্দন কান্দেন মনসা, 
প্রভু, মোর না যাও ছাড়িয়া। 
আঁচলের নিধি, আহারে, দারুণ বিধি, 
এখন আমি মরিব কান্দিয়া।। 
৮ 
গা তে'ল, ওগো, অভাগিনী কমলা? 
কেন, প্রিয়ে, হেনবুদ্ধি করিলা।। 


৩ 


কান্দে ধোনা মোনা দৌহে বিষাদ ভাবিয়া । 
ঘরেতে রহিব, গুরু, কার মুখ চাহিয়া ।। 
৪ 


শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া। 
নাচে ধাই দিয়া বানু লাড়া।। 

৫ 
চান্দর করুণার সীমা নাই। 
বাকল খাইল চোবাগাই !। 


১৬ 
পার্বণ সঙ্গীত 


বন্দোম্‌ সবেখখতী দেব নারায়ণ 
পেরথোমে বন্দিলাম, মাগো, দুগ্গার চরোণ। 
বন্দোম্‌ সবেখ্ধতী দেব নারায়ণ ।। 
তারপরে বন্দিলাম োবা অসুরের চরোণ। 
বন্দোম্‌ সবেন্বতী দেব নারাযণ।। 
তারপরে বন্দিলাম মোরা জয়ারি চরোণ। 
বন্দোম সবেখতী দেব নারায়ণ || 
তাবপরে বন্দিলাম মোরা বিজযাব চবোণ। 
বান্দোম্‌ সরেস্ষতী দেব নারায়ণ ।। 
তারপরে বন্দি যে দেব কার্তিকের চরোণ। 
বন্দোম্‌ সরেস্বতী দেব নারায়ণ ।। 
তারপর বন্দি যে দেব গোণেশের চরোণ। 
বন্দোম্‌ সরেস্বতী নারায়ণ।| 
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১৭ 


পুরাণের গান 


নারদ মুনি বীণা করেতে 

বীণার হরিগুণ গান করিতে 
উপনীত হয় গিরিপুরেতে, 

বলে, ধন্য ধন্য ধন্যা রাণী এক কন্যা ধরেছ গর্ভেতে, 
জামাই এনেছি তোমার সাক্ষাতে। 

সে যে দেবের দেব ভব মৃত্যুঞ্জয়, 

ইচ্ছা হয় কি মনেতে। 

শুনে গিরি রানী মুখে দেয় বসন, 
বলহে, ওহে তপোধন, 

জামাই এনেছ অতি সুলক্ষণ, 

ও তার পাকাদাড়ী চুল নিশাতে আকুল, 

ঢুলু ঢুলু করে দুই নয়ন। 

চান্‌ বদনে লেরা গিছে দশন। 

হৈল সতীর ভাগ্যে জামাতা যুগ্য অতি নব্য পঞ্চানন। 
তার সর্ব অঙ্গে ছাই মাখিছে 
গ্রলেতে দিচ্ছে ফণি-হার। 

কটি ভরা ব্যাগ চর্ম মাথায় জট! ভার। 

ও তার বয়েস হয়েছে শতেকের উপরে, 

ও হেঁটে যেতে ঢুলে পড়ে বৃষোপরে আরোহণ করে। 
ও তার হস্তপদ ক্ষীণ শরীর জীর্ণ, 

যেন গুলুম হয়েছে উদরে। 

জামাই দেখে প্রাণ কান্দে ডরে 

যবন আলাম বলে ভাবলে কি হবে, 

যার যার কপালে করে। 


১৮ 


বিবাহের গান 


বর সরাসরি কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছে এই গানে-- 


উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঞ্জ রে রে, ও রাম কানাই রে। 
তুমি এমন সুন্দর গো শ্রীমতী, তোমার সিঁথি রয়েছে খালি। 
হুকুম যদি করতা গো শ্রীমতী সিন্দুর পরাইতাম 
আমি, হুকুম দারোগা । 
আগে আছে পঞ্চ সুখি, রাই, কলসি চোবাইতে, চল যাই 
যে না ঘাটে যাবা গো কলসি চোবাইতে, 
. সেই না ঘাটে নাইবের পানসি। 
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ঠেলিয়া যাও নাইবের পানসি, ভরিয়া আন কাহত্থের 
কলসি, ও রাম কানাই €রে। 


৯৪১ 


তুমি আমি লেখিপড়ি একই গুরুর ঠাই। 
পড়িয়া গেল হত্তের কলম, 

তুলিয়া দেও মোর হাতে, মালঞ্ কন্যা । 
ওনা কথা থুইয়ারে, মাধব কুমার, আরও কথা কও। 
আমার বাপ বরুণ রাজা, এনা কথা শুনলে 

গরদান মারবে তোমার । 
আমার বাপের চাকর হইছে তোমার বাপে উজির । 
আমার বাপের তালুকে বান্ধে তোমার বাপে ঘোড়া । 
আমার বাপের চাকরি কবিয়ারে, মাধবকুমার, 

হখাইল তোমার বাপ ও দাদা চিরকাল । 

এঁ সব থুইয়ারে মালঞ্চ কন্যা, 

বিয়া করমু আমি তোমারে । 
আমার বাণে এই কথা শুনলে, মাধবকুমার, তোমার মালামাল 

সব নিবে সরকারে 


০, 


আয়রে নাপিত ত্বরায় কইরে, দেখিবে ব্লেরূপ নয়ন ভাইরে। 
বিয়ারে পাঠাইছে রে, নাপিত, বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল।। 
সোনা রূপোর দুটির বাচী, নাপিত সঙ্লে কইরা লইও 

ওহে দেখিব তোরে নয়ন ভহরে। 
পাওখানি কামাও, নাপিত রে, জুতে জুতে জুতে চাপে, 
হাতখানি কামাও নাপিত রে আলেদার ক্ষুরে ।। 
মুখখানি কামাও নাপিত রে যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, ওহে, 
আয় রে, নাপিত, ত্বরাই কইরে দেখিবে নয়ন ভইরে।। 


স২৯ 


সে ত যমুনারই ও খাটে। 
গো যেয়ে রানী দিলদরশন। 


ওগে সখী, চল যাই ।। 
সে ত গঙ্গা গঙ্গা বলি সখী দিল তিনডাক, 
সে ত মকর-বাহনে গো গঙ্গা, গঙ্গা উঠিল জাগিয়া সখি, চল যাই। 
সে ত কাটিনে কাটিয়া গঙ্গা, গঙ্গায় তৈল সিন্দুর দিয়া 
সে ৬ তৈল সিন্দুর দিয়া গো রানী, রানী গঙ্গা পূজা করে 
সখি, কলসী ভরি বাই, সথি চল যাই ।। 


৫২৬ 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
২২ 


চল, দুর্গা, গোচল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে 

তোমার যাইতে হবে অতি সকালে । 
পদ্মা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে, 
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার 

তোমার যাইতে হবে অতি সকালে ।। 
গঙ্গা, চল গো চল নিমন্ত্রণে, ত্রাই করে নিশীথ প্রভাতে, 
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার, 

তোমার যাইতে হবে অতি সকালে । 


২৩) 


বিবাহের ক্ষণপূর্ব মুহুর্তে কন্যার উদ্দেশ্যে গীত-_ 


ঝোপের বেত কাটিয়া তোতা বুনায় ফুলের সাজি । 
ফুলের সাজি লইয়াছে তোতা ফুল তুলিতে যায়। 

এ ফুল তোলে ও ফুল তোলে তোতা বাছিয়া চাম্পা ফুল। 
বিনা সুতে গাথেরে মালা পতি পাবার আশে 


২৪ 


দশরথের বেরধ নারী বরণ কুলা সাজন করি 

অই যে সাজায় কুলায় হীরামণ মানিক রাম রঘুনাথে 
দশ্রথের মনের সাধ, রাজা হবে রদ্ুনাথ 

দশরথের নাবী, অধ্য সরা সাজন করি 

সাজায় কুলায় হীরামণ মানিক রঘুনাথ। 


২৫ 


কনে সাজাবার সীত-__ 


আইওগণ মিলে আয় তোরা চলে, 
সাজাইতে হবে সীতারে গলায় মোহন মালা । 

হাতে কঙ্কণ বালা, চল্‌ যাই, চল যাই সখী, 

রাম সীতারে সাজাইতে। 

একে রামের সুন্দর আখি, তাতে শোভে কাজল রেখি, 
আহা, কাজল দিয়ে সাজায়েছ, আর কি বাকী রেখেছ। 
একে রামের সুন্দর মাজা, তাতে শোভে চেলির কোচা, 
আহা চেলি দিয়ে সাজায়েছ, 

আর কী বাকী রেখেছ। 


সংযোজন ৫২৭ 
২৬ 


একে রামের চিকণ মাঞ্রা, তাইতে শোভা করে তাতির জোড়ে। 
আমরা রামের রূপে আলো করে, 
আমার সীতার রূপে আলো করে, 
দেখ না, সখী, তোমরা হে নেহার কইরে। 
একে রামের সাদা অঙ্গ, তাইতে শোভা করে সখি কড়ির গয়না, 
আমার রামের রূপে আলো করে, 
আমার সীতার রূপে আলো করে, 
দেখ না, সখি, তোমবা নেহার কইরে।। 
আমার এক রামের ছাটা বাবরী, তাইতে এ শোভ। 
করে গো, সখি, মালীর পুষ্প। 
আমার রামের রূপে আলো করে, 
আমার সীতার প্লীপে আলো করে, 
সাজাইয! দেও না, সযী, তোমরা বিয়ার বেশে। 


২৭ 
কনের মাকে ব্যঙ্গ করে প্রতিবেশিনীদের গীত-_ 


আম পাতার চাতুর মুতুর কাডাল পাতার নাও 

ওই ঘাটে বাতাস, মাঝি, এই ঘাটে ভিড়াও নাও 
বিবির মায়ে রান্ছে সিন্নি একবার খাইয়া যাও। 
বিবির মায়ে লাগছে বিছান একবার যাইয়া যাও। 
বিবির মায়ে পরছে শাড়ী একবার দেইস্যা যাও। 


২৮ 


আমতল! ঠাকুল জামাই জামুতলা চায়। 

সেইয়৷ দেইখ্যা দুফেল বিবি মায়েরে বোলায়।। 
মাও তোমার দূর দেশে বাপও তোমার পর। 
খোদাতালায় লেইখ্যা থুইছে তোমার আমার ঘর।। 
এত যদি জানতাম, আল্লা, মাও হইবে পর। 
দুয়ারেতে উইয়া থুইতাম জল টুঙ্গির ঘর।। 
জলটুঙ্গির ঘরের মাঝে আবের বান্ধন বেদ্ধন)। 
তাইয়ার মধ্যে দুফেল বিবি- জুড়িল কান্দন।। 

কত কান্দন কানবা, গে৷ বিবি, বেলা হইলে শেষ।। 
দোলায় আসিয়া চল বিবি বিবি হাপন দেশ।। 


৫ ২৮ 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
২৯ 


উঠ্‌ উঠু উঠগো কন্যা, জলদি উঠ নায়, 
বড় সুন্দর দাঁড়ি মাঝি শুইয়া ঘুম যায়। 
এক ঘড়ি বিলম কর আগছায়ার তলে 
মামাজি তো রন্ধন করে সিন্দুরালী ঘরে। 
খাইয়াছি মামাজির দুধ পোলাইয়া আসি তারে না। 
বাবাজি তো কোরান পড়ে দরজার মোজানে, 
খাইয়াছি বাবাজীর কামাই, 
বোলাইয়া আসি তারে। 
আরো ঘড়ি বিলম কর আপছায়ার হলে 
বাবাজি তো পুস্তক পড়ে দরজার' মোজানে। 
খাইয়াছি বাবাজীর কামাই, 
বোলাইয়া আসি তারে না। 


৩)০ 


বাদ্য বাঙে আমার আনন্দে বাদ্যি বাজে আমার বিনন্দে, 
বাদ্যি বাজে আমার নবীন শ্বশুর দেশে ।। 

সাথেরি গুরুয়া লোক পুছাবালা করে, 

কতদূর কতদূর কইনার বাপের বাড়ি? 

উরু যেন দেখা যায় বৈঠক সারি সারি 

সেইখানে সেইখানে কইনার বাপের বাড়ি।। 

সাথেরি গুরুয়! লোক পুছাবালা করে; 

কতদুর কতদুর কইনার চাচার বাড়ি ? 

উরু যেন দেখ। যায় দলান সারি সারি 

সেইখানে সেইখানে কইনার চাচার বাড়ি !। 


৩১ 


রানী গো, গা তেলে গা তোল, প্রভাত সময়, 
চেয়ে দেখ সুখের নিশি শ্রভাত হইয়া যায়। 
খাটালে রাখিয়া পিঁডি খসাও আনিয়া নীলমণি 
দধিমঙ্গলের সময় যায়। 


সংযোজন ৫২৯ 


গুণাই যাত্রার গান 


বাকরগঞ্জ জেলার লৌকিক প্রেমসঙ্গীত গুণাই যাত্রার গান বা৷ গুণাই বিবির গান ছিল খুবই 
জনপ্রিয় । একে গুণাই বিবির পালাও বলা হত। নায়িকা গুণাই আর নায়ক তোতা । তাদের বিচ্ছেদই 
হল গানের বিষয়। বাকরগঞ্জের বাইরেও মুসলমান সমাজে গানটি ছিল সুপ্রচলিত। গুণাই বিবির 
গানের কয়েকটি উল্লেখ করা হল £ 
(ক) 
আমি ছালাম জানায় মাস্টারের চরণে গো।। 
ছালাম ছালাম ছালাম জানায় মাস্টার গো 
৩-না-আপনার ও চরণে ।। 
শাহজানের কন্যা আমি মাস্টার গো 
ও না জেলা বরিশালে ।। 
(খ) 
আমি আর যাব না হাই স্কুলে পড়তে গো।। 
হাই স্কুলে --_ পড়তে গেলে ভাইজান গো-__ 
ও আমার সম্মান রাখে না গো।। 
পড়াবার যদি ইচ্ছা থাকে ভাইজান গে৷ 
ও না --- মাস্টার রাখেন বাড়ি।। 
(গ) 
চরণ ধরে বলছি, চাচা, দেবেন প॥চশ টাক। || 
দেবেন পাঁচশ টাকা, চাচা, দেবেন পাঁচশ টাকা গো- 
ও দেবেন পাঁচশ টাকা ।। 
(ঘ) 
ও আমার কালেজা ধরিল দারুণ বিষে গো।। 
ভাইএ ভাইএ বিচ্ছেদ করে খালেক রে - 
ওনা বিষ খাওয়ালি শেবে।। 
নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, খালেক রে-_- 
ওনা-কেহ নাই সংসারে ।। 
আরে ও ভাইজান মরেছে মরেছে 
গুণোর কপাল ভেঙেছে। 
অভাগিনী গুমাই রে ডাকে, ও ভাই সঙ্গে করে নে।। 
খালেক রে খালেক রে, ও বিষ আমার হস্তে দে, 
নাইকো মাতা নাইকো পিতা এবার আমিও যাই চলে ।। 
(উ) 
আরে ও সখি, চল যাই চল যাই আমরা ফুল বাগানে যাই-_ 
ফুল বাগানে গিয়া রে, সখি, পরাণ জুড়াই।। 
আরে ও ফুল তভুলিব তুলিব আমরা ডালা সাজাব। 
বিনা সুতের হার গাথিয়া আমরা গলায় পরিব।। 
(চ) 
আরে ও কে তোমর। কে আছ কে আছ তোমরা কে আছ বনে, 
আরে সরল মনে দাও পরিচয় তোমরা দুজনে ।। 


বাকরগঞ্জ/৩৪ 


৫৩০ 


বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


আরে ও ভোমরা কথা কও কথা কও --_ তোমরা একটি কথা কও। 
এখনি ছাড়িব গুলি বক্ষা নাই পাও ।। 
(ছ) 

ফলে ফুলে, সখি, বনে ফুলে নাচ 

বনফুলে নাচ, লো সই! 

বনফুলে না। 
আমরা গাঁথিব মালা আমরা সাজাব ডালা 

পবাব তোমার গলে।। 


গাজনের গান 


১ 
পড়ল কৈলাসেতে বিষাব সাড়া বাজিল ঢোলডগব কাড়া 
শানাই শঙ্ব বাজে শত শত, 
পেতাবা ঢৌতার। বা?জ জগঝম্প মাঝে মাঝে 
মুদঙ্গ তানপুবা শত শত। 
সঙ্গে চলে মত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেন। 
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে। 
কবে চলে তলোযারে কাটাকাটি কেহ মাবে কারে লাঠি 
(কেহ (জার করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে। 
্ 
আর, এভবে যাবা কাবে বিয়! দুই 
তাব কপালে সুখ নাই কিছুই । 
দেখ, শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমনী 
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি। 
একজনের থালে দুইজন বইসে, 
প্যাট না শরলে কান্দন আইমে। 
আর আভিমানে রাগে কথা কয় না 
গাল ফুলাইয়া বয়।। 


ছাদ পিটানোর গান 
তোমরা হরি বল শা, 
আস! যাওয়ার নৌকাখানি লইয়। গেল চোরে। 
কেমন তোমার মা-বাপ, কেমন তাগো হিয়া, 
এতবড় ডাগর হইছু শা হইছে বিয়।। 


নীলের গান 
উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ । 
তোমারে দেখিতি মাইল আউলের জঞ্খগণ ।। 
খোলা চন্দন কাঠের কপাট দেও দু% গঙ্গাজল। 
তোমার চপণে দ্বাদশ প্রণাল।, 
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চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস 
উপক্রমণিকা 


অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ এবং তন্মধ্যস্থ বঙ্গভূমি হিন্দু রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়া 
আসিতেছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ এবং ৬১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত হিন্দু রাজগণ নিরাপদে বঙ্গতৃমি শাসন 
করিতে পাবিয়াছিলেন : কিন্তু, তৎপরেও সমগ্র বঙ্গভূমিতে দ্বাদশজন নরপতি ছিলেন। 
তাহারা বারভুঁইয়া নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত বারভুঁইয়াগণ বখতিয়ার খিলিজী কর্তৃক 
বঙ্গভূমি অধিকাবের সময় হইতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বেব শেষভাগ পর্য্যত্ত 
দোর্দপ্ড প্রতাপে বাজত্্‌ করিয়াছিলেন । উক্ত দ্বাদশ নরপতির মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ বায় দ্বিতীয় স্থানীয় রাজা ছিলেন। (৩য়) 
বিক্রমপুরের চাদ রায় কেদার রায় । (ধর্থ) ভুষণার মুকুন্দরাম বায়। (৫ম) ভুলুযার 
লক্ষণমাণিক্য । (৬ষ্ঠ) খিজিরপুরের ইশা খা মসনদ আলী (পিতা কালিদাস) ইহার সন্ততিগণ 
বর্তমানে জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎপুব নগরে বাস করিতেছেন । (৭ম) ভাওয়ালের রাজা 
শিশুপাল, ইহাকে ফাজেলগাজী দিল্লী হইতে আসিয়া জয় করিয়া তথাকার রাজত্ প্রাপ্ত হন। 
(৮ম) বিষুঃপুরেব হাস্বিরমল্লর। (৯ম) তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। (১০ম) দিনাজপুরের 
রাজা গণেশের বংশধব। (১১শ) রাজশাহী জিলার পুঠিয়ার রাজা । (১২শ) পাবনার 
রাজা ।* 

উপরোক্ত দ্বাদশজন নবপতি মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সেনাপতি মানসিংহের হস্তে বন্দী হন এবং তদবধি যশোহরের গৌরব-সূর্য) চিরদিনের জন্য 
অস্তমিত হয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পুর্ব পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীন রাজা 
ছিলেন ; তৎপর নবাব আলীবদ্দী খার সময় পর্য্যন্ত করদভাবে পূর্র্ববঙ্গে রাজত্্‌ 
করিতেছিলেন, কিন্তু, ইংরেজ রাজত্্রে প্রারন্তে চন্দ্রদ্বীপের অবস্থা নানা কারণে একান্ত 
শোচনীয় অবস্থাব পরিশত হয় । ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথম বাখরগঞ্জ নামধেয় 
জনপদগুলি অধিকার করে। ততৎপূর্রব এ প্রদেশে তাহারা চন্্রদ্বীপ রাজের দোর্দণ্ড প্রতাপে 
আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পাত্রন নাই । মুসলমান কর্তৃপক্ষ খৃষ্টাব্দ ১৫৭৪ বঙ্গাব্দ এবং ৯৮১ 
সালের পরেও মধ্যে মধ্যে নামমাত্র কর গ্রহণ করিয়াই সত্তুষ্ট ছিলেন; ফলতঃ প্রকৃত পক্ষে 
যাবতীয় শাসনকার্ধ্য রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি স্থিতি এবং 
রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য । 

প্রস্তাবিত ইতিহাস বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলার একটি পরগণার ইতিহাস মাত্র ; যদিও 
বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার একটি মাত্র পরগণা; কিন্তু, এই চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি 
অতীতের অদুরবন্তীকালে বঙ্গদেশের সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী এবং খুলনা 
* কেহ কেহ পাবনার রাজার পরিবর্তে সাতৈলের রাজা বামকৃষ্ণের কথা বলেন । সাতৈল পাবনা জিলার 
অন্তর্গত চাটমহল থানাব মধ্যে একটি গ্রাম । উল্লিখিত (৮ম) রাজা হাদ্বিরমল্লের পরিধর্তে কেহ কেহ চাদ প্রতাপ 
পবগণাব চাঁদগাজীব কথা উল্লেখ কবেন। 








৫৩৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


জিলার অধীশ্বর ছিলেন । ইহাদের রাজত্বকাল বহু বিচিত্র ঘটনাসমূহে পূর্ণ ছিল। চন্দ্রদ্বীপের 
রাজা এবং ইহার রাজত্বকালের ঘটনা বাদ দিলে বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রাণহীন হইয়া পড়ে । 
এই স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের রাজত্বের বিবরণ ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুধু বরিশালবাসীর কেন 
সমগ্র বঙ্গবাসীর জানিবার ও শুনিবার বিষয় ; যেহেতু, ইহার অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত তথ্যমূলক 
ঘটনাগুলি জনসমাজে প্রচারিত হইল নব্য শিক্ষিত সমাজেঞ্বিস্ময় উদ্রেক করিবে । আমরা 
ইংলপ্ডের রাজা, গ্রীসের রাজা এবং ভারতবর্মীয় মুসলমান রাজগণের "'জত্েরে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ মুখে বলিতে পারি; ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ন বোনাপ।টিপ জীবনের 
স্থল বিবরণগুলি কণ্ঠস্থ করিতে পারি ; কিন্তু, নিজ জন্মভূমির পার্শ্ববর্তী গ্রামে কীর্তিনারায়ণ 
নামে চন্দ্র্ধীপের জনৈক অধীশ্বর যে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন এবং উদয়নারায়ণ নামে একজন 
নহে? বাখরগর্জের দুর্ভাগ্য ; তাই, এহেন রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কুত্রাপি রক্ষিত হয় 
নাই। তথাপি এক্ষণও যতদূর অনুসন্ধানে জানা যাইতে পাবে, তাহাতেও যথেষ্ট জ্ঞাতবা 
বিষয় আছে। বাখরগঞ্জের ভূত পুবর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, বেভারিজ এবং পরলোকগত 
খোসালচন্দ্র রা বাখরগঞ্জের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এ জিলার অবশ্যজ্ঞাতব্য 
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্ত হয় নাই, 
ইহা বলিলে বোধহয় অতযুক্তি হইবে না। তত্তিন্ন, পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী স্বগীয়ি 
রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী বাখরগঞ্জের ইতিহাস লিখিতে আরন্ু করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
চন্্রত্বীপ সম্বন্ধে কতদূর কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই । আশা করি, 
এবম্িধ আলোচনায় চন্দরদ্বীপ সম্বন্ধীয় কতিপয় অতীত ঘটনা সব্ব্বজনসমক্ষে উদঘাটিত হইলে 
সমগ্র বঙ্গেব না হইলেও বরিশালবাসিগণের আধ্শক বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিবে । 
অলমতি বিস্তারেণ। 


প্রথম অধ্যায় 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস 


সীমা-নির্ণয় 


পৃর্র্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগস্থ বর্তমান বরিশাল, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জিলা এবং বর্তমান 
প্রেসিডেন্সী বিভাগেব খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল: 
“দিপ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের এক স্থানে ইহার সীমা সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিত আছে :-_ 
| পৃবের্ব ইছামতী সীমা পশ্চিমে চ মধুমতী 
বাদাভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে। 
সমস্তাৎ মাসমার্গস্য শাসকোহয়ম্‌ মহীপতিঃ। (৬২১ শ্রোক)। 
পূর্ব সীমা ইছামতী, পশ্চিমে মধুমতী নদী, দক্ষিণে বাদাভ়মি, এবং উত্তরে কুশদ্বীপ 
আবার এ গ্রন্থে বাক্লার বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে;__ 
মেঘ্বানদী পুর্রভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী । 
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং! 
ব্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকাত্তাদ্র বর্ঞজিতঃ। 
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশো বিখ্যাতৌ নৃপশেখরঃ॥ 
জন্বুদ্বীপ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে 
বাকলাখ্যে মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ) 
পুর্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী নদী, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণ ভাগে 
সুন্দরবন; ইহাব মধ্যে গিরি-বঙ্জিত সোমকাত্ত । ইহার পবিমাণ ৩০ যোজন । সোমকান্তের 
মধ্যে আবার দুইটি জনপদ আ'ছে :_-পশ্চিমে জন্বুদ্বীপ, উত্তরভাগে স্ত্রীকার, মধ্যভাগে বাকল! 
নামক রাজধানী । 
আকবর বাদশাহের সময় বঙ্গদেশের মধ্য বাকলা পাচটি অংশে বিভক্ত ছিল 
যথা--€১) সরকার বাক্লা, (২) ইসমাইলপুর, (৩) শ্রীরামপুর, (8) সাহাবাদপুর, (৫) 
ইদিলপুর বা অলীপুর (ইদিলপুর) ৷ এই বাক্লাতে ১৫০০০ পদাতিক ও ৩২০ গজ থাকিত 
এবং বাকলা হইতে ৭১৫০৬০৫ দাম অর্থাৎ ১৭৮৭৬1১৫ আনা কর গ্রহণ খরা হইত। 
(আইন-ই-আকবরী)। 
“ভবিষ্য-ব্রন্মখণ্ডে” চন্দ্র্ীপস্থ কয়েকটি নগর ও গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা 
ব্রহ্মপুর (নগর), বারাণ্সীপুর, সহ্যশাল, নালিকা সরিৎ পার্থ কূমূদ গ্রাম, কোটালী. কাকিনীগ্রাম, 
কণ্তস্থালী, বেনুবাটী, রণানদীর নিকট ডদ্ুর, চেদী নগর, যাদবপুর, বে্রগ্রাম, তেলীগ্রাম, ধুলগ্রাম, 
কাকুলগ্রাম, সুরাগ্াম, মাধবপার্্ ও পিঙ্গলপত্তন ৷ (ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড। ১৩ শ্রোক)। 
উপরোক্ত প্রধান নগর বা গ্রামগুলির মধ্যে মাধবপার্থ যে বর্তমান মাধবপাশা এবং 
কোটালী বর্তমান কোটালীপাড়া, ইহা নিশ্চিত; এবং ধূলগ্রাম বর্তমান ফরিদপুর জিলার একটি 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম । অবিশিষ্ট গ্রাম বা নগরগুলি যে বর্তমান নোয়াখালী এবং খুলনা জিলা 


৫৩৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
অন্তর্গত গ্রাম হইবে তাহা বলা বাহুল্য । 


পূর্ব সীমা 

“দিধিজয় প্রকাশ বিবৃতি” নামক গ্রন্থে পৃবর্ব সীমানায় ইছামতী নদী মোহনায় নোয়াখালী যে 
পুর্ব সীমানায় ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ৷ রাজা রামচন্দ্র রায় ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) 
রাজা লক্ষণমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে আনয়ন করেন 
তদবধি ভুলুয়া প্রদেশ (নোয়াখালী) চন্দ্রদ্ীপ রাজ্যের শাসনাধীন হয়। সুতরাং, বর্তমান 
নোয়াখালী যে চন্দ্রদ্ীপের অন্তর্গত ছিল ইহা সুনিশ্চিত । আরও একটি কারণ এই মতের 
সমধিক সমর্থন করে, তাহা এই-_ 

প্রথমত, ভুলুয়া্ (নোয়াখালীর) অনেক ব্রাহ্মণের বৃত্তি-বক্ষত্র এবং শিষ্য চন্দ্রদ্বীপের 
নানা স্থানে অদ্যাপি বর্তমান আছে । রহমৎপুরের শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চক্রবর্তী প্রমুখ এ 
জিলার খ্যাতনামা ভূম্যধিকারিগণ উক্ত ভুলুয়ার ঠাকুরদের শিষ্য; এ ভিন্ন এ জিলায় তাহাদের 
আরও অনেক শিষ্য ও যজমান আছে ।* 

দ্বিতীয়ত, কোতালী স্টেশনাধীন রায়পাশা লঙ্করবাড়ির দক্ষিণাংশে এক কায়স্থের বাড়ি 
আছে, তাহারা গুহবংশসন্ৃত। বহুকাল হয় এই বংশের কোন লোক এই জিলা হইতে 
নোয়াখালীতে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। এক্ষণ তাহাদেরই কোন বংশধর 
আসিয়া পুনরায় রায়পাশাতে রসতি করিতেছেন। বরিশালের কুলীন কায়স্থ-প্রধান গাভা 
গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ ঘোষ তুলুয়া পরগণার দত্তপাড়া 
গ্রামে দেওয়ানবাড়ি বিবাহ করিয়াছেন । কাশীপুর গণপাড়া পল্লীর পরলোকগত চত্বীচরণ ঘোষ 
এবং দক্ষিণ কাশীপুর নিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র গুহ নোয়াখালী ভুলুয়ার কায়স্থ পরিবারে বিবাহ 
করিয়াছেন । সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজত্ব সময় যে এই জিলাস্থ্‌ কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ 
তথায় গিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই ; 
অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিবল নহে । অতএব তত্রত্য বাম্ষণগণের এবনিধ শিষ্য যজমান 
ও বৃত্তি-ব্রহ্মব্র পাওয়া এবং এ জিলাস্থ চন্দ্রদ্ীপ সমাজের কায়স্থগণের বিবাহাদি ক্রিয়া প্রভৃতি 
নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপবাসিগণসহ যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়, তদ্বারা, স্পষ্টতই প্রমাণ হইবে যে, 
একদা নোয়াখালী চন্দরদ্বীপ রাজার করতলগত ছিল এবং তৎকারণেই ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ প্রভৃতির 
সহিত চন্দ্রদ্বীপবাসিগণের এবিধ ঘনিষ্ঠতা জন্বিয়া গিয়াছে ।? 


পশ্চিম সীমা 
মেধুমতী ও বলেশ্বরী নদী) 

বর্তমান বলেশ্বর ও মধূমতী নদীর অধিকাংশ ভাগ যে খুলনা জিলার অন্তর্গত তাহা সন্ভবত 
অনেকেই অবগত আছেন । যে চাক্শ্রী বা চাকসিরি পরগণা, রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের 
আমলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যতুক্ত ছিল, এবং যে চাক্শ্রী পাওয়ার প্রত্যাশায় ঘশোহরের দোর্দণ 
প্রতাপাবিত রাজা প্রতাপাদিতা আপন দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন, সেই চাক্শ্রী পরগণাই বর্তমানে খুলনা জিলার অন্তর্গত । সুতরাং, বর্তমানে খুলনা 

* ভুল্যাব তাবিণীশঙ্কব, হবিশঙ্কর ও উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ন্দ্রদ্বীপেব কোন রাজার গুরু ছিলেন। 

** বর্তমান নোযাখালীব অধীন হাতিযা সন্দ্বীপ ইংবেজ গঙর্নমেন্টের আমলও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত 
ছিল। ১৮২২ সানে উহা নোয়াখালা জিলাতুক্ত হইয়াছে 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৩৭ 


জিলার অধিকাংশ স্থান যে চন্দ্রদ্বীপ রাজাভূক্ত ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। চাক্সিরি নিতান্ত 
ছোট স্থান ছিল না। একটি প্রাটীন ছড়া আছে-_“সাত রাত পাক্‌ ফিরি, তবু না পাই 
চাকুসিরি ।” মাননীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তীহার প্রতাপাদিত্ের জীবনীর ১০০ 
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-_ “বর্তমান চব্বিশ গপরগণা যশোহর, খুলনা এবং বরিশাল জিলার মধ্যে 
কোন চাক্সিরি নামক পরণ্ণা কি স্থান নাই”, কিন্তু নি্নলিখিত বিবরণ হইতে ইহা সম্যক 
উপলব্ধি হইবে যে, চাক্শ্রী নামক স্থান বর্তমান খুলনা জিলারই অন্তর্গত । বিবরণটি 
এই-_-১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনের সার্ভে কমিশনার ড্যাম্পিয়ার সাহেব সুন্দরবনের যে 
একটি ম্যাপ প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি যে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী: বাদাবন 
পাইয়াছিলেন, তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া একটি রেখা অঙ্কিত করিয়াছিলেন । এই রেখার 
নাম ড্যাম্পিয়ার রেখা ৷ এই রেখা হইতে ৫ মাইল উত্তরে পশারি ও মঙ্গলা নদীর সঙ্গমন্তথল 
হইতে ১১ মাইল উত্তর পূরের্ব ধৌতখালী নদীর কূলে পরগণা মধুদিয়ার অন্তর্গত চাক্শ্রী গ্রাম 
বর্তমান আছে । ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা যে একটি পুরাতন নগর বা শহর ছিল, তাহা 
সহজেই অনুমিত হয়। বর্তমান খুলনা জিলাব বাগেরহাট মহকুমা হইতে ৭-৮ মাইল দক্ষিণ- 
পৃবের্ব এই চাক্ত্রী নামক স্থান । ড্যাম্পিয়ার সাহেবের ম্যাপের রেখা দেখিলে বোধ হয় ১৮৩২- 
৩৩ সালে এই স্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী ছিল : বর্তমানে সমুদ্র ক্রমশ দক্ষিণে সরিয়া যাওয়ায় 
সমুদ্র হইতে এ স্থান পূর্বর্বাপেক্ষা ব্যবধান হইয়াছে; কিন্তু এখনও সমুদ্র এ স্থান হইতে বড় বেশি 
দূর নয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরপুরী রাজ্যের সীমানাও এই স্থান হইতে বহুদূর নয়। 
সাধারণ লোকে এই স্থানকে “চাকসি” বলিয়া থাকে । 

ঝজু পথে পৃবর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রবেশ-দ্বার এবং সমুদ্র পথের প্রবেশ-দ্বার, প্রবল 
নদীবহুল স্থলে এই চাক্সিরি যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বৈবাহিক কন্দর্পনারায়ণ রায়ের 
চাক্সিরি ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দ ও ৯৬৮ বঙ্গাব্দে মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় এবং ১০১৩ বঙ্গান্দে তাহার দেহান্তর হয় ; মাত্র ৪৫ বৎসর তিনি 
জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই চন্্র্বীপরাজ ক্দ্পনারায়ণের সহিত আত্মীয়তা করিয়৷ 
প্রতাপাদিত্য চাক্সিরি গ্রহণ করেন। 

চাক্সিরির অনতিদূরে নৌবাহিনী স্থাপিত করিয়া খাঞ্জাহান আলীসা নামক জনৈক 
মুসলমান উক্ত চাক্সিরির ৩-৪ মাইল ব্যবধান সুন্দরবনের মধ্যে মগরহাট বা জাহাজঘাটা 
নামক স্থানে ভৈরবনদের উপর এক সৈনিক আবাস নির্মাণ করেন। উক্ত খাঞ্জে আলীকে 
শাসন করা এবং সমুদ্র হইতে কোন জলদস্যু আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে উৎপাত করিতে না পারে, 
তজ্জন্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহার বৈবাহিক চন্দ্রদ্বীপ-অধীশ্বার হইতে উক্ত চাক্সিরি গ্রহণ 
করেন। পুর্র্ববঙ্গের কোন বণিক, বাণিজ্য-ব্যপদেশে পশ্চিমবঙ্গে জলপথে যাইতে হইলেই 
চাক্সিরি ভিন্ন যাওয়ার আর গত্যন্তর ছিল না ; সুতরাং আধুনিক খুলনা, যশোহর ও 
বরিশালে চাক্শ্রীর ন্যায় পূর্বোক্ত সুবিধা-সম্পন্ন দ্বিতীয় স্থান আর ছিল না। বর্তমান খুলনার 
হাবেলী পরগণার কায়স্থু প্রধান কাড়াপাড়া গ্রাম হইতে এই চাক্সিরি মাত্র ৩-৪ মাইল 
ব্যবধান ; সুতরাং, এহেন চন্দ্রদ্ীপস্থ চাকসিরির নাঁমধেয় প্রসিদ্ধ স্থান বর্তমান খুলনা জিলার 
অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে খুলনার অধিকাংশ স্থান যে চন্দরদ্বীপের রাজার করতলগত ছিল, 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।* 
৯ ১৮৬৩ ধষ্টাব্দে বলেম্বর নদের পশ্চিমপাড়স্থ কচ্যা স্টেশন এবং মোড়লগঞ্জ থানার স্থানগুলি নাখরগঞ্জ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা যশোহর জিলাভুক্ত হয়, পরে খুলন। নৃতন জিলা হইলে বর্তমানে খুলনার অন্তর্গত হইয়াছে। 


৫৩৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
দক্ষিণ 
বোদাভূমি দক্ষিণে চ)। 
বাদাড়মি, শব্দে যে সুন্দরবন ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, কারণ, অদ্যাপি কাষ্ঠ- 
বিক্রেতারা সুন্দরবনে যাইবার সময়ে “বাদাবনে যাই” ইহা সচরাচর বলিয়া থাকে । 


উত্তর 
কেশদ্বীপোহি চোত্তরে)। 
জিলা ঢাকার দক্ষিণে সীতালক্ষার নিকট শঙ্খকোট ও তাহার দক্ষিণে কুশদ্বীপ নামে একটি 
দ্বীপের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় ; সুতরাং উহা যে বহু পূর্বে পদ্মানদীস্থিত কোন দ্বীপ 
ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ! 


ফরিদপুর জেলার কথা 

বাখরগঞ্জ শব্দ সৃষ্টির পৃবের্ব বাখরগঞ্জ নামধেয় জনপদগুলি বাক্লা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়াই প্রখ্যাত 
ছিল ; মুর্শিদকুলিখার শাসনসময়ে, উক্ত নবাবের জনৈক কর্মচারী বোজরগমেদপুর পরগণা 
ও সেলিমাবাদ পরগণার কর্তৃতু নিয়া বোজরগমেদপুর পরগণার ভূমিতে বাস করিতেছিলেন। 
তাহার নাম হিল, আগাবাকর। ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে উত্ত আগাবাকর এই স্থানে বস-বাস 
করিযাছিলেন এবং তাহার নামানুসারেই বাকরগঞ্জ নাম হ্য। বর্তমান বাখরগঞ্জ থানা 
বোজরগমেদপুর পরগণার অন্তর্গত । ১৭৯২ খিশ্টাব্দে বর্তমান বাখরগঞ্জ থানাব ঠিক 
উত্তরাংশে বাখরগঞ্জ জিলা স্থাপিত হয়। এক্ষণ উক্ত জিলার স্থানসমূহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
হইয়াছে ; মাত্র একটি পুরাতন নারিকেল বৃক্ষ সামান্য স্থান নিয়া অতীতেব সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । ১৮০১ খিশ্টাব্দে বাখরগপ্জ হইতে বরিশালে সদর কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছে । 
১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বাখরগঞ্জকে ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক জিলা বলিয়া ঘোষণা করা 
হয়। ইংরেজ অধিকারের পরও ৩৫ বৎসর কাল বাখরগঞ্জ জিলা ঢাকার অন্তর্গত ছিল । ইহার 
বহুকাল পরে ঢাকা ও বাখরগঞ্জের কতিপয় স্থল লইয়া ফরিদপুব জিলা গঠিত হয় । ফরিদপুর 
জিলা গঠনের পরেও মাদারীপুর মহকুমা কিছুদিন বরিশালের অন্তর্গত ছিল এবং গৌরনদী 
থানার বাগধা, বাকাল, ফু্পশ্রী, গৈলা প্রভৃতি বহু গ্রামের দলীল মাদাবীপুরে রেজিস্টারি 
হইত । অদ্যপি বরিশাল সদর রেজিস্টারি আফিসের মহাফেজখানা হইতে উক্ত দলীলসমূহের 
নকল বাহির হইতেছে । 

বর্তমান বরিশাল কালেক্টরির ইদ্রাকপুর, রছুলপুর পরগণার খাজানা ₹তক ঢাকার 
কালেক্টরিতে, কতক ফরিদপুর কালেক্টরীতে এবং কৃতক বরিশাল কালেক্টরিতে দাখিল হয় 
এবং ইদিলপুর বীরমোহন ও শ্লশীমপুর সেলাপট্রি নামিক পরগণার খাজানা কতক ফরিদপুর 
কতক বরিশালে দাখিল হইয়া থাকে । সুতরাং, এতন্ারা স্পষ্টতই বৃঝা যাইতেছে যে, 
বাখরগঞ্জ নাম সৃজনের পূর্বে বর্তমান ফরিদপুর জিলার স্থানগুলি পুরাকালে চন্দরদ্বীপ রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 
ইতিপূর্বে যে শ্রোকটি পাঠ করা হইয়াছে. তাহাতে লিখিত আছে : --মেঘনা নদী পূর্ব 
ভাগে । এ মেঘনা নদী ঢাকা ত্রিপুরা হইয়া নোয়াখালীর বড় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
সুতরাং মেঘনার কতকাংশ যে বস্তমান নোয়াখালীর সীমার অন্তর্ভুক্ত তাহা সুনিশ্চিত । 


চন্্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৩৯ 


পশ্চিমে চ বলেশ্বরী 

বলেশ্বরী নদী যে বর্তমান খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থলে প্রবাহিত তাহা বোধহয় অনেকেই 
অবহিত নহেন। যেহেতু, বলেশ্বরের তীরভূমি বনগ্রাম, মঘিয়া প্রভৃতি গ্রাম বর্তমান খুলনা 
জিলার অন্তর্গত । বনগ্রাম ও মঘিয়ার সস জমিদার বাখরগঞ্জের সেলিমাবাদ পরগণার 
আর্ধশক মালিক । এই ছলিমাবাদ বা সেলিমাবাদ পরগণা যুক্তভাবে খুলনা ও বরিশাল জিলা 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । উক্ত সেলিমাবাদের সরকারি রাজস্ব কতক বরিশালে এবং কতক 
খুলনার কালেক্টরিতে দাখিল হইয়া থাকে । সুতরাং বলেশ্বরী প্রবাহিতা প্রদেশগুলি এবং 
চাক্সিরি পরগণা চন্দরদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে বর্তমান খুলনার সমগ্র না হইলেও 
অধিকাংশ স্থান কি অন্তত বাগেরহাট মহকুমা অবশ্যই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । ইহা 
ব্যতীত আরও একটি ঘটনা এই যে খুলনা জিলার অধীন বাসুদেবপাড়া নামক খ্রামে গত 
সন পৌষ মাসে দনুজমর্দনদের নামে একটি রৌপ্যমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, স্থানান্তরে 
তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


ইন্দিলপুরী যক্ষসীমা 
ইন্দিলপুরীকেই বর্তমান ইদিলপুর বলে। প্রাচীন আইন-ই-আকববী গ্রন্থে দেখা 
যায়__জগছ্িখ্যাত আকবর বাদসাহের গধান রাজস্কসচিব মহাত্মা তোড়লমল ১৫৮২ 


খিস্টাব্দে যে রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ইদিলপুরকেও বাকলা চন্দ্রদ্দীপের 
অন্তর্গত বলিযা উল্লেখ করেন । সুতরাং ইদিলপুর যে পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইদিলপুর চন্দরদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় আধুনিক ফরিদপুর জিলার 
অধিকাংশই যে চন্দ্রদ্বীপ অধিকারভূক্ত ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হয় 

“দিথিজয় প্রকাশ বিবৃতি” নামক সঙ্্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের সীম্কা ৬ যোজন বা ২৪০ 
মাইল উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু বর্তমান বাখরগঞ্জের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৮৭ মাইল, এবং 
প্রস্থ পৃরর্ব পশ্চিমে ৬০ মাইল মাত্র অবধারিত করা হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্র 
২৪৫৩৪৯৭ একর (এক একর ৩ বিঘা আধ কাঠা) ধার্ষয হইয়াছে । স্তুভরাং চন্দ্রদ্ীপের 
পরিধিগত ৩০ যোজন পরিমাণ হইলে ইহা আধুনিক বরিশাল, ফরিদপুর, €নায়াখালী ও 
খুলনা জিলায় ব্যাপ্ত ছিল, এরূপ না ধরিলে একথা সত্য হইতে পারে না। বরিশাল হইতে 
খুলনা ১০৪ মাইল এবং বরিশাল হইতে নোয়াখালী ৯০ মাইল, মোট পৃবর্ব-পশ্চিমে ১৯৪ 
মাইল, সুতরাং উক্ত ৩০ যোজন মধ্যে গিরিবর্জিত প্রদেশ খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী 
সমবিত না হইলে কদাপি সন্তব হয় না। ইহার পশ্চিমে জন্বদ্বীপ, উত্তর ভাগে স্ত্রীকার, 
মধ্যভাগে বাকলা রাজধানী ৷ এতদ্বারাই প্রতীতি হইবে যে. মধ্যভাগে মাধবপাশা বা শ্রীনগর 
রাজধানী, উত্তরদিকে স্ত্রীকার (শ্ীকারপুরের উগ্রতারা মহামায়ার মন্দির)** এবং 
পশ্চিমদিকে বলেশ্বর ও মধুমতীর মধ্যে কোন দ্বীপাকার ভূমিকে জন্ুদ্বীপ বলা হইয়াছে। 
অতএব উল্লিখিত প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন চন্দরদ্বীপের সীমানা যে উত্তরকালে আধুনিক 
বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর এবং খুলনা জিলায় পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহা সম্যকরূপেই 
প্রতিপন্ন হইল। 


'ঈ শিকারপুবের নাসিকাপীঠেব বিবরণ এই পুস্তিকার স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য: 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
উৎপর্তি-বিবরণ 


চন্দরদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদত্তী প্রচলিত আছে। “ভবিষ্য বক্ষখণ্” নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থ বলেন__এখানকার সমস্ত তূমি জলময় ছিল ; মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটস্থ 
অগ্যুত্তাপে সেই জল অঙ্ক হয়। চন্দ্রঢুড়ের মন্তকস্থু চন্দ্রকলাব কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত 
হইয়াছিল: এজন্য উহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল । যথা-_ 
ন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রান্তোয় পূর্ণা চ ভূয়িকা। 
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মত্তিকা॥ 
ললাটানল দাহেন বিলীনং হি জলং বহু। 
স্থালী ভূতা চ পৃথিবী শৈবালাং সুখকারিকা। 
মহাদেবং মূড়ানীচ পপৃচ্ছ সাদরান্বিতা। 
পূর্ণচন্্রং বিহায়ৈ বধার্য্যতে শশিনঃ কলা! 
কিং নিমিত্ত তুয়া ধার্যং কিং সুখং জায়তে ততঃ। 
মহাদেব উবাচ 
অমাদি পৌর্পমাস্যস্তাঃ যা এব শাশনঃ কলাঃ। 
তিথয়স্তা সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে॥ 
অমা ষোড়শভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলাঃ। 
ংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহ ধারিণী। 
অমানান্নী কলামধ্যে যা বাসাং তৃং প্রতিষ্ঠিতা। 
অতো হি ত্বং মমাধায্যা কলাকাল প্রমাথিনী। 
তস্যা কলায়াঃ কিবণৈঃ সিক্তা দ্বীপা চ ভুসুরাঃ। 
ঃ গ্রজাঃ কলাচন্দরত্বীপে ধর্মপরামণাঃ! 
(ভবিষ্যবক্ষখণ্ড ১২।৮--৮ শ্লোক) । 
আধুনিক বাখরগঞ্জ জিলার দক্ষিণস্থ সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন সংলৃষ্ট বিস্তৃত জনপদ যে 
প্রাচীন চন্্রত্বীপ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কালক্রমে মগ প্রভৃতি বিবিধ জাতির 
উপদ্ববে চন্রদ্বীপের রাজা ক্রমশ এ জিলার উত্তরে আসিয়া, ক্রমান্ধযে রাজনগর, রিশরিকাঠী, 
কষুদ্রকাঠীতে অতি অল্প সময় বাস করিয়া, পরিশেষে হোসেনপুব এবং শেষকালে 
মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবপাশাই শেষ রাজধানী । তথা হইতে আর 
রাজধানী পরিবর্তন করা হ্য় নাই ।* 


4 ব্রন্বাখত্ডে লিখিত আছে_ 
মগজাতি শন্ত্রপাতৈর্মত্তবাঃ সকলাঃ প্রজাঃ। 
মশাধিকাতধ ভাবী ৯ বেদঅষ্টা ভবিষ্ত্তি। 
( ওনিষ্য খ্রশ্বাখও ১৩/১৩) 


চন্দ্র্বীপের ইতিহাস ৫৪১ 


উৎপত্তি সন্বন্ধীয় কিংবদস্তী 

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য কাত্যায়নীর উপাসক ছিলেন । তাহার শৈশ্ব হইতেই 
বৈরাগ্যের ভাব ছিল ; ক্রমে কৈশোরে ও যৌবনে উক্ত বৈরাগ্যের ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত 
হয়। তিনি তাহার মাতার একান্ত অনুরোধে অন্তত বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন এবং ভুবনেশ্বরী 
নামী কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে. চন্দ্রশেখর তাহার কতিপয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব সহিত কন্যার 
পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। বিবাহের পূর্বে চন্দ্রশেখর তাহার ভাবী পত্বীর নাম জানিতেন না। 
দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ভূবনেশ্বরী অন্যতম মহাবিদ্যা । শাক্ত সম্প্রদায় স্কাধ্য শক্তিমন্ত্রে 
উপাসক মাত্রেই উক্ত দশ মহাবিদ্যার যে কোন নামে দীক্ষিত হন ইহাই নিয়ম । চন্দ্রশেখর 
ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এদিকে সম্প্রদানকালীন পুরোহিত যেমন ভুবনেশ্বরীর নাম 
করিলেন, অমনি চন্দ্রশেখর জিভ্‌ কাটিয়া বিবাহের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মুহুর্ত 
মধ্যে দৌড়িয়া অলক্ষিতভাবে অন্তর্ধান করিলেন; চারিদিকে লোক ছুটিল, তৎকালে কেহ 
অনুসন্ধান করিয়া কোন খোজ করিতে পারিল না; বিবাহ সেই দিনের জন্য স্থগিত রহিল । 
বর-কন্যা উভয় পক্ষের লোকেরই মুখচ্ছবিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিল । এদিকে চন্দ্রশেখর 
উক্ত বিবাহের রাত্রি কোন অলক্ষিত স্থানে অতিবাহিত করিয়া পরদিন এক গভীর অরণ্যে 
গিয়া, তাহার উপাস্য দেবীর নামে তাহার ভাবী পত্বীর নাম ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিতান্ত 
অপরাধের কার্ধ্য হইয়াছে মনে করিয়া, এদিন সন্ধ্যাব প্রাকালে এক ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ 
করিয়া উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন জন্য যাত্রা করেন। নৌকা বাহিতে বাহিতে 
ক্রমে এতদূর গিয়াছেন যে, স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিবার 
উদ্যোগ করিলে হঠাৎ এক ক্ষুদ্র তরণীতে একটি গৌরবর্ণা কন্যা তাহার দৃষ্টিপথে পতিতা 
হইল । কন্যা সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_- 

“ওহে নিবের্বাধ ঠাকুর, জলে ঝাঁপ দিও না!” চন্দ্রশেখব ঘোর নিশীথে ভীষণ জলধি- 
গর্ভে হঠাৎ এবধ্িধ কন্যার আবির্ভাব দেখিয়া ভয়ে ও বিম্ময়ে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ হইলেন। 
ক্ষণকাল আত্ম-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তুমি কেগা?” কন্যা উত্তর 
করিলেন--“আমি জেলের কন্যা, জাল ফেলা হইয়াছে, তাহার প্রহরীরূপে এখানে আছি ।” 
চন্দ্রশেখর বলিলেন-_-“তুমি আমাকে নিব্র্বোধ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করিলে 
কেন?” কন্যা উত্তর করিল--“তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্বীর নাম হইয়াছে বলিয়া 
তুমি ক্ষোভ ও লজ্জায় আত্ম-বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু, উহা তোমার গুরুতর 
ভুল স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বয়ং কাত্যায়নীর অংশ ; সুতরাং তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী 
পত্বীর নাম হওয়ায় তোমার কোন পাপ বা অপরাধের কারণ হয় নাই।” চন্দ্রশেখর 
বলিলেন__“আপনি সামান্য মানবী বা জেলের কন্যা নহেন; আপনি আত্মগোপন 
করিতেছেন, প্রকৃত পরিচয় না দিলে আপনার সমক্ষে এই মুহূর্তেই আমি এই অতল জলে 
ডুবিয়া মরিব।” এই কথার উপরে কন্যা আর আত্মগোপন করিলেন না। ন্বেহ-ভরে 
বলিলেন) “বৎস চন্দ্রশেখর, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী কাত্যায়নী ৷ তুমি আমার 
আদেশানুসারে উক্ত কন্যাকেই বিবাহ কর ; বরং আমার প্রতি তোমার ভক্তির ব্যাঘাত না 
হয়, তজ্জন্য উক্ত পাত্রীর নাম পরিবর্তন করিয়া লও। 

অদ্য হইতে সপ্তদশ দিবসে ইহার দক্ষিণদিকস্থ ভীষণ সুগন্ধা নদীর মোহনায় সমুদ্রমধ্য 
একটি প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় চর পড়িবে, পরে তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবে । তুমি 


৫৪২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তথায় গিয়া একটি রাজ্য স্থাপন কব; তোমাব নামানুসারে উক্ত রাজের নাম চন্দ্দবীপ হইবে । 
যেস্থানে চর পড়িবে তাহার উত্তরাংশকে সুগন্ধা বলে : তুমি উহার উত্তর পাড়ে ডুব দিলে 
কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্তি প্রাপ্ত হইবে ; এ মৃর্তিদ্ধয় তোমাব রাজধানীতে স্থাপন 
করিবে ।” 

চন্দ্রশেখর দেবীর আদেশে আত্মহত্যার সঙ্গল্প পরিত্যাগ করিয়া বাড়ি আসিয়া তাবৎ 
বৃত্তান্ত মাতৃদেবীর নিকট প্রকাশ করিলেন। পর, ৭ম দিবসে যে বিবাহের দিন ছিল, 
তাহাতে উক্ত ভাবী পত্রী নাম পরিবর্তন করিষা এ নূতন নাম উল্লেখে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন 
করিলেন, এবং দেবীর আদেশানুযায়ী সপ্তদশ দিবসে সুগন্ধা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া, প্রথম 
ডুবে কাত্যায়ণী ও দ্বিতীয় ডুবে মদনগোপাল মৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন । কেহ কেহ বলেন__তৃতীয় 
ডুব দিলে লক্ষ্মী মূর্তি পাওয়া যাইত, এবং রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত ; কিন্তু, চন্ত্রশেখর আর 
ডুব দিলেন না। উক্ত মুর্তিদ্বয় এবং আপন প্রিয় শিষ্য, সঙ্গীয় দনূজমর্দনসহ দক্ষিণ দিকে 
চলিলেন এবং কতদূর অগ্রসর হইলে দেবীব কথিত দ্বীপ তাহাদের নেত্রগোচর হইল । তৎপব 
নিজ আবাসতূমি বিক্রমপুর হইতে বহুঙব লোকজন আনিয়া, শুতন রাজধানী স্থাপন 
করিলেন । দ্বীপের যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করা হইল, সেই স্থানের নাম কচুয়া রাখা 
হইল । উহা বর্তমানে পটুয়াখালী মহকুমার অণ্তঃপাতী বাউফল থানাব অধীন তেতুলিযা 
নদীর পশ্চিমপাড়ে কালাইয়ার সন্নিকটে অবস্থিত আছে : এইরূপ কিংবদত্তী যে. উক্ত দ্বীপের 
কেন্দ্রস্থল বৃহৎ কচুবন হইয়াছিল ; তঙ্জান্য সেই স্থানকে কচুয়া নামে অভিহিত করা হয । 


এরতিহাসিক কিংবদস্তীর সহিত ভৌগোলিক তথ্যের তুলনা 
ভতগ্রবিৎ পণ্ডিতের! খলিয়াছেন যে, হিমালয বঙ্গোপসাগরের অংশ ত্রাস করিতেছে । এই 
কথা যে সম্পূর্ণ সত্য. তাহা ডগর্ভাস্থত স্তব ও তনুধ্যস্থিত জল-জদ্তুর অস্থি-পঞ্জর 
সাময়িকতাবে উহার সাক্ষ্য প্রদান কবিযা থাকে । গত ১৩১৭ সনের মাখ মাসে ঝালকাঠী 
স্টেশনাধীন হোসেনপুর গ্রামে লেখকের নুতন বাটীতে এক নাল জমির মধ্যে পুকুব খনন 
করিবার সমযে সাত হাত মুত্তিকার নিচে এক বিকট জল জন্তুর অস্থি-পঞ্জব এবং একখানি 
বড় নৌকার হালের অংশ পাওয়া গিয়াছিল । দুঃখের বিষয় 'লখকের অজ্ঞাতসারে নোয়াখালী 
নিবাসী মুসলমান কুলিগণ উক্ত জল-জস্তুর অস্থি পপ্তাপ্গুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া 
ফেলিয়াছে ; কিন্তু, হালের ভগ্ন অংশটুকু অদ্যাপি রহিয়াছে । এই জিলায় এই প্রকার শত 
শত স্থানে পুকুর ও পগার নিশ্নভুমি খননকালীন নৌকার তক্তা ও কাছি পর্য্ত্ত অবিকৃত 
অবস্থায় পাইবার বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। 

প্রাকৃতিক শান্ত্রবর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে 
আঁধকতর বিশ্ময়-রসোদ্দীপক। বাখরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দূশ/ ও ঘটনাবলী সমধিক 
লক্ষিত হয়। এ জিলার উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক ত্রমশ চালু হইযা চলিয়াছে। সমুদ্র 
হইতে উত্তর দিকে গড়ে প্রতে;ক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ । সুন্দবধনে ৮র বৃছ্ি। হইয়া এই 
জিলা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে ।* 

চন্দ্রশেখরেব সহিত দেবীর কথোপকথন এবং চন্দ্র্বীপ স্থাপন বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে 
সঙ্ঘটিত হইযাছিল। সুতরাং, ৭১৩ খৎসর পূবের্ব সম ববিশাল, ফবিদপুব এবং খুলনার 

* ৮ব যেবপ বৃদ্দিপ্াণ্তু হইযাছে, তাহাতে আমবা শীঘ্রই পটুযাখালী জিলা এবং কলাপাড়া বা আমতলী 
তাহা উপবিভাগে পবিণত হইযাছে, হহা দেখিতে পাইব । লেখক 


চন্দ্রদবীপের ইতিহাস ৫৪৩ 


দক্ষিণ ভাগ অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত ছিল. ইহা অসন্তব নহে। তৎকালে, এই জিলার 
শীকারপুর, ফুল্লশ্বী ও পোনাবালিয়া এবং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে কৃশদ্বীপ ও শঙ্খকোট 
দ্বীপ নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় দ্বীপ মাত্র অবস্থিত ছিল। ৮০০ শত বৎসুর পুর্বে বঙ্গোপসাগর 
বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশেই যে গভীর গর্জন করিয়া প্রবাহিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহে 
প্রতিপন্ন হয়। 

এই জিলার ঝালকাঠী ও গৌরনদী স্টেশনের সীমানাস্থিত রৈভদ্রদী গ্রামনিবাসী জনৈক 
ব্যক্তি কাশীধামে ব্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত বহুকাল হয় দেখা করিয়াছিলেন । তাহাতে স্বামীজি 
তাহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি রৈভদ্রুদী গ্রামের উল্লেখ করেন । তদুত্তরে স্বামীজী তাহা 
বুঝিতে না পারিয়া “শীকারপুরেব কোন দিকে" জিজ্ঞাসা করেন। জদ্রলোকটী যেই 
বলিলেন--“শীকারপুরের দক্ষিণে”, অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া 
উঠিলেন__“ওসবও কি চর পড়িয়াছে?” উক্ত ভদ্রলোকের বাসগ্রাম রৈভ্দ্রদীও দ্বীপচর ছিল 
বলিয়াই সম্ভবত শেষাক্ষর “দী' হইয়াছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না" এতত্ডিন্ 
এ জিলার চর সংযুক্ত বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায় । গৌরনদী স্টেশনাধীন চর সরিকল, চর 
জাহাপুর ইত্যাদি, ঝালকাঠীতে চর কেওতা. চর সাঙ্গর ইত্যাদি, কোতালীতে চর কাউয়া, 
চর বদনা, চর করমজী, চর কর্ণকাঠী ইত্যাদি, নলছিটিতে চর নলছিটি ইত্যাদি, বাখরগঞ্জে 
চড়াদী বা চরামন্দী ইত্যাদি, মেহেন্দীগঞ্জে চর শ্যামরায় চর খাগকাটা ইত্যাদি । এতত্তিনন 
ভোলা, পটুয়াখালী € পিরোজপুরের চর সংযুক্ত গ্রামের অন্ত নাই । ইহাদ্বার৷ স্পষ্টত অনুমিত 
হইবে যে. ৭০০ বৎসর পূর্বে যে, এই প্রদেশ ভীষণ জলধিতলে নিমগ্ন ছিল. ইহা কিছু মাত্র 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে সর্বাপেক্ষা শীকারপুর গ্রামটি অতীব প্রাচীন যেহেতু তথায় 
দেবীর ৫১ পীঠ পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ উগ্রতারার মূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে । এ জিলার 
ফুল্পুশ্রী নিবাসী প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৯০৬ শকা্দে অর্থাৎ ৫৩৮ বৎসর পুরে পগ্মপুরাণ 
রচনা করেন। তখন তানি লিখিয়াছেন__ 

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পৃবে ঘট্টেশ্বর, 
মধ্যে ফুলুশী থাম পণ্ডিতনগর । 

উক্ত প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের লিখিত মতে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণ রচনাকালীন ফুলুশ্রী 
গ্রাম একটি দ্বীপে পরিণত ছিল । ফলত ফুন্ুশ্রী এবং শীকারপুর যে তৎকালীন উত্তাল 
তরঙ্গময়ী জলাধর মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । তবে ইহা নিশ্চিত যে 
উহার চতুর্দিকস্থ নদীর অবস্থা বিল-উৎপত্তির পূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল । ঘণ্টেশ্বর নদী 
চর! পড়িয়া মাত্র সায়েন্তাবাদের উত্তরাংশে জাহাপুরের নদী বর্তমান আছে । পশ্চিমে ঘাঘর 
বা ঘর্ঘরা নদীও খালে পরিণত হইয়াছে । এক্ষণ কবিবর গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কথিত, ঘাঘর 


* অনুমান ৪০ বৎসর পুরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেহাত্তব হইয়াছে । যাহাবা তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহাবা 
বলেন স্বামীজির বয়স অনুমান ১৫০ বৎসব হইযাছিল। তাহ হইলে সপ্তনত একশত বসব কি তৎপূবের্ব তিনি 
শীকারপুরেব নাসিকা গীঠ দর্শনার্থ আগমন কর্িযাছিলেন তখন বর্তমান শীকাবপুবের দক্ষিণাংশেব নদী প্রবল 
আকারে পরিণত ছিল এবং তিনি শীকাবপুবের দক্ষিণাংশেব ভুভাগগুলি প্রকাণ্ড নদীবহুল স্থান মনে করিয়া 
থাকিবেন, নচেৎ শত বৎসরের বহু পূর্বে বৈভদৃদা এবং তাহাব পুর্ব পারেব গুঠিয়া গ্রাম বহু লোকেব 
আবাসভৃমি হইযাছিল, কিন্তু শীকারপুরের নদীর অনস্থা বর্তমান সময অপেক্ষা তৎকালীন যে দশগুণ প্রস্থ ছিল 
ইহা নিশ্চিত। কারণ উক্ত শীকারপুবেব নদীতে চব পড়িয়া চব নাধুহাটী,. কবমুলাকাগী নামে একটি নৃতন 
গ্রামেব সৃষ্টি হইযাছে তাহাব সীমানা নিতান্ত কম নহে । 


৫৪৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


নদীর উপর দিয়া পুরাপ্রসিদ্ধ নবাব-অনুচর ছবিখা এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল বান্ধিয়াছিলেন : 
বর্তমানে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড উক্ত জাঙ্গাল মেরামত করিয়া গৈলা হইতে 
আমবৌলার মধ্য দিয়া ঘাঘর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রত্তুত করিয়াছেন । এদিকেও ঘণ্টেশ্বরের নদীর 
মধ্য দিয়া জাহাপুরঘাট পর্য্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে । অনেকে মনে করিতে 
পারেন, দেবীর আদেশে এত বড় একটা প্রকাণ্ড চর পড়িয়া তাহা একটা বিশাল রাজ্যে 
পরিণত হইল, ইহা সম্ভবপর নহে । উহা প্রকৃতই কাল্পনিক ও কিংবদত্তী ; কিন্তু, এই জিলার 
ভূতত্্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই অসন্তব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। 
৭০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ইলসা বা তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মূলাদী ও 
জাহাপুরের নদী এবং পিরোজপুরের কালীগঙ্গা, কচা, ও কোটালীপাড়ার ঘাঘর নদী যে 
একমাত্র সুগন্ধা নামেই প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে ছিল, তাহা সুনিশ্চিত । ভীষণ সুগন্ধা নদীমধ্যে 
ফুল্পশ্রী, শীকারপুর এবং পোনাবালিয়া বহুকাল পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। 
কালক্রমে সমস্ত চর জাগিয়া এ জিলার সদর বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে । জাহাপুরের চর এত 
নৃতন যে. ১২১৯ সনে মাত্র উহা বন্দোবস্তের উপযুক্ত নির্ঘারিত হইয়া বন্দোবস্ত হয় : সুগন্ধার 
পশ্চিমদিকের ব্রাহ্ণদিগকে এখনও সোন্ধারকুলী বলে, এবং ব্রাহ্মণপাণ্তত নিমন্ত্রণ সময়ে 
বাকলা, বাঙ্গবোরা ও সোন্ধারকুলী নামে অদ্যাপি অভিহিত করিয়া থাকে । অতএব চন্দ্রদ্বীপের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী এবং দেবীর আদেশ প্রভৃতি কথাগুলি আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক নহে, তাহা ভৌগোলিক তথ্য দ্বারাও প্রতিপন্ন হইল । 


তৃতীয় অধ্যায় 


চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কচুয়ায় অবস্থিতি 
প্রথম (আদি) রাজা দনুজমর্দন দে 
বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল ইং ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ 


দেবীর আদেশে চন্দ্রশেখর ভট্চার্য্য কচুয়ায় গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন; কিন্তু 
সংসারাশ্রম তাহার ভাল লাগিল না। তিনি বঙ্গাব্দ ৬০৬. সালে তাহার শিষ্য দনুজমর্দনকে 
চন্দ্র্ীপের অধিপতি করিয়া হিমালয় প্রদেশে চলিয়া যান । দনুজমর্দনই চন্দ্রদ্বীপের আদি 
কায়স্থ রাজা । দনুজমর্দন দেব চন্দ্রশেখর । ব্রহ্মচারীর এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন ; তাহার আদিম 
বাসস্থান গৌড়ে ছিল। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আপন ইষ্টদেব চন্দ্রশেখরের আহ্বানে 
বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং তথা হইতে ঝষিকল্প চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীসহ বর্তমান বরিশাল 
জিলার দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র উপকূলে নবোখিত দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার 
রমাবল্লভ নামে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এক পুত্র হয়; এই পুত্র অচিরে ক্ষমতাপন্ন হইয়া বর্তমান 
বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জিলা ব্যাপক জনপদগুলিতে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। 
দনুজমর্দন দের রাজত্বের শেষভাগে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃত হয় এবং দোর্দগুপ্রতাপশালী স্বাধীন 
রাজা সাধান্ণ্যে জ্ঞাপন জন্য, নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। গত বৎসর পৌষ মাসে 
বড়দিনের বন্ধের সময় খ্যাতনামা বিজ্ঞানচার্ধ্য ডাক্তার প্রফুল্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং উক্ত রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রায়সাহেব 
নলিনীকাত্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সুন্দরবনে পুরাতত্ত্র অনুসন্ধান করিতে অনেক লোকজন সঙ্গে 
নিয়া বহির্ণত হন । তাহারা প্রথমত চাদখালী দর্শন করিয়া কালকীর খাল ও ঢেউটী নদী দিয়া 
খোলাপাটুয়ার নদীতে পড়িয়া গত ১৯১১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর বিছট্‌ গ্রামে পৌঁছেন । উক্ত 
বিছট্‌ গ্রামে তাহারা একটি পোতাশ্রয় বা প্রকাণ্ড ডক্‌ দেখিতে পান । এঁ স্থানে যে পুরাকালে 
জাহাজ, শুলুক প্রস্তুত হইত, তদ্দিষ্বয়ে সন্দেহ নাই। এতত্তিন্ন তথায় আরও অনেক কীর্তি- 
চিহ্ বিদ্যমান আছে। এ স্থান ও এঁ স্থানের নিকটবর্তী বাসুদেবপুর গ্রামটা বর্তমান খুলনা 
জিলার অন্তর্গত ! উক্ত বাসুদেবপুর গ্রামে একটি মুসলমান কবর খননকালীন একটি প্রাচীন 
মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। এ মুদ্রাটি উক্ত বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী জ্ঞানেন্্রনাথ রায় নামক জনৈক 
জদ্রলোকের হস্তগত হয়। তিনি উহা পাইয়া দৌলতপুর আসিয়া মুদ্রাটি পরিষ্কার করিয়া 
উহার পাঠোদ্ধার করেন। উহার এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনূজমর্দন দে এবং অপর পৃষ্ঠে 
শ্ীশ্রীচণ্তীচরণ পরায়ণ সম্বৎ ১৩৩৯ এবং উহার চতৃক্ষোণে “চন্দ্রদ্বীপ' লিখা আছে। উহার 
অকৃত্রিমতা সন্বন্ধে ইত্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ মুদ্রাতত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

এদিকে বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালের সহিত উক্ত মুদ্রার লিখিত সম্বৎ ১৩৩৯ তুলনা করিলে 
বর্তমান সম্বৎ ১৯৭০ হইতে ১৩৩৯ বাদ দিলে ৬৩১ বৎসর হয় এবং বর্তমান বঙ্গাব্দ ১৩১৯ 
হইতে ৬৩১ বাদ দিলে দনুজমর্দন যে স্বীয় রাজত্রে ৮২ বৎসরের সময় নিজ নামে মুদ্রা 
প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার অকাট্য প্রমাণ হয় ৷ বিশেষত তৎ্কালে লোকের যেরূপ আয়ু 


বাকরগঞজের/৩৫ 


৫৪৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ছিল, তাহাতে তিনি ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে কচুয়ায় আগমন করিলেও ১১২ বৎসর তাহার 
আয়ুষ্কাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা অসন্ভব বলিয়া মনে করারও কোন কারণ দেখা 
যায় না। যেহেতু ১১২ বৎসর বয়ঙ্ক জীবমান বৃদ্ধের অনুসন্ধান করিলে প্রতি জিলায় ৭-৮টি 
লোকের সন্ধান মিলিতে পারে ।* 


(২য় রাজা) রমাবল্লভ 
রমাবল্পত রায়ের সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রমাবন্লভের 
পুত্র (৩য়) কৃষ্ণবল্পভ এবং তৎপুত্র (৪র্থ) হরিবল্পভ এবং হরিবল্পভের পুত্র (৫ম) জয়দেব বা 
জগৎতবল্পভ রায়। উক্ত জগত্বল্পভ রায়ের পুত্রসন্তান ছিল না। তাহার অন্য কোন 
উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাহার দৌহিত্র এই জিলার দেহেরগতি নিবাসী বসুবংশীয় বলভুদ্র 
বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্ীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 


(৬ষ্ঠ রাজা) পরমানন্দ রায় 

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন হিন্দু নরপতি মাধব বা কেশব সেন নামধারী রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টিযঃ 
করিবার নিমিত্ত ৯৯৯ শকাবন্দে কান্যকুজ হইতে যে পাঁচজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, 
তৎসঙ্গে পাচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তাহাদের নাম (১) মকরন্দ ঘোষ, (২) দশরথ বা 
পুষণ বসু, (৩) বিরাট গুহ, (8) কালিদাস অথবা তারাপতি মিত্র, (৫) পুরুষোত্তম দত্ত। 
উল্লিখিত পাচজন ব্রাহ্মণ যেমন তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি আনাইয়া এতদ্দেশে বসবাস করেন, উক্ত 
পাচজন কায়স্থও তদ্রুপ তাহাদের স্ব স্ব স্ত্রী, সন্তানসন্ততিদিণকে কান্যকুজ হইতে আনাইয়া 
এতদ্দেশে বসবাস করিতে থাকেন। বঙ্গদেশে উক্ত কায়স্থ জাতির মানসন্ত্রম চন্দরদ্বীপ-রাজার 
চেষ্টায় যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, বঙ্গের অন্যত্র কোথাও ত্দ্রাপ দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশের মধ্যে 
অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অপরাপর স্থানের কায়স্থগণ অপেক্ষা শীর্ষস্থানীয় । রাজা 
কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত আদি পুষণ বসু হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ ; যথা-_ 

(১) পুষণ বা দশরথ বসু, (২) দিবাকর বসু, (৩) বাভট বসু, (৪) তমারবহু বসু, €৫) 
পুরু বসু, (৬) তাই বসু, (৭) থাক বসু, (৮) কন্দর্প বসু, (৯) মার্কগু বসু, (১০) উষাপতি 
বসু, (১১) বলভদ্ব বসু, (১২) পরমানন্দ বসু বা রাজা পরমানন্দ রায় । 

রাজা পরমানন্দ রায় কুলীন কায়স্থগণের বিষয়ে অনেক নিয়ম ক্রেন । কায়স্থগণের 
গণনাস্থলে পূর্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত । ইহার সময় হইতে 
বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা আরন্ত হয়। রাজা পরমানন্দ রায়ের মূল 
পূর্বপুরুষ দেহেরগতির বসুবংশ । উক্ত দেহেরগতির বসু বংশ দেহেরগতি ও রামচন্দ্রপুর 
বাস করিতেছেন। উক্ত বসু বংশসন্তুত ব্যক্তিগণ অদ্যাপি নামের সহিত “নারায়ণ” শব্দ যোগ 
করিয়া থাকেন। দেহেরগতি নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশনারায়ণ বসু এবং রামচন্ত্রপুর নিবাসী 
শ্রীযুক্ত নবীননারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের বংশের নাম করিয়া 
স্বীয় বংশে গৌরবান্বিত আছেন। রাজা পরমানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী 
আছে,_-উক্ত রাজা শক্তিপূজায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি গঙ্গার নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হন। একদা তেতুলিয়া নদীর জপ 
উচ্ধসিত হইয়া, রাজবাটীর গৃহ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল । রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার 


* মুদ্বাপ্রার্তির বিবরণটি ১৩১৯ আষাঢ় মাসের প্রবাসী হইতে সঙ্কলিত। 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৪৭ 
অবলোকন করিয়া, স্মরণ করিলেন বুঝি গঙ্গা তাহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিতেছেন। 
তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার উপস্থিত 
সর এএসপি 
করিলে রাজা পরমানন্দ দেবীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি অস্তহিত 
হইলেন এবং নদীর জল যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। 


_... থেম রাজা) জগদানন্দ রায় 

রাজা পরমানন্দের নদীস্রোতে জীবন বিসর্জনের পর তৎপুত্র জগদানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা 
হন। তীহার কন্দর্পনারায়ণ রায় নামে এক পুত্র ও কমলা নান্নী এক কন্যা থাকে । রাজকুমারী 
কমলা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাউফল স্টেশনাধীন কচুয়া ও কালাইয়ার মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড 
দীঘি খনন করেন। অদ্যাঁপি উহা কমলার দীঘি বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্তমান সময় উক্ত 
দীঘির অধিকাংশ স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং দীঘির চিহ্ন বর্তমান আছে। 


(৮ম রাজা) কন্দর্পনারায়ণ রায় 
১৫৮২ খিস্টাব্, বঙ্গাব্দ ৯৮৯ সাল। 

রাজা জগদানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিলে, তৎপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ রায় 
চ্্রদ্বীপের সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহার আমলে চন্তরত্বীপের বিস্তৃতি পশ্চিমে যশোহর 
জিলা ও উত্তরে ঢাকা জিলা পর্য্যত্ত বিস্তৃতি হয়। ইনি বসুবংশের তৃতীয় রাজা; ইনি তৎকালীন 
সমগ্র বঙ্গদেশের কায়স্থ সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাহার সমাজের প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং 
তীহার অধিকারস্থ চাক্সিরি পরগণা প্রাপ্তির আশায় তৎকালীন যশোহরের প্রতাপশালী 
মহারাজা প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীকে কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের নিকট 
দেওয়ার জন্য চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে ঘটক প্রেরণ করেন। ১৫৯৯ খিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
ফন্সিকা (ছ01)0109) নামক জনৈক পাদরী চন্্রদ্বীপ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তের ডায়েরীতে পাওয়া যায়, যে, তৎকালীন যুবরাজ রামচন্দ্রের বয়স মাত্র 
৮ বৎসর, তখন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বুর্ষীয়া কন্যার সহিত তাহার সন্বন্ধের প্রস্তাব 
চলিতেছিলণ উহার কিছুদিন পরেই যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। 

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সময় (১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে) ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে রাজধানীর 
বিস্তর ক্ষতি হয় এবং অনেক লোকজনের মৃত্যু হয়, রাজপরিবার বহু কষ্টে জীবন রক্ষা 
করেন। কতক লোক মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন এবং উক্ত বন্যা উপলক্ষে 
তৎকালীন প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়। বহুকাল হয় কচুয়া রাজধানী সীমানাস্থিত অনেক 
স্থান বিলে পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্তমানে কালারাজা ও ধলারাজার বিল নামে প্রসিদ্ধ । 
উক্ত বিলের মধ্যে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা ও ভগ্রাবশেষগুলি অদ্যাপি-বিদ্যমান আছে। উক্ত 
স্থানগুলি এক্ষণ বৃহদাকার সর্প প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। 


দুর্গ নির্মাণ 
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় সমুদ্র উপকূল হইতে স্বরাজ্য আক্রমণ আশঙ্কায় বঙ্গোপসাগরের 
লুপ্ত রাবণাবাদ নদীর সঙ্গমে একটা সুদৃট দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহ্য অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। 


৫৪৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ ও রাজনগর গমন এবং বিশারীকাঠিতে রাজধানী স্থাপন 

পটুয়াখালী মহকুমাধীন প্রতাপপুরের নিকট রাজনগর নামক স্থানে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় 
রাজধানী করার ইচ্ছুক হইয়া তথায় কয়েকটি দীঘি খনন এবং গড় নির্মাণ করেন ; কিন্তু অবশেষে 
তথায় রাজধানী করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইহার পূর্যোস্তরে রাজধানীর স্থান অবেষণ করেন । 

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিতর যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হইলে পর 
উক্ত যশোহরের লোকের ইঙ্গিতে এবং অন্যান্য অসুবিধায় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় রাজধানী 
পরিত্যাগ করার স্বল্প করেন এবং তদনুসারে কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রাজনগর 
গমন করেন এবং তৎপর তাহার প্রায় দেড় প্রহর ব্যবধান উত্তর-পূর্ব দিকে কাকরধা ও 
ভাতশালার নিকট বিশারীকাঠীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজার পরিবারবর্গও রাজার 
সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে আসিয়া বিশারীকাঠীর নিকটবর্তী ভাতশালা ও কাকরধা এবং 
কোশাবর গ্রামে বস-বাস করিতে আরন্ত করেন । এজন্য অদ্যাপি ভাতশালা ও কালরধা 
কুলীন কায়স্থগণের আবাসভুমি হইয়া রহিয়াছে। উক্ত বিশারীকাঠীতে অদ্যাপি রাজবাটীর 
চিহ্ন ভগ্ন ইষ্টকালয়াদি বর্তমান আছে। কিন্তু তাহা ভূমিকম্প কি ভূগর্ভের অন্য কোন পার্থিব 
কারণে মৃত্তিকাগর্ভে অধিকাংশ দালান-কোঠাগুলি বসিয়া গিয়াছে ; এক্ষণ তন্ধ্যে ব্যাঘ্থাদি 
হিংস্র-জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে । কথিত আছে, বিশারীকাঠীর নিকট রাজার প্রকাণ্ড ৬৪ 
দাড়ের কোশ নৌকার ঘাট ছিল বলিয়া এঁ গ্রাম কোশাবর নামে প্রসিদ্ধ আছে। 


কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগের কারণ 
বর্তমান সময় সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে অনেক জঙ্গলাবৃত 
ইষ্টকালয়-মপ্তিত প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাংবশেষ দৃষ্ট হয়। এ সকল স্থানে প্রাটীনকালে যে বহু 
লোকের বসতি এবং বিস্তৃত জনপদ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তখন চন্দ্রদ্বীপের 
রাজা কচুয়া নগরীতে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজতৃ করিতেছিলেন । তৎকালীন বর্তমান পটুয়াখালী 
মহকুমাস্থিত গলাচিপা, গুলিসাখালী, মৃজাগঞ্জ, আমতলী, বরগুনা প্রভৃতির সন্নিহিত 
স্থানসমূহ এবং পিরোজপুরের অধীনস্থ সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানেই বৃহৎ জনপদ ছিল, 
তৎকালে মহারান্ত্রীয়েরা যেমন মধ্যে মধ্যে উত্তরবঙ্গে আসিয়া অত্যাচার করিত এবং সেই 
অত্যাচারকে লোকে বগীরি হাঙ্গামা বলিত* তদ্রপ আবাকান এবং পর্বাঞ্চলস্থ মগ প্রভৃতি 
জল-দস্যুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্ভবত প্রোক্ত সুন্দরবনের 
অধিবাসিগণও এ সকল স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমিক উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
পুরাকালে যখণ বঙ্গোপসাগর বর্তমান ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের নিকটবর্তী ছিল, তৎকালে 
চন্দ্রশেখর ভন্টাচার্য্যের স্বপ্রারদিষ্ট একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ (চর) সৃষ্টি হওয়া বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ 
ও চন্দ্রদ্বীপের উত্তরাংশের নদীতে ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক চর ও অবশিষ্ট অংশগুলি 
বিলের বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছীপের সৃষ্টি করিতেছিল । সদর এলেকায় প্রত্যেক থানায় এক্ষণও কিছু 
কুড়লিয়া, বিশারকান্দী, হারতা প্রভৃতি বিলগুলি উক্ত প্রমানের সমর্থন করিতেছে; সুতরাং, 
* এক্ষণও ছেলেমেয়েদিগকে এতদঞ্চলে ঘুম পাড়ানোর সময একটি ছড়া বলিষা থাকে। 

“খোকা ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল বরগী আইন্গ দেশে, 

বুলবুলীতে ধান খাইল খাজন! দমু কিসে? 

ঘুম আয় লো আয়।' 


চন্দ্রদধীপের ইতিহাস ৫৪৯ 


চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন হইলে বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে মাঝে মাঝে 
লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল । এ উত্তরদিকে যখন ক্রমশ বাসোপযোগী হইতে লাগিল, 
তখন দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকগণ মগ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে অসুবিধা-ন্বারণের 
জন্য ক্রমশ উত্তরদিকে আসিতে লাগিলেন । বিশেষ তৎকালীন মগজাতি এত ঘৃণার ছিল যে, 
কোন হিন্দুর বাড়ির উপর দিয়া মগ হাঁটিয়া গেলে তাহার জাতি যাইত । রাটীশ্রেণী ব্রাহ্মণের 
কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে দেবীবর যে মেলবন্ধন করেন, তন্মধো চন্দ্রশেখর মেল এই মগ বাদে 
হইয়াছিল, অর্থাৎ বাড়ির উপর দিয়া মগ হাটিয়া যাওয়ায় তাহার জাতিপাত হয় বলিয়া 
তৎকালে নির্ধারিত হইয়াছিল।* ব্হ্ষখণ্ড নামিক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে-__- মগদিগের 
উৎপীড়নে বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎ্প্র হয়। .এ জিলার গাভা গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন 
কায়স্থগণও কতকাংশ দক্ষিণ দেশ ভাতশালা, কাকরধা হইতে ক্রমশ গাভা ও বাণারিপাড়া 
প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন । 


ক্ষুদ্রকাঠীতে অবস্থান 

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বিশারীকাঠি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, বর্তমান বরিশালের 
পশ্চিম-উত্তর কোণে ক্ষুদ্রকাঠিতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন মানসে তথায় এক দীঘি খনন 
করেন। পক্ষান্তরে এ স্থানে রাজধানী স্থাপন না করিয়া অন্যত্র ভাল স্থান পাওয়া যায় কি না, 
তজ্ঞান্য দক্ষিণদিকে অনুসন্ধান করেন এবং পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে হোসেনপুর 
গ্রাম মনঃপৃত হওয়ায় তথায় রাজধানী স্থাপন করাই সুস্থির করেন । তৎকালীন হোসেনপুর 
একজন বলবান সরদারের অধীনে বহু মুসলমান সমাকীর্ণ জনপদ ছিল । রাজা কন্দর্পনারায়ণ 
রায় উত্ত মুসলমান সরদারকে তাহার অনুচরগণসহ হোসেনপুর ত্যাগ করিতে বলেন ; কিন্তু 
সরদারও তেমন সহজ লোক ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট লোকবল ও কিছু যুদ্ধোপকরণ ছিল; 
তজ্জন) সরদার দন্তের সহিত রাজার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন ; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্ধ্য 
হইয়া উঠিল । রাজা কন্দর্পনারায়ণ সরদারকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন এবং হোসেনপুরের 
উত্তরাংশে বর্তমান কথিত ডহরপাড়া নামক স্থানে উভন পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল । উক্ত 
সংগ্রামে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের আমততেজে মুসলমান সরদার সদলবলে নিহত 
হইলেন; অবশিষ্ট মুসলমানগণ ভীত ও ত্রাসিত হইয়া হোসেনপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র 
প্রস্থান করিলেন । হোসেনপুরের উত্তর পূর্ব দুই মাইল পরিমাণ স্থান মুসলমান শূন্য হইল । 
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় স্বয়ং সেই যুদ্ধে আহত হন এবং ক্ষুদ্রকাঠি পৌঁছিয়াই দেহত্যাগ 
করেন । এই ক্ষুদ্রকাঠিতেই কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দেহ ভম্মীভূত হইয়াছিল । 


(৯ম রাজা) রামচন্দ্র রায় 
হোসেনপুরে রাজধানী স্থাপন ও অবস্থিতি 
বঙ্গাব্দ ১০০৫ খিস্টাব্দ ১৫৯৮ 
কবিবর বিজয় গুপ্ত তাহার রচিত পদ্মাপুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন-__ 


ঈ* “মগ যোগী ভুলাই দ্বিজে চন্দ্রশেখর মজে । 
তাই কেশরী অজের কুলে ধর্তে বিবাজেঃ”" মেঘমালা 


৫৫০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


উক্ত শ্লোকানুসারে ১৪৮৪ ব্রিস্টাব্দ হইতে ১৫২৩ ব্িস্টান্দ পর্য্য্ত বঙ্গদেশে তৎকালীন 
হোসেন শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি খুব প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন । সম্ভবত তাহার 
নামানুসারেই হোসেনপুর নাম হইয়া থাকিবে ৷ হোসেন শাহ এবং তাহার পুত্র নাসিব সাহকে 
তৎকালীন হিন্দুরা কীরূপ চক্ষে দেখিতেন, নিম্নলিখিত বৈষ্ণব পদাবলী পড়িলে তাহা বুঝা 
যাইবে । পদাবলীটি এই-__ 
“সে যে নুসিরা সাহজানে 
যারে হানিল মদন বাণে, 
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌরেশ্বর 
কবি বিদ্যাপতি ভণে ।” 
দেশস্থ প্রধান নরপতি বিধর্মী এবং ভিন্ন জাতি হইয়াও প্রজারঞ্জক হইলে হিন্দুরা 
তাহাকে চিরদিন ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, এবং তদ্রপ অদ্যাপি ভক্তি করিয়া থাকেন। 
সুতরাং তৎসামুয়িক প্রধান নরপতি সোহেনসাহের নামানুসারে হোসেনপুর গ্রামের নাম 
হওয়া বিচিত্র নহে। *ক্ষুদ্রকাঠিতে হঠাৎ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় রাজা 
রামচন্দ্র রায় তথায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, হোসেনপুর গ্রামে উপনীত 
হন। পরে পঞ্চমুখী নদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে একটি দীঘি খনন করেন এবং তাহার 
পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ে দুইখানি প্রকাণ্ড ইস্টক-নির্মিত ঘাট দিয়া দেন এবং উক্ত দীঘির 
পৃরর্বপাড়ে একটি কালীর মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরের ইষ্টকগুলিও উহার চুনকাম 
দেখিলে উহা যে অতি যত্বের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। 
চুনকামগুলি স্থানে স্থানে এক্ষণও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে । উক্ত দীর্ঘিকা এবং উহার 
পাড়ের কালীর মন্দিরাদি এ যাবৎ গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া ব্যাপ্বাদির আবাসভৃমি ছিল 
; সম্প্রতি স্থানীয় আলীমদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানের চেষ্টায় উহার কতকাংশ আবাদ 
হইয়াছে। এস্থানে পাচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী একত্র মিলিত ছিল বলিয়াই এঁ স্থানকে পঞ্চকরণ 
বলিত। প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চকরণ হোসেনপুর গ্রামের পূর্ববপ্রান্তভাগ । রাজা রামচন্দ্র রায় 
পঞ্চকরণ হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্ধমাইল ব্যবধানে রাজবাড়ি প্রস্তুত জন্য চতুর্দিকে 
পরিখা (গড়) প্রস্তুত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। বর্তমানে উক্ত রাজবাড়ির 
উত্তরদিকে গোবিন্দ, শঙখবণিকের বাড়ি, দক্ষিণে রামদয়াল, নষ্ট্রের বাড়ি, পশ্চিমদিকে 
শ্রীকান্ত খানসামা ও রতিরাম খাসখালের বাড়ি এবং পূর্বদিকে প্রকাণ্ড মাঠ অবস্থিত। 
রাজবাড়ি হইতে এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল পঞ্চকরণ কালীর মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। উক্ত জাঙ্গালটী 
স্থানে স্থানে উচ্চ ও জঙ্গলাকীর্ণ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাড়ির 
তিনদিকেই তৎকালে নদী ছিল। উত্তর দিকের সীমা নির্ধারণ জন্য রাজা, শ্রীবল্পভ নামক 
জনৈক কর্মচারীর দ্বারা পূরর্ব-পশ্চিমরোক এক বেড় খনন করেন । উক্ত বেড়ের লপ্ত উত্তর 
পার্থের গ্রামকে তজ্জন্য বেড়কাঠী বলিয়া থাকে, বর্তমানে উহার অপত্রধশে বৈড়কাঠীও 
বলিয়া থাকে এবং সাধারণত উক্ত বেড় 'বল্পভের খাল" বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে ।৯** 
হোসেনপুরের মুসলমান অধিবাসীগণকে বিতাড়িত করিয়া রাজা রামচন্দ্র রায় 
__ * যখন বর্তমানে এ জিলায় রমানাথপুর, গোবিন্দপুর, সায়েন্তাবাদ, ছলিমাবাদ, সুজাবাদ, রসজ্ানকাঠী, 
রহমতপুর, আওরঙ্গাবাদ, চরবুলার, চরহার্তিজ, ওয়েষ্টনগঞ্জ, লালমোহন, কৃষ্ণপুর গ্রভৃতি গ্রামের নাম দৃষ্ট হয় । তখন 
হোসেনসাহ নৃপতির নাম অনুসারে হোসেনপুর থামের নাম সৃজন হওয়া সঞ্জবপর বলিয়া মনে করা দৃষণীয় নহে। 
*ঈ% বেড় শব্দটি বেষ্টন শব্দেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 


চন্দ্রদ্ীপের ইতিহাস ৫৫১ 


রাজধানীর চতুর্দিকে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ, শঙ্খবণিক, 
বসতি করান । রাজার স্থাপিত ব্রাহ্মণাদি জাতির যে সকল লোক বর্তমানে বাস করিতেছেন, 
তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল;-_. 


(১) ব্বাঙ্ষণ 

কে) কুলীন-_রাজার স্থাপিত বন্দয0ঘটী বংশীয় সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচারাম 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষ্মীনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পূর্বপুরুষ; গাঙ্গুলী বংশের রজনীনাথ 
গাঙ্গুলীর পূর্বপুরুষ ছিলেন বন্দবংশে সনাতন রন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শশিকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি শোলক খ্ৰামে গিয়া বাস করিতেছেন । উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিদ্যালঙ্কার উপাধিবিশিষ্ট নবদ্বীপ প্রত্যাগত স্বৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ; ইহার বিদ্যাবস্তা 
দেখিয়া রাজা ইহাকে কতক ভূমি ব্রক্ষত্র দেন এবং তাহাকে দ্বারপত্তিত মনোনীত করেন । 
ইহার বংশধর গৌরচন্দ্র শিরোমণিও নবদ্বীপ প্রত্যাগত স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানে 
তাহার একমাত্র বৃদ্ধ পুত্র বিদ্যমান আছে। 

(খ) বংশজ--হ্বিম্বশী বংশে কালীকিন্কর ন্যায়বাচষ্পতি নবদ্বীপ প্রত্যাগত নৈয়ায়িক 
পপ্তিত ছিলেন । ইহারও অসাধারণ নাম ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ইনি রাজার প্রধান দ্বারপত্তিত 
ছিলেন। ইনি এবং এই বাটাস্থ্‌ স্বগীয় হরিরাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বহুতর পাণ্ডিত জন্ুগরহণ 
করিয়া হোসেনপুর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । ইহাদের এক প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী ছিল, বহুদেশ ও 
দিগ্দিগন্তর হইতে ছাব্রগণ আসিয়া উহাতে অধ্যাপনা করিত । এ জিলায় ইহাদের বিস্তর 
মন্ত্রশিষ্য এখনও বিদ্যমান আছে। বর্তমান কালস্রোতে ইহারা শোচনীয় অবস্থায় পতিত 
হইয়াছেন ; শান্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ক্রমিক এক একটি করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন ; 
বর্তমানে এই বংশে একটি প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বিদ্যমান আছে। 

(গ) শ্রোত্রীয়-_বাজা রামচন্দ্র প্রথমত কুসুমকুলী এবং পিপলাই বংশের শ্রোত্রীয়গণকে 
হোসেনপুরে আনযন করেন । পরে কুসুমকুলী বংশের আত্মীয় স্বরূপ বাগপুর হইতে বটব্যাল 
বংশ আনিয়া হোসেনপুরে অবস্থিতি করান । পিপলাই বংশে সৃর্ধ্যনারায়ণ পিপলাই একজন 
খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ছিলেন। গ্রামস্থ অপরাপর যে সকল কুলীন, বংশজ ব্রাহ্মণ আছেন, 
তাহারা রাজা রামচন্দ্রের বহুদিন পরে হোসেনপুরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন । 

রাজপুরোহিত-_রাজবাড়ির লাগ দক্ষিণদিকে রাজ-পুরোহিত বাড়ি অবস্থিত ছিল, 
বর্তমানে সেই স্থানে রামানন্দ বাউলের আখড়া বিদ্যমান আছে। রাজা রামচন্দ্র রায় যখন 
মাধবপাশায় চলিয়া যান, তৎকালীন আর সমস্ত জাতি হোসেনপুরে থাকিয়াই মাধবপাশায় 
কার্য্যাদি করিতেন, কিনতু রাজ-পুরোহিতকে রাজা আর ছাড়িলেন না; পুরোহিতকে নিয়া তিনি 
শ্রীনগরে বসাইলেন। শ্রীনগরের বর্তমান ডাকনাম বাড়ৈখালী । এই রাজপুরোহিতবংশে 
স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভট্টচার্য্য এবং জগবন্ধু বিদ্যারত্ব অতি নিষ্ঠাবান ও আচারপুত ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। এই বংশে বর্তমানে দুটি যুবক মাত্র বর্তমান আছে: ইহারা পুরুষানুক্রমে 
হোসেনপুর আখড়া বাড়ির কর পাইত, এক্ষণে পায় কিনা তাহা লেখক অবগত নহেন। 

বৈদ্যজাতি-_রাজা রামচন্দ্র রায় প্রথমত ভরদ্বাজবংশীয় রামরত্ব দাশগুপ্ত - কি 
তৎপূর্ববর্তী কেহকে আনিয়া হোসেনপুরে বসতি করান । হোসেনপুর রাজধানী থাঁ্ষা পর্য্যন্ত 
ইহারা রাজার প্রধান অমাত্যের কার্ধ্য করিতেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র কীর্তিনারায়ণ 


৫৫২ বৃহত্তর বাকরগর্জের ইতিহাস 


রায়ের আমলে মাধবপাশা, রাজধানীতে উক্ত রামরত্বের বংশধরগণ বক্সীর কার্য্যে নিযুক্ত 
হন। তদবধি পুরুষানুক্রমে বক্সীর কার্য্য করিয়া! আসিতেছিলেন। পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ 
দাশগুপ্ত রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে পুনঃ অমাত্যের পদে কার্ধ্য করিয়া সুখ্যাতি 
অর্জন করেন। ইহারা চন্দ্দ্ীপের রাজার অনুগহে হোসেনপুরে দ্বিতল অট্টালিকা নির্মাণ 
করিয়া বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী স্বরূপে অদ্যাপ বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহারা উপরোক্ত 
বক্সীর কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া এক্ষণও 'বক্সী' উপাধিতে সাধারণ্যে বিখ্যাত আছেন। 

কুলীন কায়স্থ-_রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময় বসুবংশীয় কুলীনগণ হোসেনপুরে যাহারা 
বসতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ বংশীয় রামচন্দ্র বসুর কোন বংশধর নাই । বর্তমানে 
বসুবংশে দুটি প্রৌটু ব্যক্তি মাত্র বর্তমান আছেন। 

খানসামা-_রাজা রামচন্দ্র রায়ের খানসামাগণের মধ্যে শ্রীকান্ত খানসামা রাজার অতি 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাকে রাজা অনুগ্রহ করিয়া যে ভৃসম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহাতে 
হোসেনপুর ও তৎপার্্ববর্তী বালীঘোনা গ্রাম এবং বর্তমান স্বরূপকাঠী থানার অধীন 
সাতবাড়িয়ার সম্পত্তিতে বার্ধিক তাহার ২০০০ টাকা আয় ছিল । বর্তমানে খানসামাগণের এ 
সকল সম্পত্তির কিছুমাত্র বর্তমান নাই। উহার অধিকাংশ রামচন্দ্রপুর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ভুমাধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী, তাহার ভ্রাতাগণ এবং হাইকোর্টের উকিল বাবু 
অবিনাশচন্দ্র গুহ চৌধুরী এম. এ. বি. এল খরিদ করিয়াছেন । খানসামা বাড়িতে মনসাদেবীর 
ইষ্টকনির্মিত মন্দির আছে। ইহারা বারমাসে তের পার্বণ করিতেন । কালস্রোতে ইহাদের 
অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বাড়িখানি প্রায় 
জঙ্গলাবৃত হইয়াছে ; ইষ্টকনির্মিত মনসাদেবীর ভগ্ মন্দিরটি অধুনা অতীতের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । এই বংশের তিনটি যুবক ও একটি অল্পবয়স্ক ছেলে মাত্র বর্তমান আছে। 
ইহাদের অধিকারে প্রসিদ্ধ রামানন্দ বাউলের আখড়াবাড়ি ছিল । রামানন্দ বাউলের এরূপ 
সাধনা ছিল যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোকে তাহাকে দেখিতে আসিত। অদ্যাপি 
রামানন্দ বাউলের আখড়ার নাম বহু দেশ বিখ্যাত আছে । এই আখড়ায় একটা প্রাচীন মন্দির 
আছে, এখানে রাসপৃর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বঘসর একটি মেলা বসে। উক্ত খানসামাগণের 
অধিকারে খালের দক্ষিণ পাড়ে বালীঘোনা গ্রামে 'বশিষ্ঠ মুনি নামধেয় একটি প্রাচীন দীর্থিকা 
আছে, দেখিলে বহুকালের বলিয়া ধারণা হয় । এরূপ জনশ্রুতি আছে, বশিষ্ঠ মুনির কোন 
শিষ্যের বংশধর পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া প্রাচীন কালে এ দীঘিটা খনন করিয়া 
ঢলিয়া যান। 

খাসকাল জাতি-_রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমলে রতিরাশ্ খ।দখণল প্রথম হোসেনপুরে 
বসতি করে। বর্তমানে উক্ত খাসকাল বাড়িছাড়া হইয়াছে! তাহাদের বংশধরগণ বর্তমানে 
সাহেবগঞ্জের নিকট লক্ষ্মীপাশা গ্রামে গিয়া বাস করিতেছে । খাসকালগণ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ 
ছিল এবং তাহাদের নিম্নলিখিত কার্ধ্য ছিল; যথা-_ 

চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ কোন কায়স্থের স্বীয় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাহাকে 
বিবাহের পূর্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমধ্যস্থ দিতে হইত। যদি 
কোন কুলীন কায়স্থ রাজার অনুমতি বিনা এ কার্য করিতেন, তাহাকে রাজদ্বারে দাণ্তত 
হইতে হইত। রাজার খাসকালগণ এরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাজসমীপে 
উপস্থিত করিত । রাজা বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিতেন । 

শত্খবণিক--রাজা রামচন্দ্র আমলে অনেক শঙ্খবণিক জাতীয় লোক হোসেনপুরে 


চন্ত্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৫৩ 


আগমন করে, তন্যধ্যে বর্তমানে কয়েকখানি বাড়িতে লোক বর্তমান আছে, অবশিষ্ট বাড়িগুলি 
ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছে। বর্তমানে রাজার আমলের শঙ্খবণিক বংশধর মধ্যে কতিপয় 
শঙ্খবণিক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ইহাদের শঙ্খ-নির্মিত শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য । 

গন্ধবণিক--এই জাতীয় লোকের কোন বংশধর এক্ষণ আর বর্তমান নাই, ইহাদের 
বাড়িতে বর্তমানে জনৈক নমঃশুদ্র বাস করিতেছে । 

মালাকার-_রাজা রামচন্দ্র রাজধানীর দক্ষিণ ও রাজপুরোহিত বাড়ির পূর্ব দিকে 
মালাকরদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত মালাকর বংশ পরম্পরায় দুইটি প্রো ও 
কতিপয় যুবক বর্তমান আছে। ইহারা নিজ হোসেনপুর ও মাধবপাশা ভিন্ন রামচন্দ্রপুর, গাভা, 
নরোত্তমপুর প্রভৃতি বহু গ্রামে বিবাহের ফুল-মুকুট যোগাইয়া থাকে এবং এ জিলার অন্যান] 
মালাকার অপেক্ষা রাজার স্থাপিত মালী বলিয়া ইহারা মালাকার সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত 
হওয়ার রীতি আছে। 

কুস্তকার-__এই জাতীয় লোকগণ রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল। 
ইহাদের কয়েকখানি বাড়ির মধ্যে দুইটি প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বর্তমান আছে। ইহারা স্বীয় 
ব্যবসা ভিন্ন টালী, ইট প্রস্তুত করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিয়া থাকে। 

তৈলিক ও কর্মকার--এই জাতীয় লোকদের কোন বংশধর এক্ষণ বর্তমান নাই। 
ইহাদের বাড়িতে বর্তমানে নমঃশুদ্রগণ বাস করিতেছে। 

সাহা জাতি-_পঞ্চকরণের নিকটবর্তী সথানে অদ্যাপি সাহাজাতির বাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ 
অবস্থায় পতিত রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

হন্ম্য-নির্মাণকারী রাজ-_-এই রাজবংশ নি্শ্রেণীর কায়স্থবংশসন্তৃত; এই বংশের ভৈরব 
রাজের অল্পদিন হয় মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের বাড়ি, রাজবাড়ির উত্তর-পূরব্বাংশে অবস্থিত । 

পাটনী-_পঞ্চনদের সঙ্গমস্থল পঞ্চকরণের অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য জাঙ্গালের লাগ 
দাক্ষণাংশে পাটনী বাড়ি ছিল। ১০-১২ বৎসর হইল কলেরায় পাটনীবংশের কতিপয় 
পাটনীর মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট যুবকগণ অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে। এই পাটনীপাড়াকে 
অদ্যাপি পাটনীয়াকাঠী বলিয়া থাকে । 

মাহার বা চাকর--এই বংশের কানাই প্রভৃতি অদ্যাপি বর্তমান আছে। এবং ইহারা 
ডুলী বহিয়া থাকে। 

নৌকার মাঝিগণ--রাজা রামচন্দ্রের ৬৪ দীড়ের একখানা প্রকাণ্ড পাসী নৌকা ছিল। 
এতদ্যতীত ছোট বড় আরও অনেক নৌকা ছিল। যেহেতু তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপ নদীবহুল স্থান 
ছিল, সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলেই নৌকা ভিন্ন গত্যত্তর ছিল না। 
রাজার মাঝিগণ হোসেনপুরের উত্তর দিকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিল । উক্ত মাঝিগণের 
একখানি স্বতন্ত্র হাট ছিল, তাহা অদ্যাপি মাঝিরহাট নামে বিখ্যাত আছে । উক্ত হাটের উত্তরে 
একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহা আশ্রাপ মাঝির দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ । বহুকাল অতীত হইলে 
উক্ত মাঝিগণ ভারুকাঠীর মিঞ্াবংশের সহিত প্রতিযোগিতায় না পারিয়া, মাঝিরহাটের 
পশ্চিমদিকস্থ খালের পশ্চিমপাড়ে গিয়া বসতি করিতে থাকে । উক্ত মাঝিগণের বংশধর 
জাহাঙ্গীর মাঝি, আব্বা মাঝি প্রভৃতি অদ্যাপি জীবিত আছে; তাহাদের বসতি স্থানগুলিকে 
অদ্যাপি “মাঝিগাতি” বলিয়া থাকে । 


৫৫৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রঘুনাথ ও অনস্তদেব বিগ্রহ স্থাপন 
রাজধানীর উত্তর দিকে রাজা দুইটি বিথহ স্থাপন করেন এবং উভয় বিগ্রহের নৈমিত্তিক 
অর্নার জন্য প্রচুর দেবত্র ভূমি দান করেন। প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল, রঘৃনাথ বিগ্রহের 
সেবাইত জনৈক বৈদ্যবংশধর উক্ত মূর্তি নিয়া এই জিলার খলিসাকোটা গ্রামে গিয়া বসতি 
করিতেছেন । অনন্তদেবের বাড়ি প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীতে মেলা বসিত। বহুদূর হইতে 
লোকসমূহ অনন্তদেবের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া দর্শনাভিলাষে গমন করিত । গ্রামিক জনৈক 
বৈদ্যবংশধর পুরুষানুক্রমে অনন্তদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন। 


পঞ্চকরণে হাট ও বাজার স্থাপন 

রাজা রামচন্দ্র রায় হোসেনপুর জয় করিয়া উপরোক্ত নানা শ্রেণীর লোক বসাইয়া এবং 
রাজধানীর পত্তন করিয়া রাজবাড়ির দরজার পূর্বদিকের শেষ সীমা পঞ্চকরণে একখানি বাজার 
বসান এবং বাজার ব্যতীত এ স্থানে সপ্তাহে দুই দিন হাটও বসিত। উক্ত হাট রাজা রামমন্দ্র 
রায়ের আমল হইতে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজত্বকাল পর্যান্ত ছিল ; অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপ 
রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র রায় হইতে একাদশ পুরুষ পর্ধ্যস্ত উক্ত হাট ছিল । বর্তমানে উক্ত 
হাটের স্থানে সামান্য দুইখানি খড়ের ঘর মাত্র বর্তমান আছে। উক্ত স্থানের বর্তমান মালিক 
মাধবপাশার জমিদার বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী । ১৮৬০ সনের থাকবস্তার জরিপের সময় 
পঞ্চকরণ হাটের স্থানটুকু হোসেনপুর হইতে পৃথকভাবে পরিমাপ করিয়া পঞ্চকরণ হাট বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । উহার হলকা না রেভিনিউ সার্ভে নং ২১৮৮ । পুরাকালে পঞ্চকরণ হাট 
একটি প্রধান বন্দর ছিল । রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমল পর্্যত্ত উক্ত পঞ্চকরণ হইতে বড় 
বড় নৌকা পণ্যসম্তারে বোঝাই হইয়া, দিগ্দিগন্তরে প্রেরিত হইত : উহা বাখরগঞ্জ জিলার 
বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৭৮৯ খিস্টাব্দের ৬ই জুলাই (বঙ্গাব্দ ১১৯৬ সালে) 
সেলিমাবাদের জমিদারীর 1১২ ক্রান্তি অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার (রাজা বাহাদুর) 
না, এবং নড়াল ষ্টেট হইতে সেলিমাবাদের 8 গপ্ডা অংশ খরিদের পৃবৈর্ব নবগ্ামেও কোন হাট 
ছিল না। তৎকালে বেড়মহলেও প্রসিদ্ধ বামনের হাট ছিল না ; সুতরাং তৎকালে একমাত্র 
পঞ্চকরণ বন্দরই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ বণিজ) স্থান ছিল। 

পঞ্চনদের পূর্র্বপাড় দিয়া পূর্ববমুখী পঞ্চনদের অপর একটি নদী বর্তমান কালীজিড়া 
নদের সহিত মিলিত ছিল । বর্তমানে উক্ত নদীর অস্তিত্ব নাই, সামান্য খাৎ মাত্র বর্তমান 
আছে। উক্ত ক্ষুদ্র নদীর উত্তর পাড়ে একটি নীলকুঠীর অফিস ছিল। তৎকালে উহার 
নিকটবর্তী আশিয়ার, বহরমপুর, সৈদকাঠী প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হইত এবং তাহার 
কারবার ছিল নীলকুঠীর ইষ্টক নির্খিত অফিসবার্টী জঙ্গলাকীর্ণ থাকিযা অদ্যাপি অতীতের 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে এখানে সপরিষদ নীলকুঠীর 
সাহেবগণ বাস করিতেন । 

পঞ্চকরণস্থ পাঁচটি ক্ষুদ্র নদী দিয়া তৎকালে দিগ্দিগন্তর যাওয়ার সুবিধা ছিল। উহার 
একটি দক্ষিণে ঝালকাঠীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি হোসেনপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিক বেষ্টন করিয়া স্বরূপকাঠী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি পূর্বর্ধ উত্তরাভিমুশে গিয়া 
গুঠিয়া নদের সহিত মিলিত হইয়াছে, অপর একটি উত্তরাভিমুখে গিয়া উজিরপুর ও 
কমলাপুরের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 


চন্্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৫৫ 
রামচন্দ্রপুর গ্রাম স্থাপন 
হোসেনপুরে রাজধানী স্থাপন র্লবিয়ার-রাজা রামচন্দ্র রায় বিশারীকাঠী, কাকরধা এবং 
কোষাবর হইতে যে সকল কুঁলীন কায়স্থ আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হোসেনপুরের লপ্ত 
পশ্চিমে (খালের পশ্চিম পাড়ে) বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং নবাগত কায়স্থগণের 
অভিপ্রায় ও পরামর্শমতে দেহেরগতি হইতে রাজার জ্ঞাতি-বংশের কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত 
খনন করিয়া তাহার আবাসভূমি নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত জ্ঞাতিগণ রাজা শিবনারায়ণ 
রায়ের সময়ে পুনরায় দেহেরগতি প্রত্যাবর্তন করেন। পরে রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের 
আমলে চন্ত্র্ীপের বসুবংশীয় রাজন্যবর্গের জ্ঞাতিকুলের ভারতনারায়ণ বসুর পূর্বপুরুষ 
আসিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায়ের নির্দেশিত বাড়িতে বসতি করিতেছেন : বর্তমানে এ বংশের 
নবীননারায়ণ বসু ও যষ্ঠীনারায়ণ বসু বর্তমান আছেন । রাজা রামচন্দ্র রায়ের জ্ঞাতিগণ ও 
তত্কর্তৃক স্থাপিত কুলীন কায়স্থগণের অনুরোধে রাজা রামচন্দ্র রায় কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণকে 
এ স্থানে স্থাপন করেন । উক্ত বৈদিক বংশে কালীকুমার শিরোমণি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
ছিলেন, আচারপুত ও নিষ্ঠাবান বলিয়া তাহার সুনাম ছিল। তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি 
তথায় বাস করিতেছেন । রাজা রামচন্দ্র রায়ের নামানুসারে উক্ত জনপদ বিশিষ্ট স্থান 
রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি উক্ত গ্রামের নাম এ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। 
এখানে রাজার হাট বলিয়া একখানি ভুঁখণ্ড আছে, সম্ভবত রাজা তথায় হাট মিলাইয়াছিলেন। 
বর্তমানে এই নাম লুপ্ত হইয়াছে । 
রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময়ে উক্ত গ্রামের বিলভূঁমি ক্রমে উন্নত হইয়া লোকবাসের যোগ্য 
হইয়াছিল । উহার পশ্চিমের স্থানগুলি 'কীচা বালি' পূর্ণ ছিল বিধায় উহা অদ্যাপি 'কীচাবালিয়া' 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামচন্ত্রপুরের দক্ষিণদিকের জলাভূমিকে “চর নারায়ণদী” বলিত 
এবং অদ্যাপি এ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত চর শব্দের সহিত “নারায়ণ' সংযুক্ত থাকায় উক্ত 
চর ভূমিগুলি রাজার আনীত জ্ঞাতিগণের স্বত্ব দখলে ছিল বলিয়াই অনুমান হয় এবং তাহাদের 
মালিক থাকাপ্ও প্রমাণ পাওয়া যায় । উক্ত গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমের স্থানগুলি তের আনা 
পরিমাণ বিল ছিল রলিয়া অদ্যাপি সেই গ্রামকে “তের আনা" বলে । কীচাবালিয়ার পশ্চিম উত্তরে 
ভাদুসার প্রভৃতি গ্রাম অদ্যাপি বিলভূমিতে পরিণত রহিয়াছে। * 


দুর্গ-নির্মাণ 
রাজা রামচন্দ্র রায় পঞ্চকরণের অর্ঘ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে গুঠীয়া নদীর সঙ্গমস্থলে 
'নয়াবাড়ি' নামধেয় স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন । উক্ত দুর্গের চতুর্দিকে প্রায় ১০০ শত 
হাত দূর হইতে উহা ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। উহা মৃত্তিকা নির্মিত থাকিলেও উহার 
ভিতরে সৈন্য থাকিবার বিশেষ সুবিধা ছিল । বর্তমানে উক্ত দুর্গের পশ্চিমদিকস্থ সামান্য চি 


* রামন্ত্রপুরের কায়স্থগণ মধ্যে বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ বি, এল, বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ, এম. এ. ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট, বাবু তারাসন্ন গুহ বি. এল. বারু অবিনাশ গুহ এম. এ. বি. এল. কৃতবিদ্যা ও স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি 
ইহারা এ জিলার প্রসিদ্ধ ভূষ্বামীরূপে বসবাস করিতেছেন। এই পরিবারের ন্যায় একত্রে সরস্থতী ও কমলার 
কৃপা লাত করা প্রায়শ দৃষ্ট হয় না । কাচাবালিয়া খামে বসু বংশে বাবু রজনীনাথ বসু বি. এ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
এবং ভত্রত্য গুহবংশের বাবু কৈলাসচন্দ্র গুহ বরিশাল দেওয়ানী আদালতে উকিল এবং তৎপুত্র বাবু প্রিয়নাথ 
গুহ কলিকাভার 'নায়ক' নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক । 


৫৫৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মাত্র বর্তমান আছে । দুর্থের অবশিষ্ট স্থানগুলি গুঠীয়া নদীতে শিকস্ত হইয়া গিয়াছে । এক্ষণ 
স্থানীয় কৃষকেরা উহাকে 'কেল্লাঘাটা' বলিয়া থাকে। প্রধান সেনাপতি নানা ফর্ণাভিজের 
পর্তুগিজ প্রান অনুসারে উক্ত দুর্গটি নির্মাণ করা হইয়াছিল । 


মাধবপাশা রাজধানী নির্মাণ 

প্রাচীনকালে মাধবপাশা, বাদলা, দেহেরগতি, প্রতাপপুর প্রভৃতি স্থান উথিত বিল ছিল। 
রাজা রামচন্দ্র রায় উক্ত বিলের মধ্যে রাজধানী স্থাপন করা মনন করিয়া, হোসেনপুর 
থাকিয়াই মাধবপাশা রাজধানী নির্বাণ করেন । রাজধানীর স্থান নিম্নভূমি ও নবোথিত বিল 
থাকায়, উহা বাসোপযোগী করিতে রাজার বহুতর অর্থ ব্যয় হয়। তিনি প্রথমত রাজধানীর 
পশ্চিমদিকে প্রতাপপুর হইতে কালীজিড়া নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন, তাহা “রাজার 
বেড়' বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত আছে। 

তৎপর ক্রমশ রামসাগর, শুকসাগর নামে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন ; উহার 
একটি রাজধানীর পশ্চিমে ও একটি রাজধানীর পূর্বদিকে অবস্থিত ; এক্ষণ উহার একটির 
মধ্য দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। তদ্যতীত রাজবাড়ির উত্তরদিকে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি 
এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর দৃষ্ট হয়। একটি ছোট দীঘির মাটিদ্বারা দোলমঞ্চ বান্ধা 
হইয়াছিল। এখনও দোলমঞ্চের চূড়া দেখিতে মাথা উঁচু করিয়া উদ্ধাদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে হয়। বর্তমান বাজারখোলার উত্তরাংশে অপর একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে এবং উক্ত 
দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি 
অষ্কিত আছে ; অপর দুইটি মূর্তি ঠিক করা যায় না। রাজবাড়ির বসতিখণ্ডের পূর্বদিকে 
প্রথমত নহবৎখানার দালান, তৎপর নাটমন্দির বা চিলছত্র ; চিলছত্রের উত্তরে দুর্গামন্দির, 
চিলছত্রের পশ্চিমদিকে দ্বিতল নন্দ মহল, তৎপশ্চিমে অন্দর মহলের অ্টরালিকা নির্মিত হয়। 
অন্দর মহলের ও নন্দমহলের দক্ষিণদিকে কাতায়নী ও মদনগোগালের বাড়ি । চন্দ্রশেখর 
ব্রক্ষচরী যে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্তি নদীগর্ভে পাইয়াছিলেন, সেই উভয় মুর্তিই কচুয়া 
হইতে বিশারীকাঠী ও হোসেনপুর হইতে আনিয়া মাধবপাশায় উক্ত মূর্তিদ্ধয়ের নৃতন 
অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল । কাত্যায়নী ও মদনগোপালের বাড়ির উত্তর, পূর্ব ও 
দক্ষিণের ভিটায় প্রাচীনকালীয় তিনটি 'ঝিকটি' দাপ।ন অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে একটিতে 
কাত্যায়নী মুত্তি ও অপর একটিতে মদনগোপালের ঘুর্তি এবং অবশিষ্টাটিতে অন্যান্য বিখ্বহ 
স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে শিববাড়ির দালান অবস্থিত আছে। 
শিববাড়ির দিকে রাজার কোষনৌকা রক্ষার জন্য এক ডকের নায় স্থান খনন করা হয়, তাহা 
অদ্যাপি 'কোষঘাটা" বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্তমানে উক্ত কোষঘাটা স্থান দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড 
কর্তৃক ভেদরিয়া নামক খাল খনন করা হ্ইয়াছে। 


যশোহর বাত্রার বন্দোবস্ত 
রাজা রামচন্দ্র রায় মাধবপাশা রাজধানীর কার্ধ্য শেষ করিয়া সস্ত্রীক নৃতন রাজধানীতে প্রবেশ 
করার জন্য রাণী বিন্দুমতীকে আনিতে যশোহর গমনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি বিবাহেব 
পর আর শ্বশুবালয় যান নাই। তৎপর পিতৃবিয়োগ এবং রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দেশ 
হইতে দেশাত্তর ভ্রমণে প।আ রামচআ্ের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয । নৃত্ন রাজধানীতে 
সন্ত্রীক অভিষিক্ত হওয়া প্রযোজন, বিশেষ বাণী বিন্দুমতীও তখন বয়স্থা হইয়াছেন ; সুতরাং, 


চন্ত্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৫৭ 


তিনি প্রধান ওলন্দাজ সেনাপতি নানা ফার্নাভিজ এবং কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য 
এবং শরীররক্ষক রামমোহন মাল ও রমাই ভীড় প্রভৃতি শতাধিক লোকজন সমেত যশোহর 
যাত্রার বন্দোবস্ত করেন। 


প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


“যশোরে পাণিপদ্নঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী 
দণ্ডশচ ভৈরবো ঘত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্রুয়াৎ। 
শব্দকলুদ্রণম]” 
“যশোহর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থু। 
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আটে তায় 
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ 
বড় পুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বায়ান্ন হাজার ধার ঢালী ৷ 
ষোড়শ হলকা হাতী অযৃত তুরঙ্গ যাতি 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।” 
(ভারতচন্ত্র) 


ইংরেজি ১৫৬১ খিস্টাব্দে এবং বঙ্গাদ ৯৬৮ সালে যশোহর নগরে মহারাজা 
প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি অত্যন্ত, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং তস্য পিতৃব্য বসন্ত রায় কৈশোরেই তাহাকে দিল্লীতে 
বাদসাহের দরবারে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য অতি অল্প সময়েই স্বীয় প্রতিভাবলে 
বাদসাহের প্রিয়পান্র হইয়া উঠেন এবং আকবর বাদসাহ হইতে নিজ নামে সনন্দ খ্রহণপূর্বক 
যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন । বালাকাল হইতে তাহার হ্বদে স্বাধীনতার ভাব বদ্ধমূল হয় এবং 
বঙ্গভূমি বিধর্মী রাজার করতলস্থু দেখিয়া, তিনি কী প্রকারে বঙ্গভূমিকে মুসলমানদের কবল 
হইতে মুক্ত করিবেন, অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে থাকেন । এই সকল কারণে তিনি যশোহরে 
আসিয়াই স্বীয় বাসনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশে প্রথমত পিতৃব্য বসন্ত রায় সহিত পৃথক 
হইয়া, তাহাকে রায়গড় দিয়া নিজে ধূমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন । 
তৎপর রাজ্যের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া নানাস্থানে ঘাটি বসাইবার জন্য তাহার চাক্সিরি 
পরগণা নামক স্থানের একান্ত আবশ্যক হয়। তৎকালে উক্ত স্থান পরাক্রান্ত চন্দরদ্বীপাধিপতি 
কন্দর্পনারায়ণ রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সর্বপ্রধান সমাজপতি 
ছিলেন।* চাক্সিরি পরগণার আবশ্যক নিবন্ধন কৌশলী প্রতাপাদিত্য আপন দুহিতা 
বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র রায়ের করে অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অবশেষে 
কিছুদিন পরেই যশোহর নগরীতে ধুমধামের সহিত উক্ত বিবাহকার্ধ্য সমাধা হয়। সম্ভবত 
প্রতাপাদিত্যের পক্ষীয় লোকের ইঙ্গিতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত দক্ষিণ রাজ্য (সুন্দরবন) 
ত্যাগ করিয়া ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
৯ চন্্রত্বীপং শিরঃ স্থু নং যত্র কলীনমণ্ডলং। কাযস্থকারিকা । 


৫৫৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 

অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য শঙ্কর চক্রবর্তী নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সমর- 
সচিব নিযুক্ত করিয়া, তশুকালীন রডা নামিক জনৈক পটু গীজকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করেন 
এবং তাহার দ্বারা সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করেন। সুর্যকান্ত গুহ নামে জনৈক বলিষ্ঠ যুবককে 
প্রধান সেনাপতি করিয়া তদধীন রঘু, মদন প্রভৃতি রীরপুরুষগণ ও কমল খোজাদ্বারা একদল 
অশ্বারোহী সৈন্য সংগঠন করেন । এই প্রকার সৈন্যদল ও গোলা বারুদ, কামান, বন্দুক প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র সংখহপুবর্বক ক্রমশ বঙ্গের অন্যান্য একাদশ ভূঞা এবং অন্যান্য নরপতিকে আপন 
দলভুক্ত করেন, তৎপরে ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন, করত নূতন অভিষিক্ত হইয়া নিজে স্বাধীন 
রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে ক্রমে প্রতাপাদিত্যের এই স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী 
দিললীশ্বরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে দ্রমন করার জন্য প্রথমত সেরখাকে বহুতর 
সৈন্য সমভিব্যাহারে যশোহরে প্রেরণ করেন । পরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সম্থ্রাম হয় ।'সেই 
যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য সেরখাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। তৎপর ক্রমিক ৭-৮ বার 
তাহার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর দু্র্ষ সৈন্যদল প্রেরণ করেন ; কিন্তু প্রতাপাদিত্য অমিততেজে 
তাহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন । তৎপরে আকবরের 
মৃত্যু হইলে, সম্রাট-পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রথমত প্রতাপাদিত্যকে দমন 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং স্বীয় শ্যালক মানসিংহকে যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া বহুতর 
হন। তৃতীয়বার যুদ্ধে জ্ঞাতি-শক্র প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসত্ত রায়ের পুত্র রাঘব নামান্তর কছু 
রায় হঠাৎ বিপক্ষ পক্ষে যোগদান করিয়া যুদ্ধের সময় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু সংবাদ রটনা 
করিলে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রতাপাদিত্য ও বন্দী হইয়া 
দিল্লীতে প্রেরিত হন ; কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে কাশী ধামে তাহার মৃত্যু হয়। 
কথিত আছে, তাহার মৃত শরীর এক লৌহ পির্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল ; 
দিল্লীশ্বর সেই শরীর দর্শন করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন বলিষ্ঠ শরীর 
মৃতাবস্থায় আমার নিকট না পাঠাইয়া, জীবিতাবস্থায় পাঠান উচিত ছিল । জ্ঞাতি-বিরোধেই 
বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেল। না হইলে সন্তভবত যশোহর হইতে বঙ্গের স্বাধীনতা সূর্য চিরদিনের জন্য 
অন্তমিত হইত না। 

প্রতাপাদিত্য বাঙালি জাতির শিরোমণি ছিলেন! তিনি যেমন সত্যবাদী ছিলেন, তেমন 
স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন ৷ তিনি আমরণকাল কিসে বাঙালির 
উন্নতি হইবে, সেই চিন্তা করিয়! নিজের জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেবদ্ধিজে 
তক্তিপরায়ণ এবং অতীব দানশীল নরপতি ছিলেন। তাহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে সমগ্র 
বাঙালি জাতি মুগ্ধ হইয়াছিল । তিনি একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ ভিন্ন তৎকালীন আর যত হিন্দু রাজা 
ছিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজে করায়ত্ত করেন। তাহার আর একটি গুণ ছিল 
যে, তিনি যাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন, তাহার সম্পত্তি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিতেন 
এবং তাহাকে মাত্র স্বদেশবাসীর ও তাহার সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতেন । প্রতাপাদিত্য 
উড়িষ্যাও জয় করিয়াছিলেন এবং বন্থদিন যাবত উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপাদিত্যের অধীনে 
ছিলেন। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ অধিকারস্থ জনপদ ভিন্ন সমগ্র বঙ্গদেশের উপর তাহার একচ্ছত্র 
প্রভৃত্ব ছিল । চন্দর্ীপ অধীশ্বরকে তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি ও অগ্রণী বলিয়া 
মান্য করিতেন, কিন্তু রাজা হিসাবে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না । তাহার জ্ঞাতি-শত্র 
কচু রায় দিল্লীতে গিয়া ঘরভেদী বিভীষণের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের সমস্ত আভ্যন্তরীণ সংবাদ 


চন্দ্রধীপের ইতিহাস ৫৫৯ 


মানসিংহকে বলিয়া না দিলে এবং সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য না করিলে 
কম্মিনকালেও প্রতাপাদিত্যের এরূপ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইত না। তাহার অশ্বারোহী 
পদাতিক ও ঢালীতে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল । রাজা মানসিংহ না হইলে, স্বয়ং 
দিশ্লীস্বর তাহাকে দমন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে এক্ষণও যেরপ জ্ঞাতি- 
বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এ জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত ।* 


' রাজা রামচন্দ্র রায়ের যশোহর গমন 
প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। রাজা রামচন্ত্র রায়ের যশোহর গমনের বৃত্তান্ত 
বলা হইতেছে ;_ রামচন্দ্র রায় পূরর্বকথিত মতে মন্ত লোকজন সহ হোসেনপুর হইতে 
যশোহর রওনা হন এবং কতিপয় দিবস পরে তাহার ৬৪ দীাড়ের পার্সী ভৈরব নদ বাহিয়া 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকট এক খালের মধ্যে আসিয়া নোঙ্গর করে । মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য জামাতাকে তাহার অমাত্যগণ দ্বারা বিশেষ আদর আপ্যায়িত করিয়া রাজধানীতে 
লইয়া যান। রাজা রামচন্দ্র রায় তখনও অল্পবয়স্ক যুবক ; তিনি এক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া, 
সঙ্গীয় রমাই ভীড়ে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া অন্তঃপুরে নিয়া যান এবং তাহার সম্পকয়া 
শালিকাগণ নানাবিধ বিদ্রপাত্মক কথা বলিলে রামচন্দ্রের পরিবর্তে সেই স্ত্রীবেশধারী রমাই 
ভীড় তাহাদের কথার তীব্র উত্তর প্রদান করেন : ইহাতে তাহাদের সন্দেহ হয় এবং রমাই 
ভাড় যে পুরুষ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে । ক্রমে এই কথা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর 
হয়। প্রতাপাদিতা এবং বিধ আচরণকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও তাহার অপমানজনক মনে করিয়া 
এবং রামচন্দ্রকে তাহার জ্ঞাতিশক্র বসন্ত রায়ের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্রের 
প্রতি এতদূর কুপিত হন যে, অবিলম্বে রামচন্দ্রের শিরচ্ছেদ করিবেন বলিয়া আদেশ করেন। 
প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ভগিনীপতির এবং বিধ আকম্পমিক বিপদবার্তী অবগত হইয়া 
গভীরু/ণিশীথে উহা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করেন । রামচন্দ্র ইহা শ্রবণে কিংকর্তব্যবিমূ্ হইয়া 
জীবনরক্ষক রামমোহন মালকে উহা জ্ঞাপন করান। তৎপর উদয়াদিত্য, রামমোহন ও 
রামচন্দ্র এই তিনজন এ রাব্রেই রাজধানী পরিত্যাগ কর' স্থির করেন । তদনুসারে উদয়াদিত্য 
সীতারাম নামিক একজন শান্ত্রীর সহায়তায় রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরের প্রথম ফটক মুক্ত করিয়া 
দিলে, মহাবল রামমোহন রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দ্বিতল অষ্টালিকা হইতে রজ্ছুর সাহায্যে 
নিচে অবতরণ করেন এবং নৌকায় উঠিয়া অবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেন। যে খালের মধ্যে 
নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, এরূপ জনশ্রুতি আছে যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আদেশে তথায় 
মধ্যে মধ্যে বৃহৎ শালবৃক্ষ ফেলিয়া নৌকার গতিরোধ করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ; কিন্তু 
মহাবল রামমোহনের অসীম সাহসে নৌকা এরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া এঁ রাত্রি মধ্যে ভৈরব 
নদে পতিত হয়। ভৈরব নদে পড়িবামাত্রই সেনাপতি ফার্ণাপ্ডিজ মুহ্রমুহুঃ তোপধ্বনি করেন ; 
কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানিতে পারিয়াও আর অগ্রসর হন নাই। পর দিবস 
উদয়াদিত্যকে রামচন্দ্র মুক্তির কারণ জানিয়া প্রতাপ তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। এদিকে 


* বরিশাল জিলার বাণারিপাড়ার গুহঠাকুরতাগণ বলেন _ুদ্ধ বিশারদ জিতামিত্র গুহ, মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, চাদ রায় প্রভৃতি উক্ত গুহ বংশসন্তৃত ৷ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা নয়নানন্দ 
গুহ সরকার এই জিলার কাকরধা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । পরে তাহার বংশপরম্পরা 
ব্যক্তিগণ বাণারিপাড়া খ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন । প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে শেষভাগের কথাগুলির 
সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। লেখক । 


৫৬০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রাজা রামচন্্র কয়েকদিন মধ্যেই হোসেনপুর পৌঁছিয়াই সদলবলে মাধবপাশা নৃতন 
রাজধানীতে চলিয়া যান এবং মাধবপাশা গিয়া কী প্রকারে শ্বশুরকে এই অপমানের প্রতিশোধ 
দিবেন তাহা ভাবিতে থাকেন । 


রামমোহনের পুনঃ যশোহর গমন 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজা রামচন্ত্রের শিরশ্ছেদের আদেশ করায় অনেকে প্রতাপাদিত্যকে 
নিশ্মণ মনে করিতে পারেন ; কিন্তু বর্তমান সময়ের বাঙালি অপেক্ষা তাহার মানসিক বল 
সহস্্গুণে বর্ধিত ছিল। স্নেহের পুস্তলী দুহিতা বিধবা হইবে, এই ভীতিব্যঞ্জক দুর্বলতা তাহার 
হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই ; তখন প্রতাপাদিত্যের পরিবারস্থ লোকে নিজেদের 
জীবনাপেক্ষা সম্মানকেই বড় মনে করিতেন । রাজা রামচন্দ্র যেমন বাল-স্বভাব-সুলভ ইতর 
জনোচিত কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অবস্থাবিশেষে এ রূপ আদেশ দেওয়ার জন্য 
প্রতাপাদিত্যকে সম্পূর্ণ দোষী করা যাইতে পারে না। বিশেষত কথাটা প্রতাপাদিত্যের কর্ণে 
যে অতিরঞ্জিতভাবে উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে মনে করা যাইতে পারে। 

রাজা রামচন্দ্র দেশে আসিলে রামমোহন মাল অবসর বুঝিয়া যশোহর যাইয়া রাণীকে 
আনিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং এক্ষেত্রে রাজকুমারী বিন্দুমতী যে 
নির্দোষী তাহা রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া যশোহ্র যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন । ক্রমিক 
রামচন্দ্রের মনটি রাজকুমারী বিন্দুমতীর দিকে আকৃষ্ট হইল এবং তিনি একদিন রামমোহনকে 
যশোহর যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন । 

রামমোহন রাজার অনুমতি লাভ করিয়া যশোহর রাজধানীতে গিয়া রাণীকে প্রণাম 
করিলেন; পুরনারীগণ রামমোহনকে দেখিয়া আশাতীত সক্তুষ্ট হইলেন । এবারে স্বয়ং 
প্রতাপাদিত্য কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করার জন্য বিবিধ প্রকার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। 
রওনার সমস্ত ঠিক হইলে রাণী বিন্দুমতী যাত্রা করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠটদিগকে প্রণামাদি করিয়া 
যেখানে ভ্রাতা উদয়াদিত্য বন্দী ছিলেন, তথায় গিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । উদয়াদিত্য 
বিন্দুমতীকে আশীব্্বাদ করিয়া বলিলেন “বিন্দু! তুমি ত চলিয়া গেলে, আমার আর কোন গতি 
হইল না!” সহসা এই কথা শুনিয়া বিন্দুমতী হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন । এবং ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়া রামমোহনকে বলিলেন, আমার এবার যাওয়া হইবে না। হঠাৎ বিন্দুমতীর মুখে 
এই কথা শুনিয়া সকলে স্তপ্তিত হইলেন এবং প্লাজকুমারীকে যথেষ্ট ভর্খসনা করিতে লাগিলেন । 
এরূপ তিরক্কার শ্রবণে তিনি কেবল রোদন করিলেন মাত্র : কিন্তু না যাওয়ার কী কারণ আছে, 
তাহা সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিলেন না, ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়া 
রহিল । রামমোহন মাল অগত্যা ক্ষুণ্রমনে মাধবপাশা ফিরিয়া আসিলেন। 


রামমোহন মাল যশোহর হইতে একাকী ফিরিয়া আসিলে পর রাজা তাহাকে যথেষ্ট ভ€সনা 
করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি প্রথমেই তোমাকে নিষেধ করবিয়াছিলাম ; রামমোহন 
মিয়মান হইয়া রহিলেন। তৎপর প্রাচীন আত্ম্ীয়বর্গের অভিমতানুসারে দ্বিতীয় পরিণয় করা 
সাব্যস্ত করিলেন এবং তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নয়ানাদকে এক পত্র দিয়া যশোহর পাঠাইলেন। 
পত্রের মর্ম ছিল যে, “যশোহররাজের সহিত তিনি আত্মীয়তা বিচ্ছিনন করিলেন এবং 
রাজকুমারী বিন্দুমতীকে আর তিনি পত্বীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছক নহেন ।” 


চন্দ্রদ্ধীপের ইতিহাস ৫৬১ 


নয়ানচাদ যথাসময়ে যশোহর রাজধানীতে পৌঁছিয়া চিঠি প্রতাপাদিত্যের গৃহিণীর নিকট 
অর্পণ করিলেন । তিনি চিঠির মর্ম অবগত হইয়া নীরবে রোদন করিলেন এবং গোপনে 
স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া বিন্দুমতীকে অবিলম্বে চন্দ্রদ্বীপ প্রেরণ করা স্থির করিলেন । 
ক্রমে রওয়ানার উদ্যোগ চলিতে লাগিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ব এবং 
তাহাদিগকে রওনা করিয়া দিলেন । 

এদিকে রাজা রামচন্দ্র রায় বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলাবাসী লব্বপ্রতিষ্ঠ শন্তুন্্র ঘোষ 
মহাশয়ের দুহিতার পাণিগ্রহণ করা সাব্যস্ত করিয়া অবিলম্বে বিবাহের তারিখ ধার্ধ করিয়া 
ফেলিলেন। রাজোচিতভাবে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সবেগে চলিতে লাগিল এবং 
দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল ) 

বিবাহের পূর্বদিন রাণী বিন্দুমতীর বজরা যশোহর হইতে রওনা হইয়া হোসেনপুরের 
খালে মাঝির হাটখোলার পশ্চিম পাড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিল। বজরার অনুচরগণ 
হোসেনপুর নগরীতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন ঘে, রাজা রামচন্দ্র রায় 
মাধবপাশার নৃতন রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বিবাহের দিন রাণীর বজরা 
মাধবপাশাভিমুখে রওনা হইল এবং রাজার বেড় বা মাধবপাশার খাল যেস্থানে আসিয়া 
কালীজিরা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই খাল ও মদীর সঙ্গমস্থলে বজরা নোঙ্গর করিয়া 
রহিল । রাণী বিন্দুমতী হোসেনপুর খালের পশ্চিমপাড়ে নৌকা নোঙ্গর করায় উহা অদ্যাপি 
রাণীপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে! 'এক্ষণও প্রাচীন কি আধুনিক দলিলপত্রে উক্ত স্থান রাণীপুর 
বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে । এই রাণীপুর নামধেয় অনতিবিস্তৃত জনপদ হোসেনপুর বক্স 
পরিবারের তালুকভুক্ত এবং অদ্যাপি বক্সিগণ ইহার তূম্যধিকারী বর্তমান আছেন। 


বউঠাকুরাণীর হাট 

রাজকুমার উদয়াদিত্য মাধবপাশার খাল ও কালীজিরা নদীর সঙ্গমস্থলে নৌকা নোঙ্গর করিয়া 
সন্ধ্যার প্রাককালে রাজবাড়ির নহবৎ বাজনা ও অন্যান্য বাদ্যভাণ্ড শ্রবণ করিয়া রাব্রিযোগে 
ছদ্মবেশে রাজধানী গিয়া অবগত হন যে, গোধূলি লগ্নে রাজা রামচন্দ্র রায়ের বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে। উদয়াদিতায নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া এই কথা ভগিনী বিন্দুমতীকে জানাইলেন। 
বিন্দুমতী তাহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নীরবে বোদন করিতে লাগিলেন এবং রাজবাড়ি 
আর না গিয়া আপন বজরায় থাকিয়া গেলেন । রাণীর আবশ্যকীয় দধি দুগ্ধ ও মৎস্যাদি খরিদ 
জন্য তথায় একখানি হাট বসিয়াছিল । রাণী যতদিন এঁ স্থানে বজরা নোঙ্গর ৃ 
ততদিনই এ স্থানে প্রত্যহ হাট বসিত এবং তজ্জন্য অদ্যাপি উক্ত স্থান বউঠাকুরাণীর হাট 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সম্প্রতি উক্ত স্থানে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয় প্রহরীগণের বংশগত 
মাধবপাশার নিকটবর্তী হাদিবসকাঠী নিবাসী বলরাম সিং ও তাহার সহযোগী কলমদার খা 
নামক জনৈক মুসলমানের প্রযত্ে উক্ত 'বউঠাকুরাণীর হাট” লামধেয় ভূমিখণ্ডে একখানি হাট 
বসিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার তথায় হাট বসে। কালীজিরা নদী পূর্বাভিমুখী 
হইয়া যে স্থান দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, এ সঙ্গমস্থলে এখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কুটির বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। তাহাই এখন বহুদূর হইতে প্রকৃতির শোভা বর্ন করিয়া, 
বর্তমান চন্দ্রদ্বীপ অধিবাসিগণকে অতীতের ক্ষীণ স্থৃতি জাগাইয়া দিতেছে। 


বাকরগঞ্জের/৩৬ 


৫৬২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রাণী বিন্দুমতীর সারসীতে অবস্থিতি 

বউঠাকুরাণীর হাট নামধেয় স্থানে রাণী বিন্দুমতী চারিমাসকাল থাকিয়া রাজা কর্তৃক 
উপেক্ষিত কি অনুপেক্ষিত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া লাখুটায়ার 
সন্নিকট বিষ্ববাড়ি ও সারসী গ্রামের নিকটবর্তী পূর্রবমুখী প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীতে বজরা নোঙ্গর 
করিয়া থাকেন; তথায় তিনি কখন কখন তীরে তীবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন; 
এদিকে স্থানীয় অধিবাসিগণের জলকষ্টের কথা রাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি সারসী গ্রামে 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক প্রকাণ্ড দীঘিকা খনন করিয়া তাহা উৎসর্গ করেন এবং তদুপলক্ষে 
নিকটস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গরিব-দুঃখিকে যথেষ্ট অর্থ দান করেন । রাণী বিন্দুমতীর এবং বিধ 
সৎকার্য্য ও দানশীলতার কথা মাধবপাশা রাজধানীতে আলোচিত হইলে, ক্রমে উহা 
অন্দরমহলে রাজমাতার কর্ণগোচর হয়। তৎপর রাজমাতা বিশিষ্ট লোক ছারা রাণী 
বিন্দুমতীর আগমন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া, স্বয়ং পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে শিবিকাসহ 
সারসীতে আগমন করেন। রাজমাতা গিয়া নববধূর সহিত দেখা করিলে, রাণী বিন্দুমতী 
শাশুড়িকে এক থাল মোহর দিয়া প্রণাম করিলেন এবং রাজমাতাও যথাবিধানে বধূকে 
আশীর্বাদ করিলেন । তৎপর উদয়াদিত্য আসিয়া রাজমাতাকে প্রণাম করিয়া পূর্বাপর তাবৎ 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য প্রমুখাৎ রাজমাতা যশোহর 
সংক্রান্ত সমস্ত বস্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত খিদ্যমানা হইলেন এবং তাহার আদেশে 
অবিলম্বে পুত্রবধূ এবং উদয়াদিত্য ও তৎসহচরণণসহ মাধবপাশা রাজধানীতে উপনীত 
হইলেন । রাজা রামচন্দ্র রায় রাণী বিন্দুমতীর রাজপুরীতে আগমন জানিয়া, পূর্ব জাতক্রোধ 
ক্রমিক তিনদিন যাবৎ কিছুতেই দেখা করিলেন না ; পরন্ত, নিজ শয়নকক্ষের কপাট বঙ্ধ 
করিয়া রহিলেন। তৎপর উদয়াদিত্যের অনেক অনুনয় বাক্যে বাধ্য হইয়া চতুর্থ দিন বাহির 
হইলেন এবং তাহার অনুচর এবং সঙ্গীয় লোকদিগকে চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া একাকী 
উদয়াদিত্যকে আপন ভূত্য নয়নচাদের সহিত যশোহরে প্রেরণ করিলেন । 

রাজা রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। রাণী বিন্দুমতীকে তিনি প্রথমত গ্রহণ 
করিবেন না বলিয়াই মনস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে মাতার নিতান্ত অনুরোধে তাহাকে 
গ্রহণ করেন । রাণী বিন্দুমতীও স্বীয় বৃদ্ধি বলে ক্রমশ রাজার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন । 
কালক্রমে রাণী বিন্দুমতীর গর্ভে মহাবল কীর্তিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজার দ্বিতীয় 
পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে বাসুদেবনারায়ণ রায় নামক এক পুত্র হয় ।+ 

* এই ঘটনাকে সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকৃত বউঠাকুরাণীর হাট নামক গ্রন্থে অত্যন্ত 

বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি রাজা রামচন্দ্র রায়ের যে কুর্থসত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা 

তাহার ন্যায় গ্রধীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই । লেখক স্থানীয় লোক. তজ্জন্য তাহার এপ চিত্র দেখিয়া বিশেষ 
কষ্টানুভব করিয়াছেন। স্বীয় বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র তৎকৃত চন্দ্রদীপ রাজবংশে রাণী বিন্দুমতীকে মিলন করাইয়াই 
কাশীতে পাঠাইয়াছেন: কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। রাণী বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র মাত অনুরোধ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তৎগর্ভে মহাবল কীর্তি নারায়ণ জন্মথহণ করেন এবং রাজা রামচন্দ্র রায়ের লোকান্তরে এই 
কীর্তিনারায়ণই রাজা হইয়া অক্ষয় কীর্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন রাজা রামচন্দ্রকে তদীয় 
শ্বশুর প্রতাপাদিত্য রাত্রিতে সম্প্রদানের পরই নিহত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিবেন, এরূপ কলঙ্কের 
কথা প্রতাপাদিত্যের প্রতি আরোপ করিয়াছেন ; ফলত ইহা সম্পূর্ণ অমূলক । েহেতু রামচন্দ্রের বিবাহ সময় 
তদীস্ পিতা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন, সুতরাং রামচন্দ্রকে বধ করিলেও প্রতাপাদিত্য ৩খন তাহার রাজ্য 
নিতে পারিতেন না ; মাত্র আপন দুহিতাকে বৈধব্যানলে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। বঙ্গীয় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ 
কেন, ইতরলোকেও ইহা করে না। এইরূপ কিংবদস্তীর মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই । এ ঘটনা 
বিবাহের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই পুক্তিকার যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । -লেখক। 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৬৩ 


কাশীপুরে ব্রাহ্মণ স্থাপন 
হোসেনপুর হইতে আসিবার সময়ে রাজা রামচন্দ্র রায় একমাত্র রাজপুরোহিত ব্যতীত আর 
কোন ব্রাহ্মণই সঙ্গে আনিতে পারেন নাই ; সুতরাং রাজধানী মাধবপাশার অনতিদৃরে 
কাশীপুর গ্রামে কতিপয় ব্রাহ্মণ আনিয়া তাহাদিগকে যথারীতি বৃত্তিভূমি প্রদান করত তথায় 
তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। কাশীপুরে রাজা যে সকল জনহিত কার্য্য 
করিয়াছিলেন, নিষ্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল ;__ 

গণপাড়া পল্লী--এই পল্লীতে জল-কষ্ট দেখিয়া রাজা এক দীঘি খনন করিয়া দেন এবং 
স্বীয় পতিনামে উক্ত জলাশয় উৎসর্গ করেন। অদ্যাপি উক্ত দীঘি কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দীঘি 
নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই পল্লীতে রাজার আনীত গুড় শ্রোত্রীয় বংশের রামকান্ত বিদ্যাভুষণ, 
হরিরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামকেশব পঞ্চানন, দেবীচরণ বাচষ্পতি, রামশরণ বিদ্যাবাগীশ 
প্রসিছ। পপ্তিত ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ গুড় নামে এই বংশে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 
জ্যতিষ শান্কে তাহার বিশেষ ব্যুৎপন্তি ছিল ; তিনি নবাব সরকারের দরকার করিয়া, উত্তর 
কালে (১১৪৩ সনে) মামুদ সা বা সাকুলী খা নামিক মোহর দস্তখতি এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। 
এই গণপাডা পলুগতে পুণ্ুবীকাক্ষ ভট্টাচার্য্য নিজ প্রতিভাবলে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন । ইনি এপঠান কলাপ ব্যাকরণের টিকাকার । ক্রমে ইহার বংশে কষ্জনাথ 
তর্কসিদ্ধান্ত, মদনমোহন ভষ্টচার্যা, হরিনাথ তর্কপঞ্চানন, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
জন্মগ্রহণ করেশ। বর্তমানে এই বংশে দুইজন প্রৌট ব্যক্তি জীবিত আছেন। 

ঢেউরিয়া পল্লী--এই পল্লীতে প্রথম শ্রীকর আচার্ষ্য নামিক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্র 
ঘের সময়ে আসিয়! বাস করিতে থাকেন । তাহাদের বংশানুসারে কতিপয় প্রৌট ব্যক্তি 
1এথান আছেন । তৎকালীন দক্ষিণ কাশীপুরে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইহাদের বাড়িতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। তদ্যতীত চবিবশ পরগণার এড়েদহ 
হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ কাশীপুরে আসিয়া বাস 
করেশ। ইহার পুর হরিহর, তৎপুত্র কৃষ্ণদেব তর্কালঙ্কার, তৎপুত্র রামরাম তর্কসিদ্ধাস্ত, 
রঘুরাম ন্যায়ালঙ্কাব এবং লক্ষ্মণচন্তর তর্কভৃষণ ; ইহারা প্রসিদ্ধ পান্তিত ছিলেন ।-ইহারা 
পিতামহের প্রাপ্ত রাজদত্ত নিষ্কর বৃক্তি অবলম্বন করিং1 কাশীপুরে সুখ্যাতির সহিত বসতি 
করিতেছেন । লাখুটীয়ার স্বীয় রাজচন্দ্র রায় মহাশয় এই বংশের শিষ্য ছিলেন । ইহাদের 
চন্ধদ্বীপ রাজসব্কারে প্রাপ্ত ব্রহগাত্রের বার্ষিক আয় অন্যন ১৫০০ দেড় হাজার টাকা । বর্তমানে 
এই বংশে দুইজন প্রো ও দুইটি যুবক জীবিত আছেন। 

কায়স্থ_-গুহ মুসবিফ বংশের রাঘবেন্দ্র গুহ তৎকালীন কতক মহোত্তরাণ সম্পাস্তি প্রাপ্ত 
হইয়া, বংশপরম্পরায় কাশীপুরে বসতি করিয়া আসিতেছেন। দত্ত বংশে কষ্জানন্দ দণ্তের 
রামগঙ্গা, কাশীনাথ, রখুদেব নামে কতিপয় পুত্র জনুগ্রহণ করেন। পরাজানুঞ্ধহে 
ইহাদের যে সকল ভূঁসম্পত্তি ছিল, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ কালেক্টরির তৌজী ১৭৫৮ নং খারিজা 
তালুক রামমোহন দত্ত অন্যতম উক্ত রামমোহন দত্তের পুত্র কালিদাস দত্ত বিক্রমপুর বিবাহ 
করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন । উক্ত কালিদাস দত্তের পৌন্র বর্তমানে পেল্সনপ্রাপ্ত 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর । নাগবংশের জিতামিত্র নাগ নামিক জনৈক 
ব্যক্তি আসিয়া প্রথমে কড়াপুর বাসস্থান নির্দেশ করেন এবং রাজবাড়ি কন্যা সম্প্রদান করিয়া 
চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজে বিশষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ঘোষ বংশে-__পথ্গনন্দ ঘোষ 
রায়পাশাতে আসিয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়া বংশপরম্পরায় বসতি করিতেছেন । 


৫৬৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 

দুর্গ ও গড় নির্মাণ 
রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে চন্দ্র্বীপ রক্ষা 
করিবার জন্য বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে রাবণাবাদে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; তাহা 
অদ্যাপি বর্তমান আছে। হোসেনপুরের দুর্গ সম্বন্ধে পৃবের্বই উক্ত হইয়াছে। 


কাঠের বেড়াছারা গড় নির্মাণ 
বরিশাল নদী ও মাধবপাশা রাজধানী ইহার ঠিক মধ্যস্থলে কাশীপুরে কাঠ নির্মিত বেড়াদ্ারা 
একটি গড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাটনা দেশীয় বস্স্ারী সৈন্যগণ বাস করিত এবং 
নিকটবর্তী প্রকাণ্ড মাঠে ইহারা কুচকাওয়াজ করিত । কাশীপুরে যে পল্লীতে উক্ত সৈন্যবাস 
ছিল, তাহাকে অদ্যাপি আঠগড় বলে । রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময় এই পল্লীতে মহামায়া 
নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। 


সৈন্যবল বৃদ্ধি 

রাজা রামচন্দ্র ও তৎপুত্র কীর্তিনারায়ণের সময় প্রভৃত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পাঞ্জাব, 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পাটনা হইতে বহুতর সিপাহী ও বক্সারী সৈন্য আমদানী করা হয়। 
এতদ্যতীত পর্তুগীজ সৈন্যসংখ্যাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। জনগেরী নামে জনৈক 
পর্তুগীজ দলপতি তৎকালে দশ সহস্রাধিক সৈন্যসহ বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন ; রাজা 
রামচন্দ্রের আহ্বানে তিনি তাহার দলবলসহ চন্দরদ্বীপ রাজসরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন।* 
তৎকালে অশ্বারোহী, পদাতিক, পর্তুগীজ প্রভৃতি সমস্ত সৈন্য সংখ্যা একত্র করিলে রাজা 
রামচন্দ্রের লক্ষাধিক সৈন্য হইত। 


বক্সারী সৈন্য 
রাজা রামচন্দ্র পাটনা, মজঃফরপুর, ব্রিহুত প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক ছত্রিজাতীয় লোক 
আনিয়া সৈন্যদল গঠন করেন। কাশীপুর, নথুল্লাবাদ পল্লীর নিকট ইহাদের ৩৬০ খানা বাড়ি 
ছিল। ক্রমে ইহাদের অধিকাংশ এদেশে রহিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কতক দেশে গিয়াছে। 
বর্তমানে মাধবপাশা (শ্রীনগরের) দক্ষিণদিকে হাদিবসকাঠী এবং কালীজিড়ায় ইহাদের 
বংসধরগণ অদ্যাপি বর্তমান আছে এবং কাশীপুরেও কতক বর্তমান আছে। 


অসভ্য শ্রেণীর সৈন্য 
এই রাজার সময় কতক পাহাড় অঞ্চলের সৈন্য ছিল । ইহারা প্রায়শ পদাতিক সৈন্যের কাজ 
করিত এবং সময় সময় তীর ধনু ব্যবহাব করিত। বর্তমান কাশীপুর জঙ্গলের ফাণগু সিং, 
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চন্দ্রদ্ীপের ইতিহাস ৫৬৫ 


কাঞ্চন সিং, বীর সিং বুনুয়াগণ সম্ভবতঃ তাহাদের বংশধর ; ইহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণ ও 
| 


বাঙালি সৈন্য 

রঘুনন্দন ফৌজদার নামে বিখ্যাত বাঙালি বীর রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, ইহার অধীনে বহু সৈন্য থাকিত। ইহার চারি পুত্র । (১) লক্ষ্মীনারায়ণ, 
(২) রামনাথ, (৩) রঘুনাথ, (8) রামমোহন । রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর তাহার বলশালী 
পুব্রগণও চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। রামনাথের বংশধরগণ 
হোসেনপুরের নিকট শিমুলেশ্বর বা শিমুলিয়া গ্রামে বাস করেন এবং রামমোহনের পুত্র 
রামরাজা সিংহ কাশীপুরের চহটা পল্লীতে বাখস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতে 
থাকেন । তাহার দুই পুত্র রামশেখর ও রামকিশোর । রামকিশোর নিঃসন্তান; বর্তমানে তাহার 
দৌহিত্র কুশঙ্গল নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দত্ত বি. এল. বরিশালে ওকালতী করিতেছেন । 
রামশেখরের বংশে বর্তমানে শশিভৃষণ ও জানকীভূষণ সিংহ ও এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট 
অফিসার । | 

বর্তমান মূলাদী স্টেশনাধীন ইচালী' গ্রামে যে দত্ত চৌধুরী বংশ বিদ্যমান আছে, ইহাদের 
পূর্বপুরুষ রামেশ্বর দত্ত একজন বাঙালি সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং চন্্রহী্ী 
রাজসরকারে ইহার বিশেষ প্রন্তিশত্তি ছিল। রাজার অনুগ্রহে ইহারা যে ভূসম্পত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহাই বর্তমানে আজিমপুর পরগণায় রাজারাম দত্ত চৌধুরী নামিক ১নং 
জমিদারী । ইহা ব্যতীত ১৯৮৩নং জিরান্দী জাহাপুর নামে ইহাদের আর এটি জমিদারী 
আছে ; তাহা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ; যথা-_এই বংশীয় 
রামেশ্বরের সহযোগী অপর এক যোদ্ধবীর ভগবান দত্ত ঢাকার নিকটস্থ মজিদবাড়ি নামক 
স্থানে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করত এ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাহাপুর নদীর পাড়ে সসৈন্যে 
বিশ্রাম করেন * (জিরান)। 

চন্দ্রদ্বীপ রাজা এ যুদ্ধে জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়। উক্ত বাঙালি বীরকে এ চরভূমি ও 
তৎসংলগ্ন কতিপয় ভূমি দান করেন। ইহাই উত্তরকালে ১৯৮৩ নং জমিদারীর সৃষ্টি 
করিয়াছিল ; এই জমিদারী জাহাপুর পরগণার অন্তর্গত । অদ্যাপ্নি এই বংশীয় ব্যক্তিগণের 
বিবাহকালীন তলোয়ার ব্যবহার করা এবং ঘোড়ায় চড়ার রীতি আছে। বর্তমানে এই বংশে 
কালীপ্রসন্ন দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি নামে কতিপয় যুবক বর্তমান আছে। 


কামান 
রাজা রামচন্দ্রের সময় যে দুই দল পর্তুগীজ সৈন্য ছিল, তাহারা যেমন শিক্ষা দিয়া সৈন্যদল 
গঠন করিত, পক্ষান্তরে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ করিত। 
এতদ্যতীত বাঙালি বীর মদন সিংহের কর্তৃত্বাধীনে ভিন্নভাবে দেশীয় লোকদ্বারাও কামান, 
হইত ; মাত্র ১৫/১৬ বৎসর অতীত হইল, মাধবপাশার রাজবাড়িতে দুইটি কামান পাওয়া 
গিয়াছিল। তাহার একটির উপর ৩১৮ অঙ্ক এবং কন্দর্পনার্রায়ণ রায়ের নাম খোদা ছিল এবং 


সক বিশ্রাম শব্দ পূরর্ধকালে “জিরান” শব্দে ব্যবহৃত হইত। 


৫৬৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 

অপর কামানটিব উপরে “গোবিন্দচন্দ্র কর্মকার কৃত' এই কথা খোদিত ছিল৷ উক্ত কামান 
দুইটি পরলোকগত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিবাহ উপলক্ষে 
কীর্তিপাশা গ্রামে নিয়াছিলেন। কতিপয় অশিক্ষিত লোক উক্ত কামানের ভিতর ইষ্টকখণ্ড ও 
বারুদ বোঝাই করিয়া আগুন দিয়াছিল, তাহাতে একটি কামান ভীষণ গর্জন করিয়া ফাটিয়া 
চুর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল । অপরটি কিছুদিন বরিশাল পুলিশ কোর্টের নিকট পড়িয়াছিল। বর্তমানে 
উহ্হার একটি কামান অত্রত্য সহৃদয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বরিশাল সাহিত্য পরিষদ 
শাখায় দান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে । উক্ত রাজবাড়িতে এক পুঙ্করিণী আছে, 
তাহাকে কামানতলা বলে ; বোধহয় সেখানে অনেক কামান থাকিত । মাধবপাশা হইতে 
এক রাস্তা পূর্বকালে কাগাশুড়া, মুকুন্দপদ্টরি ও মতাসারের মধ্য দিয়া তৎসম্মুখবর্তী নদী পর্যাত্ত 
বিস্তৃত ছিল ; তথায় মাটিয়া বুরুজ অদ্যাপি এমন উচ্চভাবে ন্যস্ত আছে, দেখিলে বোধহয় 
এঁ স্থানে কামান দাগান হইত। 


বামমোহন মাল 
রামমোহন মাল সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহার পৈত্রিক নিবাস বর্তমান 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ছিল (0170) ৬/651 1%:০৮11)055) ৷ ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য 
ক্ষত্রিয় ছিলেন । ইহার পিতা ঘটনাচক্রে পূর্ববঙ্গের ভুলুয়া (নোয়াখালী) প্রদেশের শিঙ্গারগাও 
গ্রামে বসতি করেন। বাল্যকালে রামমোহন অত্যন্ত উদ্ধৃত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। 
কৈশোরেই ইহার বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন, রামমোহন পরিণত 
বয়সে একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা হইতে পারিবেন। ক্রমে রামমোহনের শারীরিক শক্তি 
সম্বন্ধে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের কর্ণ গোচর হইলে, রাজার আহবানে রামমোহন আসিয়া চন্ত্রদ্বীপ-রাজ 
**পর্পনারায়ণ রায়ের শেষ জীবনে তাহার শরীররক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বিশারীকাঠী 
(নিশিন্দা) হইতে কন্দর্পনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রকাঠিতে আগন করিলে বরিশালের নিকটবর্তী 
জগন্দল গ্রামে রামমোহনের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। পরে তথা হইতে ক্ষুদ্রকাঠির 
নিকট রাকুদিয়া গ্রামে তাহার বাসস্থান পরিবর্তন করা হয়। তৎপর রামমোহনের পুব্র 
প্রাণকৃষ্ণের অভিপ্রায় মতে ইহারা রাকুদিয়া গ্রামের সংলগ্ন পশ্চিমাংশে উজিরখ৷ পামক 
জনৈক মুসলমান সরদারকে সদলবলে নিহত করিয়া, উজিরপুর নামক স্থানে স্থায়ী বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়া লন। রাজা রামচন্দ্র রামমোহনকে এত ভালবাসিতেন যে, তাহার বংশস্থ 
বাক্তিগণকে মীরবহর উপাধিতে ভূষিত করেন এবং চন্ত্রদ্বীপ হইতে প্রস্ভৃত ভূসম্পত্তি দান 
করেন * উহাই রামমোহনের বংশধর রত্বেশ্বরের নামানুসারে রতুদী-কালিকাপুর নামে একটি 
পরগণা হইয়াছে, ইহা সামান্য জমিদারী নহে। বর্তমানে এই পরগণায় ছয়খানি খারিজা 
তালুক সমেত গভর্নমেন্ট রাজস্বের পরিমাণ ২৮৫৫১৪১০ পাই । এই পরগণার ভূমিগুলি 
৭২টি মৌজায় বিভক্ত । কামান ছুঁড়িতে এবং মল্লযুদ্ধ ও অসি চালনায় রামমোহন বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন ; ইহা ব্যতীত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা ইহার অন্যতম গুণ ছিল । রামমোহনের পুত্র 
প্রাণকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রত্েশ্বর এবং জীবনকৃষ্ঞের পুত্র নরোত্তম। 
রত্তেশ্বরের চারিপুত্র--€১) কৃষ্ণরাম, (২) কন্দর্পরাম, (৩) কীর্তিচাদ, (8) রামকিশোর রায় । 
এই বংশের বাবু অখিলচন্দ্র রায় বরিশাল খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন; এক্ষণ 
পেল্সন ভোগ করিতেছেন। ইহার একমাত্র পুত্র স্তীশচন্দ্র রায়। এই বংশে রসিকমন্দ্র 


চন্ত্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৬৭ 


স্ব্ণকুমার রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বর্তমান আছেন । উক্ত জমিদারী নিলাম হওয়ায় 
রামচন্দ্রপুরের গুহ পরিবার এঁ পরগণার অধিকাংশ অংশ ক্রয় করিয়া ভোগ করিতেছেন । 


লক্ষমণমাণিফ্যের পরিচয় 

বর্তমান নোয়াখালী জিলা বা ভুলুয়া প্রদেশ অতীতের অদৃরবন্তীকালে বঙ্গোপসাগরের অংশ 
ছিল । এক সময় এস্থানে ভীষণ উর্মিমালা উথ্িত হইয়া মানবের ভীতি সঞ্চার করিত । ফেনী 
নদীর পশ্চিম, মেঘনা নদীর পূর্ব, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহার্ের দক্ষিণ, এই বিস্তীর্ণ 
ভূভাগই ভুলুয়া দেশ নামে বিখ্যাত। এই প্রদেশের অধিপতিগণমধ্যে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য 
দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম নরপতি ছিলেন ; ইহারা 'শূরবংশীয় কায়স্থ। এই বংশের তুলুয়া 
আগমন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে ; যথা-_আদিশুরের বংশসম্ভৃত বিশ্বস্তর শূর 
চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শন করিবার বাসনায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৬১০ সালে 
চন্দ্রনাথ তীর্থে উপনীত হয়েন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় আকাশ ঘন কুয়াশাচ্ছন্ 
থাকায় নাবিকগণের দিগ্ভ্রম হয় এবং সাতদিন পরে অর্ণবপোতখানি বঙ্গোপসাগরের 
উপকূল সমীপে একটা চরের নিকট উপনীত হয় । তখন নিদ্রাবস্থায় বিশ্বন্তর শূর স্বপ্ন দেখেন 
যে, বারাহী দেবী তাহাকে বলিতেছেন-_“আমি তোমার অর্ণবপোতের দক্ষিণপার্থে আছি, 
তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া পূজা কর । এই যে ক্ষুদ্র চর দেখিতেছ, অবিলম্কে ইহা প্রকাণ্ড 
দ্বীপের আকার ধারণ করিয়া মানবলোচনের গোচরীভূত হইয়া মনুষ্যের আবাসতৃমি হইবে 
এবং তোমার বংশধরগণ ইহাতে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজত্ব করিবে ; তৎপর 
পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত হীনভাবে রাজত্ব করিবে ।” 

বিশ্বস্তর শূর স্বপ্নাদেশ অনুসারে অর্ণবযানের দক্ষিণাংশ অনুসন্ধান করিয়া বারাহী দেবীর 
শাক্তিমূর্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং কুয়াসার মধ্যে পূর্বরমুখী স্থাপন করিয়া সময়োপযোগী উপকরণ 
দ্বারা তাহার অর্চনা করিলেন। কুয়াশান্তে সুর্য কিরণে দিউ্মগ্ুল উত্তাসিত হইলে দেখা গেল 
যে, পশ্চিমমুখী হইয়া বারাহী দেবীকে অর্চনা করা হইখাছে। সুতরাং সকলে বলিয়া উঠিল 
'ভুল হুয়া' এই শব্দ হইতে এঁ প্রদেশ উত্তরকালে ভুঁলুয়া নামে অভিহিত হইয়াছে । 

বারাহী দেবীর ্বপ্রাদেশ মতে বিশ্বস্তর শুর উক্ত ভুলুয়া প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করিয়া, 
রাজধানীকে কল্যাণপুরী নামে অভিহিত করেন । বর্তমানে কল্যাণপুরী হইতেই কল্যাণপুর 
হইয়াছে । তিনি বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া ভুলুয়া 
প্রদেশে বসতি করান। কালক্রমে তাহার চেষ্টায় জঙ্গলাকীর্ণ চর সুশোভন মানব- 
নিকেতনরূপে পরিণত করা হয় । এই বিশ্বন্তর ভুলুয়ার প্রথম রাজা । বিশ্বস্বরের পুত্র গণপতি, 
তৎপুত্র শূরানন্দ, তৎপুব্র দেবানন্দ, তৎপুত্র মাধবচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা রাজবল্পভ । এই রাজা 
রাজবল্লুভের পুত্র রাজা লক্ষ্ষণমাণিক্য। রাজা রাজবল্পত আরাকানের মগের আক্রমণ সহ্য 
করিতে অসমর্থ হইয়া যোগদিয়া ও দাদড়া নামক জনপদ জনৈক দুর্দান্ত মুসলমান ও জনৈক 
হিন্দুসেনাপতিকে প্রদান করেন। পরে তাহাদের সাহায্যে রাজা রাজবল্পভ মগদিগের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন । 

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুণষ ছিলেন। তিনি সংগ্রামকালে যে কবচ 
পরিধান করিতেন, তাহা কল্যাণপুর রাজবাটাতে রক্ষিত আছে; এই কবচের ওজন ন্যুনাধিক 
একমণ । লক্ষমণমাণিক্যের সহিত চন্দ্রত্বীপরাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মধ্যে মধ্যে সীমানা নিরা 


৫৬৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বল পরীক্ষা হইত । তৎপর নিম্নলিখিত কারণে রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাহার মনোমালিন্য 
উপস্থিত হয় এবং সেই মনোমালিন্যের ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই লক্ষ্ষণমাণিক্যের চির- 
নিদ্রার কারণ হইয়াছিল ।* 


ছিথ্বিজয় ভট্টাচার্যের বিবরণ 
বাস করেন। কালক্রমে তাহার অসাধারণ শক্তির কথা ভুলুয়া-_রাজা অবগত হইয়া ভুলুয়ার 
অন্তর্গত বর্তমান বাবুপুর নামক স্থানে তাহাকে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া লক্ষ্পণমানিক্য নিজে 
তাহার শিষ্যত গ্রণ করেন। ক্রমে তথায় তাহার তিনটি পুত্র হয়। কিছুকাল পরে তিনি 
চন্দ্রত্বীপের অন্তর্পত শিকারপুরের নাসিকাপীঠ দর্শনমানসে আগমন করিলে তাহার অলৌকিক 
শক্তির কথা ক্রমে চন্দ্রত্বীপ-রাজের কর্ণগোচর হয়। তৎপর রাজা উক্ত তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্যের 
সহিত দেখা করিয়া-__“তিনি এতদ্দেশে বাস করিলে তাহার শিষ্যত্ গ্রহণ করিবেন” এইরূপ 
অঙ্গীকার করেন। তৎপর এঁ ভট্টাচার্য্য এদেশে বাস করিতে স্বীকার হইলে রাজা তাহাকে 
খাপুরা গ্রামে বসতি স্থান নির্দেশ করিয়া দেন এবং এ ইষ্টদের জন্য মালাকার, কুন্তকার প্রভৃতি 
নানাবিধ জাতিতে খাপুরা গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত করেন । উক্ত ভ্টাচার্ম্ের জনৈক 
পুত্র উজিরপুরের নিকটবর্তী মূলপাইন নামক এক গণুগামে পাকরতা উপাধিবিশিষ্ট জনৈক 
ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি দিখিজয় ট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ । এই বংশে উজিরপুর 
নিবাসী স্বর্গীয় তারা প্রসন্ন বিদ্যারত্ব স্থৃতিশাস্ত্রের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্থিত ছিলেন। বর্তমানে 
তীহার পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। 
এই বংশে তুলুয়া পরগণায় বাবুপুর গ্রামে তারণীশঙ্কর, হরিশঙ্কর, উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । বর্তমানে বাবুপুরে কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বাস করিতেছেন । চন্দ্রদ্বীপে 
ইহাদের বহু শিষ্য বিদ্যমান আছে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বসুবংশ দ্বিথিজয় ভট্টাচার্যের শিষ্য 
ছিলেন । মিত্র বংশে রাজাদের গুরু ঢাকা সুলতানাবাদ পরগণার অন্তর্গত মিতারার ভট্রাচার্য্যগণ 
এবং রাণীদের গুরু অদ্যাপি ভুলুয়ার দ্বিধিজয় উন্টাচার্য্য বংশ ।৯* 


+ নোয়াখালী ইতিহাস লেখক বলেন--তিনি জনশ্রুতি শুনিয়াছেন, লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রতথীপে দুইবার 
নাথ পতাকা উডডীন করিলে রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়া গিয়া তাহার সহিত ভালবাসা করিয়া, কোষ নৌকায় 
জলখেলা করিতে যান এবং রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে রামমোহন মাল নৌকা খুলিয়া নিরন্ত্র লশ্্ণকে বন্দী করেন। 
এই কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি সর্বে মিথ্যা ; ইহার মূলে আদৌ কোন সত) নিহিত নাই। ইতিহাস লেখক 
গুন্শ্রাতির উপর নির্ভর করিয়া রামচন্দ্রকে 'পামর' বলিতেও বিমুখ হন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। 
-য়াখালীর ইতিহাস লেখক এক জলখেলার প্রসঙ্গ করেন, লক্ষ্মণমাণিকোর সহিত রামচন্দ্রের এরূপ সম্যভাব 
কবা অসম্ভব ছিল ; কারণ তৎকালীন রামচন্দ্র কৈশোর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ যৌবনেও পদার্পণ করে নাই ; 
বস্তু তখন লক্ষ্মণমাণিক্য অতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন! 

* + চন্দ্রদবীপেব ন্যায় ভুলুয়া গ্রদেশও বহু পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে ; যথা-_যোগদিয়া, বাবুপুর, 
গে;পালপুব, অমরাবাদ, জয়নগর, সায়েস্তাবাদ, বেদারাবাদ, আমিরাবাদ, রোশনাবাদ । ইহা ব্যতীত লিক্গ 
$লুয়াও একটী বিস্তৃত পরগণা । ভুলুয়া জমিদারী নিলাম হইলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের 

»ধ লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী খরিদ করেন। বর্তমানে ইহার স্থলবর্তীগণ গিরিশচন্দ্র সিংহ, পূর্ণচন্ত্র 
'লংহ, কান্তিচন্্র সিংহ প্রক্কুতি । ভুলুয়ার জমিদারগণ প্রধানত মাইজাদী, দত্রপাড়া, বাবুপুর ও আমিসাপাড়া গ্রামে 
“তি করিতেছেন । বর্তমানে রাণী শশীমুখীর প্রদত্ত বৃত্তিদ্বারা বারাহী দেবী তথায় পৃঁজিতা হইতেছেন। 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৬৯ 


ভুলুয়াই লুটের বিবরণ 

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অধীন বর্তমান বরিশাল থানার অন্তর্গত খাপুরা নামক গ্রামে দিধিজয় 
ভন্টাচার্য্যবংশে সর্ববিদ্যার সন্তান ও কতিপয় কুলীন কায়স্থ এবং অন্যান্য নবশাখ শ্রেণীর 
লোকসমূহ বসতি করিত । চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বর রামচন্দ্র রায় রাজা হওয়ার পর একদা ভুলুয়া- 
রাজ লক্ষণমাণিক্য প্রায় পাচ সহস্র সৈন্য ও লোকজন প্রেরণ করিয়া গভীর নিশীথে 
তৎকালীন বর্তমান জাহাপুর নদীর পাড়স্থ খাপুরা গ্রাম ঘেরাও করিয়া, তথাকার সর্ববিদ্যার 
সন্তান ভট্টাচার্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ এবং এ গ্রামস্থ তাবৎ লোকগুলিকে তাহাদের বাড়িঘর সমেত 
নিয়া গিয়া ভুলুয়া প্রদেশে তাহাদিগকে বসতি করান । তদবধি এ সকল লোক তুলুয়াতেই 
বসতি করিতেছেন । হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে একখানি গ্রাম জনমানবশূন্য হওয়ায় পার্শ্ববর্তী 
গ্রামিকগণ ভীত ও ব্রাসিত হইয়া এই অভিনব লুটের বৃত্তান্ত রাজা রামচন্দ্রের কর্ণ গোচর 
করিলেন । রাজা রোষে ও ক্ষোভে সমধিক উত্তেজিত হইয়া, অবিলম্বে ইহার প্রতিশোধ নিতে 
মনস্থ করিলেন। বহুদিন হইতে এ জিলার আবালবৃদ্ধ সকলেই এ লুটের বৃত্তান্ত উপলক্ষ 
করিয়া কথাচ্ছলে 'ভুল্ঘাই লুটের' কথা বলিয়া থাকে । 


লক্ষণমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা 
খাপুরা গ্রাম হইতে রাজার ইষ্টদেব সর্ববিদ্যার সন্তান দ্বিপ্িজয় ভষ্টাচার্য্যকে এবং অন্যান্য 
গ্রামিকগণসহ লুটিয়া নেওয়ায় রাজা রামচন্দ্র উক্ত ইষ্টদেবকে সপরিষদ পুনঃ প্রত্যাবর্তন জন্য 
রাজা লক্ষ্ণমাণিকের নিকট এক চিঠিসহ দূত প্রেরণ করেন । ভুলুয়ারাজ লক্ষ্পণমাণিক্য দূত 
মারফতে চিঠি পাইয়া অহ্কারে বক্ষঃস্ফীত করিয়া এইরূপ উত্তর দেন যে, “বালক রাজার 
এত স্পর্থা ভাল নহে ।” রাজা রামচন্দ্র এই চিঠি পাইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইলেন 
এবং রাজসভায় বলিলেন যে, অবিলম্বে বালক বাজার বলবিক্রম লক্ষ্ষণমাণিক্যকে দেখাইতে 
হইবে । সুতরাং রামমোহন মাল, রামেশ্বর দত্ত, ভগবান, দাস, মদনসিং, নানাফার্নাভিজ ও 
জনগেরীকে রণসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বড় বড় রণপোতগুলিতে 
কামানরাজি স্থাপিত হইল এবং তাহার পাচদল সৈন্য মধে। একদল মাত্র রাজধানীতে রাখিয়া 
দুইদল পর্তুগীজ সৈন্য এবং একদল বক্সার সৈন্য ও একদল বাঙ্গালী সৈন্যসমভিব্যাহারে 
কালীজিড়া নদী হইতে রওনা হইয়া কতিপয় দিবস পরে লক্ষ্ণক্গাণিক্যের রাজধানীর 
সমীপবর্তী হইলেন এবং তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র রোষে ও ক্ষোভে 
স্বয়ং অধিনায়কের পদ গ্রহণ করত সৈন্য “মাবেশ করিয়া চতুর্দিকে ঘাটি বসাইলেন এবং 
তৎসংক্রান্ত কাজ শেষ হইলে লক্ষ্ণমাণিক্যকে আগমন-বার্তা জ্ঞাপনার্থে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি 
করিলেন । গভীর নিশীথে কামানের ভীষণ গর্জনে লক্্ণমাণিক্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি 
হঠাৎ শক্ররাজি শিয়রে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু মৌখিক পীপ্তিকতায় 
পশ্চাৎপদ হইলেন না ; অবিলম্বে আপন সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ কব্মিলেন। 
পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রামচন্দ্র, সৈন্যগণসহ লক্ষ্ণমাণিকাকে ঘোরতররূপে আক্রমণ 
করিলেন এবং রণবাদ্য ও কামান গর্জন প্রাচীন ভুলুয়াতৃমি কম্পিত করিয়া তুলিলেন । উভয় 
পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূ্র্ব ক্ষিপ্রকারিতাসহকাবে আগ্নেয়ান্ত্র দ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে 
লাগিল। সৈন্যগণের পদোথিত ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল ; যুদ্ধ মদোন্যত্ 
বীবগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া, ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন । রাজা 
লক্ধমাণিক্য যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ রামচন্দ্রের চক্রব্যুহে প্রবেশ করিলেন। রাজা 


৫৭০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


রামচন্দ্র সৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে লক্ষ্ষণমাণিক্যকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এদিকে 
লক্ষ্ণমাণিক্যের সৈন্যগণ ভুলুয়াধিপতিকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন মনে 
করিয়া চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বীরাগ্রগণ্য রামমোহন মাল অবিলম্বে 
লক্ষ্পণমাণিক্যকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করত লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া 
রাজা রামচন্দ্রের নৌকায় লইয়া গেলেন। অবিলম্বে লক্ষ্ষণমাণিক্যের পরাজয় এবং রাজা 
রামচন্দ্রের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইল । রাজা রামচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মদনসিং ও 
ফার্নান্ডিজের হস্তে সৈন্যগণের আগমন বন্দোবস্তের ভারার্পণ করিয়া, রামেশ্বর ও 
ভগবানকেসহ আপন রণতরী চন্্রদ্বীপাভিমুখে রওনা করিয়া দিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে 
মাধবপাশায় আসিয়া উপনীত হইলেন । লক্ষ্ণমাণিক্যের পরাজয় ও বন্দীর দিন হইতে 
ভুলুয়া রাজ্য কিছুদিন চন্দ্রদ্ীপের অধীন হইয়া রহিল এবং তখন হইতে ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সহিত চন্ত্রদ্বীপ অধিবাসীর ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল এবং ভুলুয়াতে 
লক্ষ্সণমাণিক্যের স্বাধীনতা-সূর্য্য কিছুদিনের জন্য অন্তমিত হইল । 


লক্ষ্ষণমাণিক্যের মৃত্যু 

ভুলুয়া হইতে ফার্নান্ডিজ, জনগেরী ও মদনসিং আসিবার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের 
বিচার হয় এবং সামরিক বিচারে রাজা রামচন্দ্র তাহাকে ফাসীর আদেশ করেন। 
কোমলহৃদয়া রাজমাতা রাজধানীতে ফাসী হইবে শুনিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বধ করিতে নিষেধ 
করেন। রামচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞা প্রাণান্তে ও লঙ্ঘন করিতেন না ; সুতরাং লক্ষমণমাণিক্যের 
ফীসীর হুকুম প্রত্যাহার করা হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত লক্ণমাণিক্য কারাগারে বন্দী ছিঙ্গেন। 
একদিন রাজা ্নানার্থ তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতার অনুরোধে ভীমকায় 
মহাবল লক্ষণমাণিক্যকে তথায় আনয়ন করা হইল। রাজা নানাবিধ কথোপকথন 
রহিলেন। ক্রমিক লক্ষ্মণমাণিক্য নারিকেল গাছটাকে দোলাইতে দোলাইতে রাজা রামচন্দ্রের 
সম্মুখে বিকট শব্দে ফেলিয়া দিলেন লক্ষণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, নারিকেলবৃক্ষ ফেলিয়া 
বৈরনির্যাতন করিবেন । কিন্তু তাহা রামচন্দ্রের গায় না পড়িয়া তাহার এক পার্শ্বে পড়িল, 
দৈবাৎ রাজা রক্ষা পাইলেন । ইহা দেখিয়া রাজমাতা তৎক্ষণাৎ এবং বিধ দুর্দাস্ত বীরকে বধ 
করিতে আদেশ দিলেন এবং অবিলম্বে ঘাতকের হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্পণের ছিন্ন মস্তক ভূতলে 
পতিত হইল । তৎপর রাজা রাজোচিত নিয়মে লক্ষণের সৎকার করাইলেন। 


পর্বাজক বৃত্তান্ত 

১৫৯০ খিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং বাঙ্গালা ৯৯৭ সালের আশ্বিন মাসে ফন্পীকা 
(50105608.) নামক জনৈক পাদরী সাহেব যশোহর নগরে উপনীত হন। যশোহরে 
আসিবার অল্পদিন পৃবের্ব ইনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । সে 
সময় রামচন্দ্রের বয়স ৮-৯ বৎসরের অধিক নহে, তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত 
পর্বটক আরও বলেন-_রাজা রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ ছিল । এ 
সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহের কথা হইতেছিল ; 
সম্ভবত উহার ২-৩ বৎসর মধ্যেই উক্ত বিবাহ হইয়া থাকিবে । 

রাজা রার্মটন্দ্রর পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের রাজত্ৃকালে র্যালুফ ফিচ নামক 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৭১ 
জনৈক ইউরোপীয় পর্বাজক ১৫৮৬ খিশ্টাব্দে চন্দরত্বীপে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি 
বলেন-_শ্রীপুর হইতে আমি বাক্লা চন্দরদ্বীপে উপস্থিত হই । এ স্থানের “রাজা হিন্দু ; তিনি 
সতপ্রকৃতির লোক, বন্দুক ছুঁড়িতে তিনি বড় ভালবাসেন, ইহার রাজ্য বৃহৎ ও উর্বরা, এ 
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল, ভুলা ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ স্থানের গৃহ 
সকল সুন্দর ও উন্নত, রাস্তা সকল প্রশস্ত, অধিবাসীরা নগ্রপ্রায়, কেবলমাত্র কটিদেশ বন্ত্রখণ্ড 
দ্বারা আচ্ছাদিত রাখে। এদেশের স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য রক্ষিত হইয়া 
থাকে, তীহারা গলায় হাতে ও পায়ে রৌপ্য এবং তাম্ত্র ও হস্তিদত্ত-নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার 
করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৈদেশিক মানচিতে বাকলাচন্ীপের নাম বড় অক্ষরে অফকিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


সামাজিক বিধান 
রাজা রামচন্দ্রের সময় কায়স্থ সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;__ 

(১) কুলীনের সকল সম্তানই পিতার তুল্য কুলীন গণ্য হবেন। 

(২) কুলীনের পোষ্যপুত্র কুলীন নহেন। 

(৩) কুলীনের পোষ্পুত্রকে যদি অপর কুলীন কন্যা দান করেন, তাহাতে যে দোষ 
স্পর্শে তাহা শত কূলকার্ধ্য দ্বারাও খণ্ডন হয় না। 

(৪) যে সকল কুলীন ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের কুল গঙ্গাশ্রুত কুল নামে খ্যাত। 

(৫) কুলীনগণ পর্য্যায় অনুসারে আদান-প্রদান করিবেন, পর্ধ্যায় বিপর্য্যায় হইলে 
কুলভঙ্গ হয়। 

(৬) যে সকল কুলীন স্বীয় পর্য্যায়ক্রমে পাত্র ঝ পাত্রী না হইবেন, কুলজ অথবা মধ্যল্য 
তাহার ব্লিশ্বীমস্থল। তাহারা উহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন। 
নিতান্ত মহাপাত্রদিগেরও সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন৷ যদি তাহাদের 
তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কেহ কুলীনে কন্যা দান ও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের 
কুল বজায় থাকিবে। 

(৭) কুলীনগণ যখন কুলীনদের সহিত আদান-প্রদান করেন, তখন অবস্থানুসারে 
তাহাদের এই কার্য্য 'আত্ম' “উচিত' 'গৃহ', “করি' এই চারি ভাব হয়। যখন 
তীহারা কুলজের সহিত কার্ধ্য করেন, তখন তাহাদের সেই কার্য্য “উপ ভাব 
লেখা যায় । তখন তাহারা মধ্যল্যের সহিত কার্য্য করেন তখন “ক্ষম' ভাব লিখিত 
হয়। যখন ত্ৰাহারা মহাপাত্রের সহিত কার্ধ্য করেন, তখন তাহা “অপ' ভাব লেখা 
হয়। ছোট কুলীন যদি বড় কুলীনের সহিত কার্ষ্য করেন, তাহা হইলে ছোট 
কুলীনের পক্ষে এ কার্য্যের 'সৎ' ভাব হয়। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপান্র ইহারা 
কুলীনের সহিত কার্য্য করিলে তাহাদের পক্ষে সেই কার্য্যের “সৎ ভাব গণ্য হয়। 

(৮) কুলীনগণ যদি তিন পুরুদের মধ্যে কুলীনের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া 
পুরুষানুক্রমে "অপ" সন্বন্ধ করে, তাহা হইলে তাহারা কুলচ্যুত হইয়া হীন হয়েন। 
কুলীনগণ তীাহাদিগের সহিত আদান-প্রদান করিলে তাহাদের সেই সম্বন্ধ 


৫৭২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
অবস্থানুসারে কুলীনের পক্ষে 'অপ' ও অত্যল্প সম্বন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে" 


(৯) কুলীনের তিনপুরুষ পর্যন্ত যদি দৌহিত্র দোষ জন্মে, অর্থাৎ তিনপুরুষ মধ্যে যদি 
এক পুরুষেরও মাতামহ কুলীন না হয়, তাহা হইলে কুলে দোষ স্পর্শ হয়। 


চন্দ্রদ্ীপের সামাজিক সীমানা 
কোন কুঁলীন বাস করিলে তাহার কুল থাকিবে না ; তবে উক্তরূপ কুলভ্রষ্ট কুলীনগণ 
পুরুযানুত্রমে কুলীনগণ সহিত আদান-প্রদান বজায় রাখিলে তিনি কুলজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। 


ঘটক ও স্বর্ণামাত্য 
রাজা রামচন্দ্রে সময় ঘটক ও হ্বর্ণামাত্য এই দুইটি পদের সৃষ্ট হয়। এই উভয়পদ 
ব্রাহ্মণজাতিকে অর্পণ করা হয় এবং এই জাতীয় ব্রাহ্মণগণ ধাহারা ঘটকের কার্ধ্য করিতেন, 
তাহারা (১) কায়স্থদিগের বর্ধনশীল বংশাবলী, (২) তাহাদের বিবাহের সংখ্যা, (৩) কে উৎকৃষ্ট 
বংশ কে নিকৃষ্ট বংশ, ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আবশ্যক হইলে রাজসভায় উপস্থিষ্ত 
থাকিয়া কায়স্থদিগের কুল-কার্ধ্যাদির বিবরণ বিশেষরূপে রাজসমাশে নিবেদন করিতেন । 


স্বর্ণামাত্য 
্বর্ণামাত্যদিগের উপর এই ভার আর্পিত হইল যে, তাহারা রাজসভায় ভোজনার্থ রাজ- 
নিমন্ত্রণে আগত কায়স্থদিগের ভোজনস্থলে মর্ধ্যাদানুসারে কায়স্থদিগের কে রাজার নিকটে 
কে তাহার পরে এইরূপ স্থান নির্ণয় করিয়া দিবেন । প্রথমত স্র্পামাত্যগণ ঘট কদিগের পুস্তক 
দেখিয়া কায়স্থদিগের এই মর্যাদার ক্রম নির্ণয় করিতেন। পরে তাহারা আপনারাই 
ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থ্দিগের বিবাহাদি বিষয়ের এক পুস্তক রাখিতে লাগিলেন ও তাহার 
কার্য্য এক্ষণও প্রচলিত আছে। 


নিমন্ত্রণে ভোজনের শিঞ়ম 

কায়স্থগণ যে রাজবাড়িতে ভোজন করিবেন, তাহার নিমিত্ত চিলছত্তর বা চিলছত্র নামে এক 
বৃহৎ ইষ্টকালয় নিশ্মিতি হইয়াছিল: তাহার মধ্যস্থলে রাজা আসন গ্রহণ করিতেন, তন্নিকটে 
কুলীনগণ বসিতেন এষং তাহার পর কুলজ, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অন্যান্য কায়স্থগণ ক্রমান্বয়ে 
চতুষ্পার্থে বসিতেন। বর্তমানে রাজবাড়ির উক্ত চিলছত্র ভগ্নীবস্থায় থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে সম্প্রতি সমগ্র চিলছত্রটি একটি প্রকাণ্ড জীনবৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় সমাচ্ছ্ন 
হইয়া অতীতের স্থৃতি জ্াগাইয়া দিতেছে চত্তরত্বীপ কায়স্থ সমাজে রাজার এমন প্রতিপত্তি ছিল 
যে, অদ্যাপি কোন কুলীন কায়স্থের বাড়ি নিমন্ত্রণ সময় রাজার জন্য একখানি আসন পৃথক 
রাখিয়া তৎপর সকলে অন্যান্য আসনে উপবেশন করত ভোজন করিয়া থাকেন। 


সামাজিক অপরাধীর দণ্ড 
চন্দ্দ্বীপ কায়স্থ স্মাজের কোন কায়স্তের স্বীয়-পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাহাকে 
বিবাহের পৃবের্ব রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমধ্যস্থ নামে এক প্রকার 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৭৩ 


সম্মানার্হ কর দিতে হইত । অদ্যাপি গ্রাম্য ভূষ্বামিগণ নিম্শ্রেণীর প্রজাগণের নিকট হইতে 
সাদিয়ান শুভলভ্য* আদায় করিয়া থাকেন । অনেক কবুলিয়তে উক্ত সাদিয়ান দেওয়ার কথা 
লিখা হয়। চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সামাজিক বিধি কেহ লঙ্ঘন করিলে খাসখাল নামিক নিঙ্নশ্রেণীর 
শুদ্রজাতীয় এক সম্প্রদায় উক্ত অপরাধীকে ধৃত করিয়া রাজ-সমীপে হাজির করিত এবং 
তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিতেন । 


পত্র লিখিবার পাঠ 

চন্দরদ্বীপাধিপতি পত্র লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ ব্যবহারের আদেশ প্রদান করিতেন। 

ব্রাহ্ষণ__নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ । 

কুলীন কায়স্থ-শ্রীঅমুক_ _সানুগ্রহ পত্রমিদং কার্য্যাগেন। 

নিম্ন শ্রেণী-রোক্কা বিশেষ । 

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ রাজাকে পত্রলিখিবার সময় 'আরদাস শ্রীঅমুক-_নিবেদনঞ্ 
বিশেষ, এই পাঠে অত্র লিখিবার নিয়ম ছিল । কায়স্থগণ রাজসকাশে উপস্থিত হইলে কুর্ণিশ 
অর্থাৎ ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিতেন । এই সকল রীতি অদ্যাপি 
প্রচলিত আছে। 

(১০ম রাজা) কীর্তিনারায়ণ, (১১শ রাজা) বাসুদেবনারায়ণ 
বঙ্গান্দ ১০৭৫-১০৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময় । 
(পষ্টুগীজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা) 

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র রাজা 
বা 
ছিলেন। তীহার সময় সমরবিভাগের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় 
ইউরোপ হইতে দচল দলে পর্টুগীজ, ওলন্দাজ ও দীনেমারগণ (ভেম্মার্কবাসিগণ) বঙ্গদেশে 
আগমন করিতে লাগিলেন এবং সৃবিধা পাইলেই তাহারা নানাস্থানে অত্যাচার করিতেন। 
রাজা রামচন্দ্রের সময়ের পর্টরগীজ সেনাপতি জনগেরী দশ সহস্রাধিক সেনা নিয়া চন্্রদ্বীপ 
রাজসরকারে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার প্রতি সুচতুর রাজা কীর্তিনারায়ণের সন্দেহ হওয়ায় 
জনগেরীকে তিনি বরখাস্ত করেন। ইহাতে জনগেরী তাহার সৈন্যসমূহ নিয়া ও অপর 
একদলসহ একক্রে চন্দ্রদ্বীপের উত্তর-পূর্ব সীমানায় উৎপাত-উপদ্রব আরন্ত করিতে থাকে । 
তখন মহাবীর কীর্তিনারায়ণ আপন সুশিক্ষিত সেনাদলসহ উক্ত পর্টুগীজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করেন। মেঘনা নদীর উপকূলে বর্তমান মেহেন্দীগঞ্জ স্টেশনের অন্তর্গত সুলতানী, 
লারুয়া, বল্পভপুরের নিকটবর্তী নদীতটে ও নদীমধ্যে ক্রমাগত তিন দিবস কীর্তিনারায়ণ 
অমিততেজে সৈন্য চালনা করেন। বীরবর রামমোহন, রামেশ্বর, মদনসিং প্রভৃতি সৈন্যগণ 
্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য তশ্মীভূত করিতেছিলেন। রণবাদ্য 
ও কামানের গুডুম গুড়ুম শব্দে তখন মেঘনা-উপকূল কম্পিত হইয়াছিল । ক্রমান্বয়ে তিন 
দিবস যুদ্ধের পর পর্টগীজ দিগের বহু পরিমাণে বলক্ষয় হইলে তাহারা নিরস্ত্র হইয়া, 
ীর্তিনারায়ণের সহিত সন্ধির প্রার্থী হন এবং 'তাহারা চন্দ্রদ্বীপ সীমার ভিতরে আর থাকিতে 
পারিবেন না এবং অত্যাচার-উপদ্রব করিবেন না" এইরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায়, রাজা 
কীর্তিনারায়ণ আপন সৈন্যবলসহ চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন । যে স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 

* সাদিয়ান পারস্য শব্দ ৷ ইহার বঙ্গানুবাদ বিবাহে ভূস্বামীর প্রাপ্য কর। 


৫৭৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
তাহাকে সংগ্বামপুর বলিত ; উক্ত স্থান এক্ষণ মেঘনা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। এ স্থানে 
বহিঃশক্ক্ষ আক্রমণ রক্ষার্থ একটি দুর্গ নির্মাণ করা হইয়াছিল; তাহার ভগ্মাবশেষ অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। 

রায়গড় দুর্গ নির্মাণ | 
রাজা কীর্তিনারায়ণ বহিঃশক্রর আক্রমণ নিবারণ জন্য কালীজিড়া নদীর পূর্র্বপাড়ে নলছির্ী 


নদীর সঙ্গমস্থলে জাগয়াগ্ামের নিকট একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি 
হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে উহা নির্শিত হইয়াছিল ; উক্ত দুর্গের অধিকাংশই আছে। 


রায়পুর দুর্গ নির্মাণ 
নদীর পাড়ে নিম্নে পাকা গাথনীর নিশ্মিতি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাজা কীর্তিনারায়ণ 
উহার পুনঃ সংস্কার সাধন করেন ।* 


কোটের দোনের গড়খাই 
বরিশাল হইন্তে বাখরগঞ্জ যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার কাছে কোটের 
দোনের নিকট একটি মৃত্তিকা নির্মিত গড়খাই আছে ; উহাও রাজা কীর্তিনারায়ণের আমলের 
নির্গিত ৷ 


ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রর্ত]ু স্থাপন 

ঢাকার নবাব কীর্তিনারায়ণের বীর্য্যবস্তার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া 
তৎসহ মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার সাহায্য করিবেন, এমত অনুরোধ 
করেন । একদা নবাব একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধে কীর্তিনারায়ণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন । সেই 
যুদ্ধ অন্তে নবাব এবং কীর্তিনারায়ণ এক তাবুর ভিতরে ছিলেন ; হঠাৎ নবাবের রন্ধনাগারের 
গন্ধ বীর্তিনারায়ণের নাসারক্ধে প্রবিষ্ট হইল । তিনি 'াঁকে রুমাল দেওয়ার নবাব তাহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎপর নবাব বলিলেন, “আপনাদের শান্ত্রে আছে, 'ঘ্বাণে চার 
ভোজনং' সুতরাং আপনার জাতি গিয়াছে ।” এই কথায় কীর্তিনারায়ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণকে মন্ত্রাভিষিক্ত 
রাজা করিয়া নিজে রাজ্যের তত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলেন। ফলতঃ বাসুদেব নারায়ণ নামমাত্র 
রাজা রহিলেন ; কীর্তিনারায়ণই কর্তৃত্বাদি করিতেন । ইহার এঁ অবস্থার সময় রাজবাড়ির 

* ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহানের পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গাপার গভর্নর হইয়া এদেশে আগমন 
করেন। তাহার নামানুসারে উক্ত দুর্গের নির্শিত স্থানকে সুজাবাদ রাখা হয় ; অদ্যাপি এঁ নাম প্রচলিত আছে। 
তিনি তাহার নাম ভবিষ্যৎ স্মরণার্থ রাখার জন্য ঝালকাঠীর পূর্বদিকে সুতালরীতে হিন্দু নির্মিত অত্যু্চ দেউলের 
উপরে নিজ নাম অঙ্কিত করিয়া যান । উক্ত দেউলে পারস্য অক্ষরে “সাসুজা' লিখিত আছে । সুজাবাদে চন্দ্রদীপ 
রাজার আনীত বক্সারী হিন্দুস্থানী বহুতর সৈন্য স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়া বাস করিত। এইখানেই আসমান সিং ও 
রামদুর্গার লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া আসমান সিংহের ফাসী হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী আসমান সিং ও তাহার স্ত্রী 
রামদুর্গার বিবরণ সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক জনৈক মুসলমান লেখক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া এ জিলার 
নানাস্থানে প্রচলিত আছে। 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৭৫ 
পশ্চিমমুখী বেড়ের পশ্চিমপাড় বাদলা নামক স্থানে নিজ ব্যয়ে মুসলমানদের ভজনার্থ একটি 
মসজিদ ও একটি দরগাখোলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে 
দেখিতেন। মাঠের মধ্যে উক্ত মসজিদটার ভগ্নাবশেষ এক্ষণও বিদ্যমান আছে। বরিশাল 
হইতে বাণারিপাড়া যাইতে ডিস্ট্িক্টবোর্ড রাস্তা হইতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। 


চতুষ্পাঠীর সাহায্য 
রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার 
উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠীর পণ্তিতগণকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তাহার সময় 
এ জিলার নলচিড়া, উজিরপুর, শিকারপুর, রাকুদিয়া, রহমতপুর, মানপাশা, বৈচগ্তী, 
হোসেনপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, তারাকুপী, খলিশাকোঠা প্রভৃতি স্থানের টোলের বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা নলচিড়ার চতুষ্পাঠী সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এজন্য 
নলচিড়াকে নিক্ন নবদ্বীপ বলিত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়াকালীন নলচিড়াবাসী 
পণ্ডিতগণকে অগ্নে বিদায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
রাজা কীর্তিনারায়ণ সম্বন্ধে প্রাচীন কায়স্থ-কারিকা গ্রন্থাকার কী লিখিয়াছেন দেখুন-_ 
“বীর্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ। 
জগদেক শুরো সোহপি নৌ যুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ।৷ 
মেঘনাদোপকুলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃ সহ। 
অদ্ভুতং সমরং কত্বা তীরাৎ সর্ব্বান্‌ তাড়য়ৎ! 
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাব যবনস্ততঃ ৷ 
স্থাপয়ামাস মিত্রতৃং সার্ধ তেন প্রযত্বত/” 


দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ 

রাজা কীর্তিনারায়ণের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না । রাজা কীর্তিনারায়ণ ও বাসুদেবনারায়ণের 
লোকান্তরে বাসুদেবনারায়ণের পুত্র প্রতাপনারায়ণ চন্দ্দ্বীপেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
প্রতাপনারায়ণের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম প্রেমনারায়ণ এবং কন্যার নাম 
বিমলা-সুন্দরী । প্রতাপনারায়ণ রায়ের জীবিতাবস্থাতেই রাজকুমার প্রেমনারায়ণের মৃত্যু 
হয়। রাজকুমারী বিমলার সহিত ঢাকা জিলার অন্তর্গত উলাইল গ্রাম নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র 
মজুমদারের বিবাহ হইয়াছিল । প্রেমনারায়ণের মৃত্যুর সময় রাজা প্রতাপনারায়ণের দুইটি 
দৌহিত্র বর্তমান ছিল । উহার জ্যেষ্ঠটির নাম উদয়নারায়ণ এবং কনিষ্ঠের নাম রাজনারায়ণ। 
প্রেমনারায়ণের মৃত্যু হইতেই চন্দ্রদ্বীপে বসুবংশের রাজত্ব শেষ হয়। রাজা প্রতাপনারায়ণ 
যাহাতে তাহার দৌহিত্রগণ রাজতৃ পাইতে পারেন, তজ্জন্য তাহার বিশ্বস্ত দেওয়ান রহমতপুর 
নিবাসী রামনারায়ণ চক্রবস্তীকে দিল্লীতে সনন্দ আনিতে প্রেরণ করেন। উক্ত দেওয়ান 
বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকার বিবিধ বিবরণে লিখিত হইল । 


শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি 
রাজা প্রতাপ নারায়ণের সময় মাধবপাশার ও উজিরপুরের তন্তুবায়গণ অতি সুষ্স্স বস্তু নির্মাণ 
করিত এবং উহা ঢাকার মসলিনের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল । অদ্যাপি পূজার বাজারে এই 


৫৭৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


তন্তুবায়কুল বিস্তর সৃক্ষ্স বন্ত্র ও মশারির ছিট সর্ববসুন্দর প্রভৃতি নানা প্রকার রঙ্গীন কাপড় 
বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে । বরিশালবাসীর দুর্ভাগ্য, নচেৎ ইহারা এক্ষণও উৎসাহ পাইলে পূর্ববৎ সৃক্ষ্ 
শিল্প প্রদর্শন করিতে পারে। রাজা বাসুদেবনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণের সময় এবং ইহাদের 
পরবর্তী রাজা উদয়নারায়ণের সময় ইহাদের প্রস্তুত কাপড়, ছিট প্রতৃতি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
রপ্তানি হইত ; সুতরাং তৎকালীন ইহাদের প্রত্যেকের গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূরিত ছিল। 


ত্রয়োদশ নৃপতি রাজা উদয়নারায়ণ 
(বঙ্গাব্দ ১১৩০-১১৭৫ সাল) 

রাজা প্রতাপনারায়ণ জীবিত থাকিতেই তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ পরলোকগমন করায়, কন্যা 
বিমলার পুত্রদ্বয় উদয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ চন্দরদ্ীপ রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। 
উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ অভিষিক্ত হইয়া রাজাসন গ্রহণ করেন । কনিষ্ঠ 
রাজনারায়ণ রাজমাতা নান্নী একখানি বৃহৎ তালুকের স্বত্ব নিয়া মাধবপাশার উত্তরাংশে 
প্রতাপপুর নামক গ্রামে বসতি স্থান নির্দেশ করত তথায় বাস করিতে থাকেন। উক্ত 
রাজনারায়ণের বংশধরগণকে লোকে অদ্যাপি রাজা বলিয়া থাকে । রাজা উদয়নারায়ণ ও 
রাজা রাজনারায়ণের আদিপুরুষ কান্যকুজাগত কালিদাস হইতে সপ্তদশপুরম্ঘ । নিম্নে তাহার 
একটি বংশপত্রিকা দেওয়া গেল :-_ 

(১) কালিদাস মিত্র (২) গোট মিত্র (৩) বাহন মিত্র (8) সৌরী মিত্র (৫) পাই মিত্র 
(৬) সুলোচন মিত্র (৭) ব্রেলোক্য মিত্র (৮) সুপ্রসাদ মিত্র (৯) ভাস্কর মিত্র (১০) থাক মিত্র 
(১১) বিদ্যাধর মিত্র (১২) শিবানন্দ মিত্র (১৩) সানন্দ মিত্র, ইহার অন্য নাম শ্রীরাম খা 
(১৪) বলরাম মিত্র (১৫) হরিনারায়ণ মিত্র (১৬) গৌরীচরণ মিত্র, ইহার দুই 
পুত্র উদয়নারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ । 

রাজা উদয়নারাযণ চন্দরদ্বীপ রাজ্য ভিন্ন ঢাকা জিলার অন্তর্গত পরগণে সুলতানপ্রতাপ, 
ইসপসাহি, নরুল্লাপুর ও অন্যান্য পরগণার জমিদার ছিলেন। সুলতানপ্রতাপ পরগণার 
জমিদারী ১২৪৮ সাল পর্য্যন্ত উদয়নারায়ণের বংশধরদের ছিল : তৎপর উহা! বাকী রাজস্বে 
নিলাম হইয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ণের জন্মভূমি উলাইল গ্রাম ঢাকা জিলার বংশনদীর 
তটে অবস্থিত ছিল। বহুকাল অতীত হইল উক্ত উলাইল গ্রাম বংশ ও সাভারের নিকটস্থ 
নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং রাজার জ্ঞাতিগণ বর্তমানে ঢাকা জিলার অন্তর্গত 
তেতুলাঝোরা, দৌলতপুর, জালালদী গ্রামে বাস করিতেছেন । 

রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব লাভ করিবার পর ঢাকার নবাব তাহার শ্যালক খাদি 
মজুমদার দ্বারা তাহাকে রাজ্যচ্ুত করেন ; ইহাতে রাজা উদয়নারায়ণ খিদ্যমান হইয়া নবাব 
সমীপে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । শবাবের বিচিত্র মতি, তিনি বলিলেন “তুমি 
যদি এক প্রকাণ্ড ব্যাঘকে শিকার করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্তন করিতে পার, তাহা হইলে 
বুঝিব তুমি রাজ্যলাভের উপযুক্ত ব্যক্তি ।” ইহা শুনিয়া উদয়নারায়ণ নবাব ও অপর বহুজন 
সমক্ষে সদ্য ধৃত এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্বের সহিত মন্লরযুদ্ধ করেন এবং ব্যা্তকে নিহত করিয়া 
অক্ষত শরীরে আসিয়া নবাবের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন । নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
চন্্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণের অনুমতি দিলেন । 

রাজা উদয়নারায়ণ অত্যন্ত দানশীল নরপতি ছিলেন । চন্দ্রদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে 
প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণমাত্রেই তাহার প্রদত্ত ব্রহ্ষমত্র ভূমি আবহমানকাল ভোগ করিয়া 


চন্ত্রত্বীপের ইতিহাস ৫৭৭ 
আসিতেছেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কালীন এবং প্রায় প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতেই ব্রাব্ষণকে 
ভূমি দান করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের সমগ্র রাজন্যবর্গ মধ্যে কেহই দানশীলতায় রাজা 
উদয়নারায়ণের সমকক্ষ নহেন ; তিনি দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। 


পাচখানি সনন্দের বিবরণ 
রাজা আদিশুর কর্তৃক ৯৯৯ শকাবন্দে* বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণমধ্যে ছান্দর খাষির আট 
পুত্রমধ্যে ধীর পৃততুপ্তের ধারায় একাদশ পুরুষে গোবর্নাচার্ষ্য জন্গ্হহণ করেন। এই 
গোবর্ধনাচার্য্য মহারাজ লক্ষণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ও পঞ্চরত্বের (পশুপতি, ধোয়ী, শরণ, 
গোবর্ধন ও জয়দেব) একরতব ছিলেন। ১৪১৬ শকান্দে এ জিলার ফুললুত্রীনিবাসী প্রাচীন কবি 
বিজয়গুপ্ত পল্মাপুরাণ রচনা করেন। এ সময় ফুল্পশ্রী মানসীর মনসাদেবীর প্রত্যক্ষের কথা 
বঙ্গদেশের বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন পণ্ডিত গোবর্নাচার্য্যের অধস্তন প্রপৌত্র 
চক্রপাণি পৃততুগ্ড তাহার আটপুত্র মধ্যে ব্যাস, পুণরীকাক্ষ, ভূধর এই তিন পুত্র সহ 
ফুল্লুশ্রীতে মনসার পূজা দিতে আসেন । তৎকালীন এতদ্দেশের নদীসমূহ ক্রমে চড়া পড়িয়া 
মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছিল । তাহাতে তিনি মনসাদেবীর প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া তাহার 
তিনটি পুত্রকে এদেশে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে পুগ্রীকাক্ষ ও ভূধরের সন্ততিগণ এ জিলার 
শোলক, বামরাইল প্রভৃতি গ্রামে এবং ব্যাস পৃততুণড সন্ততিপরম্পরা রাকুদিয়া গ্রামে বাস 
করিতে থাকেন । উক্ত ব্যাসের অধস্তন একাদশ পুরুষে তিতুরাম নামান্তর রামরাম পৃততুণ্ 
আপন পরিবারস্থ লোকের সহিত কলহ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন উদ্দেশে পরিবারস্থ 
লোকদিগকে না বলিয়া নিশীথে গৃহত্যাগ করেন এবং হোসেনপুর আসিয়া সূর্যদেব চক্রবর্তীর 
গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সূর্যদেব চক্রবর্তী কৌশলে তাহার. পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া 
রাকুদিয়া সংবাদ দেন এবং তাহার পিতা 'অহাদেব পৃততুণ্ড তাহাকে আনয়ন জন্য 
হোসে্নপুরে আগমন করেন; কিন্তু রামরাম কিছুতেই রাকুদিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। 
অবশেষে উক্ত সূর্য্যদেব চক্রবর্তীর একমাত্র দুহিতার পানিগ্রহণ করিয়া তিনি হোসেনপুরে 
বসতি করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৪৮ সনে তিনি বাকুশিয়া হইতে হোসেনপুর আগমন 
করেন । রামরাম পৃতভুণ্ড জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্তিত ছিলেন, ইহার অন্য নাম ছিল তিতুরাম 
পৃততুণ্ড, কিন্তু তিনি রামরাম নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন ; তিনি শ্বন্তরের উপদেশানুসারে 
মধ্যে মধ্যে চন্ত্রদ্বীপ-রাজ উদয়নারায়ণ রায়ের মহিত সাক্ষাৎ করিতেন । রাজা তাহাকে ভাল 
জ্যোতিবিরবদ জানিয়া সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাহাকে কিছু ভূমি দান করিতে অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করেন। রামরাম পৃততুণ্ড সহসা দান গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন ; পরে ১১৫৪ সালের 
১২ই বৈশাখ তারিখে রামরামের শ্বশুর সূর্যদেব চক্রবতী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার 
প্রথম সনন্দ গ্রহণ করেন । তৎকালে রাজদরবার হইতে সনন্দখানি সূর্যদেব চক্রবর্তী উপস্থিত 
গ্রহণকারী বিধায় তাহার নামে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং রামরাম পৃততুপ্ডের নাম সেরেস্তার 
কাগজে ব্রন্ষত্রদার বলিয়া লিখিয়া রাখা হয়। ইহার পরে রামরাম পৃততুণ্ড রাজা 
উদয়নারায়ণের কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রকাশ করিলে রাজা অচিরাৎ তাহার প্রত্যক্ষতা 


* শ্রীমদাদিশূরো নব নবত্যধিক নবশক্তি শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়ামাস । 
ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্‌ । 


বাকরগঞজের/৩৭ 


৫৭৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


উপলব্ধি করিয়া রামরামনূর ক্রমিক আরও চারিখানি সনন্দ প্রদান করেন । উহার একখানি 
১১৬৬ সনের ২৭শে-পৌষ এবং ১১৬৭ সনের ১৭ই পৌষ আপন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পৃততুণ্ 
নামে, আর একখানি এ সনের ২রা মাঘ নিজ নামে এবং অপর একখানি ১১৭১ সনের ২রা 
জ্যৈষ্ঠ রামরামের দ্বিতীয় পুত্র সূর্যনারাযণ নামে সনন্দ প্রাপ্ত হন। রামরামের গণনার দ্বারা 
রাজাঁ যতবার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিয়াছিলেন, ততবারই তাহাকে ভূসম্পত্তি দান 
করিয়াছিলেন । নিম্নে উহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল । 


সনন্দ গ্রহীতার সনন্দের যে গ্রামে বর্তমান € 
নাম তারিখ সম্পত্তি 
(১) সূর্য্যদেব চক্রবর্তী ১১৫৪ সাল চড়াদী বাখরগঞ্জ 
১২ই বৈশাখ 
(২) রাম রাম পৃততু্ ১১৬৬ সাল কৌখালী বাউফল 
২৭শে পৌষ আদমপুর 
(৩) প্রাণকৃষ্ণ পৃততু্ ১১৬৭ সাল কল্যাণদরকাঠী ঝালকাঠি 
১৭ই পৌষ 
(৪) রাম রাম পৃততু্ ১১৬৭ সাল রামচন্্রপুর এ 
২রা মাঘ 
(৫) সূষ্্যনারায়ণ পৃততুঃ ১১৭১ সাল শিবশনকাঠী এ 
২রা জ্োষ্ঠ 
একখানি সনন্দের নমুনা 
শ্ীশ্রী.....অস্পষ্ট 





ইয়াদিকীদ্দ শরণ মঙ্গলালয় মহামহিম শ্রীযুগ্ত রাজোদয়নারায়ণ মহাশয়াণাং শ্ীসূর্যদেব 
১ক্রব্তী সুচরিতেষু নমঞ্কারা কার্যাঞ্তাগে পরগণে (অস্পষ্ট) গয়রহ সরকাবে বাকলায় 
শ্বীরাজোদয়নারায়ণ রায়ের ধর্মে চরাজদী জোয়ারে সোয়াকাণি জমি তোমারে বক্মত্র দিল। 
জমি আমল করিয়া দপ্তরে আপন নাম ব্রন্ষোত্তর লিখাইয়া পুত্র পৌএদিক্রমে ভোগ করিয়া 
আশীর্বাদ করিতে রহ। ইতি ১১৫৪ সাল. তারিখ ১২... 

মোকাম শ্রীনগর হুকুম হুজুর । 

চন্দ্দ্বীপ রাজাব দত্ত উপরোক্ত সনন্দগুলি উত্তরকালে ঢাকাব কালেক্টরীতে রেজেষ্টাবী 
করিতে এবং চিঠা দাখিল করিতে হইয়াছিল ৷ ১২০৭ সনে এ চিঠা দাখিল করা হয়। 


চিঠার উপর অং র্‌ 
শ্রী.....(অস্পষ্ট)। রি 
নং ৫হ 
দফাওয়ারী লাখেরাজ বকয়েদ তফরিক থানা মিলানী... 
(অস্পষ্ট) আদালত ফৌজদারী জিলে ঢাকা জালালপুর । 


স্বা'-শী..... 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৭৯ 
পুগীজ জাতির অবস্থিতি 


রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময়ে তাহারই নির্দেশ অনুসারে তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণ মধ্যে 
অধিকাংশ লোক বর্তমান সাহেবগঞ্জের নিকটবত্তী শিবপুরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় 
একটি ভজনালয় (গির্জা) প্রতিষ্ঠিত করে। রাজার অনুগ্রহে ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল 
ছিল। শিবপুরের ভজনালয় কালক্রমে গোয়া বান্দল প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লব্কপ্রতিষ্ 
পাদ্রী আসিয়া উহার তন্্াবধান করায়, উক্ত গ্রামের নাম পরিশেষে পাদ্রী শিবপুর হইয়াছে : 
অদ্যাপি এ নামই বর্তমান তাছে। এখানে একটি পোষ্টাফিস ও একটি মাইনর স্কুল আছে । 
পুবর্বাপেক্ষা এ জাতীয় লোকের অবস্থা এক্ষণ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার 
অধিবাসীগণের মধ পুবর্বকালে ডোমিঙ্গ ডিছেলবা প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। এইরূপ কিংবদস্তী 
আছে যে, উক্ত ডিছেলবা সাহেবের বাড়ি ধামাছারা টাকা মাপ করা হইত । রামচন্দ্রপুর 
নিবাসী গুহ পরিবারের পূর্বপুরুষ জনৈক গুহ উক্ত ডিছেলবা সাহেবের প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। উক্ত ডোমিঙ্গ ডিছেলবা সাহেবই শিবপুর ষ্টেট স্থাপয়িতা । বর্তমানে ইহার 
বংশধরগণ ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত : ইহারা বাঙালির ন্যায় ধৃতি চাদর পরিধান করে এবং 
অধিকাংশই বঙ্গভাষা ব্যবহার কবিয়া থাকে৷ পুরাকালীয় পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী সাহেবদের 
কারবার স্থান ছিল বলিয়াই, বাখরগঞপ্জা থানার পূরর্বাংশ স্থান সাহেবগঞ্জ নামে অভিহিত 
হহ্য়াছে। 


৬ রা যু 

রাজা উদয়নারায়ণের সময় চন্দ্র্থীপ জমিদারীর অধিন তালুক সৃষ্টি হইতে আরন্ত হয়। রাজা 
তাহার ভ্রাতা রাজনারায়ণ রায় নিমিও 'রাজমাতা" নাম্নী এক তালুক সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা 
ব্যতীত মহল হিস্যাজাত ও মহল উজুহাত এই নামে দুইটি পৃথক সম্পত্তি সৃজন করিয়া 
ইহাও ভ্রাতা রাজনারায়ণকে অর্পণ করেন ; এই তিনটি একপএ্র করিলে উহাও এক বৃহৎ 
জমিদারী সদৃশ ছিল। এতদ্বাতীত চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, রাজবল্পভ চক্রবর্তী, রূপনারায়ণ 
৮এ*বতাঁ, রাজারাম সেন, কৃষ্ণরাম সেন, রাধাকান্ত সেন কাশীনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ 
প্রভৃতি নাষে বহুতর তালুক সৃষ্টি হইয়া জমিদারীর আয় অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। এ 
জিলায় যত তালুকদার আছেন, সকলের মূলেই চন্দ্রদ্ীপের রাজার সম্পণ্ডি। 


প্যাদা, পাইক নামে তালুক সৃজন 
বর্তমানে মাহাম্মদ হায়াত, নরুল্রা, খয়রুল্লা, সোনা উল্লা, ক্রোশ মাহাম্মদ প্রভৃতি তালুকগুলি 
প্যাদা, মৃধা ও পাইক প্রভৃতির নামে সৃষ্টি হইয়াছিল ; ইহার কোন কোন তালুকের আয় 
বার্ষিক পাচ সহস্রের উপরে হইবে । লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় উক্ত তালুকগুলির তৎকালীন 
দখিলকাপ্নগণ গভর্ণমেন্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছেন এবং এ জিলার বহু ভর 
পরিবার উক্ত তালুকগুলি আয় দ্বারা জীবিকা নিবর্বাহ করিতেছেন। 


জিম্বা তালুক সৃজন 
রাজার রাজসরকারি খাজন: আদায়ের জন্য মফস্বলে যে সকল তহশীলদার ছিল, তাহাদের 
অধিকাংশ কর্মচারী বাজবাড়ি নামমাত্র কর লিখাইয়া এক একটি মহল জিম্বা নিত। প্রকৃত 
প্রস্তাবে উক্ত মহলের প্রজ্জাগণ হইতে যে কিছু রাজস্ব আদায় উসুল হইত, তাহা আদায়কারী 


৫৮০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


গোমস্তাগণ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতেন এবং রাজাকে নামমাত্র কর দিয়াই নিফৃতি 
পাইতেন। এইরূপ জিন্বা তালুকের নাম যথা- মাহাম্মদ আজিম, সোনারাম সেন, রামবল্লুত, 
রত্বস্বর দাস প্রভৃতি। জিথা তালুকগুলি কালক্রমে ন্্দীপ পরগণার তৌজী বন্দোবস্তের পরে 
নানা তৌজীর অধীন হইয়া রহিয়াছে। 


উক্তরূপ তালুক ও জিম্বা তালুকদ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কী পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, 
তাহা বর্ণনাতীত । বোধহয় উক্ত তালুক ও জিম্বা তালুকগুলি যদি শেষকালেও রাজা তাহার 
নিজ আয়ন্তাধীন রাখিতেন, তবে বর্তমানে তাহাদের বংশধরগণ পর-মুখাপেক্ষী হইতেন না। 


নথুল্লাবাদ কালী স্থাপন 

বর্তমানে বরিশাল হইতে মাধবপাশা যাইতে যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা আছে, উহার দুই 
মাইলের নিকট একটি পাকা ইটের পোল আছে। এ স্থানকে নথুল্লাবাদ বলে । এ স্থানে 
বর্তমানে যে খালের উপর পোল আছে, রাজা উদয়নারায়ণের সময় উহা একটি ছোট নদী 
ছিল। এ স্থানে একখানি হাট ছিল, তথায় সপ্তাহে দুইদিন হাট বসিত। প্রাচীন দলিলাদিতে 
উক্ত স্থানের সীমানায় নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । রাজা উদয়নারায়ণের সময় নদীর 
পাড়ে বাজার এবং কাছারী বাড়ি ছিল এবং তৎকালীন নথুল্লাবাদ অত্যন্ত সমুন্নত স্থান ছিল; 
নিকটবত্তী অনেক প্রজার বিচারাদি নথুল্লাবাদ কাছারীতে সম্পন্ন হইত। 

রাজা উদয়নারায়ণ রায় এই কাছারীবাড়িতে ধুমধামের সহিত কালীমূর্তি স্থাপন করেন 
এবং বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে 
ঢাকা-_ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ির সন্ন্যাসী স্বর্গীয় কালীচরণ গিরি গোস্বামীর সহিত কাশীপুরের 
এক শুদ্র পরিবারের দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়াছিল । উক্ত মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্যন্ত 
আপীল হয়, কিন্তু সন্যাসীর ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় নাই। উক্ত শূদ্র পরিবারই উহার 
সেবাইত বলিয়া হাইকোর্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। 


কাশীপুরে মহামায়া বিগ্রহ স্থাপন 
কাশীপুরে কাঠগড় পল্লীতে যেস্থানে সিপাহীদের গড় ছিল, তথায় রাজা উদয়নারায়ণের সময় 
একটি পুষ্করিণী খননকালে মহামায়া নানী বিগ্রহের একখানি প্রতিমূর্তি পাওয়া যায় ৷ এইরূপ 
কিংবদন্তী আছে যে, রাজা উদয়নারায়ণ মহামায়া কর্তৃক স্বপ্রাদিষ্ট হন এবং স্বয়ং সপরিষদ্‌ 
কাঠগড় পল্লীতে আসিয়া উক্ত মূর্তি মাধবপাশা নেওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয়বার 
স্বপ্নাদেশ হইল যে, উক্ত মূর্তিকে এ স্থানেই স্থাপন করিতে হইবে। তদনুসারে রাজা 
যথাশাস্ত্রমতে এঁ মূর্তি স্থাপন করিয়া যান। উক্ত মহামায়া দেবীর পূজা অন্ঠনার জন্য তিনি 
বার্ষিক ৩০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন । কাঠগড় অধিবাসী মাঙ্গু তেওয়ারী 
নামিক জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ উহার সেবাইতে নিযুক্ত হন। উক্ত তেওয়ারীর লোকান্তরে 
তাহার সহধর্মিণী আদরমণি দেবী রামানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সংসার বিমুখ ব্যক্তির 
প্রতি মহামায়ার অন্চনার ভার অর্পণ করেন। উক্ত ব্রহ্মচারী ও আদরমণি দেব্যার উইল 
অনুসারে কাশীপুর- _চহুতপুর পল্লীস্থ পীতান্বর মুখোপাধ্যায নামিক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং কানু 
সিংহ নামিক জনৈক ব্যক্তি সেবাইত নিযুক্ত হন । বর্তমানে কানু সিংহের অংশ রামচন্দ্রপুরের 
গুহ পরিবারস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী খরিদ করিয়া মহামায়ার পুজা অর্চনার বন্দোবস্ত 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৮১ 


করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীর দিন এইখানে মেলা হয় এবং এদিন নানাস্থান 
হইতে বহু লোক তথায় আগমন করিয়া থাকে । 


শঙ্কর চক্রবর্তী 

রাজা উদয়নারায়ণের সময় মাধবপাশা রাজধানীতে শঙ্কর চত্রবত্তী নামে একজন বাহ্ষণ 
ভাগ্ডার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন ; তৎকালীন এই পদকে “ভারার কাইত' বলা হইত। 
একদা উক্ত শঙ্কর চক্রবর্তী সন্ত্রীক গঙ্গাসাগর তীর্থে গিয়া সমুদ্রগর্ভে বিরূপাক্ষ নামে এক 
পাষাণময় শিবমূর্তি প্রাপ্ত হন। শঙ্কর অত্যন্ত নিরীহ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশীপুর- 
চহুতপুর পল্লীতে তীহার বাসস্থান ছিল। তিনি দেশে আসিয়া নিজ বাড়িতেই বিরূপাক্ষ 
দেবকে স্থাপন করেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই বিগ্রহের সেবার জন্য বিস্তর ভূমি দান 
করিয়াছিলেন । কালক্রমে শঙ্কর চক্রবর্তীর বংশে ভোলানাথ ব্ন্ষচারী জনুগ্রহণ করেন । তিনি 
আজীবন কোমার্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিরূপাক্ষ দেবের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি 
কাশীপুর নিবাসী ডাক্তার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এই বিরহের জন্য 
একটি ইষ্টকালয় নির্মাণ করা হইয়াছে । মন্দির নির্মাণের ব্যয় ময়মনসিংহ জিলার 
আঠারবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী দিয়াছেন । 


রাজ কর্মচারী সীতারাম বসু 

রাজা উদয়নারায়ণের সময় ৮৫৬৮৭ রিনি কাল বরা 
বংশধর রঘৃরাম বসু কাশীপুরে আগমন করেন । তাহার চাবি পুত্র_সীতারাম, কাশীনাথ, 
নন্দকিশোর ও দেবীপ্রসাদ । উক্ত চারিপুত্রের মধ্যে সীতারাম বসু তৎকালে বিদ্যাবুদ্ধিতে 
বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন ; তাহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য 
ভাষায় সুপ্তিত ছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ তাহাকে বিচক্ষণ ব্যক্তি জানিয়া রাজসরকারে 
প্রধান কার্যযকারকের পদে নিযুক্ত করেন । কালক্রমে রাজার অনুগহে উক্ত সীতারাম বসু নিজ 
আবাসভবন কাশীপুরে প্রকাণ্ড দীঘি খনন ও ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া বাড়ির সৌষ্ঠব সম্পন্ন 
করেন ; ইহাদের বাড়িতে বার মাসে তের পার্বণ হয়৷ কাশীপুরে সীতারাম বসু দীঘির ন্যায় 
এত বড় প্রশস্ত জলাশয় আর নাই। চন্্র্বীপরাজের অনুগ্হে ইহারা যে ভূসম্পন্তি অর্জন 
রারিরাজিরার জারা ধর্াযে রি ওরা পারার কারক বারা রানার রা 
তৌজি নং ১৭৩৫ ও ১৭৫০ বটে। 


চতুর্দশ নৃপতি রাজা শিবনারায়ণ রায় 
(বঙ্গাব্দ ১১৭৩-১১৮৪ সাল) 

রাজা উদয়নারায়ণের লোকান্তরে তৎপুত্র রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার সময় চন্্রদ্বীপের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই রাজা পৈতৃক 
উত্তরাধিকারী সুত্রে ঢাকা জিলাস্থ সুলতান প্রতাপ পরগণার এক ষষ্ঠাংশের অধিপতি ছিলেন । 
তিনি রামগোপাল দালাল নামক এক ব্যক্তিকে এ পরগণার সমুদয় অংশ আপনার বলিয়া 
ইজারা-স্বতৃ লিখিয়া দেন। 

উলাইল নিবাসী দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার এই রাজার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর নগরে 
(বর্তমান ঢাকায়) দেওয়ানী আদালতে এক নালিশ উত্থাপন কবেন। তাহাতে উক্ত 


৫৮২ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


ইজারাদার ও দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার প্রভৃতি রাজা রাজবল্লুভের পুত্র রাজা গঙ্গাপ্রসাদকে 
সালিস মান্য করেন। পরে সালিসের সাক্ষাতে ইজারাদার রামগোপাল দালাল ইজারা 
ইস্তাফা করিয়া দিলে উক্ত জমিদারী ছয় অংশীদারের হস্তে পূর্ববৎ প্রত্যাগত হয়। সেই 
মোকদ্দমায় বিচারের রায় পার্শি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইযাছিল । উক্ত রায়ের তাবিখ 
২২শে অগ্রহায়ণ ১১৭৯ সাল : ইংরেজি ২রা ডিসেম্বর, ১৭৭২ । জজদিগের নাম মি. এন. 
গ্লোভার ও রায় হরিরাম মল্লিক; মোহর শাহ আলম বাদশাহের এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির । 
এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাহ আলম বাদশাহেব নিকট হইতে বঙ্গদেশর দেওয়ানী 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার কার্যারন্ত করিয়াছিলেন । 

রাজা শিবনারায়ণ সোজা প্রকৃতির লে'ক ছিলেন, এ জন্য লোকে তাহাকে পাগল রাজা 
বলিত। তিনি এই জিলার নথুল্লাবাদ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বসুবংশসন্তুত রাজবল্পত রায়ের 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই রী লোকের নিকট “কালারাণী বলিয়া' পরিচিতা 
ছিলেন। 


পঞ্চদশ নৃপতি রাজা জয়নারায়ণ রায় 
(বঙ্গাব্দ ১১৮৫-১২২০ সাল) 
রাজা জয়নারায়ণ যখন মাতৃগর্ডে ছিলেন, তখণ প্লাজা শিবনারাযণের মৃত্যু হয়। এজন 
জয়নারায়ণকে দুর্গাক্রোড়নারায়ণও বলা হইত! বর্তমান রহমতপুর নিবাসী রামনাবায়” 
চক্রবস্তীর বংশধর রামজীবন চঞবব্তী রাজী শিবনাবায়ণের দেওয়ান ছিলেন । য় মৃত্যুণ 
পর তিনি সনন্দ আনিতে যথাক্রমে দীল্পি ও ঢাকা গমন করেন ! তৎকালীন বাংলার সুবাদার, 
রামজীবন চক্রবর্তীর প্রতিভা দৃষ্টে গ্রীত হইয। তাহাব শিজ নামে সনন্দ আনিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্রাপ নিজ নামে আনিলে সমাজে “শনি নিন্দনীয় হইবেন এই ভয়ে ধম- 
ভীরু রামজীবন নিজ নামে সনন্দ আনিতে অঙ্গীকাণ ব্রেন । তিনি সুবাদারকে জানাইলেশ 
* রঃ দুর্গাবতী অন্তসত্ত্বু আছেন, ভগবৎ কৃপা ভিনি অচিরাৎ পুত্ররত্ব লাভ করিতে 
: সুতরাং উক্ত সনন্দখানি 'ুর্গাক্রোউনারায়ণ বায় নামে দিছি দে ওয়া হউক । 

গজ বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবনের উপদেশ মতে এপ নাম লিখিয়া চন্্ীপ জমিদারীর 
সনন্দ প্রদান করিলেন । রামজীবন সনন্দসহ মাধবপাশায় প্রত্য।র্তন করার কিছুদিন পরে 
রাজকুমার জয়নারায়ণ জনাগ্রহণ করেন ; কিন্তু রাজকুমারের তাগো এহেশ দেওয়ানেব কার্য 
দেখা হইল না। যেহেও অল্পদিন পরেই রামজীবন চক্তবণ্তী ক্ষয়কাশ ধোগে দেহত্যাগ 
করিযাছিলেন । রামজীবনের পু চন্দ্রশেখর | ইহারা রাজসপকার হইতে যে ডুসম্পত্তি অর্জন 
করিয়াছিনেন, তাহা উত্তরকালে ১৭২৯ নং খারিজা তালুক চক্রশেখর চক্রব তাঁ নামে অদ্যাপি 
বিখ্যাত আছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ 'বিবিধ বিবরণ' সধ্যায়ে লিখিত হইবে । 


শঙ্কর বনী 
রাজা শিবনারায়ণের বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবন চক্রবত্তীর মৃত্যুর পর নাবালক জয়নারায়ণের 
শৈশবাবস্থায় বর্তমান গৌরনদী স্টেশনাধীন নলচিড়া নিবাসী বৈদ্যবংশন্তৃত শিবশস্কর দাশ 
বন্সী প্রধান বক্সীর পদ হইতে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। সাত বৎসরকাল তিনি উক্ত 
দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁতোমধ্যে তিনি নাবালক রাজা ও রাণী দুর্গাবতীর 
অজ্ঞাতসারে বহুতর ভূসম্পত্তি কৌশলে হস্তগত করেন । রাণী দুর্গাবতী ইহা জানিতে পারিয়া 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৮৩ 


দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দেব সাহায্যে উহার অধিকাংশ উদ্ধার করেন । অবশিষ্ট যাহা ছিল, 
তাহাও শিবশঙ্করের আত্মীয় শিবচন্দ্র দাশগুপ্ত নামে বিনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন । বর্তমান 
বরিশাল কালেক্টরীর তৌজি ১৭৬২ নং তাল্‌্ক শিবচন্দ্র দাশই শিবশঙ্কর বক্সীর সেই সম্পত্তি । 
এই তালুকেব বার্ষিক স্থিত অন্যন ৬০.০০০ হাজার টাকা । কালক্রমে শিবশঙ্করের সেই 
পাপার্জিত সম্পত্তি তাহার বংশধরের ভোগে লাগিল না : উহা বাকী রাজস্বদায় নীলাম হইলে 
লাখুটিয়ার স্বনামখ্যাত জমিদার স্বগয়ি রামচন্দ্র বায চৌধুরী নীলাম খরিদ করেন । পরে তিনি 
ইহার অর্থাংশ জিলা ফরিদপুব নিবাসী সাহা জাতীষ গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীকে দিয়া উহার 
সরিক করেন । অদ্যাপি অর্াংশ হিসাবে উক্ত সম্পত্তি উভয় ষ্রেটের মালিকগণ ভে'গ করিয়া 
আমিতেছেন । বর্তমানে নলচিড়া গ্রামে শঙ্কর বন্সীর বাড়িখানি জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 


দুর্গাসাগর খনন 

রাণী দুর্াবতী কতিপয রাজকর্ম্মচারীর মন্ত্রণায় রাজবাড়ির পূর্বদিকে অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড 
দীঘি খনন কবেন। ইহা এত প্রকাণ্ড যে, তিন দ্রোণ তের কাণি অর্থাৎ পাকা ৬১ কাণি জমি 
নিয়া এই দীর্টিকা খনন করা হয়। ইহাব চারিপাড়ে চারিটি গ্রাম অবাস্থিত 
আছে--পশ্চিমপাড়ে মাধবপাশা, উত্তর পাড়ে পাংশা, দক্ষিণপাড়ে শোলনা! ও ফুলতলা এবং 
পূর্বপাড়ে কলাডেমা গ্রাম অবস্থিত আছে। ইংরেজি ১৭৮০ খিস্টাব্দে, বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে 
উক্ত দীঘি খনিত হয়। রাণী দুর্গাবতীর নামানুসারে উঞ্ত দীঘি দুর্গাসাগব নামে বিখ্যাত 
আছে। ববিশাল জিলায় এত বঙ প্রকাণ্ড দীঘি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই দর্গাসাগবের 
শৃশ্চিমশাড়ে একখানি ইষ্টক নির্মিত বড় পাকা ঘাট আছে । কতকাল গিয়াছে এক্ষণও 
তুর্দিকের পাড়গ্তলি যেন এক একটা ক্ষপ্রতম পাহাড়ে ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


দুর্াসাগর উৎসর্গ 

১১৮৮ পালে দুর্াসাগর উত্পর্গ করা হয়। এই উৎ»" উপলক্ষে চন্দ্রদ্বীপের সমস্ত পি 
পণ্ডিত এবং বিও্ুমপুর পরগণা ও বঙ্গের বিতিন্র প্রদেশের পণ্তিতগণ এবং মিথিলা 

দাক্ষিণাতা প্রদেশের দ্রাবিব, কর্ণাট, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বস্থলী, ভাটপাড়া ও নবদীপ, রী 
আগ্রা প্রভাতি প্রায় সমগ্র ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া মাধবপাশা রাজধানীতে 
আগমন করেন । পণ্ডিতম্রপ্ুলীর আগমনে ও অন্যান্য দেশীয় ঘটক, স্বর্ণমাত্য, সন্নামত, 
কুলীন, কুলজ ও ভট্ট প্রভৃতির আগমনে তৎকালীন রাজধানী অপূর্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল : 

এরূপ দৃশ্য রাজবাড়িতে আর কখনও ঘটে নাই । বিধাতাব ইচ্ছা খন্তিবার নহে, হঠাৎ রাজ- 
পরিবারের কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয় : তাহাতে রাজা রাজনারারণের অশৌচ হইয়া 
উহা একমাস কাল পালন করিতে হয় । ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল 
লোকসমূহ আসিয়াছিলেন, তাহাদের দেশে গিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা কষ্টসাধ্য হইয়া 
পড়িল। যেহেতু বর্তমানকালের ন্যায় তৎকালে এতদ্দেশে কোন রেল স্টিমারের বন্দোবস্ত 
ছিল না: সুতরাং নাবালক রাজা মহাবিপদে পড়িলেন এবং বাধ্য হইয়া সমস্ত লোকজনকে 
মাসাধিককাল যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া আহার "ও বাসস্থান প্রদান করিলেন । অবশেষে 
নূতন পুণ্যাহ তিথিতে উৎসর্গ কার্ধ্য সমাধা করিতে হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ একমাস কাল 
চন্্র্বীপে থাকিয়া উপযুক্ত বিদায় প্রাপ্তে সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত 


৫৮৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দুর্গাসাগর খনন ও উহার উৎসর্গ কার্য্যে তৎকালীন তিন লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হয় এবং 
ইহাতে সরকারী ধনাগার প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল । বিশেষ তৎকালে রাজকর্মচারীগণের, 
বিশ্বাসঘাতকতায় আয়ের পথ একেবারে ,কমিয়া' গিয়াছিল ; সুতরাং চন্্রদ্বীপের সৌভাগ্য- 
সূর্য চিরদিনের জন্য অন্তমিত হইতে চলিয়াছিল ['. 

দুর্গাসাগরে বহুদিন যাবৎ ধাপ হইয়া নিবিড় জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল। বরিশাল 
ডিন্টরিক্টবোর্ড ১২০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া উক্ত ধাপ কাটিয়া দীঘিটি পরিষ্কীর করিয়া 
দিয়াছেন। দুর্গাসাগরে বড় বড় মৎস্য আছে, উহা এক একটি ছোট কুন্তীরের মত। 

চন্ত্রধীপের রাজা জয়নারায়ণের রা্জতৃকালে «মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের 
গভর্নর জেনারেল ছিলেন । ইংরেজি ১৭৯০ সনে এবং বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে প্রথম জমিদারী 
বন্দোবস্ত করিতে আরন্ত করেন। তৎপরু ১৭৮৩ সালের ১লা মে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১শে 
বৈশাখ তারিখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ১ আইন জারী করেন। উক্ত 
বন্দোবস্ত আরঞ্ত হওয়ার পর হইতে, চন্্রদরীপ -র্্্য হইতে কোটালীপাড়া, ইদিলপুর, 
সুলতানাবাদ, আজিমপুর, বোজরোগ উমেদপুর, নাজিরপ্রুর, প্রভৃতি নামিক ৩৯টি পরগণা 
সৃষ্টি হইয়া এ পরগণাগুলি বাহির হইয়া যায় এবং লর্ড কর্নওয়ালিস বিভিন্ন মালিকগণের 
সহিত তাহার বন্দোবস্ত করেন। রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুকালে চন্দরদ্বীপ রাজ্যে পনর লক্ষ 
টাকা আয় ছিল। তৎপর সমস্ত পরগণা বাহির হইয়া গেলে চন্দ্রদ্ীপের জমিদারীতে যাহা 
অবশিষ্ট ছিল, তাহার জমিদারীতে ৮২৫৬২৪৯৪1॥ পাই এবং তদাধীন ৭৩ খানা তালুকে 
৫৮১০৪ ৯৮] পাই, একজাই সম্পত্তিতে ১০৬৬৭ ১ পাই রাজস্ব ধার্য্ে লর্ড কর্ণওয়ালিস 
রাজা জয়নারায়ণের সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন। তৎকালীন নাবালক রাজার যে 
সকল কর্মচারী ছিলেন, তাহার অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্শিক্ষিত এবং বিশ্বীসবিহীন ছি। 
পরগণাগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার সময়ে রাজার পক্ষ হইয়া কেহ উর্তন কর্তৃপক্ষ নিকট 
দরবার করিবে এমন লোক ছিল না, সকল কর্মচারী আপন আপন উদর পূর্ণ করার চেষ্টায় 
ব্যস্ত ছিল ; সুতরাং নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল ।* 


চন্দ্রদ্ধীপ নিলাম 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিলামের আইন জারী করিলেন ! নিলামের ভয়ে খাজনা মাথায় লইয়া 
অবধারিত দিবসের পূর্বের প্রাণপণে কালেক্টর সাহেবের হস্তে অর্পণ“করা তখন এ দেশীয় 
লোকদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল। বিশেষত তৎকালীন রাজার বিশ্বাসবিহীন কর্মচারিগণ 
অতি অধার্থিক ও দুষ্টাশয় ছিল ; সুতরাং রাজার সরকারি খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল । ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি এইভাবে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যে জমিদারীর রাজস্ব যত 
পরিমাণ বাকী পড়িবে সেই পরিমাণের টাকা এ বাকীপড়া বিস্তের যতখানি অংশ বিক্রয় 
করিলে উঠিতে পারে তাহাই প্রথম বিক্রয় হইবে, অল্প বাকীর জন্য ষোল আনা জমিদারী 
বিক্রয় হইত না। তদনুসারে ১২০০ সালের শেষভাগে চন্দ্রদ্ীপের ১৭। ক্রান্তি সর্বপ্রথমে 
ঢাকা কালেক্টরীতে নীলাম হয়; তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই। এই প্রদেশ 
ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। উক্ত অংশ নিলামে উঠিলে বর্তমান বরিশালস্থ জমিদারবাবু 
শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণের পূর্ববর্তী তৎকালীন ঢাকা সহরনিবাসী বাবু দলসিংহ বর্মণ উহা ক্রয় 
৯ লাগ লয়ণ এ লময় লাখেরাজ খানাবাড়ীর সৃষ্টি হয়, তাহা বর্তমান সেটেলমেন্টে ১৭ বি. 
"বাজ আানগলত 7 ৮ এ অ্রকর্জড হইয়াছে । 


চন্্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৮৫ 
করেন। পুনরায় ১২০২ সালে আবার ৯১২ গপ্ডা অংশ এ তাবে নীলাম হইলে ঢাকা 
শহরবাসী মি. জন্‌ পেনেটি সাহেব তাহা ক্রয় করেন । ১২০৪ সালে উহার রকম্ন ৯১৭ গণ্ডা 
অংশ নীলাম হইলে তাহাও উক্ত পেনেটি সাহেব ক্রয় করেন । রাজার মাতুল প্রভৃতি নৈকট্য 
আত্মীয়গণ তাহার কর্মচারী ছিলেন, তাহাদের প্রতি রাজস্ব দেওয়ার ভার ছিল ; তাহাদের 
প্রবঞ্চনাতেই রাজার এ সকল জমিদারী বিক্রীত হইয়া যায় । রাজা খাজনা দাখিল জন্য যে 
সকল টাকা এ সকল কর্মচারীকে দিতেন, তীহারা কালেক্টরতৈ উক্ত টাকা জমা না দিয়া 
আপনারা বিভাগ করিয়া লইতেন। তাহারা নাবালক রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইতেন যে, 
তাহাদের কোন চিন্তা করিবার কারণ নাই। 

উল্লিখিত অংশ সকল বিক্রীত হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এঁ কারণে একেবারে 
বিক্রয় হইয়া গেল। ১২০৬ সালে অবশিষ্ট ॥১২। ক্রান্তি অংশ একেবারে নীলাম হইলে 
রাজবাড়ির দরজার বাজারের রামমাণিক্য মুদী উহা নীলাম খরিদ করেন। তৎপর 
রামমাণিক্যের ভ্রাতা রামমাধব মুদী উহার আনি অংশ মাত্র রাখিয়া । ১২ ক্রান্তি অংশ 
রাজাকে দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রাজা তাহার দুষ্টাশয় কর্মচারিগণের পরামর্শে তাহাতে 
অসম্মত হইলেন। রাজার আত্মীয় ও কর্মচারিগণ রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইলেন যে, মুদির 
সহিত সরিকী করা অপমানজনক । বিশেষ মুদী যে টাকার ছারা নীলাম খরিদ করিয়াছে, এ 
টাকাও রাজভাণ্ারের টাকা, মুদী যাহা রাখিবে তাহাই সে অন্যায় মতে রাখিবে। 

অবশেষে রাজা জয়নারায়ণ রামমাণিক্য মুদীর নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে 
নালিশ উত্থাপন করিয়া ডিত্রীপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু মুদীর ,পক্ষ সুণ্রীমকোর্টে. উহার আপীল 
করিলে, নিম্ন আদালতের হুকুম রহিত হয় । পরে রাজা জয়নারায়ণ বিলাতে প্রিভিকাউঙ্গিলে 
আপীল করেন। ইতোমধ্যে রাণী দুর্গাবতীর মৃত্যু হয় ; শোকে ও দুঃখে তিনি অচিরকাল 
মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হন। 

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর সময় তৎপুত্র নৃসিংহনারায়ণ নাবালক ছিলেন। রাণী 
করুণাময়ী এই অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুপুত্র লইয়া মহাবিপদে পতিত হইলেন ; তখন অনন্যোপায় 
হইয়া হোসেনপুর হইতে বৃদ্ধ কর্মচারী গঙ্গাগোবিন্দ বক্সী মহাশয়কে আনিয়া প্রধান কর্মচারী 
পদে নিযুক্ত করিলেন । রাজা জয়নাবায়ণ রামমাণিক্যের নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে 
যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে ; তাহা এই-_রাজা জয়নারায়ণের পক্ষ হইতে নীলামের অব্যবহিত পরেই বলা হইল 
যে, রামমানিভ্র) রাজার বিনামদার মাত্র ; সুতরাং তিনি সর্বজন সমক্ষে রামমাণিক্যকে উক্ত 
বেনামী খরিদ সম্বন্ধে মুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিতে বলেন__তাহাতে কয়েকদিন 
বাদানুবাদের পর রামমাণিক্য মুক্তিপত্র র্েজিষ্টারী করিয়া দিতে স্বীকার 'হইলে, রাজার প্রধান 
কর্মচারী রাম মাণিক্যকে সহ "ঢাকা সদরে গিয়া উক্ত মুক্তিপত্র রেজিষ্টারী করেন এবং উক্ত 
রেজিষ্টারীর পর রামমাণিক্য মাধবপাশা আসিয়া কুচক্রী লোকের পরামর্শে উক্ত রেজিষ্টারী করা 
অস্বীকার করিয়া পুনরায় স্বনামা খরিদ বলিয়া দাবী করেন ; তাহাতে রাজা জয়নারায়ণ বাধ্য 
হইয়া ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত মুক্তিপত্র ১৭৯৯ সালে ঢাকা সদরে রেজিষ্টারী হইয়াছিল । তৎকালীন বর্তমান 
সাহেবগঞ্জের নিকট বাখরগঞ্জেও একটি রেজিষ্টারী অফিস ছিল ; ইহাতে রামমাণিক্যের 
পক্ষে উক্ত মোকদ্দমায় এইভাবে উত্তরদায়ক হন যে, মাধবপাশার নিকটবস্তী বাখরগঞ্জে 
নেভি শাক শিস থাকিন্নি দববর্তী ঢাকায় গিয়া দলিল রেজিষ্টারী করার কোন প্রয়োজন ছিল 


৫৮৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের উতিহাস 


না; সুতরাং উহা কৃত্রিম । ঢাকার দেওয়ানী আদালত এই বর্ণনার কোন সারবন্তা উপলব্ধি 
না করিয়া রাজার স্বপক্ষে মোকদ্দমা ডিক্রী দেন ; কিন্তু কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট 
রামমাণিক্যকে উপরোক্ত অজুহাতকে ঠিক মনে করিয়া মুক্তিপত্রখানি সন্দিগ্ধ মনে করিয়। 
রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিসমিস করেন ! অতঃপব রাজা জযনারায়ণ অনতিকাল মধো 
উক্ত সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভিকাউন্সীলে আপীল দায়ের করেন । 

রাজা জয়নাবায়ণের মুতার পর রাণী করুণামযী নাবালক পুত্র নিয়া যেরূপ বিপদে 
পড়িলেন, তাহাতে তিনি প্রিভিকাউন্সিলেন আপীলের কোন সংবাদাদি নিতে পারিলেন না : 
বিশেষ তৎকালে প্রিভিকাউনসিলের আপীলগুলি অন্যন তিন চারি বৎসরের কম নিষ্পত্তি হইত 
না। বিপক্ষদল হইতে কুঁচক্রীরা এইকঝপ জনরব তুলিলেন যে, রাজা প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে 
পরাজিত হইয়া অনর্থক খরচার দাযী তইযাছেন। এই জনরবের অল্পদিন পবেই বিলাত 
হইতে সংবাদ আসিল, রাজা মোকদ্দমায় জধলা৬ করিয়াছেন এবং বিনামী খরিদা স্বতৃই 
সাবাস্ত হইযাছে। বিপক্ষ দল এই সংবাদ প্রথম অবগত হইল এবং বাজবাড়ি সংবাদ 
পৌঁছিবার পৃর্রেই চতুরতাক্রমে নিম্পার্তব কথা তুলিলেন । এপিকে রাণী ককুণাময়ী এবং 
অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে কর্মচারিগণ এই ভাবে পুঝাইলেন যে, “সর্বন্ন যাওয়া অপেক্ষা বরং কিছু 
সম্পত্তি নিযা গ্রাকাও ভাল 1” সুতরাং শিম্পত্তির প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়া অচিরে ছোলেনামা 
দাখিল করা সাব্যস্ত হইল : উক্ত নিষ্পঞিন মর্মমতে রামমাণিক্য ॥১২। ক্রান্তি জমিদারী 
হইতে রাজার দুই স্ত্রী, রাণী বাজেশ্বরী ও বানী অন্নপর্ণার নামে দুইখানি তালুক লিখিয় 
দিলেন এবং অতান্পীকাল মাধা ছেলেশাম! দাখিল করা হইল । উঞ্ত ছোলেনামা দাখিলের 
অব্যবহিত পরেই বিলাত আপীলের সংবাদ বাজার নিকট ঘোষণ' করা হইল । রাজপরিবার 
এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শিরে করাখাত কবিষা এন্দন করিতে লাগিলেন । 


রাজা নৃসিংহনারায়ণের মৃত্যু 
রাজা নৃসিংহনারায়ণ দেখিতে অতি স্পৃক্ণম ছিলেন এবং অল্প বয়স্ক হইলেও সর্বদাই নিজেব 
চিন্তা করিতেন ; তীহাল্র মাত আদেশে অল্প বসেই তিনি ক্রিক দুইটি বিবাহ করেন 
, উহার এক স্ত্রীর নাম ছিল বাণী অনুপূর্ণা এবং »পর স্ত্রীর নাম ছিল রাণী বাজেম্বরী 

বিলাতের আ'ীলের সংবাদ শ্ববণ এবং কৃচত্রীদিশে চক্রান্তে লম্পন্তি উদ্ধতন বিচার 
আদালতে পাইযাও তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কারণে নুসিংহনাবায়ণ অতিরিক্ত 
চিন্তায় প্রমে শষ্যাশায়ী হইলেন এবং হা হতোম্মি। কি হইল! কী করিলাম! এই প্রকার 
দিন দিনের পর দিন ত্রমশ দুর্বল হইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহার দেহপিঞ্জার 
হইতে জীবনবাধু বহির্গত হইয়া তাহাকে সকল চিত্তা হইতে উদ্ধান করিল । 

রাজা নুসিংহনারায়ণের মৃত্যুর পর পুত্রশোকে রাণী করুণাময়ী অতি কাতরা হইয়া 
কৃচত্রীদের চক্রান্ত বর্ণনা করতঃ তত্প্রতিকারকল্পে গভর্নমেন্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ 
কাবয়াছিলেম্ন : কিন্তু গভর্নমেন্ট উহার আর কোন বাবস্থা করিতে পারেন নাই । 


রাজা বীরসিংহনারায়ণ ও রাজা দেবেন্নারায়ণ 
রাণী করুণাময়ীর মৃত্যুর পরে রাণী রাজেশ্বরী বীরসিংহনারায়ণ নামে একটি দত্তকপুত গ্রহণ 
কবেন। উক্ত হ্বীরসিংহ্‌ নারায়ণ রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন । রাজা দেবৈন্দ্রনারায়ণ রায় 
একজন খ্যাতনামা শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন । তাহার এক প্রকাণ্ড ছাতা ছিল ; তিনি উক্ত 


চন্দ্বীপের ইতিহাস ৫৮৭ 


ছাতাসহ দ্বিতল অন্টালিকা হইতে লক্ষ দিয়া ভূতলে পতিত হইতেন । তিনি শক্তিশালী পুরুষ 
হইলেও, দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই । পঞ্চানন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাহার মৃত্যু 
হয়। উক্ত দেবে্্রনারায়ণের দুই পুত্র : উপেন্্রনারায়ণ ও ভুপালনারায়ণ। উহারা বর্তমান 
আছেন, উপেন্দ্রনারায়ণকে সাধারণত গোপাল রাজা বলে । 

বর্তমান পবগণার ১৭২০ নং তোজীর অধীন দুইখানি সিকিমী তালুক এবং ১৭বি, নং 
রাজা জয়নারায়ণ নামিক নিঙ্কর লাখেরজ খানাবাড়ি এইমাত্র সম্পত্তি বর্তমান রাজাদের ছিল । 
তাহারও 7০ আনি (বিড় রাজা বীরসিংহ নারায়নের স্বত্রী কলসকাগীর জমিদাপ বরদাকাত্ত 
বায় নীলাম খরিপ করেন । বহুদিন যাবৎ এ সম্পত্তি উক্ত ববদাকান্ত গায় কি ৩ৎপুত্র বিশ্বেশ্বর 
রাষ চৌধুরী দখল করিতে সাহসী হন নাই : অবশেষে পুরুমানুক্রমে রাজাননে পরিপুষ্ট 
বাজবাড়িব নিকটস্থ শ্রীনগর (বাড়েখালী) নিবাসী জনৈক কাঞ্জবন্লীর আগ্রহে, চেষ্টায় ও যতে 
তিনি কতক সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন । অবশেষে ৩-৪ বসব গভ হইল, দেওয়ানী 
আদালতে পন্টকেব মোকদ্দমাক্রমে বন্টক করিয়া শিয়াছেন। 

রাজা বীবুসিংহনারায়ণ পায় বুদ্ধাবস্থায় বিশেষ হীনাবস্থাপ্রযুস্ত প্রায়ই বাড়ির বাহির হন 
না রর একমাত্র পুর যোগেন্দ্রনারাষণ বায় শিক্ষিত এবং বিনয়ী ৷ তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজি 
এ সংস্লুত কিছু কিছু নিক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা উপন্দ্রনারাষণ ও ভুপালনারায়ণ বিনয়ী ও 
দে । ইহাদের সহিত কেহ আলাপ করিলে অতি বিনয়ের সহিত মুদুমধুর বচনে 
লোকের কথাব উত্তর দিয়া থাকেন। ইহারা উভয়েই সাধারণভাবে ইংরেজ, বাঙ্গালা ও 
পংস্থভ লিখিতে, পাঁড়তে ও বলিতে পারেন । 





চতুর্থ অধ্যায় 
বিবিধ বিবরণ 
(অভিষিক্ত রাজা) 


বঙ্গদেশীস্প প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে নয়জন হিন্দু ছিলেন। তনাধ্যে চন্দ্বীপের রাজা 
যথাশান্ত্র বিধানে অভিষিক্ত (00107)9811011) হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দ্বাদশ 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তত্তিন্ন চন্দ্ত্বীপের রাজা ভিন্ন আর কেহই অভিষিক্ত হইতেন না। 


পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা ূ 
১৬৭৪ ব্িস্টাব্দে ও বঙ্গাব্দ ১০৮১ সালে মুসলমানগণ বাখরগঞ্জ অধিকার করেন; তৎপূর্বে 
চন্দর্বীপ অধীস্বর পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন এবং রাজা দনুজমর্দন দে স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচার 
করিয়াছিলেন । রাজা প্রতাপনারায়ণের সময় হইতে অধীনতা আরন্ত হয়। 


নাম মাত্র করদ অবস্থা 
মুসলমান কর্তৃক বাখরগঞ্জ অধিকৃত হওয়ার পরেও চন্দ্রদ্বীপ নামে করদ থাকিয়া কার্্যতঃ 
স্বাধীন ছিল ; দিল্লী হইতে কখন কোন ফৌজদার ন্মাসিলে তখন তাহাকে কিছু কর প্রদান 
করা হইত ; বাদসাহের লোক চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম চলিত । দিল্লীর 
বাদসাহের পক্ষ হইতে ৫-৭ বৎসর অন্তর সুদূর চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সংবাদ নেওয়া হইত। 
কখন কখন দিল্লী হইতে ফৌজ আসিলে রাজার লোকজন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 
যাইত । সুতরাং তাহারা কিছুই করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্রমনে চলিয়া যাইত ।* 


ূ দেওয়ান সারাই আচার্য্য | 
বরিশাল টাউনের তিন মাইল পশ্চিমে রূপাতলী গ্রামে সারাই আচার্য্ের আবাসভৃমি ছিল৷ ইহা 
মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের শেষকালে এবং রাজা রামচন্দ্রের প্রথম অবস্থায় দেওয়ানের 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; ইনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নিউঁকি লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন৷ এই 
আচার্ধ্-বংশের পরই রহমতপুরের দেওয়ানবংশ চন্্রদ্বীপ রাজসরকার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 


দেওয়ান রহমতপুরের চক্রবর্তী বংশ 

দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ একদা গঙ্গাক্নান উপলক্ষে কলিকাতা গিয়া তথা হইতে চন্দ্র্বীপ 
ফিরিতেছিলেন ; তৎকালীন কোন রেল স্টিমার ছিল না। রাজা নৌকাযোগে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনকালে বর্তমান চব্বিশ পরগণা জিলার কাচরাপাড়া নামক গ্রাম অতিক্রম করিয়া 
সক ১৫৮৬ খষ্টাব্দে ব্যালফ ফিচ নামক জনৈক ইংরেজ এদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভিনি 
বলেন_-শ্রীপুরের অধীশ্বব চাদরায় প্রভৃতি সকলে একত্র মিলিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। 
তখন এদেশে নদনদী ও দ্বীপবহুল থাকাতে গোলযোগ দেখিলে বাঙালিব। এক স্থান হইতে স্থানান্তবে গিয়া 
আত্মবক্ষা করিত । 


চন্দ্রদবীপের ইতিহাস ৫৮৯ 


আসিতেছিলেন; কার্য্যবশত রাজার নৌকা নদীতীরে সংলগ্ন হইলে তিনি এক যুবক ব্রাহ্মণকে 
দেখিতে. পাইলেন এবং তাহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া যুবক যে একজন বুদ্ধিমান ও 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজার ইচ্ছা হইল,.যুবক তাহার সহিত 
আসিলে তিনি তাহাকে চন্দ্রদ্বীপে নিয়া আসেন। পরিশেষে রাজার অক্তিপ্রায়মতে এ ব্রাহ্মণ 
যুবক রাজার সহিত মাধবপাশা আগমন করেন এবং রাজকার্ষ্যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়া 
অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানের পদ লাভ করেন। ইনিই রহমতপুরের চক্রবতীবিংশীয় 
আদিপুরুষ রামনারায়ণ চক্রবর্তী, ইনি রাজার অনুরোধে একাধিকবার দিল্লী গমন 
করিয়াছিলেন । রামনারায়ণের পুত্র রূপদেব ও রঘুদেব ; তাহারা তেমন প্রতিভাশালী ছিলেন 
না। এই দেওয়ান-বংশে রামনারায়ণের পরে তীহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবনের নাম 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ধর্মভীরু ও যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন; তিনি রাজা শিবনারায়ণের দেওয়ান 
ছিলেন। এই বংশের অষ্টমপুরুষে স্বীয় বরদাপ্রসন্্ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন । সুরেন্দ্র, 
যোগেন্্র ও রাজেন্দ্রনাথ নামে তাহার তিনটি পুত্র বর্তমান আছে। রহমৎপুরে ইহাদের 
দুইখানি বাড়ি আছে, তাহা নৃতনবাড়ি ও মাবাবাড়ি বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রদ্বীপ রাজানুগ্রহে 
ইহাদের পূর্বপুরুষ যে প্রভূত ভূ-সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন তদ্বারা বর্তমান বাখরগঞ্জ 
কালেক্টরীর ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৫৫, ২৬৯৮, ১৭২৯, ১৪৪৯ নং তৌজী সৃষ্টি হইয়াছে; ইহা 
এক-একটি তালুক ৷ রামজীবনের পুত্র চন্ত্রশেখর । এই চন্দ্রশেখর নামেই ১৭২৯ নং 
চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামিক তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে। রহমতপুরের নৃতন বাটীস্থ শ্রীযুক্ত 
সারদাচরণ চক্রবর্তী এ জিলায় একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী বলিয়া বিখ্যাত ।* 


রাজধানী সন্বন্ধীয় প্রমাণ 

বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-সভায় যখন চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়াছিল, তখন কোন কোন সভ্য উক্ত প্রবন্ধ লিখিত বিশারীকাঠী' ক্ষুদ্রকাঠি ও হোসেনপুর 
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকার কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য অতি প্রাচীন কায়স্থকারিকা হইতে 
নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্রোকটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :-- 

কন্দর্পোপম কন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ। 

মহাধর্নদ্ধরো মানী মহারথো মহাশ্রঃ] 

অক্ষৌহিণী-পতিবাঁরঃ সব্যসাটীসমো রণে । 

যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচত্রী যবনারির্মহাবলঃ 

যবনাধিপতিং গাজীং রণে ব্যাপ্যাদয়ৎ কিল। 

মগবীধ্যং তথা খব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ 


* রাজা কন্দর্সনারায়ণ রায় যখন জাহাপুর নদীর পাড় ক্ষুত্রকাঠীতে রাজধানী স্থাপনের জন্য কিছুদিন 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তৎকালীন বর্তমান রহমতপুর খালের উত্তরপারে ভীষণ অর স্থানে রহমত উল্লা 
নামক এক মুসলমান দস্যু সরদার বাস করিত । ইহার দলে ছোট বড় অনেক দস্যু ছিল। ইহারা নিকটস্থ 
নদীতে সর্বদা ডাকাতি করিত । উহাদের আবাসভুমি ভীষণ অরণ্যাবৃত স্থানে ১৮ খান খড়গ ছিল, উহাতে 
নরবলি দেওয়া হইত। ইহারা ডাকাতির সময় ধৃত ব্যক্তিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত । রাজা কন্দর্পনারায়ণ 
রায় ক্ষুদ্রকাঠি আসিয়াই এই দস্যু দলপতিকে সদলবলে নিহত করেন । রহমত উল্লা দস্যুর নামানুসারে এই 
গ্রামের নাম রহমতপুর বলিয়া খ্যাত আছে। বর্তমানে যে খাল দৃষ্ট হয়, তৎকালে উহার পশ্চিমপাড়কে গো 
শাসন ও পূর্ব উত্তরপাড়কে রহমতপুর বলিত। 


৫৯০ বৃহত্তর বাকরগজের ইতিহাস 


স্থাপয়ামাস পুরঞ্ বাসুরীকাটি সংজ্ঞকমৃ॥ 
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাঠীং তখৈব চ 
অতাড়য়ৎ যবনান স হোসেনাখ্য পুরাওখা 
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্বশান্ত্র-বিশারদঃ। 
মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;--চতুর্ব্বিধ সহস্গাণি প্রথমং 
কলিযুগস্য চ। শমিষ্যত্তি যদা বিপ্রাশ্চন্্র্দ্বীপস্তদা মহৎ। পত্তনঞ্চ নদীপার্থ্ে মাধবপাশং 
ভবিষ্যতি । মাধবপাশা পত্তনস্থা লোকধর্মকৃতা যদা । স্থাস্যতি গ্রামপার্থ্ে চ তথা মাধুব দেবকঃ৷ 
সুতরাং রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় যে বিশারীকাঠ, ক্ষুদ্রকাঠি, হোসেনপুর ও মাধবপাশার 
ক্রমিক রাজধানী পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল ।* 


বাজা রামচন্দ্রের প্রশংসা 

রাজা রামচন্দ্র যে একজন বুদ্ধিমান ও দৃট প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পর্টুগীজ পাদরিগণ 
তাহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম-প্রচার জন্য ফন্সেকো ফর্নান্ডেজ, 
কর্ডয়েস ও সোসা নামিক চারিজন পাদরী রাজা রামচন্দ্রের আমলে বঙ্গদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন । তাহারা ১৫৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা 
রামচন্দ্র তাহাদিগকে যেরূপ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে পাদরিগণ মধ্যে ফনসেকো 
গোয়ার প্রধান পাদরী 'পাইমেন্টের' নিকট লিখিয়া পাঠান : পাইমেন্ট স্বীয় মন্তব্যসহ উহা 
১৬০১-২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন । “পার-ডি-জেরির তৎকৃত “ভিসন্টিইস ওরিয়ান্টাল” নামক 
গ্রন্থে উহা উল্লেখ করিয়াছেন । ফলসেকো বলিয়াছিলেন-_ আমরা আপনার শ্বশুর চ্যাপ্তিকান 
(যশোহর) অধিপতির প্রাজ্যে গমন করিতেছি । আমাদের ইচ্ছা আপনার রাজামধ্যে ধর্ম 
প্রচার ও গীর্জা স্থাপন কার্ষে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তত্প্রতি আপনার মনোযোগ 
আকর্ষিত হয় ।” মিঃ বেভারিজ তৎকৃত বাখরগপ্জের ইতিহাসের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় এ সন্থন্ধে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 


সীমা নির্ণয় সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন 
এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সীমা নির্ণয় নামে যে অধ্যায় লিখিত হইয়াছে তাহাব উত্তর 
সীমানায় বর্তমান ফরিদপূরের কতক অংশ পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, এই বিষয় নিযা 
কোন কোন লব্কপ্রতিষ্ঠ বাক্তি আপত্তি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নিঙ্গে উক্ত তাপত্তির খণ্ডন করা 
গেল: 


কুশদ্বীপোহি চোত্তরে 
বাদশাহ আকববের প্রধান রাজস্ব-সচিব রাজা তোডলমল্ল বঙ্গদেশকে উনিশটি সরকারে 
বিভক্ত করেন : যথা--€১) সরকার জেন্নতাবাদ, (২) সরকার তাণ্ডা, (৩) সরকার 
ফতেয়াবাদ, (8) সরকার মামুদাবাদ, (৫) সরকার খালী কেতাবাদ, (৬) সরকার বাক্লা, 
(৭) সরকার পূর্ণিয়া, (৮) সরকার তাজপুর, (৯) সরকার ঘোড়াঘাট, (১০) সরকার 
পা্তিরা, (১১) সবকার বারকাবাদ, (১২) সরকার বাজুহা, (১৩) সরকার সোণারগা, (১৪) 
সব্রকাব শিল্ট শীহ. (১৫) সরকার চট্টগ্রাম, (১৬) সরকার সেরিফাবাদ, (১৭) সরকার 


" হা বাত এ/স্থসে ৩য ভগুম ৪১২ পৃষ্ঠা ভাব! তাহাতে হোসেনপুবের যুদ্ধ বিববণ সন্নিবেশিত আছে। 





চন্দ্রদীপের ইতিহাস ৫৯১ 


সেলিমাবাদ, (১৮) সরকার সাতগা, (১৯) সরকার মাদারণ । ইহা ব্যতীত বিহারে সরকার 
বিহার, মুঙ্গের চম্পারণ, হাজীপুর, সারণ, ত্রিহুত, রোটাশ এই সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। 
উপরোক্ত ৩নং সরকার ফতেহাবাদের মধ্যে ৩১টি মহল ছিল : যথা-(১) জয়শির, (২) 
ফুলচৌল, (৩) চরণলক্ষ্মী, (8) কুশদিয়া ইত্যাদি । উক্ত কুশদিয়া বা বর্তমান কুশন্দিয়া যে 
কুশদ্বীপের অপভ্রংশ তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই । অতএব পুবাকালে যে চন্দ্রদ্বীপের সীমানা 
উক্ত কুশন্দিয়া পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল. তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। উক্ত কুশন্দিয়া 
বর্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। 
ফরিদপুরের ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার দেখিলে গোপীনাথপুর নামে একটি পরগণা যে পূর্বে 
চন্দ্রদ্বীপভুক্ত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা বাতীত বরিশাল কালেক্টরীর 
তৌজীভুক্ত নিম্নলিখিত পবগণাস্থিত অধিকাংশ জনপদ নিয়া বর্তমান ফবিদপুর জিলা গঠন 
হইয়াছে । পরগণাগুলির নাম, যথা-- হবিবপুর ইদিলপুর, ইদ্রাকপুর, কাদিরাবাদ, 
কাশীমপুর-_শেলাপট্রি, নামনগর, সফিপুর, কালা ইতাদি । এই সকল পরগণার রাজস্ব, 
বিভাগ অনুসারে বর্তমানে বরিশাল ও ফরিদপুর দাখিল হইয়া থাকে । মাদারীপুর এবং 
কোটালীপাড়া পবগণা চন্দরদ্বীপত্ুক্ত থাকার বিশিষ্ট প্রমাণ বর্তমান আছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কোটালীপাড়া চন্দদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নৃতন পরগণায় 
পরিণত হয়। বর্তমানে খুলনা ও ফরিদপুরের কতক অংশ চন্দ্রদ্বীপেব প্রাথমিক কাল হইতে 
থে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, লেখক এমন কথা কাহাকেও হীকার করিতে বলেন না। 
নোয়াখালী হইতে লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনার পর কিছুদিন ভুলুয়া রাজ্য চন্দ্রদ্বীপ 
রাজাব অধীনস্থ ছিল এবং অল্পকাল পরেই ই তুলুয়া উ্ত অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল । 
পুরাকালীয় চন্দরদ্বীপ রাজ্যের কতিপয় স্থান না নিলে ফরিদপুর ও খুলনা জিলা.আদৌ গঠন 
হইতে পারিত শা ; ইহা প্রতিবাদন জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। বর্তমান 
ফরিদপুর জিলায় যেমন বরিশালস্থ হ বিবপুর পণ্গণা প্রক্তীতির কতকাংশ দেখা যয়ি, তদ্রীপ 
খুলনা জেলাও সেলিমাবাদ প্রভৃতি কতিপয় পরগণা বরিশাল হইতে গিয়া খুলনা জিলাতুক্ত 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলিতে পারেন, সেলিমাবাদ পরগণাব্ সহিত"চন্ত্রদ্বীপের আদৌ কোন 
সম্পর্ক ছিল না : কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের আমলে সেলিমাবাদ মাত্র নদীগর্ভ হইতে অল্পে"অল্লে 
খিল সৃজন করিয়াছিল, তখন'ও কোন মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল না; সুতরাং 
'শরোক্ষভাবে উহা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সীমানাভুক্তই ছিল । বর্তমানে সেলিমাবাদের অধিকাংশ 
স্থান চন্্রদ্বীপের সীমানা মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; তাহার কারণ এই যে, উক্ত পরগণার ভুমি 
উ্থিতের পর উহার মালিকগণ বৃটিশ গভর্নমে্টের আমলে সরকারি কাগজপত্রে লিখাইয় 
দিয়াছেন । চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী মাধবপাশা ও হোসেনপুরের দুই মাইল পূর্ব দক্ষিণে 
আশিয়ার ও গগন নামে দুইটি গ্রাম সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত দৃষ্ট হয়। চন্্রত্বীপের 
জমিদারী নিলাম হওয়ার পরেও রাজার এমন প্রতাপ ছিল, যাহাতে অদৃরবর্তী খ্রামদ্বয় 
সেলিমাবাদ পরণগণাতুক্ত বলিতে কেহ সাহসী হইত না। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন থাক্বস্থায় 
জরিপ হয়, তখন এ জিলার জমিদার, তালুকদার ও মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ 
্বার্থানুসারে যে স্থান যে পরগণা লিখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই পরিমাপক কর্মচারী লিখিয়া 
আনিয়াছেন। বর্তমান স্বরূপকাঠী, কালীগঙ্গা ও কচা নদীর পুবর্ব পাড়ে যে, সেলিমাবাদের 
কোন নামগন্ধ ছিল না. ইহা সুনিশ্চিত। কালক্রমে চন্্রদ্বীপ বাজের অধঃপতনের পর উহা 
ক্রমশ পূর্বদিকে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে । অতএব সীমানা নির্ণয় সম্বন্ধে প্রথম 
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অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ধ্ুব সত্য ; ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ 
নাই। চন্দ্রত্বীপের সামাজিক সীমানা সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


শিকারপুরে নাসিকাপীঠস্থান 
বর্তমান বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনা জিলা যে এক সময় সাগরগর্ভে নিমজ্জিত 
ছিল, তাহা পূর্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দরদ্বীপ যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জলভাগকে 
প্রাচীনকালে সুগন্ধা বলা হইত।* চন্দ্রদ্বীপ উৎপত্তির পৃবের্ব উক্ত 'সুগন্ধায় একটি দ্বীপের সৃষ্টি 
হয়, তাহাই বর্তমান গৌরনদী স্টেশনাধীন শিকারপুর গ্রাম । দক্ষালয়ে সতী দেহত্যাগ করিলে 
মহাদেহ উন্মতাবস্থায় সতীর দেহ স্কছ্ছে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবার সময় উত্হাঁণবিস্তচক্রে 
৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া দেবীর নাসিকার অগ্রভাগ সুগন্ধা নদীর যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, 
তথায় প্রথমত একটি দ্বীপ সৃষ্টি হয়। শিকারপৃরের অনতিদূরে বকাইর চর নামে একটি গ্রাম 
আছে, কালেক্টরীর পঞ্চসনা কাগজেও উক্ত বকাইর চর গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টত 
প্রতীয়মান হয় যে, শিকারপুর ৮৫ ০8৫৫৩ তদ্বিময় অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। পীঠস্থান সম্বন্ধে তন্ত্রচড়ামণি গ্রন্থে দেবী বলিয়াছেন__ 
সুগন্ধায়াং নাসিকা সে বেদস্ত্যস্বক ভৈরবঃ 
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা! 

কালক্রমে সুগন্ধানদীর কতক স্থান স্থলরূপে পরিণত হইলে, বর্তমান শিকারপুর নামক 
স্থানে সুনন্দা দেবীর আবির্ভাব হয়। বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গাগতি চক্রবর্তী নামিক জনৈক 
সাধক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশক্রমে প্রথমত নদীতটে এক পাষাণময়ী মূর্তি ও স্বয়ন্ত্ু শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত 
হয় এবং উক্ত স্বপ্রাদেশানুসারে এ মূর্তিদ্বয় চরভূমিতে স্থাপন করিয়া অর্চনা করিতে থাকে। 
এঁ পাষাণময়ী মূর্তিখানি উগ্বতারার মূর্তি বিধায় সকলে উহাকে সুনন্দা না বলিয়া উগ্তারা 
নামেই অভিহিত করিতেছেন ; উক্ত উগ্নতারার বাড়ি সাধারণত শিকারপুর তারাবাড়ি নামে 
বিখ্যাত আছে। বর্তমান পৃজারিগণের পূর্ববর্তীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক দৃষ্টে অবগত হওয়া 
যায়, ৬১৭ শকান্দে সাধক গঙ্গাগতি চক্রবর্তী উক্ত তারামূর্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে সমগ্র ভারতের 
সাধু-সন্াসিগণ উক্ত পীঠস্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিকারপুরে উপনীত হইতেন। বঙ্গাব্দ 
১২৯০ সনে শিকারপুরের নিকটস্থ আটাপাড়া গ্রাম নিবাসী কতিপয় মুসলমান কর্তৃক উক্ত 
মূর্তি অপহৃত হইয়া খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ব্রেতার আন্ধী নামক প্রাচীন দীঘিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল 
এবং অচিরাৎ এ মুসলমান পরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । উত্ত 
ব্রেতার আন্ধীর পাড়ের সেই বাড়িখানি এক্ষণ জনশূন্য হইয়া অদ্যাপি জঙ্গলাবৃত হইয়া 
রহিয়াছে। মূর্তিখানি অপহৃত হওয়ার পর হইতে সাধুসন্যাসী সমাগম ত্রাস পাইয়াছিল। 
সম্প্রতি শিকারপুরনিবাসী শ্রদ্ধেয় বৈদ্যবংশসন্তৃত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের 
আগ্রহে ও চেষ্টায় একটি ইষ্টকনির্মিত মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তিনি কাশীধাম হইতে 
পৃরর্ব মূর্তির অনুরূপ একখানি উগ্রতারা দেবীর পাষাণময়ী মূর্তি আনিয়া গত বৎসর (১৩১৯ 
সালের) ৯ই চৈত্র তারিখে উক্ত দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বরিশালের এই প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্থানটার দুর্দশা মোচন করিয়া কবিরাজ মহাশয় সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই 
ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন তদ্বিষয় কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। 


ঈ রেলেন্ট সাহেৰ কৃত ১৭৮ খৃষ্টাব্দের মাপে সুগন্ধা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৯৩ 


পোনাবালিয়ার শ্যামরাইল শিব 
বরিশাল জিলাস্থ ঝালকাঠীর ৩ মাইল দক্ষিণে পোনাবালিয়া গ্রামে শ্যামরাইল শিব বর্তমান 
আছে। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । প্রতি সন শিব-চতুর্দশীর দিন দেশ-দেশান্তর হইতে 
এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । এই গ্রামও এ জিলার মধ্যে অতি প্রাচীন । 
শিকারপুর সৃষ্টির পরেই পোনাবালিয়া ও ফুল্শ্রী নামিক স্থান দুইটি দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছিল, এ 
বিষয় এই পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করা গিয়াছে। 


ফুল্লুশ্রী বা মানসী গ্রামের মনসা দেবী 
কবিবর বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনার পর ফুল্পশ্রী গ্রামের মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বঙ্গদেশের 
বিভিন্ন স্থানে অধিকতর লাভ করে। এই ফুল্পশ্রীর সপ্ত পশ্চিমাংশে ঘর্থরা নদী 
প্রবাহিত হইত, তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে ফুল্পশ্রী যদিও বাঙ্গরোড়া 
পরগণার অধীন, কিন্তু অতীতের অদৃরবর্তীকালে ফুল্লশ্রী খাস চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, ইহাতে 
কোন মতদ্বৈধ নাই । বাঙ্গরোড়া চন্দ্রদ্বীপের একটি খারিজা পরগণা । 


কাত্যায়নী ও মদনগোপাল 

চন্দ্রদীপের শেষ রাজধানী মাধবপাশার ভগ্নশ্রী রাজবাড়িতে প্রাচীন ঝিকটি মন্দির মধ্যে 
অদ্যাপি চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী কর্তৃক নদীগর্ভে প্রাপ্ত কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মৃত্তি স্থাপিত 
আছে । মন্দিরের অবস্থা দেখিলে অতীত গৌরব মনে পড়ে এবং হৃদয়বান 

অশ্রমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না । বরিশালের খাসমহল ডেপুটি কালেক্টর শ্রদ্ধেয় 
মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব বি. এ. বি. এল. মহাশয় নিজ ব্যয়ে উক্ত মন্দির দুইটির 
ফোটোগ্রাফ উঠাইয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে উহার 
প্রাচীনত্ত্ব উপলব্ধি হইবে । 


দক্ষিণচ্রঠাকুর 
চন্দরদ্বীপ অন্তর্গত বর্তমান নলছিটি স্টেশনাধীন নথুল্লাবাদ এামে দক্ষিণচক্র ঠাকুর নামে একটি 
প্রত্যক্ষের বিগ্রহ আছে। এই স্থানের বি্বহটি চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের আমল হইতে 
পুজিত হইয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই ঠাকুরবাড়িতে একটি বড় মেলা 
বসিয়া থাকে৷ 


বাজার দর 
রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় একপণ কড়িতে এক মণ ধান্য পাওয়া যাইত, আর আজ 
আকমণ ধান্যের মূল্য ৫ টাকা ; সুতরাং সেকালের ও একালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষয় কত 
পার্থক্য হইয়াছে, তাহা বাজারদর হইতেই উপলদ্ধি হইবে । 


হিন্দু ও মুসলমান 
চন্্রদ্বীপ রাজার রাজত্বকালীন এতদ্দেশবাসীগণ অধিকাংশই হিন্দু ছিল, পরে নানা কারণে 
অনেক লোক মুসলমান হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিঞ্রাবংশ, কোটালীপাড়ের চৌধুরীবংশ 
প্রভৃতি এ জিলায় বহুতর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ নানা কারণে মুসলমান হইয়াছিলেন ; কিন্তু 


বাকরগঞ্জের/৩৮ 


৫৯৪ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 

উহারা মুসলমান হইলেও সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন ; বর্তমান সময়ের ন্যায় তখন এত 
গোড়ামী ছিল না । অনেক মুসলমান অদ্যাপি দুর্গোৎসবের সময় হিন্দুদের ন্যায় নূতন কাপড় 
ক্রয় করিয়া ছেলেমেয়ে ও পরিবারস্থ লোকদিগকে খুসী করিয়া থাকে । কোন কোন স্থানে 
মুসলমানগণ লক্ষ্মীপূজাও করে। এ জিলার শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণের সমশ্রেণীর অন্যতম 
গৌরনদী স্টেশনাধীন নলচিড়ার সৈয়দবংশ দুর্গোৎসব করিয়া বসর বৎসর সহস্রাধিক টাকা 
ব্যয় করিতেন ; তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তিদ্বারা পার্শ্ববর্তী হিন্দুগণ অদ্যাপি দুর্গাপূজা করিয়' 
থাকেন। বসন্তের ভয়ে অনেকে শীতলা খোলায় মানত করিত এবং পাঠা বলি দিত। 
পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মুসলমানগণের দরগায় সিন্নি মানত করিত ; বহুপুর্রধ এইরূপ ভ্রাতৃভাব 
ছিল এবং হিন্দু মুসলমানে পরস্পর সহানুভূতি ছিল । খোসাশ, গোপাল, মদন, ফটিক প্রভৃতি 
নামগুলি হিন্দুভাবাপন্ন । রর 


টাকা লী 
পূর্বকালে সামান্য তালপাতায় পাত লিখিয়া টাকা কঙ্জ করিত ; দেব মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া 
টাকা কর্্জ নিলে তাহা মহাজনের চাহিতে হইত না, খাতক আপনিই উহা পরিশোধ করিত। 
এক্ষণকার ন্যায় তখন এত অবিশ্বাস ও টিপ সহির ও রেজিস্টারির প্রয়োজন ছিল না, সকল 
জাতিমাত্রেই ধর্ম মানিয়া চলিত; বর্তমান সময়ের ন্যায় এত উচ্ছঙ্খল প্রকৃতি ছিল না। 


শিল্প বাণিজ্য 
রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় এতদ্দেশে কার্পাস শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন হইয়াছিল ; 
উজিরপুর ও মাধবপাশার তত্ত্বায়গণ অতি সু্ষ্স বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশ দেশান্তরে চালান 
দিত। প্রত্যেক গৃহস্থের কার্পাস চাষের ভূমি ছিল এবং তাহাতে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করিত 
এবং প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই চরকা ঘুরিত। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-বিধবাগণ চরকার সুতা 
কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া এবং ফুল কাটিয়া ও জরির কাজ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিত। 
এক্ষণ সে দিন চলিয়া গিয়াছে এবং বঙ্গদেশেও দুর্মুলযর অনুকষ্টের হাহাকার লাগিয়াছে। 


নদ নদী 
ন্্র্বীপ রাজোর অন্তর্গত বহু পূর্ব সন্ধা বা সোন্ধা নদী ছিল। বর্তমান স্বরূপকাঠী নদীর 
পশ্চিম পাড়কে সোন্ধারকুল বলে । সুগন্ধা নদী বিভিন্ন নামে প্রখ্যাতা আছে ; যথা-_ ইল্সা, 
তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মেঘনা, আড়িয়ালখা, কীর্তনখোলা বা বরিশাল নদী, 
৪০ সাব বাস ৬৮৬ ১৮৬৬-১৮৮৪৬৬৭ 
আগুনমুখা, বলেশ্বর, ফীসিয়াতলা, চন্দনা, কুমার ইত্যাদি। 


বিলি 
কাজলার বিল, বাঘিরা, কোটালীপাড়া, কুড়লিয়া, আঙ্কর, বড়ইয়া, ধলবাড়িয়া, যোবস্থা, 
হারতা, ঝনঝনিয়া, ধরণদী, আদয়পুর, কালারাজা, খাজুরিয়া, ডুমরিয়া ইত্যাদি । 
ঝটিকাবর্ত 
চন্দ্রদ্ধীপের ষষ্ঠ রাজা গরমানন্দ রায়ের রাজত্বকালে বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে একটি ভীষণ 


চন্্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৯৫ 


ঝটিকাবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল ; তাহাতে রাজা পরমানন্দ রায় তাহার অমাত্যগণসহ উচ্চ 
মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ; নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া এরূপ জলপ্লাবন 
হয় যে তাহাতে ঘরবাড়ি ভাসিয়া যায় । রাজপরিবারস্থ অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া 
প্রাণ রক্ষা করেন ; উক্ত ঝটিকাবর্ত ও জলপ্রাবনে প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। 
১১৭৬ বঙ্গাব্দে এক ভীষণ বন্যা হয়, তাহার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাকে 'ছিয়াত্তরের 
মবত্তর' বলে । রাজা শিবনারায়ণ রায়ের রাজত্র প্রাকালে এ মবস্তর ঘটিয়াছে। 


দ্বীপ 
প্রাচীন চন্্রদ্বীপ পত্তন হওয়ার সমকালে চন্ত্রত্বীপ, শিকারপুর ও বকাইর চর, ফুল্শ্রী প্রভৃতি 
দ্বীপ ছিল ; তৎপর বহুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি সৃষ্টি হইতেছে। 
চন্দ্রদ্বীপের পরে আধুনিক দ্বীপের মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর, কলমী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, 
রাঙ্গাবালী, কোড়ালিয়া, ছোপা কুকুড়ী, মুকরী, মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। 


শস্যাদি 
প্রাচীনকালে চন্দ্রদ্বীপে নানা প্রকার ধান্য ও কার্পাসের প্রচুর চাষ হইত) প্রায় প্রত্যেক গৃহস্তের 
বাড়িতে কার্পাসের বীজ বপন জন্য ভিটা জমি থাকিত। রাজা কীর্তিনারায়ণের সময় টাকায় 
৮ মণ চাউল বিক্রয় হইত, তৎস্থলে এইক্ষণ টাকায় ৮ সের বিক্রয় হইতেছে । ভোট কার্পাস 
ও লোট কার্পাস নামে দুই প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হইত, তদ্ারা প্রচুর পরিমাণে সূত্র বাহির 
খঙ্জুর, খেসারি, মুশুরী, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। 


রয়না বারণা 
পৃরের্ধ সর্ষপ, তিসি ও তিল দ্বারা কলুবাড়ির ঘাইনের গাছে তৈল প্রস্তুত হইত, বর্তমানকালের 
ন্যায় ভেজাল তৈল ছিল না। রয়না বৃক্ষের ও এরও বৃক্ষের ফল হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত 
হইত, তাহা বেশ ঠাণ্ডা, তাহা দ্বারা আলো জ্বালান হইত । অদ্যাপি গৌরনদী ষ্টেশনাধীন বাগধা 
প্রভৃতি কোন কোন গ্রামে রয়না বৃক্ষের ফল দ্বারা তৈল প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। রয়না বা 
রণা বৃক্ষের পাকা ফল আহরণ করিয়া তদ্বারা তৈল প্রস্তুত করা হইত ।* 


লবণ 
চনদর্বীপের প্রাচীন রাজত্বকালে নারিকেল বৃক্ষের ডগা পুরিয়া উক্ত ভস্মগুলি নেকড়ায় বাধিয়া 
তাহা উপরে রাখিয়া তদুপরি জল দিয়া টেপা ফেলিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং 
সমুদ্রফেনা হইতেও কতক লবণ সংগ্রহ করা হইত ; কিছুদিন পরে সিন্ধু প্রদেশ হইতে 
সৈন্ধব আমদানী হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলে আইনানুসারে এবছিধ লবণ 
প্রস্ুত-প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


কাগজ 
ন্দ্রীপ রাজ্যে কাগজী নামক এক জাতি ছিল, তাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত । মুসলমানদের 
* রয়না বা রণা বৃক্ষ সম্বন্ধে ১৩১৭ সালের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় অক্ষয়কৃমার রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


৫৯৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 

মধ্যে বাদ্যকর সম্প্রদায় যেমন হিন্দুভাবাপন্ন, ইহারাও তদ্রীপ হিন্দুভাবাপন্ন এক জাতি ছিল। 
বর্তমানে এ প্রদেশে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে ; দু-এক ঘর যাহারা ছিল, তাহারাও 
ব্যবসান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপাধি বদলাইয়া দিয়াছে । মাধবপাশা ও পাংশা গ্রামের 
মধ্যবর্তী স্থানের কতক স্থানকে এক্ষণও কাগজীপাড়া বলিয়া থাকে ।* 


মালঞ্চের ও কুসুম ফুলের কারখানা 
চনদ্র্বীপ রাজাদের সময় মালঞ্ ও কুসুম ফুলের বৃক্ষ রোপণ করা হইত । অধিকাংশ নিঙ্ন 
শ্রেণীর গৃহস্থেরা বাড়ির চতুর্দিকে কাচা বাধিয়া মালঞ্চ নামে এক প্রকার বৃক্ষ রোপণ করত 
উহার মধ্যে মধ্যে কুসুম ফুলের গাছ লাগাইত। উক্ত কুসুম ফুল ও মালঞ্চ বৃক্ষের পুষ্প ও 
ছাল দ্বারা রং প্রস্তুত করা হইত এবং ত্ত্ববায় ও জোলাগণ এ রং দিয়া কাপড়ের পাড় প্রস্তুত 
করিত এবং সর্বসুন্দর নামে এক প্রকার কাপড়ের রং ফলাইত । বিদেশ হইতে রং আমদানী 
আরক্ত হওয়ার পর হইতে দেশীয় লোকের এবিধ আয়ের পথ বধ হইয়াছে। 


নীলের কারখানা 
রাজা জয়নারায়ণের সময় চন্দরদ্বীপ রাজ্য মধ্যে নীলের ব্যবসা ও স্থানে স্থানে নীলের কারখানা 
ছিল । রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের সময় তাহার অনুমতিক্রমে নীলকুঠীর সাহেবগণ পঞ্চকরণের 
পৃবর্ব পাড়ে এক কুঠিবাড়ি প্রস্তুত করিয়া নীলের কারবার চালাইতেছিলেন। রাজা 
দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাল্যকাল পর্য্যন্ত এ কারবার ছিল, পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে: 
কুঠীবাড়ির ভগ্ন ইষ্টকালয় এক্ষণ জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 


কুমলা বন ও বেতালোহা 
চন্্রদ্বীপ রাজ্যের বহু স্থানই বিল সমাকীর্ণ ছিল, এ সকল বিলে কুমলাবন ও বেতালোহা 
জন্মিত। গ্রামিক গরিব গৃহস্থগণ বিল হইতে কুমলাবন সংগ্রহ করিয়া খড়ের ঘর নির্মাণ 
করিত এবং বেতালোহা দ্বারা উক্ত ঘরের মট্কা মারিত। অদ্যাপি গৌরনদী থানার উত্তরাংশে 
জল্লা, রুহীর বাড়ি, কুড়লিয়া, কালাবিলা, আঙ্কর, বাগধা প্রভৃতি গ্রামে কুমলাবনের ঘর 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


তারার ও কলার ক্ষার 
প্রাচীনকালে তারাগাছ ও কলার খোল পুরিয়া উহার ভস্মরাশি হইতে এক প্রকার ক্ষার 
তৈয়ারী করা হইত । উক্ত ক্ষারের দ্বারা ধোপারা কাপড় ধোলাই করিত ; অদ্যাপি কোন 
কোন গণুগ্ামে উপরোক্ত উপায়ে ক্ষার প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্তমানে সাজিমাটি 
ও সাবানের আমদানী হইয়া এই প্রাচীন প্রথা অধিকাংশ স্থানে রহিত হইয়াছে। 


মুদ্রাস্বরূপে কড়ি ব্যবহার 
চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের আমলে রাজনারায়ণ রায়ের সময় পর্যন্ত বর্তমান সিকি দুয়ানি, পয়সা ও 


* নেকড়া, তুলা ও অন্যান্য জিনিস একত্রে কাগজ প্রস্তুত করা হইত। এ সকল কাগজের মধ্যে খড়িকুলিয়া 
লেচী মাজনা, বড়মাজনা এই ত্রিবিধ প্রকারের কাগজই সমধিক আদৃত ছিল। 


চন্ত্রদ্বীপের ইতিহাস ৫৯৭ 


আধুলির পরিবর্তে কড়ি ব্যবহৃত হইত; সাড়ে সাত কাহন কড়িতে এক টাকা গণনা করা 
হইত। বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে যখন দুর্গাসাগর খনন করা হয়, তথকালে কড়ি দিয়াই 
কুলীদিগকে বিদায় করা হইয়াছিল; সুতরাং ১২০০ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত যে জনসমাজে কড়ি 
অবাধে প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় । শহর কলিকাতাতে অদ্যাপি অল্লাধিক 
পরিমাণে কড়ির প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


লোকসংখ্যা 
বর্তমান সময় চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় স্থানগুলিতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্বে 
তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। যেহেতু পুবের্ব অধিকাংশ বিল বহুল স্থানে লোকের বসতি ছিল 
না; বিল উথ্থিতের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বসতি হইয়া ক্রমিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। 


ভাষা 

পৃরের্ব চনদরদ্বীপ রাজ্যে সংস্কৃত চর্চার বহুল প্রচলন ছিল ; প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী ও 
টোল ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি রাজদত্ত নিকর সম্পত্তির অনুবলে অভাব বোধ না করিয়া 
শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করিত ; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতির 
আদর বহুগুণে বর্ধিত ছিল । বর্তমানে সংস্কৃতের পরিবর্তে বঙ্গভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন 
হইয়াছে। কিছুদিন পৃবের্ব ভদ্র পরিবারের মধ্যেও বিকৃত বাঙ্গলা ব্যবহৃত হইত। 
কোটালীপাড়া প্রভৃতি বিল অঞ্চলে অদ্যাপি অধিকাংশ ভদ্র পরিবারে “আসিব' শব্দের পরিবর্তে 
“'আইস্‌ফো' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে । বর্তমানে বরিশাল সদর বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমের 
লোকে কেন, গিয়াছিল, দিয়াছিল, নিয়াছিল এই কথাগুলির পরিবর্তে কিয়া, গে ছেলে, দে 
ছেলে, নে ছেলে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে । এ সকল কথাগুলি মেহেন্দীগঞ্জের লোকে 
গেহিলাম, দিহিলাম নিহিলাম, এইভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে । বর্তমানে বঙ্গভাষার' উতকর্ষের 
দিনে বরিশাল জিলার গৌরনদীর উত্তরাংশ ও নলছিটা, বাখরগঞ্জ থানার দক্ষিণাংশ এবং 
পশ্চিমাংশে নাজিরপুর থানার ও পুবে, মেহেন্দীগঞ্জ, তোলা এলাকার লোকে একটা শব্দের 
নানারূপে বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে । কৃষক ও নিন্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে হুলাক্‌ 
(আলোক), আমেজ (চিন্তা), হাত্তা সেস্তা), কোন্‌ মুহী মুখী), হরবা (করবে) কি? চঙ্গ মেই), 
টেঙ্গা (তেতুল), নাও (নৌকা), সোন্দে (সন্দেহ), কাফুর (কাপড়), ঘোনা (মশারি) প্রভৃতি 
ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা তিন শত বৎসর পূর্বে চন্ত্রদ্বীপ রাজ্যে কিরূপ ভাষা 
ব্যবহৃত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 


চন্্রদ্ীপ রাজত্রে প্রথম সময় সমুদ্রতীরবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে বৃহৎ জনপদ ও লোকজনে 
পরিপূর্ণ ছিল । কালক্রমে আরাকানের মগ ও পর্টুগীজদিগের অত্যাচার এবং সংক্রামক রোগে 
উক্ত বৃহৎ বৃহৎ জনপদগুলি বহুকাল হয় জনশূন্য হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় । মি. 
গ্রান্ট নামিক জনৈক ইউরোপীয়ান তাহার লিখিত পুস্তকে ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। অদ্যাপি সুন্দরবন অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে বড় বড় ইষ্টক-নির্ষ্িত বাড়ির 
তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । রেলেন সাহেবকৃত ১৭৬৪-১৭৭৩ ধিস্টান্দের প্রস্তুতি মানচিত্রে 
অনেক মাডূফোর্ট বা মাটিয়া দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বারভূঞ্ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


(১) প্রতাপাদিত্য--ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তিকায ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

(২) কন্দর্পনারায়ণ রায়-__ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৷ 

(৩) লক্ষ্ষণমাণিক্য-_ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পৃস্তিকার ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

(8) চাদ রায়, কেদার রায়--আকবর বাদশাহের রাজত্্র প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে 
কর্ণাটক প্রদেশ হইতে নিমু রায় নামক জনৈক ব্যক্তি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে 
আসিয়া বাসস্থান সংস্থাপন করেন । এই নিমু রায়ের বংশে খ্যাতনামা চাদ রায় ও কেদার রায় 
জন্যগ্রহণ করেন। ইহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন।* ঢাকা জিলার 
অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী ফুলবাড়িয়া ও শ্রীপুর গ্রাম কীর্তিনাশা নদীর পাড়ে 
অবস্থিত ছিল এবং উক্ত রায় রাজগণের রাজধানী শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য যখন আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন বারতূঞ্ার মধ্যে চাদ রায়, 
কেদার রায় সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ও অগ্রণী ছিলেন৷ চাদ রায়ের সহিত তীহার প্রধান অমাত্য 
শ্রীমত্ত খার, কোটাশ্বর বিগ্রহের সেবাইত নিয়োগ উপলক্ষে মনোমালিন্য হয় এবং উক্ত 
স্বর্ণমণিকে অর্পণ করেন। শ্রীমন্ত খা বালবিধবা স্বর্ণমণিকে তাহার শ্বশুরবাড়ি চন্ত্রদ্বীপ আনিবার 
ছলে খিজিরপুর গিয়া ঈশা থাকে উক্ত কন্যারত্ু প্রদান করেন । ইহাতে ঈশা থার সহিত চাদ 
রায়ের যুদ্ধ হয়; তাহাতে চাদ রায় ঈশা খার কলাগাছিয়া ও ব্রিবেণী দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া 
খিজিরপুর লুষ্ঠন করিয়া বিক্রমপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং কন্যাশোকে অচিরকাল মধ্যেই 
কালগ্রাসে পতিত হন। চাদ রায়ের লোকান্তরে কেদার বায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৬০১ খিস্টান্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের এক যুদ্ধ হয়, 
সেই যুদ্ধে মানসিংহ কেদার রায়কে কর দিতে বাধ্য করেন। সেই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র 
জগর্থসংহ বিশেষভাবে আহত হন। 

কেদার বাড়ি--কেদার রায় বিক্রমপুর ও কার্তিকপুর পবগণাদ্য়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড 
বাড়ি নির্মাণ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । উহার চতুর্দিকে সুপ্রশস্ত পরিখাদ্বারা পবিবেষ্টিত 
হইয়াছিল । এ পরিখা সমাচ্ছন্র স্থান অদ্যাপি কেদার বাড়ি বলিয়া বিখ্যাত আছে । বর্তমানে 
ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন উক্ত কেদার বাড়ি গ্রাম অবাস্থৃীত আছে। 
এখানে বরিশাল শহরের সাহা জাতীয় ধনী যুধিষ্ঠির ও ভীমচন্ত্র সাহার বাড়ি । এখানে কেদার 
রায়ের জাঙ্গাল নামে একটি প্রকাণ্ড জাঙ্গালও দৃষ্ট হইয়া থাকে! 

রাজবাড়ির মঠ-_কীর্তিনাশা নদীতটে একটি একুশরত্ব মঠ আছে, উহা কেদার রায়ের 
আমলের এক প্রাচীন কীর্তি । কীর্তিনাশা নদী চাদ রায়, কেদার রায়ের প্রায় সমস্ত কীর্তিই 
নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি এই প্রাটীন মঠটির অস্তিত্ব লোপ কবে নাই। 


+ এ বিষযেব প্রমাণ জন্য ডাক্তাব জেমস ওযাইজেব ১৮৯৭3 সনেব এসিযাটিক সোসাইটিব জার্নাল 
নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য 


চন্দ্র্বীপের ইতিহাস ৫৯৯ 


প্রাচীন কালীক্ষেত্র-_-চাচুরতলা ঠাকুরাণ বাড়ি এবং মাএ্সারের দিগম্বরী বাড়ি কেদার 
চাচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং মাএ্সারে কেদার রায়ের ইঞ্টদেব গোসাঞ্জি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 

ঈশাখা মসনদ আলী-_ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তর- 
পূর্বদিকে ঈশাখার রাজধানী খিজিরপুর অবস্থিত আছে । এই স্থানে বারতূঞার অন্যতম ভূঞা 
ঈশাখা রাজধানী স্থাপন ও এক দুর্গ নির্মাণ করেন । বর্তমান সময় খিজিরপুর অন্তর্গত কতক 
স্থান গভর্নমেন্টের খাসমহল অন্তর্গত । উহার তৌজির নম্বর ৯৮৭১। ঈশা খার পিতা হিন্দু 
ছিলেন, তাহার নাম ছিল কালিদাস । ইনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খা নামে 
পরিচিত হন। বর্তমানে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ির নিকট কোচজাতীয় লক্ষ্মণ 
হাজোয়া নামক এক ব্যক্তি শাসনকার্ধ্য নিবর্বাহ করিতেন । ঈশা খা এঁ স্থান আক্রমণ করিয়া 
লক্ষ্মণ হাজোয়াকে পরাজিত করেন এবং তথায় একটি বাড়ি নিম্মাণ করেন: এক্ষণ তাহার 
সন্ততিগণ উক্ত জঙ্গলবাড়িতেই বাস করিতেছেন । ঈশাখার দুই পুত্র ; প্রথম-দেওয়ান মুশা 
ঘা, দ্বিতীয় দেওয়ান মহম্মদ খা। খিজিরপুরের নিকট ঈশা খার প্রপৌব্রের নাম মনোর খার 
নামানুসারে “মনোরবাগ' গ্রাম আছে। তথায় ১৯০৯ সালে একজন কৃষক হলচালাকালে এ 
স্থলের ভূগর্ভ হইতে সাতটি কামান প্রাপ্ত হয় । উহার প্রথমটিতে ঈশা খার নাম খোদা আছে। 
উহার একটির নম্বর ১০০২। ১৫৯৮ খিস্টাব্দে ঈশা খা পরলোকগমন করেন। 

(৬) ফজেল গাজী ও চাদ গাজী-_বর্তমান ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাওয়াল ও বন 
ভাওয়াল স্থানে যে তিনটি প্রাচীন রাজবাড়ির দৃষ্ট হয়, তথায় শিশুপাল নামে এক হিন্দু রাজা 
বাস করিতেন । দিল্লী হইতে ফজেল গাজী নামিক একজন সৈনিক আসিয়া কেদার রায়ের কিছু 
করিতে না পারিয়া ভাওয়ালের শিশুপাল রাজাকে বধ করিয়া তাহার রাজধানী অধিকার করেন। 
এই গাজী বংশের চাদ গাজীর নামানুসারে এ পরগণার নাম চাদপ্রতাপ হইযাছে। চাদ গাজীর 
সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার বংশধরেরাই বর্তমানে এ পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত আছেন । 

€৭) মুকুন্দরাম রায়__বর্তমান ফরিদপুর জিলা অন্তর্গত মধুমতী নদীর পুরবর্বতীরে 
ভুষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন; তিনি প্রথমত ভুষণার এক সামান্য 
জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন ; পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ভূঁঞ্াশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া, দ্বাদশ 
ভৌমিকের একজন বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন । তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল 
পরাক্রান্ত জমিদারগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, 
তাহারাই ভূঁঞ্ঞা পদবাচ্য হন। তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য অকুতোভয়ে বাদশাহ 
আকবর ও জাহাঙ্গীরের বহু সেনাপতিসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; সুতরাং বারজন তুঁঞ্ঞার মধ্যে 

ভুষণাকে পুর্ব ভূষণা মামুদপুর বলিত; কিন্তু গড়ই নদীর গতি পরিবর্তনে মধুমতীর 
উত্তব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীনকালের 
সমৃদধিসমপনা ুঘণা এক্ষণে কেবলমান্র একটি পুলিশ স্টেশন বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ব 
গৌরবের ক্ষীণন্থৃতি জনসাধারণের গোচরীভূত করিতেছে । 

আবুল ফজলকৃত আকবরনামাগরচথ ুকুনদ রায়কে মুরুন্দ জমিদার বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। ১৫৭০ ধি্টান্দে এবং হিজরী ৯৮৮ সালে বঙ্গের শাসনকর্তা দাউদের অধীনে 
থাকিয়া মোরাদ খাঁ ফতেয়াবাদ নামক বিস্তীর্ণ জনপদ শাসন করিতেন । পাঠান কতলু খা 


৬০০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


মোঘল মোরাদ খার শাসনাধীন ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে, মুকুন্দ রায় তাহার সৈন্যগণসহ 
কতলু খার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহাতে উক্ত পাঠান কতলু খা পরাস্ত হইয়া পলায়ন 
করেন। রাজা তোডরমল মুকুন্দ রায়কে মোঘলপক্ষাবলম্বী জানিয়া রাজা উপাধি দিয়া 
ফতেয়াবাদের শাসন-ভার অর্পণ করেন। ফতেয়াবাদ কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা 
মুকুন্দরাম রায় বহুতর নিফর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে দীঘলবালা 
গ্রাম নিবাসী প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য মুকুন্দ রায় প্রদত্ত যে নিষ্কর সম্পত্তির সনন্দ প্রাপ্ত হন, উক্ত 
নিষ্কর ১২০৯ তায়দাদে যশোহর কালেক্টরীতে দাখিল আছে। 

মুকুন্দরাম রায়ের ছয়টি পুত্র; তন্মধ্যে শক্রজিৎ রায় ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের গভর্ণর 
সুলতান সুজা কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন এবং তথায় তাহার 
মৃত্যু ঘটে । উক্ত শক্রজিৎ রায়ের প্রদত্ত একখানি দেবনত্র সনন্দ গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ 
স্মৃতিতীর্থের ১৯৩৩ নং তায়দাকে যশোহরের কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয়। শক্রজিৎ রায় ভূষণা 
পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান যশোহর জিলার অধীন শক্রজিৎপুরে নিজ বাসস্থান নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । মুকুন্দ রাষের শাসনাধীন ফতেয়াবাদ বর্তমানে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর 
জিলায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

(৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বির মল্লু__বর্তমান বাকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর একটি প্রসিদ্ধ 
স্থান । প্রাচীনকালে ইহাকে বন বিষ্ণপুরও বলিত । এই স্থানে হান্বিরমল্ল বা হামীর নামে এক 
নরপতি রাজত্ব করিতেন ; তিনিও দ্বাদশ ভঁঞ্জার মধ্যে একজন তুঁঞ্ঞা ছিলেন। ইনি প্রকাশ্যে 
তৎকালীন মোঘল ব।দশাহের প্রতিকুলাচরণ করেন নাই; কিন্তু পবোক্ষভাবে বঙ্গের অপর 
ভঁঞ্াগণের সহিত তাহার যোগ ছিল। 

(৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ-_বর্তমান পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমহর থানার 
অধীন সাতৈল নামক প্রদেশে রাজা রামকৃষ্ণ রাজতু করিতেন । রামকৃষ্ণের স্ত্রীর নাম রাণী 
সব্র্বাণী। ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কালক্রমে নাটোরের রাজা 
রঘুনন্দন, রাজা রামকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং বর্তমানেও ইহা নাটোর 
রাজস্ট্রেটের অন্তর্গত হইয়া প্ুহিয়াছে। 

(১০) তাহিরপূরের কংশনারায়ণ-_বর্তমান রাজশাহী জিলার অন্তঃপাতী তাহিরপুরে 
কংশনারায়ণ নায় এক ভূঞা রাজত্ব করিতেন । ইনি জাতিতে বারেন্দর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; 
ইনি বারেন্দ্রদের “নিরাবিল পটির নিয়ম বন্ধন করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম 
শিবপ্রসাদ । 

€১১) পুটিয়ার রাজা-_বাজশাহী জিলার অন্তর্গও পুটিয়ার রাজবংশ প্রাচীন বারভুঁঞ্ার 
অন্তর্গত জনৈক ভূঞা ছিলেন বলিয়া জানা যায় । পুটিয়ার রাজবংশ অদ্যাপি তাহাদের প্রাচীন 
জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ূ 

(১২) দিনাজপুরের রাজা-_বর্তমান দিনাজপুর জিলার রাজা প্রাচীন বারভুঞার 
অন্তর্গত জনৈক ভূঁঞা ছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থকার উল্লেখ করেন । কেহ কেহ বলেন 
দিনাজপুরের রাজা গণেশ ১৪০৫ খরিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে হ্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে রাজত্ 
করিতেছিলেন । বার ভূঞ্াগণ যে প্রকার বড় বড় জমিদার ছিলেন, উদপেক্ষা দিনাজপুরের 
রাজার সৈনা-সামত্ত এবং রাজ্যের সীমানা বহুগুণে বদ্ধিত ছিল । যাহা হউক, বাজা গণেশ 
ও তদ্বাংশধরগণ উত্তর রাটায়-কায়স্থ ছিলেন এবং বংশে সপ্তম পুরুষ পর্যান্ত পর্ণ স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 


চন্দ্রদ্ধীপের ইতিহাস ৬০১ 


মধুসিংহ ভূমি (ভূঞা) 
বর্তমান বর্ঘমান জিলার কিছু উত্তরে কোকড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মধুসিংহ ভূমি বিশেষ 
শক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রাত্ত ছিলেন, কেহ কেহ তাহাকেও বার তুঁঞ্ার মধ্যে ফেলিতে চাহেন: 
তাহা হইলে ভূঞ্ার সংখ্যা দ্বাদশের পরিবর্তে ব্রয়োদশ হইয়া পড়ে। | 


ব্যক্তিগত আলোচনা 
প্রাচীন কালের উপরোল্লিখিত বার ভুঞ্ার মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং বিদ্বান ছিলেন ; 
তনুধ্যে যাহার সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা গেল। 


(১) প্রতাপাদিত্য 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য সংস্কৃত, পারশ্য, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সুপপ্তিত ছিলেন। তিনি যখন 
সম্রাট আকবরের দরবার জন্য দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সম্রাট আকবর 
একদিন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে একটি সমস্যা পুরণ করিতে আদেশ করেন । সমাগত 
সভ্যগণ সকলেই এক একটি কবিতা রচনা করিয়া উক্ত সমস্যা পূরণ করেন; সম্রাটের কিন্তু 
উহার কোনটিই মনোমত না হওয়ায় তিনি পুনর্বার উহা পূরণ করিতে আদেশ করেন । তখন 
প্রতাপাদিত্য স্বীয় প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া সম্রাট সন্িধানে গমন করত যথাবিহিত 
অভিবাদনপুর্বক কহিলেন, “জাহাপনার আজ্ঞা হইলে এই সেবক সমস্যা পূরণ করিতে 
৮ 
নিন: 
সম্রাটের সমস্যা--“সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলিহে ।” প্রতাপাদিত্যের পূরণ-- 
শোবর কামিনী নীর নীহারতিরিত ভালিহে 
চিরম চরকে গঠন বাজিকে ধারেচ্ছ চল্ল চলিহে! 
রায় বেচারী আপন মনমে উপমাও চারিহে । 
কেহঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলিহে৷ 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই পাদপূরণ স্মাটের মনোমত হওয়ায় তিনি প্রতাপকে বহুমূল্য 
দ্রব্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন এবং এই সূত্রপাতে বাদশাহের সুনজরে পড়িয়া অচিরকাল 
মধ্যে নিজ নামে যশোহর রাজ্যের সনন্দ গ্রহণপূর্বক যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন । 


(২) কেদার রায় 
বঙ্গদেশীয় বার ভূঁঞাগণ বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হুওয়ার ষড়মন্ত্ 
বাদশাহ আকবর রাজা মানসিংহকে বারভূঁঞ্া দমন জন্য প্রভূত সৈন্য-সামন্ত দিয়া বাঙ্গলায় 
প্রেরণ করেন । তদনুসারে সেনাপতি মানসিংহ শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইয়া কেদার রায় নিকট 
এক দৃত প্রেরণ করেন। এ দূতের নিকট শৃঙ্খল ও তরবারী দিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, 
যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে 
তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না; নচেৎ তরবারী গ্রহণ ও শক্রভাব প্রকাশ করিলে 
তীহাকে অবশ্য দমন করিতে হইবে । এ দূতের নিকট রাজা মানসিংহ নিম্নলিখিত শ্রোকযুক্ত 
একখানি চিঠি প্রেরণ করেন; তাহা এই-_ 

ত্রিপূর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী 
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সকল পুরুষমেত ভাগ যাও পালায়ী ৷ 
বিষম সমরসিংহো মানসিংহ প্রয়াতি। 
দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও দূত এই শ্রোকটি তোমার প্রভুকে দিয়া বলিও যে, আমি 
তরবারী গ্রহণ করিলাম । শ্রোকটি এই-_ 
ভিনত্তি নিত্যং কবিরাজ কুন্তং 
বিভর্তি বেগং পবনাতি রেকম্‌ । 
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে 
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥ 
এই পুস্তিকার ৫০ পৃষ্ঠায় লক্ষ্ণমাণিক্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি যেমন 
বীরপুরুষ ছিলেন, তেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় ইহার অগাধ পাণ্ত্য 
ছিল। ইনি “বিখ্যাত বিজয়' নামে একখানি সংস্কৃত নাটগ্রন্থ রচনা করেন। এঁ নাটকের 
সূত্রধর প্রস্তাবটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সংস্কৃত ভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা 
লম্ষ্মণের পাণ্ডিত্য অনুভব করিতে পারিবেন । অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ অবলম্বনে ইহা লিখিত 
হইয়াছিল । যথা,__ 
'প্রক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্ুল মহামাণিক্য রত্বাকরঃ। 
প্রাক সৎপুরুষ পৌরুষোত্কর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ 
দৃপ্যচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রগল্ভ্য পুষ্পাকরঃ। 
শ্রীলক্্মণ ভূপতের ভিনবস্তদৃক প্রবন্ধোত্তরঃ॥ 
আশ্রয়ের যস্য রাজা নস্তস্য বীর রসস্য চেৎ। 
প্রবন্ধো ভূ ভূজাবন্ধস্তম্মি্নৌ পয়িকশ্রমঃ! 
বারভূঞাগণ জমিদার হইলেও তাহাদের রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, 
কারাগার, কোষাগার, এবং অন্যান্য সমস্তই রাজোচিত বন্দোবস্ত ছিল । তাহাদের সময় 
দুর্ভিক্ষ, মহামারী অতি অল্পই সংঘটিত হইত । ইহারা স্বধর্মপরায়ণ ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান 
ছিলেন! ইহাদের সময় টাকায় ৮ মণ চাউল ছিল '৭বং অবাধ বাণিজ্যের ফলে বঙ্গদেশ 
অন্াভাবে হাহাকার করিত না । ইহাদের সময় বস্ত্রের জন্য বিদেশী কলওয়ালার মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকিতে হইত না । ইহাদের সময় কলের ভেজাল কটু তৈল ছিল না; ইহাদের সময় 
চবির্ব মিশ্রিত ঘি ছিল না; ইহাদের সময় যুবকগণ “সর্ট সাইট” বলিয়া চশমা পারিতেন না 
এবং ২০ বৎসর বয়স্ক যুবকের চুল পাকিত না; ইহাদের সময় ব্রহ্ষচর্ধ্যবিহীন 
ভগবদুপাসনাশূন্য ব্রাহ্মণ ছিল না; ইহাদের সময় বিচারালয়ে প্রত্যহ হাজার হাজার মিথ্যা 
এফিডেবিট পাশ করিতে হইত না এবং টাকা কর্জ নিয়া কেহ মিথ্যা জবাব দিত না। 
পুনরপি কবে সেই ধর্ম্মে মতি ফিরিয়া আসিবে, আবার কবে সেই সংক্কৃত সামগামে বঙদেশ 
মুখরিত হইবে, সর্বনিয়ন্তা যিনি, তিনিই ইহা বলিতে পারেন, জনৈক ক্ষুদ্র বাঙালির পক্ষে 
ইহা বলা সম্ভবপর নহে। 
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(১) নিরিধি বন্দর বেরিশাল টাউন), (২) বোজরোগ উমেদপুর, (৩) হাবেলী সেলিমাবাদ, 
(8) হাবেলী, (৫) ইদিলপুর, (৬) নাজিরপুর, (৭) রতু্দী কালিকাপুর, (৮) কৃষ্ণদেবপুর, 
(৯) রামহরিচর (১০) কল্মিচর, (১১) সুলতানাবাদ, (১২) জাফরাবাদ রফিয়ানগর, (১৩) 
খার্জাবাহাদুপ্প নগর, (১৪) আবদুল্লাপুর, (১৫) আজিমপুর, (১৬) ইদ্বাকপুর, (১৭) 
রসুলপুর, (১৮) বঙ্গরোড়া, (১৯) কোটালীপাড়া, (২০) জালালপুর, (২১) হবিবপুর (২২) 
সায়েস্তাবাদ, (২৩) সায়েস্তানগর, (২৪) কাদিরাবাদ' (২৫) কাশীমপুর শেলাপষ্্ি, (২৬) 
মাদারীপুর, (২৭) রামনগর, (২৮) সফিপুরকালা, (২৯) আমিরাবাদ, (৩০) বীরমোহন, 
(৩১) গোপালপুর, (৩২). দুর্গাপুর, (৩৩) সাহাজাদপুর, (৩৪) বৈকণ্ঠপুর, (৩৫) 
আওরঙ্গপুর, (৩৬) গোপীনাথপুর, (৩৭) সৈদপুর, (৩৮) নাজিরপুর । 

উক্ত পরগণা সমূহের মধ্যে কোটালীপাড়া, মাদারীপুর, গোপীনাথপুর এই তিনটি 
পরগণা সম্পূর্ণ ফরিদপুর কালেক্টরীর তৌজীতুক্ত হইয়াছে এবং বৈকুষ্ঠপুর, আমিরাবাদ, 
সফিপুরকালা, কাশীমপুর, শেলাপত্টি, রামনগর, কাদিরাবাদ, জালালপুর, ইদ্রাকপুর, 
রসুলপুর, ইদিলপুর, হবিবপুর--বরিশাল ও ফরিদপুর উভয় জিলার কালেক্টরীতে এ সকল 
পরগণার রাজস্ব দাখিল হইয়া থাকে এবং এ সকল পরগণার জামগুলি উভয় জিলায় 
পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 

হাবেলী সেলিমাবাদের রাজস্ব বরিশাল ও খুলনা জিলার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া 
থাকে এবং উক্ত পরগণার জমিসমূহ বরিশাল ও খুলনা জিলাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 

উক্ত পরগণাগুলির অধিকাংশ নামই মুসলমান নামের আদ্যক্ষর বা সম্পূর্ণ যথা__ 
সায়েস্তানগর, সায়েস্তাবাদ, আলীনগর, রসুলপুর, সফীপুর, বোজরোগ, উমেদপুর, 
আবদুল্লাপুর ইত্যাদি এবং এই সকল নাম তৎকালীন স্থানীয় গভর্নর বা স্থানীয় লব্বপ্রতিষ্ঠ 
লোকের নামে সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, তদ্িষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজার যখন দোর্দণ 
প্রতাপ ছিল, তখন জনসংখ্যা ও লোকের বসতি খুব কম ছিল এবং উপরোক্ত পরগণার 
অধিকাংশের অন্তর্ণত জমিগুলি বিলমিলে পরিণত ছিল এবং উহা অল্পসংখ্যক লোকেরই 
বাসোপযোগী হইয়াছিল । তৎপর রাজার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইতে আরন্ত হওয়ায় উক্ত 
পরগণার সৃষ্টিকারী কোন কোন লক্কপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তালুকদার ভাবে স্বাতন্তয 
অবলম্বন করিয়াছিলেন মহানৃভব লর্ড কর্নওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহার 
কিছু পৃবর্ব হইতে ঘখন জমিদারী বন্দোবস্ত আরঞ্ু হয়, তখন এ সকল পরগণার স্থান নিয়া 
তত্তৎ স্থানীয় লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তখন 
চন্দ্র্ীপের নাবালক রাজা জয়নারায়ণের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিগণ আপন আপন উদর 
পূরণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজার দিকে তাহার হিতাকাজ্কী হইয়া জমিদারী 
রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত লোক ছিল না; সুতরাং চন্্রদ্বীপ রাজ্য হইতে খারিজ হইয়া 
উল্লিখিত বহু পরণণা স্বাতন্ত্য বন্দোবসন্ত হইয়াছিল । বর্তমান সময় যাহারা এই বৃত্তান্ত পাঠ 
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করিবেন, তাহারা হয় ত মনে করিবেন যে, ইহা লেখকের কল্পনা এবং একদেশদর্শিতামূলক 
উক্তি, বস্তুত তাহা নহে । পরগণা সৃজন সময় যে সকল বন্দোবস্ত রোবকারি লিখিত হইয়াছে, 
তাহা বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও খুলনার কালেক্টরীতে অদ্যাপি বর্তমান আছে; তাহা দৃষ্টি 
করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে । উহার প্রত্যেক নূতন পরগণার সঙ্গেই গয়রহ শব্দ 
সংযোগ করার আদেশ আছে। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, কোটালীপাড়া, ইদিলপুর ও 
বোজরোগ উমেদপুর পরণগণাত্রয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব চন্দ্রদ্বীপ হইতে খারিজ 
হইয়া স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল । এ সকল পরগণাগুলি ছোট বড় উভয় প্রকার ছিল; কারণ 
পরগণা সৃষ্টির সময় উহার তৎকালীন ভূম্যধিকারী যে প্রকার প্রবল ও ক্ষুদ্র ছিলেন, পরগণাও 
তদ্রীপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল; অমরাপুর নামে একটি পরগণা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে 
খাসমহলভুক্ত আছে; উহা এত ক্ষুদ্র যে উহার সরকারী রাজস্ব বার্ষিক ৭৯০ আনা মাব্র। 


খারিজা তালুক 
মহানুভব লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জমিদারী বন্দোবস্ত হইলে, পরে জমিদারীর নিমস্থ 
হকিয়তদাগণ জমিদারের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিপ্রয়াসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত 
হকিয়তগুলি বন্দোবসন্ত করিয়া খাস গভর্নমেন্টের অধীনে থাকার প্রার্থনা করিলেন, সদাশয় 
বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রার্থনা ও উপেক্ষা করিলেন না। উক্ত মধ্যস্বতাধিকারিগণের 
রাজস্ব তদুপরিস্থ জমিদারী হইতে বাদ দিয়া তালুক, ওসত তালুক, নিষ্ন ওস তালুক, 
এমনকি হাওলা স্বত্ের মালিকানা সহিতও বন্দোবস্ত করিলেন। বরিশাল কালেক্টরীতে 
২০৪৬নং তৌজীতে হাওলা তিহাই নামে একটি মধ্যস্বতৃ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উহা উদাহরণ 
স্বরূপ এখানে প্রদত্ত হইল । এই প্রকারে প্রত্যেক পরগণা হইতেই বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্‌ 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ইহাকেই বর্তমানে খারিজা তালুক ও খারিজা হাওলা বলে । বরিশাল 
কালেক্টরীর অধীন যত পরগণা আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গরোড়া পরগণায় যত মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল, এতগুলি আর কোন পরগণায় দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গরোড়া পরগণাটি সম্পূর্ণ বর্তমান 
গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগণায় ৯৩৯ খানি খারিজা তালুক সৃষ্টি হইয়াছিল গৈলা 
গ্রামের লুপ্ত মানসী গ্রামে একখানি খারিজা তালুক আছে, তাহার সরকারি রাজস্ব ৪ পাই 
মাত্র ; এই তালুকের অন্তর্গত জমি সবেমাত্র অর্থকাণি পরিমিত একখানি তালভিটা, ইহাতে 
বহুকালের কয়েকটি তালবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বাঙ্গরোড়া পরগণার জমিদারীর বার্ষিক সদর 
রাজস্ক ৩৬৫/৯৯? পাই এবং ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের বার্ষিক সদর রাজস্ব ২০৭২৪৯৯ 
পাই;। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্ভবত এ জিলার অন্টান্য স্থান অপেক্ষা গৌরনদী থানার 
লোকসমূহ সমধিক শিক্ষিত ছিল; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বন্দোবস্ত দ্বারাই" তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বাঙ্গরোড়া পরগণার পরে বোজরোগ উমেদপুর পরগণার, অধীন ৪০৭ খানি, 
উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অধীন ২৯৪ খানি, ইদিলপুরের অধীন ১১৯ খানি এবং 
সায়েস্তানগরের অধীন ১৬১ খানি খারিজা তালুক দৃষ্ট হইয়া থাকে। | 


সপ্তম অধ্যায় 
বর্তমান চন্দ্রধীপ পরগণার মালিকগণের পরিচয় 


আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগণা বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর তিনটি তৌজীর অধীন ; যথা--১৭২০ নং 
হিস্যে ॥ ১২7 ক্রান্তি, ১৭২১-১৭২২ হিস্যে । ১০ আনি এবং ১৭২৩ হিস্যে ১৭। ক্রান্তি। 
এই তিনটি তৌজীর মধ্যে মধ্যে ১৭২০ নং তৌজীর মালিক মাধবপাশা নিবাসী সাহাজাতীয় 
বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী গং, ১৭২১ ১৭২২ নং তৌজীর মালিক কলিকাতা পাথুরিয়াঘটা 
নিবাসী রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট সি. আই. ই. এবং ফরিদপুর জিলার অধীন 
বাইশরশির জমিদার শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী এবং 
১৭২৩ নং তৌজীর মালিক বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণ; উক্ত 
তৌজীব্রয়ের মালিকানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 


১৭২০ নং তৌজী 
এই তৌজীর ষোল আনি রকমের হিস্যে ॥ ১২% ক্রান্তির অংশে নিম্নলিখিত মালিকগণ 
বর্তমান আছেন। 
(১) বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা হিং । ১৫ গণ্ডা। 
(২) বাবু হীরালাল রায় চৌধুরী ” ” ১৫ গণ্তা। 
(৩) সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী স্বামী মৃত গুরমদাস সাহা চৌধুরী স্থলে বর্তমান দখিলকার 
শটীনাথ সাহা হাল সাকিন বরিশাল পুর্ব মালিক কালীকুমার রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত 


॥ ৭1 গণ্ডা। 
(৪) বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং তাহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় হাল সাকিন বরিশাল, 
শ্রীনাথ রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত ৫ গণ্তা। 
(৫) শ্যামলাল রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা ... ০ আনি। 
(৬) বাবু রাধারমণ রায় চৌধুরী এবং তাহার মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী জমিদার 
মাধবপাশা ১০ গণ্থা। 

(৭) নিস্তারিণী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা... ১০ গণ্ডা। 
(৮) মৌলবী এ. কে. ফুজলুল হক্‌ এম. এ. বি. এল. এবং মৌলবী মহম্মদ এছমাইল 
খা চৌধুরী চড়ামদ্দী... ৭ গণ্তা। 

১ টাকা 


মাধবপাশার সাহা জমিদার 
মাধবপাশা নিবাসী বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী এবং হীরালাল রায় চৌধুরী ও বাবু শ্যামলাল 
রায় চৌধুরী পূর্বাধিকারী পরলোকগত রামমাণিক্য সাহা চৌধুরী ১২০৬ সালে ঢাকার 
কালেক্টরীর নিলামে আধুনিক চন্ত্রদ্বীপ পরগণার ॥ ১২ ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। উক্ত 
রামমাণিক্য সাহা হইতে তাহার অধস্তন বংশধরগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা দেওয়া গেল । 
রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতুত্রয়ের নাম, --(২) রঘুনাথ, (৩) রাধাকৃষ্ণ, (৪) শ্যামরাম। 


৬০৬ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 
রামমাণিক্যের দুই পুত্র _€১) রামকানাই, (২) বলাম । রামকানাইর পুত্র গুরুদাস ও 
দীনবন্ধু । গুরুদাসের পুত্র কালীকুমার এবং দীনবন্ধুর পুত্র রাজকুমার; রাজকুমারের পুত্র 
বিহারীলাল রায় চৌধুরী । বলরামের দুই পুত্র গোলাপ ও গোবিন্দ। গোপালের পুত্র 
দ্বারকানাথ, রাধামাধব ও ব্রজনাথ ।* গোবিন্দের পুত্র প্যারীমোহন; প্যারীমোহনের পুত্র 
শ্যামলাল রায় চৌধুরী । রামমাণিক্যের ভ্রাতা রঘুনাথের চারিপুত্র__রাম, লক্ষণ, ভরত, 
শক্রত্ন । তনুধ্যে রাম, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ব নিঃসন্তান । ভরতের পুত্র রাজবল্পভ; তৎপুত্র মধুসূদন, 
তৎপুত্র হীরালাল রায় চৌধুরী । রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতা রাধাকৃষ্টের পুত্র গৌরকিশোর, 
তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোলকনাথ রায় চৌধুরী । সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামরামের পুত্র 
মথুরানাথ, তৎপুত্র বর্তমান বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী ৷ উক্ত রাজকুমার রায় চৌধুরীর অংশ 
নিলাম হইলে, হাইকোর্টের উকিল মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক্‌ এম্‌. এ. বি. এল. এবং 
চড়ামদ্দীর জমিদার মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল খা চৌধুরী খরিদ করেন শ্রীযুক্ত নিস্তারিণী 
চৌধুরাণী পরলোকগত রাজবল্লুভ রায় চৌধুরীর কন্যা ; ইনি গোলকনাথ রায়ের অংশ হইতে 
জমিদারীর ১০ অর্থ আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন । সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী পরলোকগত 
কালীকুমার রায় চৌধুরীর অংশ খরিদ করিয়াছেন। বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং 
তাহার ভ্রাতৃদ্বয় বাবু নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও রমণীমোহন রায় চৌধুরী__ফরিদপুর জিলার 
অধীন উলপুর নিবাসী বরিশালের ভূতপূর্ব স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল পরলোকগত নবীনচন্ত্র রায় 
চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র, তাহারা গোলোকনাথ বাবুর অংশ হইতে চন্দ্র্বীপের ৫ গপ্তা অংশ খরিদ 
শ্রেণীয় লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ; ইনি নিস্বার্থভাবে বরিশাল টাউনের কল্যাণ কামনায় অনধিক 
১৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে মিউনিসিপাল সেক্রেটারির কার্য করিয়া আসিতেছেন। 

মাধবপাশা রাজবাড়ির উত্তর দিকে রামমাণিক্য সাহা চৌধুরীর বাড়ি । এই বাড়িতে বৃহৎ 
বৃহৎ দ্বিতল ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নিন্মাণ করিয়া এই সাহা জমিদারগণ বসতি করিতেছেন । 
বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরীর পিতামহী পরলোকগতা পার্বতী চৌধুরাণী সাধারণের কষ্ট 
অপনোদন জন্য মাধবপাশা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; 
অদ্যাপি এ রাস্তাকে “পার্বতী চৌধুরাণীর রাস্তা” বলিয়া থাকে । এ রাস্তা বর্তমানে বাখরগঞ্জ 
ডিস্টিক্টবোর্ড গ্রহণ করিয়া মেরামত করত ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। পার্বতী 
চৌধুরাণী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে এক দেবমন্দির নিম্্াণ করিয়া তথায় কালাাদ 
নামে একটি বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন এবং একটি কৃত্রিম কুর্জীবন নির্মাণ করিয়াছিলেন; 
অদ্যাপি তথায় তৎকৃত অতিথিষ্পালা ও উক্ত বিগ্রহের অর্চনা চলিতেছে। তিনি বৃন্দাবনধামে 
শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন । মাধবপাশাতে পার্বতী 
চৌধুরাণী কাষ্ট-নির্মিত কারুকার্য্য সমন্বিত ২৪ চাকাবিশিষ্ট একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া তাহা 
চালাইতেন। তাহার লোকান্তরেও কিছুদিন উক্ত রথের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু রাজকুমার বাবুর 
বিবাহের সময় উক্ত রথশৃহে বাজীর আগুন পড়িয়া রথখানি ভম্মীভূত হইয়া যায়। 
রামমাণিক্য সাহা একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের কষ্টের কথা 
অবগত হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বরিশালের পূর্ধাদিকে সাহেবের হাট হইতে উটমপুরের নদী 
পর্য্যত্ত একটি ভারানী খাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন; লোকে অদ্যাপি এই খালটিকে 

* উক্ত দ্বারকানাথ ॥ ৬ ত্রান্তি, ব্রসনাথ ॥ ৬॥ ক্রান্তি এবং রাধামাধব ॥ ৬ ক্রান্তি একনে কুড়ি গপ্ডায় 
১০ গপ্তা রাধাচরণ বানুর মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী খরিদ করেন ; অবশিষ্ট ১০ গপ্তা বরিশাল টাউনের প্রসিদ্ধ 
ধনী গোবিন্দমোহন রায় চৌধুরী খরিদ করিয়াছেন । 


চন্ত্রদ্বীপের ইতিহাস ৬০৭ 
'রামমাণিক্যের ভারানী' বলিয়া থাকে। সাম্প্রতিক এই খালটি মজিয়া যাওয়ায়, স্থানীয় 
ডিস্টিক্টবোর্ড বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুনরায় উক্ত খালটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, । 
রাধাচরণ বাবুর বাড়ি হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাসাগরের উত্তর পাড়ে চৈত্র বৈশাখ মাসে 
পথক্রিষ্ট পথিকগণের কষ্ট প্রশমনার্থে জলছত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে পথিকগণ 
প্রত্যেকে আহার্ধ্যার্থ এক গ্রাস জল, কিছু মিষ্ট ও কিছু ফল পাইয়া থাকেন ; উহাতে ঘর্ম্াক্ত 
কলেবর পথিকের ক্ষণিক ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে । উক্ত জমিদারবাড়িতে একটি পোষ্টাফিস 
ও একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহাদের বাড়ি বার মাসে তের পার্বণ হয়। বাবু 
রাধাচরণ রায় চৌধুরী প্রতি বৎসর কার্ত্ক মাসে একটি নিয়ম-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন, তাহাতে একমাসকাল বহু বৈষ্ুব ও কাঙ্গালী ভোজন করিয়া থাকে । 


তৌজী নম্বর ১৭২১-১৭২২ 

উল্লিখিত দুই তৌজীর রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অংশ বর্তমানে কোর্ট অব 
ওয়ার্ডসের শাসনাধীন আছে। জিলা চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত বাবু 
কৈলাসচন্দ্র দাস বর্তমান ঠাকুর ওয়ার্ড ্টেটের ম্যানেজার, ১৭২১ ও ১৭২২ নং তৌজীর 
বিবরণ নিম্ে প্রদর্ত হইল ।-_বঙ্গাব্দ ১২০২ সালে চন্দ্রদ্ীপের রকম ১২1 গণ্ডা অংশ নিলাম 
হইলে মিঃ জন পেনেটী খরিদ করেন, তাহা নিয়া ১৭২১ নং তৌজী গঠিত হয়। ১২০৪ 
সালে ১৭॥ গণ্ডা অংশ উক্ত পেনেটী সাহেব খরিদ করেন, তদ্বারা ১৭২২ নং তৌজী গঠিত 
হয়। উক্ত নিলাম খরিদের পরে পেনেটা সাহেবের ওয়ারিশসূত্রে তদীয় দৌহিত্র ফুলী সাহেব 
উত্ত। ১০ আনি অংশের ষোল আনি রকমের । ১৩ ক্রান্তি অংশ প্রাপ্ত হন। মিঃ পেনেটা 
সাহেব ভাগ্যকুল নিবাসী বর্তমান রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের পুর্র্বপুরুষ মথুরামোহন 
রায়ের সরকারে কতক দেনা ছিলেন, উক্ত দেনার দায়ে উক্ত মথুরামোহন রায় হিস্যে ৯৩। 
ক্রান্তি অংশ নিলাম খরিদ করেন । উক্ত ফুলী সাহেবের ১৩ ক্রান্তি অংশ হইতে নিক্লিস্‌ 
কালানুস্‌ সাহেব ১৭॥ ১০ দস্তি অংশ প্রাপ্ত হন ; পরে এ অংশ বাইশরশির জমিদার নীলকণ্ঠ 
বাবু ও বৈকুপ্ঠরাম বাবু খোদ খরিদ করেন । উক্ত ১৭॥ ১০ ডিসিম অংশ বাদে বাকী ২।৭০ 
ডিসিম অংশ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ জন পেনেটী ও মিঃ ফুলী সাহেব এবং 
মথুরামোহন রায় হইতে খরিদ করেন । উক্ত দুই তৌজীর অন্যতম স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্তা 
কামিনী সুন্দরী চৌখুরাণী এবং শ্রীযুক্তা মঞ্জুরী চৌধুরাণী ফরিদপুর জিলার অধীন বাইশরশি 
নিবাসী পরলোকগত স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ এবং শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী 
চৌধুরাণী উক্ত বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠরাম রায় চৌধুরীর পুব্রবধূ। বরিশাল 
জিলায় ইহারা প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত । ইহাদের বরিশালস্থ জযিদারীর আয় লক্ষ 
টাকার উপরে হইবে । পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে বাউফলে ইহাদের সদর কাছারী 
সংস্থাপিত আছে ; এ জন্য ইহাদের বরিশালম্থ জমিদারীকে বাউফল ষ্টেট বলিয়া থাকে । 


১৭২৩ নং তৌজী 
বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণের পূর্বাধিকারী পরলোকগত বাবু দলসিংহ 
বর্মণ বঙ্গাব্দ ১২০০ সালের শেষভাগে ঢাকা কালেক্টরীর প্রথম নিলামে বর্তমান চন্দরদ্বীপ 
পরগণার ১৭ ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই। বাবু 


৬০৮ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


দলসিংহ বর্মণ চাকরী উপলক্ষ্যে পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন ।* 
তিনি প্রথমত উত্তর বঙ্গের নাটোর রাজসরকারে মুপপীসরকারের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় 
চাকরী উপলক্ষে লগ্নি ও জহরতের ব্যবসা আরব করেন । তৎপর তথা হইতে উক্ত কারবার 
উঠাইয়া ঢাকায় আসিয়া উয়ারীতে এক বৃহৎ হাবেলী প্রস্তুত করেন ; অদ্যাপি ঢাকাতে উক্ত 
হাবেলী “দলসিংহ বাবুর হাবেলী" বলিয়া প্রসিদ্ধ । ১২০০ সালে তিনি চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী 
খরিদ করেন । ক্রমে বাবু দলসিংহ বর্মণ, বাবু গোপালকৃষ্ণ বর্মণ, রাণী গোলাপ দেবী, রাণী 
সর্ব্মঙ্গলা দেবী, বাবু রাজকৃষ্ণ বর্ণ, বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণ জমিদারী শাসন করিয়া 
গিয়াছেন। বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদের পরে তাহার সহধর্মিণী রাণী শিবদেহী এবং তৎপরে রাণী 
জ্বালাদেহী বর্মনী জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। বস্তমানে বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ণের 
শাসনাধীনে উক্ত জমিদারী ন্যস্থ আছে। দলসিংহ বন্মণ হইতে আটজন উত্তরাধিকারী দ্বারা 
ইহাদের জমিদারীর শাসন চলিয়া আসিতেছে । নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ; 
যথা-_€১) দলসিংহ বর্ণ, (২) রাণী গোলাপ দেবী (স্বামী মৃত দলসিংহ বর্মণ), (৩) রাণী 
মঙ্গলা দেবী, পিতা মৃত দলসিংহ বর্মন (স্বামী মৃত বিশ্বেশ্বর বর্মার্ণ) ৷ (৪) বাবু রাজকৃষণ বর্ণ 
(রাণী মঙ্গলা কর্তৃক গৃহীত দত্তক), (৫) রাণী গঙ্গাদেবী স্বামী মৃত রাজকৃষ্ণ বর্মণ), (৬) বাবু 
নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ণ (রাণী, গঙ্গাদেবীর গৃহীত দত্তক), (৭) রাণী শিবদেহী হ্কোমী মৃত 
নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণ), (৮) বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্মণ (উইলসৃূত্রে প্রাপ্ত)। 

বিক্রমপুর ভরাকৈর নিবাসী মল্লিক পরিবারস্থ পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মল্লিক, তৎপুত্র 
ঈশানচন্দ্র মল্লিক, তৎপুত্র কালীপ্রসন্্ন মল্লিক পুরুষানুক্রমে বহুদিন দেওয়ানের কার্য্য করিয়া 
গিয়াছেন। পাঞ্জাব নিবাসী বাবু বক্তারলাল সিংহ বর্তমানে এই দেওয়ানের কার্যে নিযুক্ত 
আছেন। ইনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, বিনয়ী এবং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি । বর্তমানে ইহার 
চেষ্টা ও যত্রেই এই ষ্টেট এক্ষণতক্‌ বজায় আছে। বাখরগঞ্জ স্টেশনাধীন চড়াদিতে ইহাদের এক 
কাছারী বাড়ি আছে । এখানে রাণী গোলাপদেবীর নামানুসারে একখানি পুরাতন হাট আছে, 
এজন্য এ স্থানকে 'রাণীর-হাট' বলে এবং স্থানীয় পোষ্টাফিসের নামও রাণীর-হাট বলিয়া লিখিত 
হইয়া থাকে । বরিশালের বাজারও এই জমিদারীরই অন্তর্গত । বরিশালের কাছারী বাড়িতে 
কালীর মন্দির আছে। প্রত্যহ সরকারী ব্যয়ে এখানে পূজা, অর্চনা ও ভোগ দেওয়া হইয়া 
থাকে ।* * 

* কেহ কেহ বলেন বাবু দলসিংহ বর্মণ চন্দ্র্বীপ রাজসরকারে কিছুকাল চাকরী করিয়াছিলেন এবং 
তাহাতেই চন্দ্রদ্বীপ জমিদারী সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি এই দূর প্রদেশস্থ্‌ ভূসম্পত্তি 
নিলাম খরিদ করিয়াছিলেন । কেহ কেহ রাজবাড়ীর চি্রছত্রের দক্ষিণাংশে ডিছ্্িক্বোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ দিকে 
এক ক্ষুদ্র ভূখশুকে “দলসিংহ বাবুর হাবেলী" বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । 

* * জমিদার স্বগীয়ি শ্রীরঞ্জন প্রসাদ বর্মণের একমাত্র পুত্র, ধ জমিদারীর উত্তরাধিকারী শ্রীমনোরঞ্জন 
প্রসাদ বর্ণ, নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে যুক্ত । তিনি বরিশাল মিয়ুনিসিপালিটির কমিশনার ও বরিশাল 
সদব হাসপাতালের সম্পাদক ছিলেন । দেশ বিভাগের পর কলিকাতা চলিয়া আসেন । বর্তমানে তিনি ৪. 
পৃূরাণটাদ নাহার এভিনিউর বর্মণ এণ্ড কোং" মালিক এবং বরিশাল সেবাসমিতির সহ-সভাপতি । 

গ্রন্থে ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাশীনাথ বসু তালুক (১৭৪৮নং তৌজী) নিষ্কর ব্রঙ্গাত্ররূপে চন্রত্বীপের রাজা, 
পরমপপ্ডিত গঙ্গানারাঘণ স্বরস্বতীকে দান করেন । তাহার পুত্র পঙ্ডিত ব্রজকিশোর ন্যায়বাগীশের কোন সম্ঞান 
না থাকায় পূর্ণচন্দ্র চট্টরোপাধ্যায়কে দত্তক রূপে খহণ করেন । তাহার পৌত্র বর্তমান বরিশাল সেধাসমিতির 
সম্পাদক শ্রীবাদলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব শ্রীদেবকুমার চট্টরোপাধ্যায়__স্থকারের বৈবাহিক ।-- 

_ বরিশাল সেবাসমিতি 


চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস ৬০৯ 


প্রবীণ ব্যক্তিগণের অভিমত 


জিলা বাখরগঞ্জের সুযোগ্য এডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ 
এম. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই তাহাদের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
সেগুলিতে যে শুধুই কেবল সত্যকথা লেখা আছে, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ 
নাই; কিন্তু পূর্ণ সত্যই হউক আর অর্থ সত্যই হউক, সকল জাতিই ইতিহাস লিখিয়া 
গিয়াছেন। অর্ঘ সভ্য অহম জাতিরও স্ব-লিখিত ইতিহাস আছে; নাই কেবল হিন্দুর । 
রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি দুইচারিখানি যাহা আছে তাহাও নগণ্য । হিন্দু পুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন, 
মহাকাব্য লিখিয়াছেন; কিন্তু ইতিহাস বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা লেখেন নাই। হিন্দু 
পুরাণকেই ইতিহাস বলিতেন; কিন্তু আমরা ইতিহাস বলিলে 715107/ বুঝি । এই 
জিনিষটাই হিন্দুর কোন কালে ছিল না। এ কলঙ্ক আমাদের রাখিবার স্থান নাই । আমাদের 
পরম সৌভাগা যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের অনেক কৃতী সন্তান এদেশের 
প্রাচীন এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন ও কতক 
পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন । বর্তমান গ্রন্থকার তাহাদেরই একজন । ইনি চন্দরত্বীপ 
রাজ্যের গ্রাটীন ইতিহাস উদ্ধার-মানসে বহুদিন যাবৎ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া যে সকল 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমি অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিলাম। 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম । বর্তমান গ্রন্থে যে সকল সামান্য অসম্পূর্ণতা 
রহিয়াছে, আশা করি, ভবিষ্যতে তাহা বিদুরিত হইবে । এ সকল অসম্পূর্ণতা এবং দু-একটা 
ভুল সত্ও গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বরিশালকে 


যাহারা ভালবাসেন, বরিশালের প্রাচীন গৌরবকাহিনী যাহারা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের 
সকলেরই এই গ্রন্থখানি একবার পড়া উচিত । 

বরিশাল 

২৫শে শ্বাবণ, ১৩২০ (স্বাঃ) শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ 


দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম. এ. বি. এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,_ 

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্র পৃতপুণ্ড মহাশয়ের “চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস" দেখিয়া বড়ই প্রীত 
হইলাম । তিনি চন্দ্রদবীপের এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে যে যত্ব ও চেষ্টার পরিচয় 
দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বাখরগঞ্জবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার । এই পুস্তকখানির বহুল 
প্রচার কামনা করি। ইহাতে অনেক নৃতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলিত 
তথ্যগুলি যে যে পুস্তক ও দলিল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার নির্দেশ থাকিলে আরও 
সুন্দর হইত । 


৯ই ভাদ্র, ১৩২০। (স্বাঃ) শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত 


বাকরগঞ্জের/৩৯ 


৬১০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস 


বরিশালের সিনিয়র সরকারী উকিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখার 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম. এ. বি. এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,__ 

বর্তমান সময়ে অতীতকালের প্রকৃষ্ট ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক 
হইয়াছেন; কিন্তু অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা ও অনুসন্ধান করার উপযোগী সুযোগ ও 
অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটে না শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পৃততুণ্ড মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম 
ও অধ্যবসায় সহকারে চন্দ্রদ্ীপের রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্বহ করিয়া 
এতদ্দেশবাসী জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । গ্রন্থখানির বারভূঁঞ্ার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা আছে ; প্রাচীন তথ্যের নির্ধারণে 
ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য । অন্যান্য কিংবদত্তীর সহিত ভুলনায় সমালোচিত হইলে এবং স্থানীয় 
অনুসন্ধানের দ্বারা পরীক্ষিত হইলে, ক্রমে সুসংস্কৃত হইয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইবে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-শাখা-সমিতিতে গ্রন্থকার যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে লেখকের অনুসন্ধিৎসা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে, ইহা শাখা-সমিতির বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই | ইতি-_ 


২০ ।৮1।১৩২০ (স্বাঃ)- শ্রীগণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
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৬১১ 


নির্ঘণ্ট 

মরঙ্গপুর ২০৬, ৩০৮ কেওরা ৩৪৪ 
অরুন ২৩ কেদার রায় ৬৪ 
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৯৬-৯৭, ২২৭, ২৪৯- কুন্দিহার ৩৬৩ 

২৫০, ৩২১, ৩২৫, ৩৫০, 8৪৫, ৪৭৪ কুলকাঠি ১৭৬ 
আওরঙ্গজেব ৬৬-৬৭, ২০৬, ২৯৪ ও বিদ্যাবাগীশ ১৮৮ 
আকবর ৩৭, ৯৬, ১৮৪, ২০৪, ৩৭৪ কৃষ্ণনগর ১৯৭ 
আইন-ই-আকবরি ৩৩, ৩৭, ৬৬, ৯৬, ১০৫, কৃষ্জরাম সেন ১৯, ১৫১-৫৫ 

১১৬ কাদন্থিনী বসু ৩২৬ 
আগা বাখর ২৫, ৬৭-৬৯, ১০৬, ১৩৬, ৩৬৯ কামিনী সেন (রায়) ৩২৬ 
আধুনা ৪৪৮ কলীপদ সেনগুপ্ত ৪৮০ 


আবুল কাশেম ফজলুল হক ৪৪২ 
আবুল ফজল ৫৫, ৬৬ 

আড়িয়াল খা নদী ৩০, ২৯০, ৩৮৬ 
আম্ট্রিং ১৭৯ 

আয়লা নদী ৩০ 
আরাকান রাজ ৬২ 

আলিবর্দি ৬৭, ১৩৯ 

আসমান সিং ২৬৫ 


ইদ্রাকপুর ১৯৪, ৩০৮ 

ইদিলপুর ৪৩, ১৭৮, ৩০৫ 

ইবার খা ২০১ 

ইলসা নদী ৩০, ৩৮৮ 

ইস্টবেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স আলোসিয়েশন ৬৫ 
ইসমাইলপুর ৫৬ 


ঈশ। খা ৬৫ 


উইলিয়ন বেন্টিক্ক ৩২৪ 

উইলিয়াম হান্টাব ২৯, ৩১ 

উইনটেল ২২৩ 

উজিরপুর ৩৫৩ 

উত্তর সাহাবাজপুর ১৮৩, ৩০৬, ৩৪৬ 
উদয়নারায়ণ ৩০৩ 

উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪ 


কচানদী ৩০ 

কন্দর্পনারায়ণ ১১৬, ১৪৯, ৩০৬ 
কলসকাঠি ৩৪০ 

কাশীপুর ৩৫১ 

কীর্তনখোলা নদী ২৯০, ৩৮৬ 


কলীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৪১৮ 
কালিমনগর জোয়ার দাসপাড়া ১৯১ 
কলীশ পণ্ডিত ৪৭৯ 
কীর্তিনাশা ২৩৯ 

কীর্ভিপাশা ৩৪১, ৪৫৫ 
কেসি সেন ৫০ 
ক্ষুদ্রকাঠি-খাপুরা ৪৪৭ 
খলিসাকোটা ৩৬৪ 

খারিজা ভালুক ৪৬৫ 

খাজে মাইকেল ১৮৭ 

খাজা বাহাদুর নগর ১৯১ 


গঙ্গা ২৯ 


গত্দরি বান্সিটার্ট ১৩৪ 
গাছপাল ৩৯১ 

গাভা ০৫৪ 

গারাবিয়া ৩৪০ 
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গোপীরমণ সেন ১৯২ 
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গৌরীনাথ ৫২ 
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গৈলা ৩৫৭, ৪৮০, ৪৫১ 
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চশ্ীচরণ সেন ২৪৪, ৩২৮ 
চন্দ্রশেখর ব্রন্মাচ'নী ২৯৩ 
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ৪৬১ 
চন্দ্রপতি (াদবেনে) £৩ 
চম্দ্রহার ৪৪৮ 
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চরামন্দি ৪৪৬ 

চাউলা সীতারাম ৩৫১ 

চাখার ৪৫৪ 

টাদমণি দেবী ১৭৪ 

চাদরায় ৬ 

চাদসি ৩৫৯, ৪৫২ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১২৭, ৩৭৭ 
চৈতন্যদেব ৭৩ 


“ছবি খান ৬৩৯-৭১ 


জগদীশচন্দ্র ৪৭৭ 

জন কুরজন ১৮৮ 
জাতিতত্ত্ বারিধি ৫০ 
জানকীনল্লভ ২০৭-২১০ 
জালালপুর ২০০ 
জাহাপুর ১৯৪ 
জাহাঙ্গীর ৬৪ 

জাহাঙ্গীর নগর ১৮০ 
জীবজত্ঘ ৩৯১ 


ঝালকাঠি ৩৫, ১৫৬, ৪৫৫ 
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, টোডরমল্ল ৯৬, ৩৭৪ 


ডবলু ডবলু হাম্টার ৯৫, ২২৪, ৫০৭, ৫১১, 
৫১৩-১৪ 


ডমিনিগে ডি সিলভা ১৫৬, ৩০৪ 


ঢোকা প্রকাশ ৪১৫-৪১৭ 
ঢাকা বিভাগ ২৮৭ 
তয্নে আজিমপুর ১৯৩ 
তপ্লে আলিনগর ১৮৮ 
তয়ে আবদুল্লাপুর ১৯১ 


তপ্নে কাদারিবাদ ১৯৩ 
তগ্নে কৃষ্তদেবপুর ১৮৮ 
তগ্নে নাজিরপুর ১৮০ 
তপ্পে বাহাদুরপুর ২০৬ 
তশ্পে বীরমোহন ১৯৯ 
তগ্পে হাবেলি ১৭৮ 
তারপাশা ২৪০, ৩৪৩ 
তেঁতুলিয়া নদী ৩৮৫ 
ত্রিপুরা ২৫ 

ত্রশ্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ ৫৮, ১৬৮ 
ব্রেলঙ্গস্বামী ২৮ 


দক্ষিণ সাহাবাজপুর ১৮৫, ৩০৬, ৩৬৬ 
দক্ষিণচত্র ২৯৪ 

দিপ্িজয় ভট্টাচার্য ১৮২ 

দীননাথ রায় ৩৪০ 

দনুজমর্দন ১০৯, ৪৬৯ 

দয়াল চৌধুরী ১৩৭, ৩৭০ 

দশশালা ব্যবস্থা ৩৭৭ 

দুর্গাদাস সেন ১৫৯ 

দৌলত খা ৩৪, ৪৫৩ 


ধনঞ্জয়দাস মজুমদার ৪৬০ 
ধুবরি ২৮ 
ধর্মরক্ষিণী সভা ২২৯ 


নগেন্দ্রনাথ বসু ৮০, ৮২ 
নদনদী ২৯-৩০, ৩৭৮-৩৮৮ 
নথুলাবাঁদ ৩১৮, 
নবদ্বীপ ১৯৫ 
নয়পাল দেব ৫১ 
- নয়াভাঙ্গা নদী ২৬১ 
নরোত্তমপুর ৩৬৩ 
নলচিড়া ৩৫৬ 
নলছিটি ৪৫৫ 
নসরত গাজি ৫৭ 
নসরত শাহ ৫৭ 
নাজিরপুর ৩০৬ 
নারায়ণপূর ৩৫৪, ৪৫০ 
নিমক মহল ৩৭০ 
নীহাররপঞ্জন রায় ৪৭০ 
নুলোপধ্ঞানন ৮১ 


৩৫৩ 


নোহালিয়া নদী ৩০ 
ন্যামত খা ৫৭ 


পটুয়াখালি ২২, ৩৩৭, ৩৬৫ 
পদ্মপুরাণ ৩৩৮ 

পরগনা ১০৩ 

পরগনে বীরমোহন ১৯৯ 
পরমানন্দ বসু ১১৫ 

পাখি ৩৯১ 

পাদ্রী শিবপুর ১৪৩, ৪৪৯ 

পাণ্ডব নদী ২৯০ 

পার্বতী চৌধুরানি ৪৩৩ 

পাঁচশালা ব্যবস্থা ৩৭৭ 
(িপড়াকাঠি ১৯৩ 

পুনিহাটি ৪৫৬ 

পিরোজপুর ৩৩৭, ৩৬২, 8৫৪ 
পীরালী ১২২-২৩ 

পূর্ণচন্দ্র সেন ৩৫ 

পোনাবালিয়া ২৭, ৫৮, ১৭০-৭১ 
প্যারামোহন দাশগুপ্ত ২৩৯ 
প্যারীলাল রায় চৌধুরী ৩২৩, ৩৩৪ 
প্রতাপচত্দ্র ঘোষ ৪২, ৬৪ 
প্রদর্শনী মেলা ৩৩৭ 

প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩২৫ 
প্রতাপাদিত্যি ৬৪, ৬৫, ১১৮, ৪৬০ 
প্রসন্নকুমার সেন ১৯ 
প্রাগজ্যোতিষপুর ১৩ 
প্রেমনারায়ণ ৩০৩ 

প্লেগ মহামারী ২২৭ 

(প্লাটিলা কোম্পানি ২২৬ 


ফতিয়াবাদ ৫৬ 
ফরিদপুর ৪১২ 
কুল্লশ্রী ১৯৫, ৩৫৭, ৪৫১, ৪৮৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৩ 
বক্তিয়ার খিলজি ?০ 
বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ২৫৪ 
বরিশাল ৩৩৬ 

বরিশাল গান ৩৬ 


৬১৩ 


বরিশাল-বুড়ীশ্বর ৩৮৪ 

বরিশালের উপভাষা ৪৭১ 

বরিশালে প্রাদেশিক সনিতি ৪১৮ 

বলদিয়া ৩১ 

বলেশবর নদী ২৩, ৭৮, ২৯৪ 

বল্লাল সেন ৭৮, ১৯৯ 

বলীরাজা ২৩ 

বাইশারি ৪৫০ 

বালা ৪৬৪ 

বাকরগঞ্জ ৪3৯ 

বাঁকবগপ্জ হিতৈষিনী সভা ২২৮, ২৪৯৯, ৩২৬ 

বাকরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ ৫০৭ 

বাগেরহাট ২২৪ 

বাঙাবোড়া ১৯৪, ৩০৮ 

বাটাজোড় ১৯৬, ৩৫৫, ৪৪৬ 

বানরিপাড়া ৩৬৩, 8৫৪ 

বাংলার শস্যাগারর ৩৬ন 

বারহকরণ ১৭৬, ২২৩, ২২ 

বারপাইকা ৩৫৩ 

বাটন সাহেব ৩৪ 

বালাকি সাহ ৫০৭ 

বাসন্ডা ৩৪৫ 

বাহাধুব দরগাহ ৯৭ 

বিঘাই নদী ৩০ 

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৪৭৫ 

বিভঃ গুপ্ত ২৮, ৫২, ১৯৫, ২৪১-৪৪, ৩০৮, 
৩২৭, ৩৫৮, ৫০৭ 

বিটসন বেল ৩২৫, ৩৩১ 

বিবিচিনি ৫৭ 

বিভারিজ ২৯, ১১১, ২২৩, ২৪৯, ৩৭৮-৮০, 
৩৯৯-৪০০ 

বিশখালি নদী ৩০ 

বিহারীলাল রায় ৩২৫ 

বীরমোহন ৩০৮ 

.বঙ্গালা ২৩ 

বেলদাখান ৩৪৪ 

বেহুলা ২৮ 

বোজর উমেদ খা ১৩৭ 

বোজরগ উমেদপুর ৬৯, ১৩?, ১৮৬, ৩০৪ 

ব্রজমোহন বিদ্যালম ২৮০ 

ব্রজমোহন দত ১৯৭, এ২৭, ৩৫৫ 


৬১৪ 


ব্রজমোহন বিদ্যালয় ২৮০ 
ব্রজসুন্দর মিত্র ৪৬০ 
ব্রহ্মপুত্র ২৯ 

বৃন্দাবনচন্দ্র পৃততৃণ্ড ৪৬০ 
ব্লাকম্যান ৫৬ 


ভাওয়াল ২৫ 
ভাস্কর পণ্ডিত ৭২ 

ভোলা ৩৭১, ৩৩৮, ৪৫২ 
ভৈরবনাথ দত্ত ৩৫৫ 


মগের গড় ৬৪ 

মঠবাড়িয়া ৪৫৫ 

মণিকুস্তলা সেন ৪৭৪ 

মধুসূদন সরস্বতী ৫২ 

মনোরপঞ্জন গুহঠাকুরতা ২৫০ 

মনপুরা ৪৫৩ 

মলুয়ারাজ ১৯৮ 

মহম্মদ হানিফ চৌধুরী ৩৪৮ 

মাছ ৩৮৮ 

মাধব কর ৫১ 

মাধবপাশা ৪৪৬, ৪৬১ 

মানপাশা ৩৬১ 

মাহিলাড়া ৫৮, ৪৪৬ 

মুকুন্দদাস ৪৭৭ 

মুতাক্ষরীণ ৬৬ 

মুর্শিদকুলি খা ৯৭, ১৭৭, ২৯৩ 
মিডলটন ২২৪ 

মি. আলেকজান্ডার ৩৩০ 

মি. উইন্টল ৩২৯ 

মি. গেরেট ২২৮ 

মি. গার্ডনার ৩৩৩ 

মিরকাশিম ২২২ 

মির জিম্মন খা ৩৬ 

মেঘনা ২৩, ২৯, ৭৮, ২৯০ 
মেলকেয়র ফন্সিকা ১১৮ 

মোয়াজ্জেম ওয়াজীল খা ৫৭ 

মৈজরদি ২০০ 

মৌলবি মীর মোয়াজ্জেম হোসেন খান ৩৪৮ 
মৌলবি সৈয়দ তোফাজ্জল আহম্মদ ৩৪৮ 
মৌলবি সৈয়দ মজাফর হোসেন ৩৪৮ 


যমুনা ২৫ 

যশোহর ২২৪ 

যামিনী মেন ২৪৯, ৩২৬ 
যুবরাজ সেলিম ১৪৪ 
যুধিষ্ঠির ২৩ 

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৪১৮ 


রঘুনাথপুর ২১০ 

রতনদি কালিকাপুর ১৮১, ৩০৬ 
রমেল ৬৫ 

রমাকাস্ত রায়চৌধুরী ২০৪ 
বমেশচন্দ্র দত্ত ৯৫, ৩৩৪, ৩৩৮ 
রসমতি ৩৪৪ 

রসুলপুর ১৯৪ 

রহনতপুর ৩৫২, ৪৪৮ 
রাজকৃষ্ রায় ৩৪০ 

বরাজচন্দ্র রায় ৩২২ 
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রাজা প্রতাপনারায়ণ ১২৩ 
রাজা প্রেমশারায়ণ ১২৪ 

রাজা বাসুদেব নারায়ণ ১২৩ 
রাজা রাজবল্লভি ১৩৮ 
রাজারাম সেন ১৯৯ 

রাজা রুত্রনারায়ণ ১৪৮ 

রাজা শিবনারায়ণ ১২৫ 

পাজা রামচন্দ্র ৩৬, ৬৪, ১১৮, ১১৯, ৪৬০ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪৩, ৫১, ৯৫ 
রাজা রামমোহন রায় ২২৮, ৩১৯,৪১৪ 
রানি দুর্গাবতী ১২৬ 
রামচন্দ্রপুর ৩৬০ 

রামনগর ১৮৮ 

রামশারায়ণ সেন ১৮৮ 
রামবল্লভ রায় ১৭৯ 

রামভদ্র রায়চৌধুরী ১৭১ 
রামরত্ব রায় ২৬২ 

রামসিদ্ধি 8৪৭ 

রামনাথ সার্বভৌম ২৩৮ 
রামনাথ সিদ্ধাত্ত পঞ্চানন ৫৪ 
রামপ্রসাদ সেন ১৯২ 
রামমাণিক্য সাহা চৌধুরি ৪৬৬ 


রামহরিচর ১৮৯ 
রায়ের কাঠি ২৩৯, ৪৫৫ 


রোহিণীকুমার সেন ১৯ 


লতা ৩৪৬, ৪৫০ 

লর্ড উইলিয়াম বেম্টিম্ক ২২৫ 
লর্ড ক্যানিং ২২৫ 

লর্ড ক্লাইভ ২২২, ২২৩ 
লর্ড কর্নওয়ালিস 

লর্ড ডাফরিন ২২৬ 

লর্ড রিপন ২২৬ 

লর্ড নথবক্রুক ৯৭ 

লক্ষণ সেন ৫০, ৭৮ 
লাখুটিয়া ৩৫১, ৪৪৬ 
লালমোহন ৩৩৯ 

শস্তচন্দ্র বাচস্পতি ২৩৬ 
শরিকল ৪৪৭ 

শাহ আলম ২২২, ৩১২ 
শাহজাদ! সুজা ৯৭, ১৪৭, ৩৭৫ 
শাহজাহান ৬৬ 


শিকারপুর ২৭, ২৩৮, ৩৫২, ৪৫১ 
শিয়ালঘুনি 8৫০ 
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